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বিষয়-সৃচী 
(দ্বিতীয় খণ্ড ) 


হনহস্ড্রুর্তি 


একাদশ অধ্যায় ঃ দৈনন্দিন জীবন ৫৬১--৬০৪ পৃষ্ঠ 
১।। যুক্তি (৫৬১ )--উপাদান €৫৬২)--২॥ আহার-বিহার (৫৬৪)--প্রাকৃন্ত 
বাঙালীর খাছ, বিবাহভোজ (৫৬৫ )-_মৎস্ত ও যাংস আহার € ৫৬৬ )-_-তরকারী ৫০৮) 
_-ফল (৫৬৯)- পাশীয়, মগ্তপাঁন (৫৬৯ )--প্রাচীন বাঙালী কি ডাল খাইত না? 
(৫৭০)--শীকার ও অন্যান্য শারীর ক্রিয়া 0৫৭১ )-_নৃতাগীতবাগ্ত ও অভিনয় (৫৭২1 
_যানবাহুন, নৌ-যান (৫৭৫ )--গোষ'ন, হস্তী ও অশ্বযান (৫৭৮ )--তৈজসপত্র ৫7০) 
--৩।। বসন-ভষণ, বিলাস-ব্যসন, কাশ্মীরে গৌড়ীয় ঝি্চা্থাঁ (৫৮১)--বদন ও 
পরিধ;ন-ভঙ্গী (৫৮২)-_কেশবিন্যাস (৫৮৩ )-_পাছুক! (৪৮৭ )-_ প্রসাধন (৫৮৫. 
_নগর ও পল্লীবাসিনী (৫৮৬ )-_-অলংকরণ (৫৮৮08 1 জীবনচিত্র, বালন! 
ও ব্যপণ ; নাগবাদর্শ (৫৯০)- ব্রাদ্ষণ্যাদর্শ (৫৯২ )--পলীর জীবনাদর্শ ( ৫৯২ )-- 
চর্যাগীতিতে গাহৃস্থা চিত্র (৫৯৪ )--শবর-শবগ্ী ও অন্তান্ত অস্ত্যজবর্ণের জীবনযাঞ্জ 
(৫৯৫ )--৫।| নাঙীসমাজ (৫৯৭ )-__-একাদশ অধ্যায়ের পাঠপন্ী--৬০৪ ॥ 
দ্বাদশ অধ্যায় 2 ধর্মকর্ম ও ধ্যানধারণা ৬০৫--৭১৮ পুষ্জা 
১।| যুক্তি (৬০৫ )--সমস্বয় (৬৭৫) মার্ষপূর্ব ও আধেতর ধর্ম (৬০৭)--২& 
গ্রামদেবতা (৬১০ )--ধ্বজ'পূজ1! (৬১১ )--গাছপৃজা (৬১১)--বাত্রা (৬১২ )-- 
ব্রতোৎ্সৰ ৫৬১৩) ধর্মঠাকুর (৬১৬ )- চড়কপুজ। (৬১৭ )--হোলী বা হোন্ক 
উত্সব (৬১৮ )--অন্ুবাচীর পারণ (৬১৯ )--মনসাপূজা (৬২ )- জাঙ্গুলী, পর্ণশবরী 
(৬২১)- শাবরোদধ্সব (৬২২ )--ঘটলম্খ্ীর পুজা যী পূজ। (৬২৩)-সপ্রাক্‌-হ্যর্ধ 
ধ্যানধাএণ! (৬২৪ )--৩।। প্রাক গুপ্তপর্বের ধর্মকর্ণ, আরধন্তর্মণ বিস্তার (৬২৪ )-- 
জৈন ধর্ম (৬২৫ )-__-আজীবিক ধর্ম (৬২৬) বৌদ্ধ ধর্ম (৬২৭ )--৪ 1 গুপ্ত ও 
গুষ্টোততর পর্ব, আ ৩৫০-৭৫৯* শ্রী; বিবর্তন (৬৩০ )--বৈধিক ধর্গ (৬৩, )--বৈফ্থ 
ধর্ন_( ৬৩২ )--শৈব ধর্ম (৬৩৫ )--লৌর ধর্ম (৬৩৬ )-_জৈন ধর্খ (৬৩৭ )--বিজিছি 
ধর্মের মিলন-সংঘাত (৬৪২ )--৫1| পাল ও চন্দ্রপর্ব (৬৪৫ )--বৈদিক ধর্ম (৬৪৭) 
-পৌবঝাণিক ব্রাঙ্ষণ্য জগতের বিস্তার (৬৪৮ )--বৈষৰ ধর্ম (৬৫০ )--শৈব ধর্ম ৫৫৭ 
শাক্ত ধর্ম (৬৫৭ )--সৌর ধর্ম (৬৬০ )--৬|॥ পাল-পর্ধের বৌছধর্ম ও দেবদেবী (৬৬৬ 
"বৌদ্ধ রাজাধের সামাজিক ব্যবহার (৬৬৪ )--বৌদ্ধ বিহার-হাবিহার (৬৬৭ )-- 


দুই 


মহাধানের বিবর্তন (৬৬৯ )-_মন্ত্রযান (৬*০ )--বজ্যাঁন (৬৭১ )--সহজযান (৬৭২) 
_কালচক্রযান (৬২৩ )-__বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যকূল (৬৭৫ )-_পরিণতি (৬৭৫ )-_কৌলমার্গ 
(৬৭৬ )-__নাথধর্ম (৬৭৭ )-_অবধৃতমার্গ (৬৭৭ )__ সহজিয়া ধর্ম (৬৭৮ )-_-বাউল 
মার্গ (৬৭৮ )--বৌদ্ধ দেবদেবী (৬৭৮)- জৈন ধর্ম (৬১৫)-_ প্রাচীন বাংলার 
কাঁয়াসধন ; সহজযান (৬৮৬ )--৭ 1 দেন-ব্রণ-দেব পর্ব (৬৯১ )- বৈদিক ধর্ম 
ও সংস্কারের বিস্তার (৬৯৪ )--পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কারে? বিস্তৃতি (৬৯৬ )-_বৈষব 
ধর্ম (৬৯৭ )-_শৈব ও শাক্ত ধর্ম (৬৯৯ )--৮।। ব্রা্মণা সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও বিভিন্ন 
সন্প্রদায়ে পরম্পণ সম্বন্ধ (৭১০ )-৯।| বৌদ্ধ ধর্মের অবশেষ (৭১১)--শেষ বথা 
(৭১৪ )- ছাদশ অধ্যায়ের পাঠপজ্ী (৭১৬-৭১৮) | 


ত্রয়োদশ অধ্যায় ই ভাষা-সাহিত্য ; জ্ঞান-বিজ্ঞান ঃ শিক্ষা-দীক্ষা 

৭১৯--৮০২ পৃষ্ঠা 
১।| যুক্তি: প্রাকৃ-মার্ধ ও আর্য ভাষার কথা (৭১৯ )--২ || গুপ্ত ও গুপ্চোত্তর পর্ব 
€৭২২ )--বাকরণ, চন্দ্রগোমী ও চীন্দ্রব্যাকরণ (৭২ )--গোৌড়পাদ ও গোঁড়পাদ- 
কারিকা (৭২৬ )--ধোঁমপাদ-পালকাপ্য কা'হুনী ; হস্তাযুর্বেদ €৭২৭)--গোড়ীরীতি 
€(৭২৯)--৩।। পালচন্ত্র পর্ব; ব্রান্মণ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান; সাহ্য-শিক্ষা! সংস্কৃতি (৭৩০) 
--ভাঁষার কথা (৭৩১ )--সংস্ক ত গ্রন্থাদি, জ্ঞান-ল্জঞান-সাহিতা (৭৩৪ )-ব্যাক€ণ ও 
অভিধান চর্চা (৭৩৫ )-_চিকিৎস1 শান্তর ; চক্রপাণি দত, সুক্শ্বের বঙগসেন (৭৩৬ )-- 
ধর্মশাস্ত্র ও মীমাংসা চা, জিতেজ্িয়, বালক (৭৩৭ )-_পাহিতা, কাব্য, নাটক (৭৩+ )-- 
গোৌঁড় অভিনন্দ ( ৭৩৯ )-_-অভিনন্দ ও বাঁম5গ্িত (৭৪০ )-_সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিত 
(১৭৪০ )-_ক্ষেমীশ্থর, চণ্ডকৌশিক (৭৪১ )-কীততিবর্ধা, কীচকবধ (৭৪২ )-_ কবীন্দ্র- 
বচনসমুচচয় (৭৪২ )--81॥ পাল-চন্দ্র পর্বে বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষ। সংস্কতি, শিক্ষা- 
গ্রতষ্ঠান (৭৪৪ )- _-উড্ডীয়ান, জাহোৌবর, মাহোর (৭৪৭ )-_বজ্ঘাশী তাস্ত্রি দিজ্কাচাধ 
ও আচার্ধকুল ; তাহাদের বচনা_অষ্টম-নবম শতক (৭৪৯)-_ শাস্তির শাস্তিপাদ (৭৫০) 
-_দারোরুহবজ্ বা পন্মব্জ্র (৭৫১ )-_-কুন্কুরিপাদ, কম্বলশাদ (৭৫২ )--শবরীপাদ (৭৫২) 
_-কুমারচন্দ্র, টক্কদাল, নাগবোধি (৭৫৩ --দণম ছা দশ শতক; জোষ্ঠ ও কনিষ্ঠ জেতার্রি 
(৭৫৫ )-_দীপস্কর-শ্ীজ্ঞান বা অতীশ ( ৫৬ )- জ্্ানশ্রীমিত্র, অভয়াকর-গুধ, দিবাকরচন্জ্ 
(৭৫৮ )-_বত্বাকরশাস্তি, কুমারবজ্র, দানশীল, বিভৃতিচন্দ্র, বোধিভত্র, প্রজ্ঞাবর্মা, মোক্ষাকর- 
গুধ, পুণ্তরীক ৭৫৯)-_লুই-পা, মততন্তেন্্রনাথ (৬০)--গোরক্ষনাথ, জালব্রীপাদ, (৭৬১) 
-_তিলোপা, নাড়ে।-পা, (৭৬২ )--কাচ্ছ পাঁ (৭৬৩)--দারিক, কিল-পাঁ, কর্মার, বীপা- 
পা, গুগ্ডালী-পাদ, কঙ্কন, গর্ভপাদ, (৭৬৩ )--বাংলাদেশে রচিত মহাধান গ্রন্থাদি (৭৬৪) 
--বাংলার বৌদ্ধবিহার (৭৬৫ )--৫|| সুজামান বাংল! ভাব; শৌবসেনী অপভ্রংশ 
(+৬৯)-চর্ধাগীতি (৭৭১)-_কান্ছ ও সরহপাদের দোহাকোধ (৭৭৩ )--কৃফ-রাধ। 
কাহিনী (৭৭৪ )--গীতগোবিনের ভাবী (+৭৫)--৬ | দেন পর্ব.€+৭৮ )-- 


তিন 


মীমাংসা, ধর্মশাস্ব । স্বতিশান্ত্র, ত্রা্ঘপা বিধিবিধান (৭৭৯ )-__ভবদেব ভট্ট (৭৮০ )-- 
জীরুতবাহন (৭৮১ )--মনিরুদ্ধ, বল্লালসেন (৭৮২ )--গুপবিষুঃ, হুলামুধ ( ৭ ৩ )-_ 
পুরুযোত্তমদে, পুরুযোত্তম (৭৮৪ )-_সর্বানন্দ (৭-৫ )- প্রীহর্ষের নৈষধচরিত (৭৮৬) 
_-কাবা ও কবিতা (৭৮৮ )-_সন্থক্তিকর্ণামৃত (৭৮৮ )-_ধেয়ী-কবিরাজ (৭৯২ )-_ 
উম্লাপতি-ধর (৭৯২ )--মচার্ধ গোবর্ধন 1 *৯৩)-_-জয়দেব, গীতগোবিন্দ (৭৯৪ )-- 
ত্রয়োদশ অধায়ের পাঠপর্ী (৮০০1 ০২)।| 


চতুর্দশ অধ্যায় ঃ শিল্পকলা ৮০৩--৮৭৩ পৃষ্ঠা 
১।। যুক্তি ও উপাদান (৮০৩ )--লোকায়ত সক্টীত ও নৃতা (৮০০)-_ লোকায়ত শিল্প 
(৮০৪ )-_-রবাডীর উপাদান (৮০৪ )-_তক্ষণশিল্পে পাথর, কাঠ ও মাটি; কালাতীত 
মৃৎশিল্প (০৫ )-__কালধর্মী মৃত্শ্ল্পি (৮০১ )-২ | সঙ্গীত ও নৃত্য (৮০৭ )-- 
চর্ধাগীতির রাগ (৮০৭ )--চর্যাগীতির প্বপদ (7০৯ )-_গীতগোবিন্দের রাগ ও তাল 
(৮০৯) তুম্বুরুণটক-গ্রস্থ ও প্রাচার:তি (৮১০ )-_বুদ্ধনাটকের নৃতাগীত (৮১১) 
লোচনের গাগতরঙ্গিনী (1১২)-ম্বর ও স্বরলংস্থান (৮১২)--জনক ও শ্ন্য-ঝাগ 
(৮-৩)- শ্রীকুষ্ণ কীর্তনের গাগ ও তাল (৮ ২৩)-নৃতাীত-বাঞ্ ৮১৪)--৩ ॥ তক্ষণলিল্প । 
প্রাথমিক বিকাশ ও কু!লিক্য'লপব (৮১৫)-শুপ ও কুষাণশিল্লেও ধাওা (৮১, )--গ%- 
পর্বের নৈশিষ্টা (+২১)-_বিবর্তন (৮২২)-_পাহাডপুর-মন্দিরেএ প্রস্তরশিল্পে তিন ধার! 
(৮২৫)--লোকায়ত শিল্পের আভাস (৮২৬ )--পাহাড়পুর ও ময়নামতীএ লোকায়ত মৃৎশিল্প 
€ ২৭ সঞ্যয-অষ্টম শতকীয় মৃতি (৮৩১)-৪ ॥| তক্ষণ্পিল্লের দ্বিতীয় পর্ব ; পূর্ব-ভারতীয় 
শিল্পের ধাণা ; মধাযুগীয় সংস্কৃতির সুচনা €৮৩১)-মধাযুগীয় পৃবা শিল্পের সামাভিক 
পটভূমি (-৩২)-__পাল ও সেন পর্বের তক্ষণ$ল'র দাঁধারণ বৈশিটা (৮৩৫)-_নির্মাণকলার 
বিবর্তন, ৭৫০-১২৫০ (৮৩৮ )--নবম শতক (৮৩৯ )-- দশম শতক (৮৪. )--একা দশ 
শতক (-৪১)-_দ্বাদশ শতক (৮৪২)--লাধাবণ কয়েকটি মস্ভবা (71৮৪৪ )--৫)| 
চিত্রকলা, আ, ১০০০-১২৫০ শ্রী শতক (৮৪৬) _চি£সম্থলিত পাওুশিপির তালিকা (৮৪৭) 
_-কয়েকটি পাধারণ মস্তবা (৮৪৯ )--চিত্রশৈলী (৮৫১ )-_মধ্যযুগীয় গীতি ও আদর্শ 
€৮৫৩)--৬॥। স্থাপতাশিল্প (৮৫৫ )-স্ত,প (৮৫৭ )--সোমপুর-বিহার €৮৬১)-- 
৭।। মন্দির-স্থাপত্য (৮৬৩)--পাহাড়পুবের মন্দের (৮৬৭)- প্রাচীন বাঙলা! ও 
বহির্ভারতের মন্দর (৮৭০ )--চতুর্দশ অধ্য'য়ের পাঠপনী (৮৭৩) 


শেষ কথা 


পঞ্চদশ অধ্যায় £ ইতিহালের ইঙ্গিত ৮৭৪--৯১২ পৃষ্ঠা 
১01. কৌরজেডনা (৮৭৪ )--আফপিক এনা (৭৫.)--২।। ইতিহাসের অনন 


চার 


গতি, ত'হার কারণ (৮৭৭)--৩॥ প্রাচীন বাঙালীর গ্রামকেন্্রিক জীবন ও গ্রামীণ 
সংস্কৃতি (৮৮১)--৪।| সামাজিক ধনের উৎপাদন ও বণ্টন (৮৮৩ )--বৈদেশিক 
বাণিজ্যের বিবর্তন ও সামাজিক ধন (৮৮৪ )--এঁকাস্তিক ভূমি ও কৃষিনির্ভরতায় রূপান্তর 
(৮৮৮)--৫॥॥ রাষ্ীয় সত্তার স্বাতস্্রা (৮৯১)- ধর্ম ও রাষ্ট্র (৮৯২)--পতন ও 
অবসানের হেতু (৮৯২)--সমাক্দৃহির সংকীর্ণভা (1৯৪ )--৬|| প্রাচীন বাঙলার. 
আধপ্রবাহ ক্ষীণ (৮৯৬)-_সনাতনত্বের প্রতি বাঙাল'র বিরাগ (1৯৭ )--বাঙালীর 
দেবায়তনে দেবীদের প্রাধান্ত (৮৯৮ )- নারী ৰা মংতৃক্কাতত্ত্র (৮৯৮)-_বাঙালীর হায়াবেগ, 
প্রাণধর্ম ও ইঞ্জিয়ালুতা (৮৯৯ )- ব'ডালীর দায়াধিকার ও শতরীধন (৯০০)-৭॥ 
মানবতার শ্রতি প্রাচীন বাঙালীর শ্রদ্ধ। ও অনুরাগ (৯০০ )--৮ || বালী চিত্তের নীরস 
বৈধাগ্যবিমুখতা (৯০২ )--অরূপের ধান ও বিশ্ু্ক বন্ধা। জ্ঞানসাধনায় বাঙালীর অরুচি, 
বেদাস্তচর্ায় বাঙালীর বিরাগ (৯:৩)--ন'ঙ'লীর স্থঙ্জন-প্রতিভার মূল উৎম, শক্তি ও 
দুর্বলতা (৯০১)--৯।| প্রাচীন বাঙালীর হৃষ্টি ধাবায় গভীর মনন ও প্রশস্ত ভাবনা- 
কল্পনার অভাৰ (৯০৫ )--১০।। উত্তগাধিকার (৯০৭)--ক্ষতি ও দুর্বলতাএ দিক 
(৯০৭'--লাভ ও শক্তির দি? (৯১০) ॥* এতিহাসিকের ভাবনা (৯১১) ।। 


একাধশ অধ্যায় 
দেনপ্দিন জীবন 
১ 


যুস্ত 


দৈনান্দন ব্যবহারিক জীবন, আমাদের প্রাতিদনের অশন-বসন, বিলাস-বাসন, চলন- 
বলন, আমোদ-উৎসব, খেলাধুলা প্রভাতি যে আমাদের মনন ও কল্পনা, অভ্যাস ও 
সংস্কারকে ব্যস্ত করে, অর্থাৎ এ-গুলি যে আমাদের মানস-সংস্কৃতির পাঁরিচয় বহন করে, 
এ-সগ্দ্ধে আমরা যথেষ্ট সচেতন নয় । কোনো দেশকালবদ্ধ নরনারীর মনন-কষ্পনা 
ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবন৷ প্রভৃতি শুধু ধর্মকর্ম-শিল্পকলা-জ্ঞানবিজ্ঞানেই আবদ্ধ নয় এবং 
ইহাদের মধ্য শেষও নয় | জীবনের প্রত্যেকটি কর্মে ও ব্যবহারে, শীলাচরণ ও দৈনন্দিন 
ব্যবহারিক জীবনচর্যার মধ্যেও তাহা ব্যস্ত হয়। চর্চা যেমন সংস্কৃতির লক্ষণ, চর্যা বা 
আচরণও তাহাই ; বরং এক হিসাবে চর্যা৷ বা আচরণই চর্চাকে সার্থকত৷ দান করে, এবং 
উভয়ে মিলিয়৷ সংস্কাত গড়িয়া তোলে । চর্যার ক্ষেত্র সুবিস্তুত। জীবনের এমন কোনো 
দিক বা ক্ষেত্র নাই যেখানে মানুষ মনন-কপ্পনা বা ধ্যান-ধারণালন্ধ গভীর সত্য ও 
সৌন্দর্যকে জীবনের আচরণে ফুটাইয়া তুলিতে না পারে । দৈনন্দিন জীবনাচরণের ভিতর 
দয়া এই সত্য ও সৌন্দর্যকে প্রকাশ করাই তো সংস্কাতির মৌলিক বিকাশ । দৈনন্দিন 
জীবনের ব্যবহারিক 'দিকটায় এই আচরণ যতটুকু প্রকাশ পায় তাহার সবটুকুই সেই হেতু: 
মানুষের মানস-সংস্কাতিরই পরিচয়, এবং বোধ হয় তাহার মৌলিক পরিচয়ও বটে। 

প্রাচীন বাঙলার মানস-সংস্কৃতির কথা বলিতে বাঁসয়া সেইজনা দৈনান্দন জীবন- 
চর্যার কথাই সর্বাগ্রে বলিতেছি। কিস্তু, এই দৈনন্দিন জীবনের চলমান জীবন্তরুপ 
ফুটাইয়া তুলিবার উপায় তথ্যগত ইতিহাস-রচনায় নাই । সেই চলমান মানব? বাহের 
জীবস্তরুপ সমসাময়িক কোনে। সাহিত্যে কেহ ধারিয়া রাখেন নাই ; অন্তত তেমন উপাদান 
আমাদের সম্মুখে উপন্থিত নাই । তবু, তথাগত ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া আধুনিক 
সাহিত্য-রচয়িতার সেদিকে কিন্তু কিছু সার্থক চেষ্টা করিয়াছেন । রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : 
মহাশয়ের এতিহাঁসক উপন]াস শশাঙ্ক ও ধর্মপাল, হরপ্রসাদ শান্ত্রী মহাশয়ের বেণের 
মেয়ে সে-চেটার উৎকৃষ্ট নিদর্শন । কিন্তু উপন্যাসিকের যে সুবিধা এীতুহাসিকের তাহ। 
নাই। কাজেই সে-চেষ্টা কাঁরয়া লাভ নাই । আমি এই অধ্যায়ে দৈপা্দন জীবনচর্যার 
যে-সব দিক ও ক্ষেত সম্বন্ধে নির্ভরযোগা সংবাদ বর্তমান শুধু সেই সব দিক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনার অবতারণামাউ করিতেছি । কাররমানুষায়ী সবিষ্তারে বলবার মত যথেষ্ট 
দি বিু (বচ্ছিত তথ্য শুধু বঙগান 1 বিশেষ তাবে এ-গয গংযাদ বহম করিবার জন্য 
বাই দে)১ 


৫৬২ বাঙালীর ইতিহাস 


কোনো গ্রন্থ সমসামায়ক কালে কেহ রচনা করেন নাই ; অন্তত এ-যাবং আমরা জানি না। 
এমন কাব্য বা কাহনীও কিছু নাই যেখানে সাধারণ মানুষের দৈনান্দন জীবনযানলার 
সুসংবদ্ধ এবং সমগ্র পরিচয় কিছু পাওয়া যায় । স্পষ্টতই, যে-সব তথ্য আমর! পাইতেছি 
তাহা সমগ্তুই প্রায় পরোক্ষ, অথাৎ অন প্রসঙ্গের আশ্রয়ে যতটুকু উাল্লাখত ততটুকুই । 


উপ্াধা- 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঝলিয়াছি, আমাদের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক দৈনন্দিন জীবনের 
গুল আস্ট্রক ও দ্রুবিড় ভাষাভাষী আদ বোৌমসমাজের মধ্যে। সেই হেতু আমাদের 
দৈনন্দিন ভবনের প্রাচীনতম আভাস এই দৃই ভাষার এমন সব শব্দের মধ্যে পাওয়। 
যাইবে যে-সব শব্দ ও শব্দ-নািষ্ট বস্তু আজ্রও আমাদের মধে। কোনে না কোনে। রূপে 
বর্তমান । এই ধরনের কিছু কিছু শব্দের আলোচনা ই1তিপূর্বেই করা হইয়াছে । 
আমাদের আহার-বিহার, বসন ভূষণ ইত্যাঠদ সম্বন্ধে কিছু হী্গত এই সুদীর্ঘ শব্দেতিহাসের 
মধ্যে পাওয়া যাইবে । এই হিসাবে এই *ব্গুলিই আমাদের প্রাচীনতম এঁতিহাসিক 
উপাদান এবং নির্ভরযোগ্য উপাদানও বটে। প্রাচীন বৌদ্ধ ও ঞজন-সাহত্যেও কিছু 
পরোক্ষ উপাদান পাওয়। যায়, বিল্তৃ দু একটি বিষয়ে ছাড়। এই সব উপাদান কতটা 
বাঙলাদেশ সঙ্গন্ধে প্রযোজা, নিঃসংশয়ে বলা কঠিন । কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র ও বাংস্যায়নের 
কামশাস্্র ঢাতীয় গ্রন্থে কিছু কিছু সংবাদ ইতস্তত বিষিপ্ত ; শেযোস্ত গ্রন্থটির সংবাদ 
অপেক্ষাকৃত কিদ্তুতত্র, বিশেষ ভাবে বলাস-বাসন ও কামচর্চা সম্বন্ধে, এবং বাঙলার 
নাগর-সভ্যতার প্রথম নির্ভরযোগ্য জীবনতথ্য এই গ্রচ্ছেই জানা যায়। এই দুইটি গ্রন্থ 
ছাড়। গুপ্ত “ব ও গুপ্ু-পর্বের বাঙলার দৈনন্দিন জীবনের কোনে। খবর আর কোথাও 
দেখিতোছ না । 

গুপ্ত-পৰ হইতে আরন্ত কাঁরয়া আঁদপবের শেষ পর্যস্ত অসংখ্য লাপমালায় আমাদের 
আহার্য ও পরিধেয়, বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরে সাংসারিক জীবনের মান, সাংসারিক আশ 
সম্বন্ধে টুকৃরা-টাকুরো৷ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সংবাদ একেবারে দুর্লভ নয়। কিন্তু সাপেক্ষ 
বস্তুত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় সমসামাঁয়ক প্রস্তর ও ধাতব দেবদেবীর মৃৃতি- 
গুলিতে এবং পোড়ামাটির অসংখ্য ফলকে, বিশেষভাবে শেষোন্ত উপাদান সমূহে । দেব- 
দেবীর মূর্তিগুলি প্রায় সমস্তই প্রাতিমা- লক্ষণ শাল্তদ্বার নিয়মিত ; সেইহেতু দেবদেবীদের 
বেশতূষা, অলংকরণ, দেহসজ্জ। প্রভৃতিতে জীবনের যে-চি্র দৃষ্টগোচর তাহা কতকটা 
আদর্শগত, ভাবমূলক ও প্রথাবদ্ধ মনন-কল্পন৷ দ্বারা রঞ্জিত ও প্রভাবিত হওয়া অসন্তব 
নয়। কিন্তু পাহাড়পুরের অথবা ময়নামতীর বিহার-মান্দর-গান্রের অগ্থাণত পোড়ামাটির 
ফলকগুল সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। এই ফলকগুলিতে জনসাধারণের দৈনন্দিন 
জীবনযার' তাহার অরুতন্রিম সারল্য ও বন্তুময়তায় প্রতিফাত্ ; যে-সব দিক দম্বন্ধে অনার 


দৈনান্দন জীবন &৬৩ 


কোনে সংবাদই প্রায় পাওয়। যায় না, লোকায়ত জীবনের মে-সবাঁদকের নান৷ ছোট বড় 
তথ্য একমাল্ল ইহাদের মধ্োই দীপ্যমান | গ্রাম্য কৃষিজীবী সমাজের জীবনযান্রার এমন 
সুস্পষ্ট ছাব আর কোথাও পাইবার উপায় নাই । 

পণ্টম-ষষ্ঠ শতক হইতে আরম্ত কঁরিয়। দ্বাদশ-তয়োদশ শতক পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের 
কিছু কিছু খবর বাঙলার সুদীর্ঘ লিপিমালায়ও পাওয়। যায় । আহার-বিহার, বসন-ভূষণ 
এবং গ্রাম্য ও নগর-জীবন সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন তথ্য ইহাদের মধ্য হইতে মআাহরণ করা হয়তে৷ 
কাঁঠন নয়, কিন্তু সে-সব তথ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে নান। কাঁব-কপ্পনায়, নানা আলংকারিক 
অত্যুন্তিতে আচ্ছন্ন এবং কোনে। কোনো ক্ষেত্রে হয়তে৷ বহু অভ্যস্ত এবং সুপরিচিত রীতি- 
পালন মানত, হয়তো যথার্থ বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ শাথিল, অথবা একেবারেই 
নাই। বসন-ভুষণ এবং সাধারণ সামাজিক পাঁরবেশ .সম্বন্ধে কিছুটা তথ্য অসংখ্য প্রস্তর 
ও ধাতব প্রতিমা-প্রমাণ হইতেও আহরণ করা সম্ভব, কিন্তু সেসব তথ্য টিন 
বাবহারিক সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে কঙট। প্রযোজ্য নিঃসংশয়ে তাহা বল৷ কঠিন 

সবাপেক্ষ। নির্ভরযোগ্য এবং বস্তুত খবর পাওয়া যায় সমসাময়িক সংস্কৃত ও প্রাকৃত 
অপন্রংশ সাহিত্যে । বাঙলার সুবিস্তৃত স্মৃতি-সা হত্য,বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈব্তপুরাণ, চর্ষাগীতি- 
মাল৷, দোহাকোষ, সপুন্তিকর্ণামৃত-ধৃত বিছু 'বিছু বিচ্ছিন্ন শ্লোক, প্রাকতপৈঙ্গলের 'কিছু কিছু 
শ্লোক, রামচরিত ও পবনদূতের মতন কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থে সমসামীয়ক বাঙালীর দেনান্দন 
জীবনের নানা তথ্য নানা উপলক্ষে ধরা পাড়য়াছে। কোনে সুসংবদ্ধ নিয়মিত বিবরণ 
কিছু নাই, কোনো বিশেষ দিক সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ চিত্রও নাই ; তু এই সব গ্রন্থের ইতস্তত 
উল্লাখত তথ্যার্দ একত্র করিলে মোটামুটি একটা ছবি ধারিতে পারা হয়তে৷ খুব কাঁঠিন 
নয়। সদ্যোন্ত সমস্ত গ্রচ্থেরই দেশকাল মোটামুটি সুনর্ধারিত, অর্থাং ইহাদের আধকাংশই 
বাঙলাদেশে, এবং দশম হইতে দ্বাদশ-ত্ুয়োদশ শতকের মধ্যে রচিত। শ্্রীহর্ষের নৈষধ- 
চারতে দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার বাঙালীত্ব 
সবজনগ্রাহ্য নয় । এ-সম্বন্ধে বিস্তুত আলোচনার স্থান এই গ্রন্থ নয়, তবে নলিনীনাথ 
দাশগুপ্ত মহাশয় তাহার বাঙালীত্বের যে-সব যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে 
নৈষধচারতের বিবরণ বাঙলাদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, একথা জোর করিয়। বল৷ যায় না। 
বিঝহ ও আহার-বিহার সম্বন্ধে কিছু িছু রীতি-নিয়ম, কোনো কোনো তথ্য যেন বাঙলা 
দেশ সম্বঙ্ধেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়। ভারতের অনার এ-সবের 
প্রচলন থাকলেও শ্রীহ্ষ যে-ভাবে বর্ণনা দিতেছেন তাহাতে তে৷ মনে হয়, তিনি বাঙালী 
ইউন বা না হউন, এমন দেশখণ্ডের কথাই তিনি বলিতেছেন যেখানে এই: সব রীতি, 
শাগার, অভ্যাস ও সংস্কারের বহুল প্রচার বিদ্যমান, এবং সেই দেশখও হইতেছে 
কাঙলাদেশ । 

অন্যান্য অধ্যায়ের মত এ-অধ্যায়ে হে জালগরদযাজী তথ্য সম্ঘিবেশ রা ধারাবাহিক 


&5৪ বাঙালীর ইতিহাস 


একটা বর্ণন। দাড় করানো কঠিন; তথ্যই অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত ও ববিচ্ছিত্ধ এবং তাহার 
আঁধকাংশই দশম শতকপরবতী কালের ; কিছু কিছু অবশ্য প্ধবর্তা কালেরও, সন্দেহ 
নাই। কিন্তু পূর্ববতী বা পরবর্তী হোক, এই অধ্যায়ের দৈনন্দিন জীবনের চির মোটা- 
মুটিভাবে প্রাচীন বাঙলা সম্বন্ধে প্রযোজ্য, এবথা বলিলে অন্যায় বল৷ হয় না। সুদীর্ঘ 
শতাব্দী ধাঁরয়া গ্রাম্য জীবনযাত্রার তেমন পরিবর্তন বিছু হইয়াছিল, এমন মনে হয় না। 


৯ 


মধ্যযুগীয় সৃবিস্তৃত বাঙলা সাহিত্যে বাঙালীর আহার্য ও পানীর সম্বন্ধে যে বিস্তৃত 
বিবরণ জান। যায় এবং তাহার মধ্যে বুচি ও রসনার যে সৃক্ষম বোধ সুস্পষ্ট, রন্ধনকলার 
যে সৃক্ষ ও জটিল পরিচয় বিদ্যমান, আদিপর্বের সংক্ষিপ্ত উপাদানের মধ্যে কোথাও সে- 
পরিচয় ধর! পড়ে নাই। এ-পর্বে জীবনের এই দিকটায় বাঙালীর বুদ্ধি ও কল্পন৷ 
প্রসারিত হয় নাই, প্রমাণের অভাবে সে-কথ। জোর করিয়া বলা যায় না, তবে সাক্ষা প্রমাণ 
অনুপস্থিত, তাহা স্বীকার করিতেই হয় । সমস্ত সংবাদই পরোক্ষ এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । 


আহার-বিহার 


ইতিহাসের উষাকাল হইতেই ধান/ যে-দেশের প্রথম ও প্রধান উৎপন্ন বস্তু, €স-দেশে 
প্রধান খাদাই হইবে ভাত তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। ভাত-ক্ষণের এই 
অভ্যাস ও সংস্কার আস্ট্রক্‌ ভাষাভাষী আঁদ-আস্ট্রেশীয় জনগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
দান । উচ্চকোটির লোক হইতে আরন্ত করিয়। নিম্নতম কোটির লোক পর্যন্ত সকলেরই 
প্রধান ভোজ্যবস্তু ভাত, এবং 'হাড়িত ভাত নাহি, নিতি আবেশী” ইহাই বাঙালী জীবনের 
সবচেয়ে বড় দুঃখ ! ভাত রশধার প্রক্রিগ্নার তারতম্য (তা ছিলই, কিন্তু তাহার সাক্ষ্য 
প্রমাণ নাই বাঁললেই চলে । উচ্চকোটির বিবাহভোজে যে-অন্ন পরিবেশন করা হইত 
সে-অন্নের কিছু বিবরণ নৈষধচারিতে দময়স্তীর [িবাহভোজের বর্ণনায় পাওয়া যায়। 
গরম ধূমায়িত ভাত ঘ্ৃত সহযোগে ভক্ষণ করাটাই ছিল বোধ হয় সাধারণ রীতি । প্রাকৃত" 
পৈঙ্গল-গ্রন্থেও (চতুর্দশ শতকের শেষাশোষ ?) প্রাকৃত বাঙালীর আহাঙ দোঁখতোঁছ 
কলাপাতায়, 'ওগ্‌গরা ভল্ত। গাইক ঘিত্তা/ গে৷ ঘৃত সহকারে সফেন গরম ভাত । নৈষধ- 
চরিতের বর্ণনা বিভৃততর $ পারবোশত অন্ন হইতে ধূম উঠিতেছে, তাহার প্রত্যেকটি কণা 
অভগ্র, একটি হইতে জার একটি বিচ্ছিঘ ( ঝর্ঝরে ভাত ), সে-আম্ সুসিদ্ধ, সুস্থাদ্র ও 
শুদ্রব্ণ, সরু এবং সৌরভময় ১১৬।৬৮)। দুদ্ধ ও অবপরু পায়সও উচ্চকোটির লোকদের 
এবং সামাজিক ভোজে অন্যতম পির ভ্য ছিল (১৬1৭৩ )। 


দৈনান্দিন জীবন ৫৬৫ 


প্রাকৃত বাঙালীর খাদ্য 

ভাত সাধারণত খাওয়। হইত শাক ও অন্যানা ব্যঞ্জন সহযোগে । দরিদ্র এবং গ্রাম্য 
লোকদের প্রধান উপাদানই ছিল বোধ হয় শাক ও অনান্য স্জী তরকারী । ডাল 
খাওয়ার কোনে উল্লেখই কিন্তু কোথাও দেখিতোছি না। উৎপন্ন দ্রব্যাদির সুদীর্ঘ 
তালিকায়ও ডালের বা কোনো কলাইর উল্লেখ কোথাও যেন নাই । নানা শাকের মধ্যে 
নালিতা ( পাট ) শাকের উল্লেখ প্রাকৃত পৈঙ্গলে দেখিতেছি । বস্তুত এই গ্রন্থের 
প্রাকৃত বাঙালীর খাদ্য-তালিকাটি উদ্লেখযোগ্য ঃ 


ওগৃগরা ভক্ত রম্তম পত্। গাইক 'ঘত্ত। দুগ্ধ সমুন্ত। 
| মৌহীল মচ্ছ৷ নাত গচ্ছ৷ 'দিজ্জই কান্ত খা (ই) পুনবস্তা । 


1বধাহভোজ 

কলাপাতায় গরম ভাত, গাওয়।৷ ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল এবং নালিতা শাক যে- 
স্্রী নিত্য পারবেশন কারতে পারেন আহার স্বামী পুণাবান, এ-সম্বষ্ধে আর সন্দেহ কি! 
কপ সামাজিক ভোজে, বিশেষত বিবাহভোজে বরযাতীর। শাকসজীর ওরকারী পছন্দ 
করিতেন না । দময়স্তীর বিবাহভোজে সবৃজবর্য পাত্রে ভাত-তরকারী পরিবেশন কর: 
হইবাছিন ; বরধাত্রীর মনে করিলেন বুঝ বা শাকান্ন পারবেশন কর হইয়াছে; একটু 
বিরাগ্তর ভাবই-প্রকাশ করিলেন দোঁখয়। কন।পক্ষীয়ের৷ বলিলেন, আপনাদের শাক 
পারবশন করা হয় নাই, পাণ্রটির বর্ম সবুজ বালয়াই অব্রব্যঞন সবুজ দেখাইতেছে । এই 
বিবাহতোজে যে-সব ব্যঞ্জন পারবেশন করা হইয়াছিল তাহাতে দেখা যাইতেছে, বাঞজন 
তরকারী প্রভাতি বাহুল্য সেই যুগেও উচ্চকোটির বাঙ্গালী সমাঞ্জে যথেষ্টই ছিল, এবং এত 
বোশ আয়োক্রন হইত যে, লোকের! সব খাইয়া, এমন কি গণনাও করিয়। উাঠতে পারিত 
না। এই ধরনের বৃহৎ ভোজে সামাজিক অপচয়ের কথা ই-ংসিওও বর্ণন। করিয়া 
[গিয়াছেন। কবি শ্্রীহ্ষের কালে এবং আজও দেখিতেছি, বাঙলা দেশে তাহ 
অব্যাহত গাঁততে চলিতেছে । যে-সব ব্যঙজনাদদ এই বিবাহভোক্কে পারবেশিত 
হইয়াছিল তাহা তালিকাগত করা যাইতে পারে $ দই ও রাই সরিষার প্রস্তুত শ্বেতবর্ণ 
কস্তু বেশ ঝালযুস্ত কোনো ব/ঞ্জন (খাইতে খাইতে লোকদের মাথা ঝখাঁকিতে এবং 
তালু চাপড়াইতে হইয়াছিল ); হরিণ, ছাগ এবং পক্ষী মাংসের নান! রকমের ব্যজন ; 
মাংসের নয় বিস্তু দৃশ্যত মাংসোপম, বিবিধ উপাদানযুস্ত কোনে ব্যঞজন ; মাছের বাঞন 
এবং অন্যান্য আরে। নানা প্রকারের সুগন্ধি ও প্রচুর মসলাহুত্ত বাঞ্জনাদি, নান। প্রকারের 
সুমিষ্ট পিষউক এবং দই ইত্যাদ । পানীয় পারবোশত হইয়াছিল কপূরাসিশ্রত সুগান্ধ 
জল। ভোগের পর দেওয়া হইয্লাছিল নান! মসলাধুস্ত পানের খিল। অবান্তর 
হইলেও একটি অনুমানগত তথ্যের উল্লেখ এখানে কর! .বাইতে পারে। সমস্ত প্রশান্ত 


৪৬৬ বাঙালীর ইতিহাস 


মহাসাগরীয় দেশগুলিতে এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-ভারতে পান পাঁরবেশনের রীতি 
হইতেছে পান, সুপারী এবং অন্যান্য মসল৷ পৃথক পৃথক ভাবে সাজাইয়৷ দেওয়। । 
পৃজা-পারণেও তাহাই প্রচলিত রীতি; আদিবাসী কৌমসমাজের রীতিও তাহাই । 
পান খাল করিয়া পাঁরবেশন করা বোধ হয় পরবর্তা তার্য ভারতীয় রীতি এবং 
উচ্চকোচি লোবস্তুরে ব্রমশ সেই রীতিই প্রবাঁতিত হয় । বৌদ্ধ গান ও দোহায় দেখিতোছি 
পানের সঙ্গে মসল৷ হিসাবে কর্পূর ব্যবহার করা হইত । 

দই, পায়স, ক্ষীর প্রভাতি দুগ্ধজাত নানাপ্রকারের খাদ্যের উল্লেখ একাধিক ক্ষেত্রে 
পাইতোছি। এ-গুলি চিরকালই বাঙালীর পপ্রয় খাদ্য । ভবদেব-ভট্রের প্রায়শ্চি্ত- 
প্রকরণ-গ্রন্থে না প্রকারের দুগ্ধপান সম্বন্ধে বিছু কিছু বিধিনিষেধ আছে, বস্তু ভাহা 
সমস্তই প্বাস্থ।গত কারণে । 


মংপ্য ও মাংস আহার 


মাংসের মধ্যে হরিণের মাংস খুবই প্রিয় ছিল, বিশেষ ভাবে শবর পুলিন্দ প্রভাতি 
শীকারজীবী লোবদের মধ্যে এবং সমাঞ্জের আঁভজাত শ্তবে। ছাগ মাংসও বহুল প্রচলিত 
ছিল সমাজের সকল ভ্তরেই। কোনো কোনে প্রান্তে ও লোকগ্তরে, বিশেষভাবে 
আদিবাসী কোমে বোধ হয় শুকুনেো মাংস খাওয়াও প্রচলিত ছিল, কিস্তু তবদেব-ভট্ট 
কোনো কারণেই এবং কোনো অবস্থাতেই শুকনো মাংদ খাওয়া অনুমোদন করেন 
নাই, ববং নিষিদ্ধই বলিগাছেন । কিন্তু মাই হোক আর মাংসই হোকৃ, অথবা 1নরামিষই 
হোক্‌, বাঙ্গালীর রান্নার প্রপক্রয়া যে ছিল জটিল এবং নান৷ উপাদানবহূল তাহ। নৈবধ- 
চঁরতের ভোজের বিবরণেই সুস্পন্ট । 

বামিবহূল, নদনদী-খালাবল বহুল, প্রশান্ত-সভ/তাপ্রভাবিত এবং আঁদ-অন্ট্রেলীযমূল 
বাঙলায় মৎস্য অন্যতম প্রধান খাদ্যবন্তু রূপে পরিগণিত হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয় । 
চীন, জাপান, ব্র্ধদেশ, পূর্বদক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও দ্বীপপুঞ্জ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
দ্বীপপুঞ্জের আঁধবাসিদের আহার্য তালিকার দিকে তাকাইলেই বুঝা যায়, বাঙলাদেশ এই 
[হিসাবে কোন্‌ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্তভূন্তি। সর্বই এই আঁলকায় ভাত ও মাছই 
প্রধান খাদাবস্তু। বাংলাদেশের এই মংস্যপ্রীতি আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতি কোনোদিনই প্রীতির 
চক্ষে দেখিত না, আজও দেখে না : অবজ্ঞার দৃঁষ্টটাই বরং সুস্পষ্ট । মাংসের প্রাতিও 
বাঙ্গালীর বিরাগ কোনোদিনই ছিল না, কিন্তু আর্ধ ব্রাহ্মণ ভারতে ছিল ; বিশেষভাবে 
খ্ীষ্টপ্র য্-সঞম শতক হইতেই খাদোর জন্য প্রাণীহত্যার প্রতি ত্রাহ্মণ।ধর্মে (বৌদ্ধ ও 
জৈনধর্মে তে। বটেই) একট। নৈতিক আপাতত ক্রমশ দানা বাধিতেছিল এবং আযন্রাঙ্গণ্য 
ভারতবর্ষ ক্রমশ নিরামিষ আহার্ষের প্রতিই পক্ষপাতী হুইয়া উঠিতোঁছল । বাংলাদেশেও 
এই আপত্তি বিস্তৃত হইয়াছিল, সন্দেহ মাই, কিন্তু, চিরাচরিত এবং বছু অভ্ন্ত প্রথার 


দৈনন্দিন জীবন ৫৬৭ 


বরুদ্ধে তাহ। যথেক্ট কার্যকরী হইতে পারে নাই! বাংলার অন্যতম প্রথম ও প্রধান 
স্মৃতিকার ভ্রু ভবদেব সুদীর্ঘ ঘুগুতর্ক উপাস্থৃত কারিয়া বাঙালীর এই অভ্যাস সমর্থন 
করিয়াছেন । মনু ঘাজ্বন্ধা-ব্যাস ছাগলেয় প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিকারদের মতামত উদ্ধার 
ঝারয়া বদেব বলিতেছেন, ইহাদের নিষেধবাক্য তে শুধু চতুর্দশী [তাথ বা এই ধরনের 
বিশেষ বিশেষ বার বা তিথি উপলক্ষে প্রযোজ্য, কাজেই মাছ বা মাংস খাওয়ায় কোনো 
দোষ স্পর্শে না । বস্তুত, মাস ও মৎস) আহার বাউলাদেশে এ সুপ্রচলিত ও গভীরাভাস্ত 
যে, এই সমর্থন ছাড়া ভবরদেবের আর কোনে উপায় ছিল না। বাংলার অন্যতম স্মৃওকার 
শ্্রীনাথাচার্য« তহাই কাঁরয়াছেন ; বিষুপুরাণ হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া 
[নি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কয়েকটি পর্দিবস ছাড়া আর কোনে। 
দিনেই মংস্য ব মাংস আহার গঠিত কাজ ফিছু নয়। বৃহদ্ধান্মপুরাণের মতে রোহিত, 
শফর ( পুণট বা শফরী মাছ ) সকুল (সোল ) এবং শ্বেতবর্ণ ও আঁশযুন্ত অন/ন্য মৎস্য 
ব্রাণদের ভক্ষ্য । প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল বা চবির তালিক। দিতে গিয়। জীমৃতবাহন 
ইল্লিস (ইলিস বা ইলুসা ) মাছের তৈলের উল্লেখ ও বহুল ব্যবহারের কথ বলিয়াছেন । 
মনে হয়, আজিকার দিনের মত গ্রচীনকালেও ইলিসি মাছ বাঙালীর অন/ত্ম প্রিয় খাদা 
1ছল এবং ইলিশের তৈল নান৷ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত ॥ সব মাছ বি্তু ব্রাক্ষণের ভক্ষ 
ছিল না; যে-সব মাছ গর্তে কাদায় বাস করে, যাহাদের মুখ ও মাথা পাপের 
মত € যেমন, বাণ মাছ ), বদাকৃতি যাহাদের চেহারা, যাধাদের আঁস নাই সে-সব মাছ 
ব্রাহ্মণের পক্ষে খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। পচা ও শুকূনে। মাছ খাওয়াও নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু 
চীকা সর্বস্ব-গ্রন্থের লেখক সর্বানন্দ বাঁলতোছন, বঙ্গালদেশের লোকের৷ সিহুলী বা শুকৃনে। 
মাছ খাইতে ভালবাসিও ( যন বঙ্গালবচ্চারণাং প্রীতিঃ)। এখনও তো তাহাই । শামুক, 
কাকড়া, মোরগ, সারস, বক হাস, দাত্যুহ পক্ষী, উট, গরু. শূকর গ্রভীতির মাংস একেবারেই 
ছিল অভক্ষ!, অন্তত ব্রাহ্মণ! স্মৃতিশাসিত সমাজে । তবে, সন্দেহ নাই, নিন্নতর সঘাজস্তরে 
এবং আঁদবাসী কোমের লোকদের মধ্যে আঁজকার মতই শামুক, কাকড়া, মোরগ 
প্রভৃতির মাংস, নানাপ্রকারের আঁস ছাড়া মাছ, সর্পাকৃতি বাণ মাছ, গঠকাদাবাসী 
নানাপ্রকারের অকুলীন মৎসা, নানাপ্রকারের পক্ষীমাংস সমস্তই ভক্ষয ছিল। 
পণ্চনখ প্রাণীদের মধে] গোধা, শশক, স্জারু এবং কচ্ছপ খাওয়ার খুব বাধানিষেধ 
কাহারো পক্ষে কিছু ছিল না, এ-কথা ভবদেব নিজেই বলিতেছেন তাহার 
প্রায়শ্চি্তপ্রকরণ-গ্রন্থে । বাঙ্গালীর মৎস্মপ্রীতির পাঁরচয় পাহাড়পুর এবং ময়নামভীর 
পোড়ামাটির ফলকগুলিতে কিছু কিছু পাওয়া যায় । মা কোটা এবং ঝুড়িতে ভ'রিয়। মাছ 
হাটে লয়া যাওয়ার দু"ট আঁতি বাস্তবচিন্র কয়েকটি ফলকেই উৎকীর্থ। (শেবর) পুরুষ হরিণ 
শীকার করিয়া কাধে ফোলিয়া বাড়ী লইয়া যাইতেছে, সে-চিতও 'বিদামান। শবর, 
পুলিন্দ, নিষাদ জাতীয় ব্যধদের প্রধান বৃত্তিই তো ছিল হরিণ ও অন্যান্য পশুপক্ষী 


৫৬৮ বাঙালীর ইতিহাস 


শীকার। হরিণ-শীকারের খুব সুন্দর বর্ণন। আছে একাধিক চর্যাগীতে । একটি গীতে 


চতুদিক হইতে আক্রান্ত ভীত স্তন্ত হরিণের যে বর্ণনা আছে অবান্তর হইলেও তাহা 
উদ্ধারের লোভ সংবরণ করা কঠিন । 


তেন ন চ্ছুপই হারণ৷ পিবই ন পাণী। 
হরিণা হরিণীর নিলয় ন জাণী ॥ 
হরিণী বোলঅ সুন হরিণা তো । 
এ বন চ্ছাড়ী হোহু ভাস্তে৷ ॥ 
তরংগতে হরিণার খুর ন দাসই। 
ভুপুকু ভণই মৃঢ়হ,অহি ন পইসই ॥ 
( ভয়ে ) হরিণ তৃণ ছোয় না, জল খায় না; হরণ জানে ন। হরিণীর ঠিকানা । 
হরিণী ( আসিয়া ) বলে, শোন হরিণ, এ-বন ছায়া ভ্রাস্ত হইয়। ( চলিয়া ) 
যাও। তারগাঁত:5 ধাবমান হরিণের খুর দেখা যার না । ভসুকু বলেন, মৃঢের 
হৃদয়ে একথা প্রবেশ করে ন। 
জালের সাহায্েও হরিণ ধরা হইত, এই ধরনের ইঙ্গিত আছে ভুসুকুরই আর একাট 
গতিতে । ত্রঙ্গসংকুল মাঝনদীতে জাল ফেলিয়৷ মাছ ধারবার ইঙ্গিতও আছে একটি 
চর্যাগীতে । কাহুগ্াদ বলিতেছেন, 


তরিত্ত। ভবজলধি জিম কার মাঅ সুইনা । 
মাঝ বেণী তরঙ্গম মুনিআ ॥ 

পণ্চতথাগত কিঅ কেড়ুয়াল। 

বাহঅ কাঅ কাহিল মায়াজাল ॥ 


তরবারী 


যে-সব উীন্তিদ্‌ তরকারী আজও আমর৷ ব্যবহার কাঁর, তাহার আধকাংশই, যেখন, 
বেগুন, লাউ, কুমড়া, বিঞ্ে, কাকরুল, কচু ( কন্দ) প্রভাতি আঁদ-অস্ট্রেলীয় আস্মিকৃ 
ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর দান। এ-সব তরকারী বাঙালী খুব সুপ্রাচীন কাল হইতেই 
বাবহার কাঁরয়া আসতেছে, ভাষাতত্বের দিক হইতে এই অনুমান অনোতিহাদিক নয় । 
পরবর্তা কালে, বিশেষভাবে মধ্যযুগে, পতুগীজদের চেষ্টায় এবং অন্যান্য নানাসুন্নে নানা 
তরকারী, যেমন, আলু, আমাদের খাদ্যের মধ্যে আনিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। 
কিন্তু আদিপর্বে তাহাদের অস্তিত্ব ছিল না। নানাপ্রকারের শাক খাওয়ার অভ্যাসও 
বাঙ্গালীর সুপ্রাচীন । 


দৈনান্দন জীবন ৫৬৯ 


ফল 

ফলের মধ্যে কলা, তাল, আম, কাঠাল, নারিকেল ও ইচ্ষুর উল্লেখই পাইতোছি 
বারবার । আম ও কাঠালের উল্লেখ তে৷ 'লাঁপমালায় সুপ্রচুর । কলা আদি-অস্ট্রেলীয় 
অস্ট্রিকু ভাষাভাষী লোকদের দান ; প্রাচীন বাঙলার চিত্রে ও ভাস্কর্ষে ফলভারাবনত 
কলাগাছের বাস্তব চন সুপ্রচুর । পুজা, বিবাহ, মঙ্গলযান্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে কলাগাছের 
ব্যবহার সমসাময়িক সাহিত্যেও দেখিতে পাওয়া যায় । ইচ্ষুর রস আজিকার মত তখনও 
পানীয় [হিসাবে সমাদূত ছিল; ইক্ষু রস জ্বাল দিয়৷ একপ্রকার গুড় ( এবং বোধ হয় 
শর্করাখ্ড জাতীয় একপ্রকার 'খণ্' চানিও ) প্রন্তুত হইত। হেমস্তে নৃতন গুড়ের গন্ধে 
আমোদিত বাঙলার গ্রামের বর্ণনা সদুন্তিকর্ণমৃত-গ্রন্থের একটি শ্লোকে দীপামান । অনার 
এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছি । ঠেতুলের উল্লেখ আছে চর্যাগীতিতে । 

কালাববেক ও কৃত্যতত্বার্ণব-গ্রন্থে আশ্বিন মাসে কোজাগর পুণিম৷ রাত্রে আত্মীয় 
বান্ধবদের চিাপটক বা চিড়া এবং নারকেলের প্রস্তুত নানাপ্রকারের সমন্দেশে পরিতৃপ্ত 
করিতে হইত, এবং সমস্ত রাত 'বানিদ্র কাটিত পাশা খেলায় । খৈ-মুড়ি (লাজ ) 
খাওয়ার রীতিও বোধ হয় তখন হইতেই প্রচলিত ছিল ; খৈ বা লাজ যে অজ্ঞাত ছিল না 
তাহার প্রম'ণ ববাহোৎসবে সুপ্রচুর থৈ বর্ষণের বর্ণনায় লাজহোমের অনুষ্ঠানে । 


পানীয় মদ্যপান 


দুধ, নারিকেলের জল, ইক্ষুরস, তালরস ছাড়া মদ্য জাতীয় নানাপ্রকারের পানীয় 
প্রাচীন বাঙলায় সুপ্রচলিত ছিল। গুড় হইতে প্রস্তুত সর্বপ্রকার গোঁড়ীয় মদ্যের খ্যাতি 
ছিল সবংারতব]াপী । ভাত, গরম, গুড়, মধু, ইক্ষু ও তালরস প্রভৃতি গীজাইয়া নানা- 
প্রকারের মদ্য গ্ুস্তুত হইত। ভবদেব-ভট তাহার প্রায়শ্চততপ্রকরণ-গ্রচ্ছে নানাপ্রঝার 
মদা-পানীয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজ ও দ্বিজেতর সকলের পক্ষেই 
মদপান নিবিদ্ধ বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু লোকে ঠাহার এই স্মতি-নির্দেশ 
কতটা মানিয়া চলিত, বলা কঠিন । বৃহদ্ধর্মপুরাণে দোঁথতেছি, শান্ত্রনিষিদ্ধ কালে স্ব, 
মদ্য, রম্ত, মংস্য ও মাংস উপাচারে এবং নরবলি সহকারে ব্রাহ্মণের পক্ষে শিব- 
পূজা নীষদ্ধ। ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, শিবপ্জা পক্ষে এই নিষেধ প্রযোজ্য 
হইলেও শন্তিপ্জায় এই সব উপাচার ও নরবলি নিষিদ্ধ ছিলনা, আর শান্্রনাষদ্ধ কাল 
ছাড়) অন্য সময়ে কোনে। পজায়ই তেমন নিষেধ 'ছিল না । চর্যাগীতির একাধিক গতিতে 
যে-ভাবে শোঁওকালয় ধ। শুশড়খানার উল্লেখ পাইতেছি, মনে হয়, বৌদ্ধ 'সিদ্ধাচার্ধদের 
ভিতর মদ্যপান খুব গাঁহত বিয়া বিবেচিত হইত না। শোঁওফালয়ে বিয়া শোঁওক 
বা শুশড়র ভ্্ী মদ্য..বিক্রয় করিতেন,এবং ক্রেতারা সেইখানে বঙ্গিয়াই তাহা পান করিতেন । 
শুশড়খানার দরজায় বোধ হয় একটা কিছু চিহ্ন আঁকা থাকি, এবং মদ্যাভিলাধারা 


6৭০ বাঙালীর ইতিহাস 


সেই চিহ দেখিয়াই গন্তব্য স্থানটি চিনিয়া লইতেন ! এক জাতীয় গ্রাছের সরু বাকল: 
(অন্যমতে, 'শিকড়) শুকাইয়া গুড়া করিয়। তাহা দ্বার মদ চোলাই কর৷ হইত । বেলের 
খোলা কাঁরয়৷ মদ্য পানের উল্লেখ আছে স্ৃস্তকর্ণামৃত-গ্রস্থের একাঁট গ্লোকে ; চর্যাগী'তিতে 
দেখিতেছি, মদ্য ঢালা হই৩ ঘড়ায় ঘড়ায় । বিরুবাপাদ বলিতেছেন, 
এক সে শুনি দুই ঘরে সান্ধঅ। 
চী্গন বাঝলঅ ধারুণী বান্ধঅ। 
ও সং ঘ 
দশনী দুমারত চিহ দৌখিয়া | 
আইল গরাহক অপণে বাঁহঙা ॥ 
চউশাট ঘাঁড়ঘে দেল পসারা। 
পহঠেল গরাহক নাহি নিসার। ॥ 
এক সে ঘড়লী সধুই নাল। 
ওণত্ত বিবুআ থর করি চাল ॥ 
এক শু'ড়নী দুই ঘরে সান্ধে (ঢোকে ), সে চিকণ বাকল দ্বারা বারুণী ( মদ ) বাধে । 
শুশড়র ঘরের চিহ্ন (আছে) দুয়ারেই ; সেই চিহ দেখিয়া গ্রাহক নিজেই চলিয়া 
আসে । চৌবটি ঘড়ায় মদ ঢাল্া হইয়াছে, গ্রাহক যে ঘরে ঢুকিল তাহার আর 
সাড়াশব্দ পিছু নাই (মদের নেশায় এমনই বিভোর) ! সরু নালে একট ঘড়ায় মদ ঢালা 
হইতেছে _-বিরুপ। সাবধান করিতেছেন, সরু নল দিয্ন। চাল স্থিব করিয়। বারুণী ঢাল। 


ঠা?ন বাঙালী কি ডাগ খাইত না? 


আগেই বাঁলয়াছি, প্রাচীন বাঙালীর খাদ্য তলিকায় ডালের উল্লেখ কোথাও 
দেখিতেছি না । ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই । বাঙলা, আসাম ও ওটড়িষায় যত 
ডাল আজও ব্যবহৃত হয়- £-ব্যবহার ব্মশ ঝাঁড়তেছে সমাজের সকল শুরেই--তাহার খুব 
স্ষপ্পাংশই এই তিন প্রদেশে জন্মায় । প্বেও তাহাই ছিল ; বোধ হয় উৎপাদন আরও 
কম ছিল। প্ব-দক্ষিণ এশিয়ায়, প্রশান্ত মহাসাগরের দেশ ও দ্বীপগুলিতে আজও 
ডালের ব্যবহার অত্যন্ত কম, নাই বলিলেই চলে । সেই জন্য ডালের চাষও নাই । 
হাঙলা দেশের কোনে। কোনে। জেলায়, যেমন বারশালে ও ফাঁরদপুরে, উচ্চকোটি লোকস্তরে 
বহুক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জ ও আমিব ব্যঞ্জনাঁদ খাওয়ার পর সর্বশেষে ডাল খাওয়ার রীতি 
প্রচলিত। আর, নিম্নকোটি স্তরে বাঙলার সর্ব্ই আজও অনেকে ডাল ব্যবহারই করেন 
না; প্রাচীন কালে বোধ হয় একেবারেই করিতেন না । .আর, সুলভ মংস্ভোজীর পক্ষে 
তাহার প্রয়োজনও ছিল কম। বন্তুত, ডালের চাষ ও ডাল খাওয়ার রীতিটা বোধ হয় 
আর্ধ-ভারতের দান, এবং তাহ। মধ্যযুগে । 


দৈনান্দন জীবন &৭১ 


এ-তথ্য অনন্বীকার্য যে, সুপ্রাচীন কাল হইতেই মংসাভোজী বাঙালীর আহার্য 
অবাঙালীদের রুচি ও রসনায় খুব শ্রদ্ধেয় ও প্রীতিকর ছিল না; আজও নয়। তীর্থংকর 
মহাবীর যখন ধর্মপ্রচারোদ্দেশে শিষ্যদল লইয়া পথ্থহীন রাঢ় ও বস্ত্রভুমিতে ঘুরিয়া 
বেড়াইতোঁছলেন তখন তাহাদের অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়। দিন কাটাইতে হইয়াছিল । 
সন্দেহ নাই যে, সেই আদিবাসী কৌম-সমাজের মৎস্য ও শীকার মাংস ভক্ষণ, সমসাময়িক 
সাধারণ বাঙালীর উদ্ভিজ্জ ব্যঞ্জনাঁদ, এবং তাহাদের আদম রন্ধন প্রণালী ভিন্‌ প্রদেশী 
(জৈন আচার্যদের নিরামিষ রুচি ও রসনায় অশ্রদ্ধার উদ্রেক কারয়াছিল । সেই অশ্রদ্ধ। আজও 
বিদামান ! 
শীকার ও অন্যান্য শারীর-ক্রি়া গৃংক্রীড়। 
রাঙ্লা-মহারাজ-সামন্ত-মহাসামস্ত প্রভাতিদের প্রধান বিহারই ছিল শীকার ঝ 

মৃগয়া। আর, অন্ত্যঙ্গ ও শ্রেচ্ছ শবর, পুগিন্দ, চণ্ডাল, ব্যাধ প্রভৃতি অরণ]চারী কোম- 
দের শীকারই ছিল প্রধান উপজীব। ও বিহার দুইই । ইহাদের কিছু কিছু শীকার- 
চিন্ন পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ফলক'ুলিতে দেখা যায়। এই ফলকগুলিতেই 
দোঁখতেছি, কুস্তী ব মল্লযুদ্ধ এবং নানাপ্রকারের দৃঃসাধা শারীর ক্রিয়া ছিল নিম্নকোটির 
লোকদের অন্যতম বিহার । পবনদুঁতে নারীদের জলক্লীড়। এবং উদ্যানরচনার উল্লেখ 
আছে; এই দুইাটই বোধ হয় ছিল তাহাদের প্রধান শারীর-ক্রিয়া৷ । দৃ[ত বা পাশাখেলা 
এবং দাব৷ খেলার প্রচলন ছিল খুব বেশি । পঃশ। খেলা) তে বিবাহোংসবের একাঁট 
প্রধান অঙ্গ বলিয়াই বিবেচিত হইত । দাবা খেলার প্রচলন যে বাঙলাদেশে কবে 
হইয়াছিল, বলা কঠিন ; তবে চর্যাগীততে 'ডাকুত' মের্থাৎ গাজা"), মন্ত্রী গজবর', এবং 
'বড়ে', এই চাঁরাঁট গুটি, খেলার "দান' এবং ছকের চৌধাঁট্র কোঠার বা ঘরেঞ্ন উল্লেখ এমন 
সহজভাবে পাইতোছি যে মনে হয়, দশম-একাদশ শতকের আগেই এই খেল৷ বাঙলাদেশে 
সুপ্রচলিত হইয়া গিয়াছিল । কাহপাদ বলিতেছেন, 

করুণ পিহাঁড়ি খেলহ্‌ নমবলা 

সদৃগুরু-বোহে জিতেল ভববল ॥ 

ফীঁটউ দুআ মাদোস রে ঠাকুর । 

উআর লএসে* কাহু নিঅড় জিনউর ॥ 

পাহলে* তোঁড়য়া বাড়ি আ মারউ ॥ 

গঅবরে' তোড়া পা্জন। ঘালিউ। 

মাতএ* ঠাকুরক পারীনাবিত৷ 

অবশ করি৷ ভববল 'জ্িতা ॥ 

ভণই কাহুদ অমুহে ভাল দান দেহু* । 

চউফটাঠি কোঠ। গুনিয়া লেহু । 


৫৭২ বাঙালীর ইতিহাস 


করুণার 'পাঁড়তে নববল ( দাব৷ ) খোলি, সবগুরুবোধে ভববল 'জাতলাম । দুই নষ্ট 

হইল, ঠাকুরকে ( রান্জাকে ) দিওন৷ ; উপকারীর উপদেশে কাহুর নিকটে জিনপুর । 

প্রথমে বাঁড়য়। তু'ঁড়িয়। মারলাম ( অর্থাৎ, প্রথমেই হইল বড়ের চাল); তারপর 

গজবর ( হাতী ) তুলিয়৷ পাচজনকে ঘায়েল করিলাম ৷ মন্ত্রীকে দিয়া ঠাকুরকে 

(রাজাকে ) প্রাতীনবৃন্ত করিলাম (ঠেকাইলাম) ; অবশ করিয়া ভববল জিতিলাম । 

কাহ বলে, দান আমি ভালই দিই, চৌষাঁট কোঠ৷ গুনিয়া লই । 
[নয়কোটি স্তরে এবং নারীদের মধ্যে কঁড়র সাহায্যে নানাপ্রকার খেলা, যথা, গুপট বা 
ঘুণ্টিথেলা, বাঘবন্দী, ষোলঘর, দশপাঁচিশ, আড়াইঘর, প্রভাতি তখন হইতেই সুপ্ুচালত 
ছিল, এমন অনুমানে 'িছু মানত বাধা নাই। সাংস্কৃতিক জনতত্বের অনুসন্ধানে বহাঁদন 
ধর৷ পাড়য়াছে যে, এই সমস্ত খেল৷ সমগ্র পূব-দাক্ষিণ এশিয়। ও প্রশান্তমহাসাগরবদ্ধ দশ 
ও দ্বীপগুলির পুপ্রাসীন কোমসমাজের একেবারে মৌলিক গৃহকীড়া । 

সর্ধানন্দের টীকাসর্বস্-গ্রন্থ হইতে জান। যায়, অড:ঢ' ব। 'আঢ, অর্থাৎ বাজি রাখিয়। 
তখনকার দিনের লোকের! জুয়া খেলিতেও অগ্যন্ত হিল । লোকের বাজ রাখিয়া ভেড়া 
ও মুরগীর লড়াই খেলিত ও খেলাইত | 

মমতনেশ্বর শ্রীধারণ-রাতের কৈনান-লাঁপতে বল৷ হইয়াছে, সতত হস্তী ও অঞক্ীড়ায় 
নিযুন্ত থাকার ফলে শ্রীধারণের দেহ ছিল পেশীসমৃদ্ধ এবং সুদর্শন ( গজতুরগ-সতত- 
পাঁড়ন-ব্মোচিতগ্রম বলিততনুবভাগ-রমাদর্শন )। রাজ-পরিবারে এবং আভজাতবর্গের 
পুরুষদের মধ্যে হৃস্তী ও অশ্বক্লীড়া সুপ্রচালত ছল, সন্দেহ নাই । - 


নৃতাগ্গীতবাদ্য ও আঁভনয় 

নৃত্যগীত বাদোর প্রচলন ও প্রসার সম্বন্ধে প্রমাণ সুপ্রচুর । রামচারত, পবনদূত 
প্রভৃতি কাব্যে, নানা লাঁপতে, সদুন্তিকর্ণামৃতের প্রকীর্ণ শ্লোকে, চর্যাগীতি ও দৌহা- 
কোষের নানা জায়গায় নানাসূত্ে নৃত্যগীতবাদোর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । মনে 
হয়, উচ্চ ও নিম্নকোটি উভয় স্তরেই এই দুই বিদ্যা ও ব্যসনের সমাদর ছিল যথেষ্ট । 
বাররামা ও দেবদাসীদের সকলকেই নৃতাগীতবাদাপটীর়রী হইতে হইত । তাহারা যে 
নানা কলানিপুণা ছিলেন, এ-কথার ইীঙ্গত সেন-লাপতে এবং পবনদৃতেও আছে। 
রাজতর্গিণীপ্রন্থে দেখিতেছি, পুগ্[বর্ধনের কাতিকেয় মান্দিরে যে নৃত্যগীত হইত তাহা 
ভারতের নাটাশাস্ত্রানুযায়ী, এবং নৃগীতমুধ জয়ন্ত শ্বয়ং ভরতানুমোদিত নৃতাগ্থীত 
শাস্ত্রে সুপঙিত ছিলেন। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলতে এবং 
অসংখ্য ধাতব ও প্রস্তররূতিতে নানা ২ন্িতে নৃত্যপর পুরুষ ও নারীর প্রাতকাত 
সুপ্রচুর । বৃহন্ধর্ম ও ভ্রঙ্মবৈবর্ত. উভয় পুরাপেই নট পৃথক বর্ণাহসাবেই উল্লিখিত 
হইয়াছেন, সমাজের নিক্নতর শ্তরে । এখনও বাঙালী সমাজের ন্যিন্তরে এক ধরনের, 


দৈনন্দিন জীবন ৫৭৩ 


গ্বায়কগায়িকা দেখিতে পাওয়৷ যায়, গান গাহয়া এবং নাচিয়াই যাহারা জীবিকা 
নির্ধাহ করেন; ইহারাই বোধ হয় উপরোস্ত পুরাণ দুইটির নটবর্ণ। কিন্তু উচ্চ- 
কোর কেহ কেহও বোধ হয় নটনটীর বৃত্তি গ্রহণ করিতেন । জয়দেব. গৃহিণী পদ্মাবতী 
প্রাকীববাহ-জীবনে কৃশলী নটী ছিলেন এবং সঙ্গীতে তাহার খুব প্রাসাদ্ধ ছিল। পাহাড়- 
পুর ও ময়নামতীর ফলকগুিতে, কোনে কোনে প্রস্তরচিত্তে, নান৷ প্রকারের বাদাযন্ত্রের 
সঙ্গে আমাদের পারিচয় ঘটে, যেমন, কীাশর, করতাল, ঢাক, বীণা, বাশি, মৃদক্গ, মৃ্ভাও 
প্রভৃতি । রামচরিতে দেখিতেছি, বরেন্দ্রীতে বিশেষ এক ধরনের মুরজ (মৃদঙ্গ ) বাদ্য 
প্রচলিত ছিল; বাঙলার অন্যত্ বোধ হয় অন্য প্রকারের মুংজ্জের প্রচলন ছিন। 
সদুত্তিকর্ণামুত্ডের একটি গ্লোকে .আছে তুম্বীবীণান উল্লেখ । কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও 
ঘনিষ্ঠ বিবরণ পাইতেছি চর্যাগী ততে-কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত উভয়েরই. নানাপ্রঙ্তার বাদঃযন্ত্ের 
এবং বোধ হয় গীতাভিনয়েরও । নি্নশ্রেণীর নীনঠিদের কথা আগেই বলিয়াছ। 
চর্যাগ'তিতে দেখিতোঁছি, ডোম্বীরা সাধারণত খুব নৃত্যগীতপরায়ণা হইতেন। 


এক সো পদ্ম চোঁষঠী পাখুড়ী। 
তাহ চড়ি নাচঅ ডোস্বী বাপুড়ী। 
একটি পদ্ম, তাহার চৌষটি পাপড়ী ; তাহাতে চাড়িয়া নাচে ডোষ্ী । 
লাউ-এর খোলা আর বাশের ডট বা দণ্ডে তন্ত্রী (তার) লাগাইয়া বীণা জাতীয় 
এক প্রকার হস্ত্র ইহার! প্রস্তুত করিতেন, আর গান গাহিয়৷ গাহিয়। গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরিয়। 
বেড়াইতেন। 
সুজ লাউ সসি লাগেলি তস্তী । 
অনহা দাণ্ী এক কিঅত অবধৃতী ॥ 
বাজই অলো সহি হেবুজ বাঁণা। 
সুন তাশুধ্বনি বিলসই রুণ ॥ 
ঞঃ চে গং 
নাচস্তি বাঁজল গাঅস্তি দেবী 
' বুদ্ধনাটক বিসম| হোই ॥ 
সূর্য লাউ-এ শশী লাগিল ত্র, অনাহত দও-সব এক করিয়া অবধূতী। 
ওলো সখি, হেরুক-বাঁণা বাজিতেছে ; শোন, তন্্ীধবনি কি সকরুণ বাঁজতেছে ! 
% * * বষ্টরাচার্য নাচিতেছে, দেবী গাহিভেছে--এই ভাবে বুদ্ধনাটক 
সুসম্পল্ন হয়। 
বুদ্ধ-নাটকের উল্লেখ লক্ষ্য করিবার মতন ।. নৃত্য এবং গীতৈর সাহাযো এক ধরনের 
নাট়ভিনয় বোধ হয় প্রাচীন বাঙগায় নুগ্ুচলিত ছিজ, এবং এই নাচ-গানের ভিতর দিয়াই 


৫৭৪ বাঙালীর ইতিহাস 


বোধ হয় কোনে৷ [বিশেষ ঘটনাকে ( এই ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনীকে ? ) রূপদান 
করা হইত। 
অবান্তর হইলেও এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা চলে, নৃত)গীতপরায়ণা ছিলেন বালিয়াই 
বোধ হয় ডোম্বী ও অন্যান্য শথাকথিত নীচ জাতায়া রমণীদের সামাজিক নীতিবন্ধন 
কিছুটা চণ্ল ও শিথিল হইত, এবং সেই হেতু ঠাহার৷ অনেক ক্ষেত্রে উচ্চকোটির 
পুরুষদেরও মনোহরণে সমর্থ হইতেন। তাহা ছাড়া জাতি ও শ্রেণীসংস্কারমুন্ত সহজযানী 
ও কাপালিকদের যোগের সানী হইতেও কোনে বাধ। তাহাদের বা যোগীদের কাহারও 
হইত না। 
কইসাঁণ হালো ডোস্বী তোহোরি ভাভরী আলী । 
অস্তে কুলিণজন মাঝে কাবালী । 
সং সৎ সং 
কেহো৷ কেহো৷ তোহেরে বিরুআ৷ বোলই । 
[বদুজন লোঅ ভোরে ব্ঠ ন মেলই ॥ 
কাছে: গায় তু কামচগ্ালী । 
ডোম্বীত আগলি নাহি 'চ্ছিনালী ॥ 
হালো৷ ডোস্বী, কির্প (আশ্চর্য) তোর চাতুরী ! তোর ! এক) অস্তে 
কুলীন জন, (আর ) মধ্যে কাপালী ! কেহ কেহ তোকে বলে বিরূপ 
( তাহাদের প্রতি ), (ক্তু)ব্ছিজ্জন তোকে কণ্ঠ হইতে ছাড়ে না। কাহ 
গায়, তুই বামচগালী, ডোস্বীর চেয়ে বশ ছিনালী ( আর ) কেহ নাই। 


লোকায়ত সমাজে এবং সামাজিক ও ধর্মগত উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে, নান। '্রিয়াকর্মে 
নৃতযগীতের প্রমাণ সমসামায়ক শিল্প-সাহিত্য সুস্পষ্ট । চর্যাগীতির একটি গীতে 
সমপামায়িক বিবাহযাত্রার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর বর্ণন। আছে এবং সেই প্রসঙ্গে 
কয়েকটি বাদ্য যন্ত্রেরও উল্লেখ আছে । কাহুপাদ বাঁলতেছেন, 


ভবানবাণে পড়হ মাদলা । 
মনপবন বেণি করগকশালা ॥ 
জঅ জঅ দুন্দহ সাদ উছলিঅ”। 
কাহু ডোস্বী বিবাহে চালিআ৷ ॥ 
ডোস্বী বিবাহআ৷ অহারউ জাম 
জউতুকে কিঅ আণতু ধাম ॥ 


ভব ও নির্বাণ হইল পটহ মাদল ; মনপবন দুই করওক শাল! । জর জয় 
দুম্দাভ শব্দ উচ্ছলিত কারয়া/কাহ চাঁলিল ভোরীকে বিবাহ কারিতে । ভোরীকে 
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[বিবাহ করয়। জন্ম খাইলাম, কিন্তু যৌতুকে ( লাভ ) কাঁরলাম অনুতরধাম 
( অথাৎ নীচু জাতের ডোম্বীকে বিবাহ করিয়া জাত্‌ কুল গেল বটে, কিন্তু 
ভাল যৌতুক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই ক্ষতি যেন সব প্রণ হইয়া গিয়াছে, 
এই ভাবে )। 
তখনকার দিনেও বাঙলাদেশে বিবাহ ব্যাপারে বরপক্ষ যৌতুক লাভ করিত, এবং 
যৌতুকের লোভে নীচকুল হইতে বন্যাগ্রহণেও খুব আপাত্ত ছিল না, অন্যান্য সংবাদের 
সঙ্গে এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গতটিও এই গীতে বিদামান। 


যানবাহন । নোঁধান 


সাধারণ লোকেরা স্থলপথে পদরুজে এবং জলপথে ভেলা বা ডঙ্গা এবং 
নৌকাযোগেই যাতায়াত কারত। ভেলা, 'িঙ্া-ডিঙ্গী-ডোঙগ।, প্রতোকাঁট শব্দই আঁস্ট্রক 
ভাষার দান, এবং মনে হয়, আদিমতম কাল হইতেই ইহাদের সঙে বাঙালীর পরিচয় 
ছিল ঘনিষ্ঠ । নৌকার ব্যবহার, নো-বন্দর, নো-ঘাট, নোবাণিজা, নোদও্ক গ্রুভৃতির 
কথা ব্যবসা-বাঁণজ্য প্রসঙ্গে আগেই বলিয়াছি; বিস্তু নোকার সঙ্গে বাঙালী জীবনের 
ঘানষ্ঠ আত্মিক যোগের কথ৷ ধরা পাঁড়য়াছে চর্াগীতিতে । রূপকছলে নৌকা, নৌকার 
হাল, গুণ, কেড়ংয়াল, পুলিন্দা, খোল, চক্র ব৷ চাকা, খু"ট, বাছি, সেঁউতি, পাল গুভূতি 
এমন স্হভ-ভাবে ব্যবহার বরা হইয়াছে যে, মনে হয়, এই যানটির সঙ্গে বাঙালীর 
হদয়ের একটি গভীর যোগ ছিল । নৌকায় খেয়া-পারাপারের ইঙ্গিতও আছে । পারের 
মাশুল আদায় হইত কড়িতে (কবড়ী ) বা বোঁড়তে । খেয়া-পারাপারের কাজ অনেক 
সময় নিয্শ্রেণীর নারীরাও করিতেন । চর্যাগীতির একটি গীঁতিতে দেখতোছি পাটনীর 
কাজটি কারতেছেন জনৈক ডেী । 


গঙ্গা জউন৷ মাঝেরে বহই নাই। 

তাহ বুঁড়লী মাত্ঙ্গী পোইআ৷ লীলে পার করেই ॥ 

বাহতু ডোম্ী বাহলো ভোম্বী বাটত ডইল উচ্বারা । 

সদৃগুরু পরিপত্র জাইব পুনু জিন উরা ॥ 

পাণ্ কেড় আল পড়ন্তে মাঙ্গে পিঠত কচ্ছা বান্ধী । 
গঅণ খোলে 'সিগহু পার্ণী ন পইসই সান্কী ॥ 


মং ষ গা 
কবড়ী ন লেই বাড়ী ন.লই সুচ্ছড়ে পার করই। 
জো রথে চড়িলা বাহবা ন জাই কুলে কুলে বুলই ॥ 


-. গঙ্গা আর হমুনার মাঝে বহিতেছে নৌক। ; মাতঙ্গ কনা ডোত্ী তাহাতে জলে 
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ডুবিয়া ডুবিয়৷ লীলায় পার করিতেছে । বাহ গো ডোস্বী, বাহিয়া চল, পথেই 
দেরি হইয়া যাইতেছে; সদৃগুরু পাদপদ্মে যাইব জিনপুর। পাঁচটি দাড় 
পড়িতেছে পথে, পিঠে কাছি বাধ, সেউতিতে জল সেচ, জল যেন সীচ্ধীতে 
গুবেশ না কারতে পারে । * * * কড়িও লয় না, ঝুঁড়িও লয় না,, স্বেচ্ছায় 
করে পার ; যাহারা রথে চড়িল, নোৌক৷ বাওয়া জামিল নাঃ তাহার৷ শুধু কুলে 
কুলে ঘুরিয়া ফরিল। 


সরহপাদের একটি গীতে আছে, 


কাজ ণাবাঁড় খাণ্টি মণ কেড়ুআাল । 

সদগু বু-বঅণে ধর পাঁতিবাল ॥। 

চীঅ থির করি ধরহুরে নাই । 

আন উপায়ে পার ণ জাই ॥ 

নৌবাহী নোঁক৷ টানঅ গুণে । 

মেলি মেল সহজে জ'উ ৭ আণে* ॥ 

বাটত ৬অ খান্ট বি বলআ । 

ভব উলোলে*' সর বি বোলিআ৷ ॥ 

কুল লই খর সে উজাঅ। 

সরহ ভণই গঅণে* সমাঅ ॥ 
কায় (হইতেছে ) নৌবা, খাঁটি মন (হইল তাহার ) দাড়; সদগুরু বচনে হাল 
ধর। চিত্ত স্থির করিয়া নৌব। ধর ; অন্য উপায়ে পারে যাওয়া যায় না । নৌবাহী 
নৌক৷ টানে গুণে ; সহজে গিয়া মিলিত হও, অন্য (পথে ) যাইও না। পথে 
( আছে ) ভয়, বলঝান দস্যু ; ভব উল্লোলে ( তরঙ্গে ) সবই টলমল । কুল ধরিয়া 
খরম্লোতে উ্জাইয়। যায় ; সরহ বলে, গগনে গিয়। প্রবেশ বরে। 


অন্যত্র কম্বলপাদ বলিতেছেন, 


খুঁণ্টি উপাড়ী মোলাল. কাচ্ছি। 

বাহতু কামাল সদৃগুরু পুচ্ছি ॥ 

মাঙ্গত চড়হিলে চউদিস চাহঅ । 

কেড়আল নাছি কৌকি বাহবকে পারঅ ॥. 
ধুশট ( গাজ ) উপড়াইয়া কাছি খুলির়। দাও? হে কামলি ( পূর্ব-বাঙুলায় মাঝি 
প্রভৃতি দিন-মজুরদের আজও বলে কামূল৷ বা. ফামুল। ) সদৃগুযুকে জিজ্ঞাস কাঁরয়া 
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নোক| বাহিয়া চল । পথ চড়িয়া (মাছনদীতে আপসিয়। ) চারিদিকে চাহিয়া দেখ, 
দাড় ন। থাকিলে কে বাহতে পারে । 
নদ-নদী-খাল-বলের বাঙলাদেশে নৌক৷ ও নদীকে কেন্দ্র করিয়া অধ্যাত্ম-জীবনের রূপ- 
রূপক গাঁড়য়া উঠিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয় । 
ভবনই গহণ গন্তীর বেগে বাহী। 
দ্ুআন্তে চাথিল মাঝে ন থাহী ॥ 
ভবনদী গভীর, গন্তীর বেগে বাহয়। চলে ; দুইতীরে কাদা, মাঝে ঠাই নাই । 
এ-ছবি তে একান্তই বাঙলার নদনদীগুলির £ দুই তীর পিমাটির কাদায় ভরা । আর, 
নদীর গণীর গম্ভীর বেগ, সেও তো গঙ্গা-পদ্মা-স্েঘনা-লোঁহিত্যেরই । সরহপাদের একি 
গীতে আছে, 
বাম দাহন গো খাল-বিখলা । 
সরহ ভণই বাপ উদ্জুবাট ভইলা ॥ 
( পথে ) বামে দক্ষিণে অনেক খাল-বিখাল ; সরহ বলেন, সোজা পথ ধারয়৷ চল 
( অর্থাং, খাল-বিখালের মধ্যে ঢুকিয়া পাঁড়ও না, সোজা চলিয়। যাও )। 
এই ছাঁবও তো একান্তই বাংলাদেশের । এত খাল-বিখালই বা আর কোথায় ! 
শান্তিপাদের একটি গীতে আছে, 


কুলে কুলে মা হোইরে মূঢ়া উদ্তুবাট সংসারা । 

বাল ভিণ এফুবাকু ৭ ভুলহ রাজপথ বন্ধার৷ ॥ 

মাআ৷ মোহ সমুদারে অন্ত ন বুঝাঁস থাহা । 

আগে নাব ন ভেল৷ দীসই ভাঁন্ত ন পুচ্ছাস নাহ? ॥ 
সুনাপাস্তর উহ ন দীসই ভাস্ত ন বাসস জান্তে । 

এস আট মহাঁসিদ্ধি সিঝই উজুবাট জাঅস্তে ॥ 

বামদ হিণ দে৷ বাটা চ্ছাড়ী শাস্ত বুলথেউ সংকেলিউ । 
ঘাট ৭ গুম। খড়তড়ি ণ হোই আখি বুঝিঅ বাট জাইউ ॥ 


হে মু, কুলে কূলে ঘুরিয়।৷ ফিরিও না; সংসারের (মাঝখানে রহিয়াছে ) সহজ 
পথ । সম্মুখে পাঁড়য়। আছে যে সমুদ্র, তাহার অন্ত যদ না বুঝা যায়, থই যাঁদ 
না পাওয়া যায়, সম্মূখে যদি কোনো নৌকা বা ভেল। দেখা না যায়, তবে আভিজ্ 
পাঁথক বাহার! ঠাহাদের নিকট হইতে পথের দিশ। জানিয়৷ লও । শুন্য প্রান্তরে 
যাঁদ পথের ঠিকান। না মেলে, তবু ভ্রাস্তির পথে আগাইয়। যাওয়। উচিত নয় 
সোজা সহজ পথ ধাঁরয়া গেলেই মিলিবে অহ্টমহাসদ্ধি। থেলা করিতে করিতে 
বাম ও দক্ষিণ পথ ছাড়িয়া ( মাঝপণ্ধে ) চলিতে হইবে । এই সহঙ্পথে ঘাট 
ঝোপ কিছু নাই, বাধাবিয্ন.কিছু নাই ; চোখ বুজিয়া এই পথে চলা যায় । 


 সঙ্াইকে 
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গো-যান। হস্তী ও অশ্বযান 


স্থলপথে গ্রাম হইতে দূরে গ্রামান্তরে ব নগরে যাইবার লোকায়ত যান ছিল গো-রথ 

বা গরুব গাড়ী । মহিষের গাড়ীর উল্লেখ দেখিতেছি না; কিন্তু নৈষধচরিতের সাক্ষ্য 
যাঁদ প্রামাণিক হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, বাঙালী গ্াচীন কালে মাহষের দধি 
ব্যবহারে অভ্তন্ত ছিন। গ্রীক এঁতিহাঁসিকদের বিবরণীতে দেখিতেছি, প্রাচ্য ও গঙ্গারাস্ট্রের 
রাজাদের চতুরশ্ববাহত রথ ছিল। অশ্ববাহিত যান উচ্চকোর্ির লোকেরা বঝাবহার 
বারঙেন, সন্দেহ কারবার কারণ নাই। গ্রীক এঁতিহাসিকেরা বলিতেছেন, যুদ্ধে গঙ্গা- 
রাষ্ট্রের সৈন্যবলের মধ্যে প্রধান বলই ছিল্‌ হস্তীবল । অসংখ্য লা'পতেও হস্তীসৈন্যের 
উল্লেখ ুপ্চুর । দুপ্রাচীন কাল হইতেই পৃবভারতের হস্তী অন্যতম প্রধান বাহন বলিয়াও 
গণ্য হইত । এই পূর্ব-ভারতেই, বিশেষভাবে বাঙলাদেশে ও কামরূপ, হাতী ধরা ও 
হাম চিকিৎসা হত্যাদি সম্বন্ধে একটি [বিশেষ শান্ত্রই গাঁড়য়া উঠয়াছিল । হরপ্রসাদ 
শাণ্ী মহাশয় তে বলেন, হস্তীআয়ুবেদ বাঙলার অন্যতম প্রধান গৌরব । রাজ-রাজড়া, 
সা, ৩-মহাসাম ৪৪1. বড় বড় ম্যাধকারীর। হাতীতে চাঁড়গয়াও যাআয়াত করিতেন, সন্দেহ 
নাং। চর্ধাগীতও ৬ দোহাশোষে হাতির রূপক আশ্রয়ে অনেকগুলি গীত স্থান পাইয়াছে, 
এব, বুপক লি এনন, মনে হয়, এই প্রাণীর সঙ্গে বাঙালীর প্রাণের গভীর পরিচয় 
ছি । খেদা পাতিয়া আদিকার দিনে যেমন করিয়া হাতী ধরা হয় তখনও তেমন 
বারিহাই হাতী এবং হাতীশিশু (করভ )ধরা হইত । বন্য হাতী সুদৃঢ় করিয়৷ বাধিয়। 
রাখা হইত । চর্যাগীতিতে কাহুপাদের একটি গীত আছে, 

এবং কার দৃঢ় বাখোড় মোড়উ । 

ববিহ 'বআপক বাক্ধণ তোড়িট । 

কাহ্ু বিলসঅ মাসব মাতা । 

সহজ্জ নালনীবন পহীস নাবত। ॥ 


কিন্তু বন্যহাতী কোনে বাধা বন্ধনই মানিত না, সমস্ত শিকল ছিশড়য়। খুঁটি ভাঁঙগয়। 
পদ্দৎনে গিয়া প্রবেশ করিত । পাগলা হাতীর বর্ণনা মহীধরপাদের একটি গানেও আছে । 
মাতেল চীঅ গঞএন্দ। ধারই ॥ 
নিরন্তর গঅণন্ত তুসে' ঘোলই ॥ 
পাপ পুগন বোণ তোড়অ [সকল মোড় খন্ভাঠান! ৷ 
গঅন টাকাঁল লাঁগয়ে চিত্ত পইতি নিবানা ॥ 
আমার মন্ত চিন্তগঙ্গেত্র ধাঁবত হইতেছে; নিরম্তর গগনে সকল কিছু ঘোলাইয়া 
যাইতেছে । পাপ ও পুণ্য উভয়েই শিকল 'ছিশড়য়া এবং সকল খান্ত। মাড়াইয়া 
গন-শিখরে গিয়৷ পৌঁছিয়া একেবারে শান্ত হইয়াছে । 


দেনন্দিন জীবন &৭৯ 


উত্তর ও পৃ্-বাঙলার পারত/ নদীর তীরে হাতীর৷ থুরয়া বেড়াইত যথেক্ছ ভাবে । 
সরহপাদ ব্তেছেন, 
মু্ধউ চিন্তগজেন্দ করু এখ বিঅপ্প ণু পুচ্ছ । 
গঅন গিরী ণইজল পিএউ তিহু* তড় বসউ সইচ্ছ ॥ 
চিত্ত গজেন্দ্রকে মুন্ত কর; এ বিষয়ে আর কোনো [বিকষ্প জিজ্ঞাসা কারও না । 
গগন গিরির নদী জল সে পান করুক, তাহার তটে স্বেচ্ছায় সে বাস করুক। 
হাতী ধরিবার আগে সারিগান গাহিয়া হাতীর মনকে বশ করিতে হইত । বাীণা- 
পাদের একটি গানে আছে, 
আল কালি বোঁণ সারি মুঁনিআ৷ । 
গ্রঅরব সমরস সাদ্ধ গুণ আ ॥ 
গরুর গাড়ীর চেহারা এখনও ঘযেরুপ প্রাচীনকালেও তাহাই ছিল ; বাঙলা ও 
ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন প্রস্তর ও মৃংফলকই শাহার প্রমাণ । বরযাত্রায়ও গরুর গাড়ী ব্যবহার 
করা৷ হইত, চর্যাগীতির একটি গীতে এইরূপ হাঙ্গত আছে । পাহাড়পুরের একটি মৃতফলকে 
সুসাঁজ্ঞত অশ্বের একটি চিপ আছে; এই ধরনের সাজ্জত অশ্বে চাঁড়য়াই সঙ্গাতিসম্পন 
লোকেরা যাতায়াত করিতেন । 
পাক্ষীর ব্যবহারও ছিন বালাই মনে হয় । কেশবসেনের হী লপুর”ণাপিতে 
দেখতেছি, একটু প্রচ্ছ্ন ভাবে হস্তীদস্তানমিত বাহদওযুস্ত পান্ধীর উল্লেখ । বল্লালসেন 
নাহ তাহার শরুদের রাজলল্মীদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, এই ধরনের 
পান্ষী চড়াইয়া | 
রামচরিত ও পবনদৃতে রামাবতী ও বিগ্যেপুরের বর্ণনা এবং বাণগড়, রামপাল, 
মহাক্ছান, দেওপাড়। প্রভাতি স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে মনে হয়, সমৃদ্ধ নগরবাসীর 
ইটকাঠের তৈরি ক্ষুদ্র বৃহৎ হর্মে বাস করিতেন ; রাজপ্রাসাদও তোঁর হইত ইটকাঠেই। 
কিন্তু এই সব ভবনের আকৃতি-প্রকুত কিরূপ ছিল তাহা জানবার উপায় নাই। শ্রামে 
ইটকাঠের বাড়ী বড় একটা ছিল বাঁলিয়। মনে হয় না; কানে গ্রামবর্ণনাতেই সেরুপ 
কোনো উল্লেখ দোখিতেছি না। দরিদ্র নিন্নকোটির লোকের ত বটেই, এমন কি 
স্মপন্ন মহত্তর-কুটুম্ব-গৃহস্থরাও সাধারণত মাটি, খড়, বাশ, কাঠ ইন্যাদির তৈরি বাড়ীতে 
বাস করিতেন ; মৃৎফলকের সাক্ষ্যে মনে হয়, চাল হইত খড়ের, বাশের চাচারি 
বুঁনয়া তৈরি হইত বেড়া, আর খুশট হইত বাশের বা! কাঠের | চর্যাগীতিতে বাশের 
টাচারী দিয়া বেড়া বাধিবার কথা আছে (চারপাশে ছাইলারে দির চণ্ালী )। 
মাটির “দয়ালও ছিল ; রাঢ়ালে ও উত্তর-বঙ্গে মাটির দেয়াল, প্ধাণ্চলে ঠাচারীর 
বেড়া। প্রস্তর ও মৃত্ফলকের চিত্র এবং পাঁলাঁপ-ীচত্র হইতে মনে হয়, আজিকার 
মতন তখনও বাশের বা কাঠের খুশটর উপর ধনুকাকৃতি বা দুই তিন স্তরে পিরামিডা- 
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কতির চাল বা ছাউনি তৈরি হইত। একান্ত গরীব গৃহস্থ ও সমাজশ-্রীমকের 
ঝুঁড়েঘরে বাস কারতেন। সনুপ্তিকর্ণামৃত-গ্রচ্থের একটি শ্লোকে এই ধরনের বুঁড়েঘরের 
একটি বাস্তব বর্ণনা আছে। প্রচুর পয়সি' প্রাচ] দেশে এবং বৃষ্টিবহুল বাঙলাদেশে 
দরিদ্র গৃহস্ছের জীর্ণগৃহের দুর্দশার এমন বস্তীনর্র অথচ কাব্যময় বর্ণনা বিরল। 
কাব বার ছবি আঁকয়াছেন, 
চলং কাষ্ঠং গলৎকুডামুন্তানতৃণ সণয়ম । 
গঙুপদাখিমণ্ুকাকীর্ণং শশর্ণং গৃহং মম ॥। 
কাঠের খুপ॥ নাঁড়তেছে, মাটির দেয়াল গিয়া পড়িতেছে, চালর খড় উাঁড়য়। 
যাইতেছে ; কেঁচোর সন্ধানে নিরত ব্যাঙের দ্বারা আমার জীর্ণ গৃহ আকীর্ণ। 
নদ-নদী-খাল-বিখালের বাঙলাদেশে এ-পাড়। হইতে ও-পাড়৷ যাইতে আকার মত 
তখনও সাঁকোর প্রঃয়াজন ছিলই ; এই কারণেই বাশ কিংবা কাঠের সাঁকোর সঙ্গে 
বাঙালীর পরিচয়ও ছিল প্রাচীন কাল হইতেই । চরাগীতির একটি গীতে বল৷ হইয়াছে, 
পারগামী লোক যাহাতে নির্ভয়ে পারাপার করিতে পারে সেজন্য চাটিলপাদ বেশ একটি 
দৃঢ় স্াকে। প্রস্তুত করিয়া 'দিয়াছিলেন। বড় গ্রাছ চিরয়া সাকোর পাট জোড় 
দেওয়া হইত এবং টাচ দ্বারা ইহা শস্ত করা হইত । 
ধামার্থে চাঁটিল সাঙ্কম গঢই । 
পারগামী লোঅ নিভর তরই ॥ 
ফাড়িঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ 
অদঅ 'দদিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ ॥ 


তৈজসপন্ন 


গৃহের আসবাবপন্রের মধ্যে নানা জিনিসের উল্লেখ চর্যাগীতি, রামচরিত, পবনদূত 
প্রভৃতি কাবাগ্রছ্ছে, এবং তাহাদের প্রাতুকৃতি প্রস্তর ও মৃৎ্ফলকে দেখিতেছি । সমৃদ্ধ, 
বিস্তবান্‌ লোকেরা সোনা ও রূপার তৈরি থালা-বাসন ব্যবহার কারতেন। কিন্তু গ্রামবাসী 
সাধারণ গৃহস্ছেরা কাসার এবং দরিদ্র লোকের সাধারণত মাটির ভোজন ও পানপান্ত 
ব্যবহারে অভান্ত ছিলেন। বাংলার নানা গ্রতরস্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে অসংখ্য মৃৎপাত্রের 
ভাঙ্গা টুকরা প্রচুর পাওয়। গিয়াছে । পাহাড়পুর ও ময়নামতীর মুংফলকে এবং নান। 
্রস্তরফলকে মাটির থেলনা, ফুলদানী, খাট, নন! আকৃতির কলস, বাটি, পান ও 
ভোজনপাণ্র, মাটির জালা, লোটা, দোয়াত, দীপাধার, ঘড়া, জলচৌকী, পুস্তকাধার গ্রভৃতির 
প্রাতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায় । এ-সব তৈজসপ প্র বহুল গ্রচলন ছিল, সন্দেহ নাই। 
নানা সুদৃশ্য মণ্নালংকারযুস্ত এবং স্বর্ণনগিত বিচিত্র আসবাবপত্রের কথা রামচরিতে 
উল্লিখিত আছে। এসব তৈজসপন্র সমৃদ্ধ লোকদের আয়ত্ত ছিল, সন্দেহ নাই। 


দৈনান্দন জীবন ৫৮১ 


তবকাত্‌ই-নাসীরী-্রন্থে আছে, লক্ষাণসেনের রাজপ্রাসাদে সোনা ও রূপার ভোজনপান্র 
ব্যবহৃত হইত ॥। কেখবসেনের হীদলপুর লাপতে লোহার জলপান্ের উল্লেখ আছে। 


ও 
বসন ভূষণ [বলাদ-ব্যসন। ক.শ্মীরে গোঁড়ীয় বিদ]া বাঁ 


প্বের এক অধ্যায়ে দেশ-পরিচয় প্রসঙ্গে আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক 
প্রকৃতির কথা বাঁলয়াছ। এখানে আর তাহার পুনরুন্তি করিব না। শুধু কাশ্মীরী 
কাব ক্ষেমেন্দ্র তাহার দশোপদেশ-গ্রন্থে কাশ্ীর-প্রবাসী গোড়ীয় বিদ্যা্াদের যে বর্ণন৷ 
দিয়াছেন তাহার পুনরুল্লেখ কারিতোছি একটু সবিস্তারে । দশম-একাদশ শতকে প্রচুর 
গোঁড়ীয় বিদ্যার্থী কাশ্মীরে যাইতেন বিদযালাভের জন্য । ক্ষেমেন্দ্র বাঁলতেছেন, ইহাদের 
প্রকাতি ও ব্যবহার ছিল রূঢ় এবং অমার্জত। ইহারা ছিলেন অত্যস্ত ছু'তমাগাঁ ; ইহাদের 
দেহ ক্ষীণ, কঙ্কালমান্র সার, এবং একটু ধাক্কা লামলেই ভাঙ্গয়৷ পড়বেন, এই আশংকায় 
সকলেই ইহাদের 'িনকট হইতে দূরে দূরে থাকিতেন। কিন্তু কিছুদিন প্রবাস-যাপনের 
পরই কাশ্মীরের জল-হাওয়ায় ইঁহার৷ বেশ মেদ ও শাস্তসম্পন্ন হইয়া উঠিতেন। €ওগ্কার' 
ও স্ঘবস্ত' উচ্চারণ যাঁদও ছিল ইহাদের পক্ষে অত্যন্ত কাঠন কর্ম, তবু পাতঞজল হাষ্য, তর্ক, 
মীমাংস৷ সমস্ত শান্ত্রই তাহাদের পড়। চাই ( বোধ হয়, কাশ্মীরী মানদণ্ডে বাঙালীর সংস্কৃত 
উচ্চারণ যথেষ্ট শুদ্ধ ও মাজিত ছিল না ; ইহাই সম্ভবত ক্ষেমেন্দ্রের বক্রোন্তির কারণ )। 
ক্ষেমেন্্র আরও বাঁলতেছেন, গৌড়ীয় বিদ্যার্থীরা ধারে ধীরে পথ চলেন এবং থাকিয়া 
থাকিয়৷ তাহাদের দাপিত মাথাঁটি এদিক সোঁদকৃ্‌ দোলান! হীাটিবার সময় তাহার 
ময়ূরপঞ্খী জুতায় মচমচ্‌ শব্দ হয় । মাঝে মাঝে তিনি তাহার সুবেশ সুবিন্যন্ত চেহারাটার 
দিকে তাকাইয়া দেখেন । তাহার ক্ষীণ কাঁঁতে লাল কটিবন্ধ। তাহার নিকট হইতে 
অর্থ আদায় করিবার জন্য ভিক্ষুক এবং অন্যান্য পরাশ্রপ্ী লোকেরা ঠাহার তোষামোদ 
করিয়া গান গায় ও ছড়া বাধে । কৃষ্ণ বর্ণ ও শ্বেতদস্তপধান্ততে তাহাকে দেখায় যেন 
বানরটি। তাহার দুই কর্ণলতিকায় তিন তিনাট কাঁরিয়। দ্বর্ণ কর্ণভূষণ, হাতে যষ্ঠি। 
দেখিয়া মনে হয় যেন সাক্ষাৎ কুবের । স্বপ্পমান্ অন্ভুহাতেই তিনি রোষে ক্ষিপ্ত হইয়া 
উঠেন; সাধারণ একটু কলহেই ক্ষিপ্ত হইয়া ছুরিকাঘাতে নিজের সহআবাসিকের পেট 
চিরিয়া৷ দিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন না। গব করিয়া তিনি নিজের পরিচয় দেন 
ঠরুর বা ঠাকুর বলিয়া এবং কম দাম দিয়া বেশি জিনিস দাবি করিয়া দোকানদারদের 
উত্যন্ত করেন । 

বিদেশে বাঙালী বিদ্যার্থার বসনভূষণ সম্বন্ধে আংশিক পারচয় এই কাহিনীর মধ্যে 
পাওয়া বয়; িস্তু ছাহার বিদ্ভুত পরিচয় জইতে হইলে বাংলাদেশের সমসামর্লিক 


৫৮২ বাঙালীর ইতিহাস 


সাঁহত-গ্রন্থের এবং প্রত্রবস্তুর মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে । এই সব সাক্ষ/ হইতে 
বসনভূষণের মোটামুটি একটা ছবি দাড় করানে। কঠিন নয়। 


বসন ও পারধান তান 


্রহ্থারভ্তে এক অধায়ে বালয়াছি, পৃ, দাঁক্ষণ ও পশ্চিম ভারতে সেলাই বরা বস্ত্র 
পরিধ নের রীতি আঁদমকালে ছিল না ; সেলাইবিহীন এববন্ত্র পরাটাই ছিল পুরারীতি। 
সেলাই করা জাম। বা গান্ত্রাবরণ মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে পরবর্তী কালে 
আমদানী করা হইয়াছিল; কিন্তু অধোবাসের ক্ষেত্রে বাঙালী অথবা তামিল অথব। 
গুজরাত-মাণঠীরা ধুতি পরিত্যাগ করিয়। ?িলা ব৷ চুড়িদার পাজানা গ্রহণ করেন নাই। 
পুরুষের অধোবাস যেমন ধুতি, মেয়েদের তেমনই শাড়ি । ধুতি ও শাঁ$ই 'ছল চীন 
বাঙালীর সাধারণ পাঁরধেয়, তবে একটু সঙ্গাতিসম্পন্ন লোকের ভিতর ভদ্রু বেশ ছিল 
উত্তরবাসরূপে আর এক খণ্ড সেলাইবিহীন বস্ত্রের ব্যবহার, যাহ! ছিল পুরুষদের ক্ষেত্রে 
উত্তরীয়, নারীদের ক্ষেত্রে ওড়না । ওড়নাই প্রয়োজন মত অবগুঠনের কাজ করিত। 
দরিদূু ও সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ নারীদের এক বস্ত্র পরাটাই ছিল রীতি, এবং সেই বন্ত্াচল 
টানিয়াই হইত অব -ন। 

আজকাল আমরা ধেমন পায়ের বঞ্ঠা পর্যস্ত ঝুলাইয়। কৌচা দিয়া কাপড় পরি, 
প্রাচীন কালের বাঙালী তাহ। করিতেন না! তখনবার ধুতি দৈর্ঘ্যে ও প্রচ্ছে অনেক ছিল 
ছোট ; হাটুর নিচে নামাইয়া কাপড় পর ছিল সাধারণ নিয়মের ঝাতিক্রম ; সাধারণত 
হাটুর উপর পর্যস্তই ছিল কাপড়ের প্রস্থ । ধুতির মাঝখানটা কোমরে জড়াইয়৷ 
দুই প্রান্ত টানিয়া পশ্চাপ্দিকে কচ্ছ ব| কা্া। ঠিক নাভির নিচেই দুই তিন 
প্টাচের একটি 'কটিবন্ধোর সাহায্যে কাপড়টি কোমরে আটকানো ; কাঁটবন্ধের 
গীটাট ঠিক নাভির ীনচেই দুল্যমান। কেহ কেহ ধুতির একটি প্রান্ত 
পেছনের দিকে ঢানিয়৷ কাছা দিতেন, অন্য প্রাস্তটি ভশজ করিয়া সম্মুখ দিকে 
কৌচার মত ঝুলাইয়৷ দিতেন। নারীদের শাড়ি পরিবার ধরনও প্রায় একই রকম, 
তবে শাড়ি ধুতির মত এত খাটো নয়, পায়ের কঁজি পর্যস্ত ঝুলানো, এবং বসনপ্রান্ত 
পশ্চাদ্দিকে টানিয়। কচ্ছে রূপান্তরিতও নয় । আজিকার দিনের বাঙালী নারীর! যেভাবে 
কোমরে এক বা একাধিক প্যাচ দিয়া অধোবাস রচনা করেন প্রাচীন পদ্ধতিও তদনুর্প, 
তবে আজিকার মতন প্রাচীন বাঙালী নারী শাড়র সাহায্যে উত্তরবাস রচনা করিগা 
দেহ আবৃত করিতেন না; তাহাদ্দের উত্তর-দেহাংশ অনাবৃত রাখাই ছিল সাধারণ 
নিয়ম । তব কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বোধ হয় সঙ্গতিসম্পন্ন উচ্চকোটি স্তরে এবং নগরে 
ইয়তে। কতকট৷ মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় আদর্শ ও স্কোর প্রেরণায়-কেহ কেহ 
উত্তরী বা ওড়নার সাহায্যে উত্তয়ার্ষের কিছু অংশ ঢাঁকয়া রাখিতেন, ব। স্তনযুগলকে রক্ষ। 


দৈনান্দন জীবন ৫৮৩ 


কাঁরতেন চোলি ব৷ স্তনপটেের সাহায্যে । কেহ কেহ আবার উত্তরবাস রূপে সেলাই বরা 
'বডিস্‌ জাতীয় এক প্রকার জামার সাহায্য স্তনানিয় ও বাহু-উধর্ব পর্যস্ত দেহাংশ ঢাকিয়। 
রাখিতেন । সন্দেহ নাই, এই জাতীয় উত্তরবাসের ব্যবহার নগর ও উচ্চকোট গ্তরেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। নারীর সদ্যোন্ত উত্তরবাস ও তাহার শাঁড় এবং পুরুষের ধুতি প্রতি 
কোনো কোনে ক্ষেত্রে সমসামায়ক পাণ্ডুলিপি চিত্রের সাক্ষো এত সুস্পষ্$_নানাপ্রকার 
লতাপাতা, ফুল এবং জ্যামিতিক নকৃসাদ্ধারা মুদ্রত হইত । এই ধরনের নকৃসা-মুহিত 
বসন্ত্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের পরিচয় আরস্ত হয় খ্রী্ফীয় সপ্তম-অন্টশ শতক হইতে, এবং 
1সন্ধু, সৌরাম্ট্র ও গুঙ্গরাত্‌ ছিল গোড়ার দিকে এই বন্ত্রব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র । পরে 
ভারতবর্ষের অনান্রও ক্লমশ তাহ ছড়াইয়। পড়ে । এই নকৃসা-মুধিত বস্ত্রের ইতিহাসের 
মধ্যে ভার ত-ইরাণ-মধ্য-এীশয়ার ঘনিষ্ঠ শিস্প ও অলংকরণগত সম্বন্ধের হীওহাস লুক্ায়ত। 
কিন্তু সেকথা এক্ষেত্রে অবাস্তর ॥। যাহাই হউক, নারীদের “দহের ১কঠার্ধ অনাবৃ » রাখার 
এঁতহ্য শুধু প্রাচীন বাগল। দেশে সীমাবদ্ধ ছিল, এমন নয় ; বস্তুত সমগ্র প্রানান সাদি 
অস্ট্রেলীয়-পালিনেশিয়-মেলানেশিয় নরগোষীর মধ্যে ইহাই ছিল প্রচালি৩ নিয়ন । বলিদ্বীপ 
এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অন্যান্য কয়েকটি দ্বীপে সেই অভ্যাস ও এতিহোর অবশেষ 
এখনও বিদ্যমান | 

সভ। সামতি এবং বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ পোষা ক-গ।রচহছদের 
ব্যবস্থা ছিল। জী'মৃত্বাহন দায়ভাগ-গ্রন্থে সত-সমিতির জনা পৃথক পোবাবের কথা 
বলিয়াছেন । নর্তকী নারীর। পারতেন পায়ের কষ্ঠ। পর্যন্ত বিলপ্বিত আঁটসাঁট পা'জামা ; 
দেহের উত্তরার্ধে কাধের পর দিয় ঝুলাইয়া দিতেন একটি দীর্ঘ গুড়না ; নৃতোর গতিতে 
ওড়নার প্রান্ত উাঁড়ত লীলায়ত ভাঙ্গতে । সন্ব্যাপী-৩পদ্ধীরা৷ এবং একান্ত দাঁ-দ্রু সশাঙ্গ- 
শ্রমিকের পরিতেন ন্যাঙ্গোটি । টনিক ও মপ্লবীরেরা পরিতেন উন পর্যন্ত লম্থিত খাটে 
আঁট পা'জাম। ; সাধারণ মজুররাও বোধ হয় কখনো কখনেো৷ এই ধরনের পোবাক 
পারতেন ; অন্তত পাহাড়পুরের ফলকাঁচত্রের সাক্ষ্য তাহাই । 'শশুদের পাঁরধেয় ছিল 
হয় হাটু পর্যন্ত লা্বত ধুতি না হয় আঁট পাজামা, মার কঠিতলে জড়ানে। ধাট ; তাহার্দের 
কণ্ঠে দুলামান এক বা একাধিক পাটা ব৷ পদক-সম্বালত সূত্হার । 


ফেশবিন্যাস 


আজিকার মত প্রাচীন কালেও বাঙালীর মস্তুকাবরণ কিছু ছিলনা । নানা কৌশলে 
সুবন্স্ত কেশই ছিল তাহাদের 'শিরোভূষণ। পুরুষেরাও লক্ব৷ বাব্রীর মতন চুল 
রাখতেন; কুণ্চিত থোকায় খোকার তাহা কাধের উপর ঝুঁলত ; কাহারও কাহারও 
আবার উপরে একটি প্যাচানো ঝুর্ণট ; কপালের উপর দুল্যমান কুণ্টিত কেশদাম বন্ত্রখণ- 
দ্বার ফিতার মতন কারিয়! বাধা । নারীদেরও লম্বমান বেশগুচ্ছ ঘাড়ের উপর খোঁপা 
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করিয়া বাধা ; কাহারও কাহারও ব৷ মাথার পশ্চাচ্দকে এলানো ৷ সন্ন]াসী-তপস্বীদের 
লম্বা জটা দুই ধাপে মাথার উপরে জড়ানো । শিশুদের চুল তিনাটি 'কাকপক্ষ' গুচ্ছে 
মাথার উপরে বাধ। । 


পাদুক। 

ময়নামতি ও পাহাওপুরের মৃংফলক-সাক্ষ্যে মনে হয়, যোদ্ধারা পাদুকা ব্যবহার 
করিতেন; প্রহরী দ্বারবানেরাও করিতেন ; এবং সে-পাদুক৷ চামড়ার দ্বারা তোর হইত 
এমন ভাবে যাহাতে পায়ের কণ্ঠা পর্যন্ত ঢাক পড়ে । ব্য'দিতমুখ সেই জুতা ছিল 
ফিতাবহীন । সাধারণ লাকের৷ বোধ হয় কোনে চর্মপাদুক৷ ব্যবহার করিতেন না, যাঁদও 
কর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি ও পিতৃদয়িতগ্রন্ছে পুরুষদের পক্ষে কাষ্ঠ এবং চর্মপাদুক৷ উভয়ের 
ব্যবহারেরই ইিত বর্তমান । সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের মধ্যেও কাষ্ঠপাদুকার চলন খুব বোঁশ 
ছিল। বাশের লাঠি এবং ছাতা ব্যবহারও প্রচলিত হল । মৃৎ ও প্রস্তর ফলকে এবং 
সমসাময়িক সাঁহত্ে ছ্র ন্যবহারের সাক্ষ্য সুপ্রচুর ; লাঠির সাক্ষ্য দ্ব্প হইলেও বিদ্যমান। 
প্রহরী, দ্বারবান্‌, মল্পবীরের৷ সকলেই সুদীর্ঘ বাশের লাঁঠ ব্যবহার করিতেন। 

সধব৷ নারীরা কপালে পারতেন কাঙ্গলের টিপ. এবং সীমান্তে সিদুরের রেখা ; পায়ে 
পরিতেন লাক্ষারস অলন্তক, ঠোঁটে সিদুর ; দেহ ও মুখমগুল প্রসাধনে ব্যবহার করিতেন 
চন্দনের গুণ্ডা ও চন্দনপঙ্ক, মৃগনাভি, জাফরান প্রভৃতি । বাৎস্যায়ন বালিতেছেন, 
গোঁড়ীয় পুরুষেরা হস্তশোভী ও চিন্তগ্রাহী লম্বা লঙ্ব। নখ রাখতেন এবং সেই নখে রং 
লাগাইতেন, বোধ হয় যুবতীদের মনোরঞ্জনের জন্য । নারীরাও নখে রং লাগাইতেন 'ি- 
না, এ-বষয়ে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাইতেছেন। । তবে চোখে যে কাজল তাহার 
লাগাইতেন, তাহার ইঙ্গিত আছে দামোদর-দেবের চট্টগ্রামলাপিতে । প্রসাধন-ক্রিয়ায় 
কর্পূর-ব্যবহারের হীঞঙ্গত আছে মপদপালের মনহালি-লাপিতে, এবং রং ব্যবহারের হীঙ্গত 
আছে নারা়ণপালের ভাগলপুর 'লাপতে । ঠোঁটে লাক্ষারস ( অলন্তরাগ ) এবং খোঁপায় 
ফুল গুজয়া দেওয়। যে তরুণীদের বিলাস-গুসাধনের অঙ্গ ছিল, একথা সমসাময়িক বাঙালী 
কবি সাণ্টাধরও বলিয়াছেন । বিধবা হইবার সঙ্গে সঙ্গে সীমস্তের সিঁুর যাইত ঘুচিয়া, 
এ-কথার হীঙ্গত পাইতেছি দেবপালের নালন্দা লাপিতে, মদনপালের মনহাঁল-লাপিতে, 
বন্পালসেনের অদ্ভুত-সাগর-্রন্থে, গোবর্ধনাচার্ষের শিম্নোন্বত শ্লোকে । 

বন্ধনভাজোহমুষ্যাঃ [চকুর কলাপস্য মুস্তমানস্য। 
সিন্দারত সীমস্তচ্ছলেন হদয়ং বিদীর্ণমের ॥ 


প্রসাধন 
নারীরা গলায় ফুলের মাল৷ পারতেন এবং মাথার খোঁপায় ফুল গুশীজতেন, এ-সাক্ষ্য 
দিতেছে নারায়ণপালের ভাগলপুর-লাপ এবং কেশবসেনের ইঞ্িলপুর-ীলাপ । নারায়ণ, 
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পালের ভাগলপুর-লাপতে আছে, বুকের বসন স্থানচ্যুত হইয়া পড়াতে লজ্জায় 
আনতনয়ন৷ নারী বথাণ্ঠিং লজ্জা নিবারণ করিতেছেন তাহার গলার ফুলের মালাদ্বারা বক্ষ 
ঢাকিয়া । বল৷ বাহুল্য, এচির্র নাগর-সমাজের উচ্চকোটি স্তরের । বিশ্বরুপসেনের 
সাহিত্য-পরিষদ-লাঁপ এবং সমসামায়ক অনন্য লিপির সাক্ষ্য একগ্র করিলে মনে হয়, 
এই সমাজস্তরের নারীরা, বিশেষভাবে বিবাহতা নারীর প্রাতি সন্ধ্যায় নদী বা দীঘিতে 
অবগাহনাস্তর প্রসাধনে-অলংকারে সঙ্জিত ও ণোভিত হইয়। আনন্দ ও ওজ্বলোর প্রতিমা 
হইয়৷ বিরাজ করিতেন । বক্ষযুগলে কর্পুর ও মৃগনাভি রচনার সংবাদ পাওয়া যায় 
বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিতে । রাজা-মহারাজ-সামস্ত'মহাসামস্ত এবং রাজকীয় 
মর্যাদাসম্পন্ন নাগ্রর-পরিবারের নারীর বেশভূষা, প্রসাধন, অলংকার ইত্যাঁদতে উত্তরাপথের 
আদর্শই মানিয়া চলিতেন; অন্তত সদ্যোন্ত শববরণ হইতে তো তাহাই মনে হয়। 
রাজমহিষীরা তো৷ ভারতবর্ষের নান৷ জায়গা হইতেই আসতেন, আর নাগর-সমাজে রাজ- 
পরিবারের আদর্শটাই সাধারণত সবি হয় । নগরবাসিনী বঙ্গাবলাসিনীদের বেশভূষার 
একটি সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় সদুস্তিকর্ণামৃতধৃত অজ্ঞাতনাম। জনৈক কাঁবর এই 
শ্লোকটিতে £ 
বাসঃ সৃক্ষং বপুধি ভুজয়োঃ কাণ্নী চা্গদশ্রীর্‌ 
মালাগর্ভঃ সুরাভ মসৃণৈগন্ধতৈলৈঃ শিখণ্ঃ। 
কর্ণোন্তসে নবশাশিকলানিশ্নলং তালপন্নং। 
বেশং কেষাং ন হর[তি মনে বঙ্গবারাঙগনাম ॥ 
দেহে সৃক্ষবদন, ভুজবন্ধে সুব অঙ্গদ ( তাগ৷ ); গন্ধতৈলসিস্ত মসৃণ কেশদাম 
মাথার উপরে শিখণ্ড ব৷ চুড়ার মত করিয়৷ বাধা, তাহাতে আবার ফুলের মালা 
জড়ানো ; কানে নবশাঁশকলার মতন [নির্মল তালপণ্রের কর্ণাভরণ-_বঙ্গবারাঙ্গনাদের 
এই বেশ কাহার না মন হরণ করে | 
চন্দ্রকলার মত কোমল কচি তালপাতার কর্ণভূষণের কথা পবনদূত-রচয়িতা ধোয়ীও 
বলিয়াছেন ; 'রসময় সুঙ্ধদেশে' নৃতন চন্দ্রকলার মত কোমল ভালীপন্ ব্রাহ্মণ-মাহলাদের 
কর্ণাভরণ হইবার দাঁব কাঁরয়৷ থাকে £ 
[ রসময় সুঙ্গদেশঃ ] শ্রোতাভরণপদবীং ভূমিদেবাঙ্গনানাং 
তালিপন্রং মবশশিকল৷ কোমলং যন্ত্র যাতি। 
রাজশেখর তাহার কাব্যমীমাংসা-্রন্ছের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাচ্চজনপদবাসীদের প্রসাধনের 
ধর্ণনা দিতে 'গিয়। শুধু গোঁড় রমর্ণীর বেশ-প্রসাধনের বর্ণনাই করিয্লাছেন ; বোধ হয় 
ইহাই ছিল মানদও । 
আন্রারচন্দন কুচার্পিত সৃূরহারঃ 
পীমভচুদিসিচয়ঃ স্কুউবাহুমূলঃ | 


৫৮৬ বাঙালীর ইতিহাস 


র্বাগ্রকাও রুচিরাস্বগুরুপভোগাদ্‌ 

গোড়াঙ্গনাসু চিরমেষ চকাস্তু বেষঃ ॥ 
বক্ষে আন্ু'চন্দন, গলায় সূৃতার হার, সীমত্ত পর্যস্ত আনত শিরোবসন, অনাবৃত 
বাহ্মূল, অঙ্গে অগুরু-প্রসাধন, অঙ্গবর্ণ যেন 'দৃর্বাগ্রকাণ্ড রুচির" অর্থাং দুবাদলের মত 
শযাম- ইহাই হইতেছে গোঁড়াঙ্গনাদের বেশ । 


নগর ও পল্লীবাসনী 
একাঁদকে এই নগরবািনীদের ত্র, গন্যদিকে সরল, প্বভাবসুন্দর পঙ্লীবাসনী 
নার চিত্ও আছে। পলী অঞ্চলের লোকের নগরনবাসিনী বিনাসনীদের বেশভূষা 
চালচলন গছন্দ করিতেন না । বাব গোবর্ধনাচার্হ বলিতেছেন, 
ধানগুনা নধেহি চরণো পরিহর সাঁখ নাখলনাগরাচারম | 
ইহ ডাকিনীতি পল্লীপাঁভিঃ কটান্ষেহপি দওয়তি ॥ 
সাখ, সোজ। পা ফেলিয়া চল. নাগরাচার সব ছাড়। একটু কটাক্ষপাত করিলেও 
এখানে পল্লীপাতি ( গ্রামপতি) ডাঁকিনী বাঁলয়৷ দণ্ড দেন । 
পল্লী সুন্দরীদের প্রসাধন-অলংকরণের বথা বলিয়াছেন কবি চন্দ্রচন্্র £ 
ভালে বজ্ঘ্বল বন্দুরিন্দ্বকরণস্পধা মৃণালাঙ্কুরো৷ 
দোরলীমু শলাটুফে'নলফলোন্তসশ্চ বর্ণ।ভিথিঃ 
ধাস্মল্লস্তিলপল্পবাঁভববণামপ্ধ স্ব ভাবাদয়ং 
পন্থান্‌ মন্থরয়তানাগরবধৃবগ্রস্য বেশগ্রহঃ ॥ 
কপালে কাজলের টিপ, হাতে ইন্দৃকিরণম্পধী শাদ। পদ্মঘ্ণালের বালা, কানে কচি 
রীঠাফুলের কর্ণাভরণ, [মনন্ধকেশ কবরীতে তিলপল্পব--মনাগর ( অর্থাৎ পল্লীবাসী ) 
বধৃদের এই বেশ স্বভাবতই পথিবদের গতি মন্থর করিয়৷ আনে । 


সাধারণ পল্লী ও নগরবাসী দরিদ্র গৃহস্থ মেয়েরা গৃহবর্মাদি তো৷ করিতেনই, মাঠে-ঘাটেও 
তাহাদের খাটিতে হইত সংসারজীবন নির্বাহের জনা, হাটবাজারেও যাইতে হইত, সওদা 
কেনাবেচা করিতে হইত, আবার স্বামীপুন্রকন্যাপরিজনদের পরিচর্যাও করিতে হইত ॥ 
এইরূপ কর্মবাস্ত মেয়েদের একাট সুন্দর বস্তুময়, কাব্যময় চিত্র আকয়াছেন কাব শরণ। 
তাহার যে একবন্ত্র পরিহিতা সে-কথাও শরণের এই গ্লোকটিতে জান। যায় । অনান্র 
অন্য প্রসঙ্গে এই গ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছি ; এখানে শুধু একা মর্মানুবাদ রাখলাম । 
এই যে হাটের কাজ শেষ করিয়া ধাইয়া ছুটিয়। চলিয্লাহে পৌরাঙ্গনারা, তাহাদের 
দৃষ্টি সন্ধ্যাসূর্যের মত ( অরুণবর্ণ )। দুত ধাইয়া চালবার জন্য তাহাদের স্ধন্ধ হইতে 
বন্ত্রা্ল স্মলিত হইয়৷ পাঁড়তেছে বারবার, আর তাহাই বারবার তাহার। তুঁলিয়। দিতে 
চাহিতেছে। ঘরের চাষী সেই সকালবেলা মাঠে কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে, এখন 


দৈনান্দন জীবন ৫৮৭ 


তাহার ঘরে ফরিয়। আসিবার সময়--এই কথ৷ ভাবিয়। মেয়ের লাফাইয়৷ লাফা ইয়া 
ছায়া পথ সংক্ষেপ করিয়। আনতেছে, অর ব্ন্ত হইয়া হাটে কেনাব্চোর দাম 
আঙুলে গুণিতেছে । 
বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিঠে নানা প্রকার ক্ষৌমবন্ত্রের একটু হীঙ্গত আছে ; 
তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-লাপিতে পাঁড়িতোহ, রত্ন্যুতিখচিত অংশুক বস্ত্রের কথা । 
সূক্ষম কার্পাস ও ৫শম বস্ত্রের কথা তো নানাসূর্েই পাওয়। যাইতেছে । ইহা কিছু 
আশ্চর্যও নয় । বাঙলাদেশ যে নানাপ্রকার সু্ষম বস্ত্রের জন্য ভারতবষ ও ভারতবধষের 
বাহিরে সুবিখ্যাত ছিল, এ-কথা কৌটিল্ের শর্থশান্ত্র ও গ্রীক পেরিপ্পাস-্রন্থ হইতে 
আরপ্ত করিয়া আরব বণণক সুলেমান (নবম শতক ), [িনিসিয় মার্কো পোলে। 
( শ্য়োদশ শতক ), চীন পরিব্রাজক মা'হুয়ান (পণুদশ শতক) পণন্ত সকলেই বলিয়। 
গিয়াছেন। বস্তুত, অষ্টাদশ শতক পর্যতত এই খ্যাতি মক্ষুন ছিল। চতুর্শশ শতকে 
তীরভুক্তি ব তিরহৃতবাসী কবি শেখরাচার্য স্টোতিরীশ্বর নানাপ্রকারের পট্রান্বরের মধ্যে 
বাঙলাদেশের মেঘ-উদুষ্বর, গঙ্গাসাগর, গাঙ্গোর, লক্ষমীবিলাস, দ্বারবাসিনী, এবং শিল্হগি 
পট্রাম্থরের উল্লেখ কারয়াছেন । এ-গুলি বোধ হম সমস্ত অল.কৃত পর্রবন্তর ; কারণ 
ইহার পরই গ্োতিরীশ্বর বলিতেহেন নিভূষিণ বঙগাল বস্ত্রের কথা । কিন্তু 'ক্ষোম' ব। 
'কৌষেয়" দুকুল' বা 'পিত্রোখ' বস্ত্র অলংকৃত পট্রবন্ত্র বা কার্পাস বস্ত্র যাহাই হউক, 
সাধারণ দরিদ্র লোবদের এ-সব বস্ত্র পারবার সুঝোগ ৬ সংগাঁতি কিছুই ছিল না; 
তাহাদের ভাগ্যে জুঁটিত মোটা 'নর্ভুষণ কার্সাস সন্ত্র মাত, এবং আধকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা 
ছিন্ন ও জীর্ণ। অন্তহ কবি বার এবং আরও একছ্গন অজ্ঞাতনামা কবি বাঙালীর 
দারিদ্যের যে ছবি আমাদের জন্য রাখিয়। গিয়াছেন, তাহার অন্যতম প্রধান উপকরণ 
'স্ফুটিত' জীর্ণ বনত্র। এই দুইটি শ্লোকই সনুন্তিকর্ণামৃত হইতে এই গ্রস্থেরই অন্যত্র অন্য 
প্রপঙগে উদ্ধার করিয়াছি; বাহুল্যভয়ে এখানে শুধু তাহার উল্লেখ রাখিয়া যাইতোহ 
মান্ত। সৃন্ষম কার্পাস বস্ত্র শুধু মেয়েরাই বোধ হয় পরিতেন ; অনেকে নিজেরাই যে 
সে কাপড়ের সৃত। কাটিয়। পাকাইয়। লইতেন, বিশেষভাবে নির্ধন ব্রাহ্মণগৃহের নারীরা, 
তাহার প্রমাণ পাওয়। যায় কাব শুভাংকের নিশ্োন্ধত রাজপ্রশাস্ত শ্লোকটিতে । 
কার্পাসাদ্থি প্রচয়ানচিও নির্ধনশ্রো ধিয়াণাং 
যেষাং বাত্য। প্রাবততকুণি ঠাঙ্গণাস্তা বভুবুঃ । 
তসৌধানাং পরিসরভূবি ত্বৎপ্রাসাদাদিদানীং 
কলীড়াযুদ্ধচ্ছিদুরযূবতীরমুস্তাঃ পতীস্ত ॥ 
যে-সব দারিদ্র শ্রোল্নিঘদিগের ঝটিকাহত কুচীরের প্রাঙ্গণ কার্পাম বাঁজের দ্বারা 
আকীর্ম ছিল, (হে মহারাজ ), এখন তোমার কৃপায় সেখানকার সৌধাবলীর 
বিশ্তীর্ন প্রাঙ্গণে যুবতীদের ক্রীঠাবুদ্ধে ছিনহারের মুক্তানমূহ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে । 


&৮৮ বাঙালীর ইতিহাস 


অলংকরণ 


সমসাময়িক সাহিত্য ও প্রতরবস্তুর সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয়, প্রাচীন বাঙালী নারী 
ও পুরুষ এমন কতকগুলি অলংকার ব্যবহার করিতেন যাহা উভয় ক্ষে2্েই এক । 
কর্ণকুগ্ুল ও বর্ণাঙ্গুরী, অঙ্গুরীয়ক, কষ্ঠহার, বলয়, কেয়ুর, মেখলা, ইত্যাদি নরনারী 
1নাবশেষে ব্যবহৃত হইত । নারীরা, সম্ভবত বিবাহিত নারীরা, বিশেষভাবে ব্যবহার 
করিঙেন শঙ্খবলয় ॥ মুন্তাখাচত হারের কথা, মহানীলরন্তাক্ষমালার কথা, বিজয়সেনের 
নৈহাটিলপিতে পাইতেছি এবং দেওপাড়া-প্রশস্তিতেই শুনিতেছি, রাজবাড়ীর ভূতের 
স্রীরাও নাকি হার, কর্ণানুরী, মালা, মল এবং সুবর্ণবলয় ইত্যাদ পারতেন, মূল্যবান্‌ 
পাথরের তৈরি ফুল ইত্যাদিও ব্যবহার করিতেন। মুস্তাখাচত হার পারতেন 
রাজপরিবারের মেয়েরা (নৈহাটি-লিপি )১। রামচরিতে পড়া যার, হীরাখচিত নানা 
সুন্দর অলংকার এবং রত্রথচিত ঘুঙুরের কথ, মুস্তা, মরকত, নীলকান্তমণি, চুণী প্রভাতি 
রত্বদি ব্যবহারের কথা । আর, সোন৷ ও রূপার গহনা তে৷ ছিলই । বলা বাহুল্য, এই 
সব অলংবরণ-বিলাস ছিল সাধারণ মধ/বিশু ও দরিদ্র গৃহস্থদের নাগালের বাহিরে ; 
বড় ফোর শঙ্খবলয়, কচি তালপাতার বর্ণাভরণ, এবং ফুলের মালাতেই তাহাদের সন্তুষ্ট 
থাঁবতে হইত । দেওপাড়া-প্রশান্তভে কাব উমাপাত-ধর বলিতেছেন, পল্লীবসী নির্ধন 
ব্রাহ্মণ রমণীর রাজার কৃপায় নগরে আসয়৷ বহুবিভবশালনী হইলেও তাহার মুস্ত। 
ও কার্পাসবীজে, মরকত ও শাকপাতায়, রূপা ও লাউধুলের, রত্ন ও পাকা ডাঁলমের 
বাজে, সোনা ও কুমড়া ফুলের পার্থবায যে কি তাহা জানিতেন না | 

উচ্চকোটিস্তরে বিবাহোপলক্ষে কন্যাকে কি ভাবে সঙ্জিত ও অলংকৃত করা হইত 
তাহার কিছু বর্ণনা আছে নৈষধচরিতে । প্রসঙ্গত উৎসব-সজ্জার কিছু বিবরণও পাওয়৷ 
যায়। প্রথমেই কুলাগার অনুসারে সধব৷ ও পুনবতী গৃঁহিণীরা মঙ্গলগীত গাহিতে গাহিতে 
কন্যাকে ল্লান করাইতেন এবং পরে শুন্র পটবস্ত্র পরাইতেন। তারপর সখীর৷ দময়স্তীকে 
কপালে পরাইলেন মনধীশলার তিলক, সোনার টপ; কাজল অপাঁকয়৷ দিলেন চোখে, 
বর্ণযুগলে পরাইলেন দুইটি মণিকুগুল, ঠোটে আলতা, কণ্ঠে সাতলহর মুক্তার মালা, দুই 
হাতে শঙ্খ ও স্বর্ণলয়, চরণে আলুত । বিবাহের মাঙ্গলিকানুষ্ঠানে অভ্যন্তা অন্তঃ- 
পুরিকারা স্ত্রী-আচারগুলি পালন করিতেন, আর পুরুষের ও ব্রাহ্মণেরা বেদোন্ত স্মৃতুু্ত 
কার্যগুলি সম্পাদন করিতেন। বিবাহ-স্থানে আলপনা আঁকা হইত এবং কাজটি 
করিতেন মেয়েরা । শিল্পীরা নানাপ্রকার রঞ্জিত কাপড় দিয়। তোর ফুলে নগরের পথ- 
ঘাট াজাইতেন, বাঁড়র দেয়ালে নানা ছার অশকিতেন। নান প্রকার বাদোর় মধো 
বাঁশি, বাঁণা, করতাল, মৃদঙ্গ ছিল প্রধান। বরযান্তাকালে. নগরীর নারীর৷ বরকে 
দেখবার জন্য রাজপথের পাশে আসিয়৷ দীড়াইতেন। নঙ্গলানুষঠান উপলক্ষে 
গৃহতোরণের দুইপাশে কদলীস্তভ রোপণ করা হইত ; বাসর ঘরে ( কৌতুকগৃছে ) 


দৈনান্দন জীবন ৫৮৯ 


আজকার মতন তখনও চুরি কাঁরয়া চুপ দেওয়৷ এবং আঁড়পাতা হইত 
( সকৌতুকাগারমগাত্‌ পুরান্ধীভিঃ সহম্র রহ্ষেএকৃতমীক্ষিতুংততঃ। অধাত্‌ সহম্রাক্ষ- 
তনুনরমি্রতাং আধাষ্ঠতং যত খু জিষুনামুনা ॥); বরকন্যার গটছড়াও বাধ। 
হইত। বরযান্ীদের পরিচর্যা এবং ভোজনে পাঁরবেশন করিতেন পুরনারীরা এবং 
তাহাদের লইয়৷ বরযান্রীরা নান। প্রকার ঠাট্রা-রাঁপকত৷ করিতেও ছাঁড়তেন না; সে-সব 
হাটা ও রাঁসকত। আঁকার দিনে খুব মাজত বাঁলয়া মনে হইবার কারণ নাই। 
পুরনারীরাও নানাপ্রকারে বরযানীদের ঠকাইতে চেষ্টা করিতেন, আজও যেমন কর! হয়। 
নল-দময়স্তীর বিবাহ বর্ণনা-সাক্ষ্যে মনে হয়, বিবাহের পরও বর ও বরধাণীর৷ বিবাহ- 
বাড়িতে ৪1৫ দিন বাস করিতেন । সেই কয়েকা্দিনও বরযান্রীরা বারসুম্দরী বা 
বাররামাদের সঙ্গলাভ করিতে কুষ্ঠ। বোধ কাঁরতেন না! বস্তুত, সৌখীন উচ্চগ্তরে 
যুবকদের মধ্যে বাররামাসঙ্গ বোধ হয় খুব দোষের বলিয়া গণ্য হইত না। 
বসন-ভূষণ-প্রসাধন-অলংকার প্রভৃতি সম্বন্ধে নান! টুকরা টাকর। খবর নানাদিক হইতে 
পাওয়া যায় । ভরতম্ুনি তাহার নাট্যশাস্ত্রে ( আনুমানিক তৃতীয় শতক ) বলিতেছেন, 
“গোঁড়ীনামলকপ্রায়ং সশখাপাশবোণিকম”-__অর্থাং গোঁড়ীয় নারীদের মাথায় কুণ্সিত কেশ, 
এবং তাহাদের চুলের বেণীর শেষাংশ থাকিত শিখার মত মুস্ত। রাজশেখর ( নবম-দশম 
শতক ) তাহার কাব্যমীমাংসাগ্রচ্থে অঙ্গ-বঙ্গ-সুন্গ-্রন্গ-পু্; প্রভৃতি প্রাচ্যবাসীদের বেশ 
(বেষ ) বর্ণনা উপলক্ষে গৌঁড়-নারীর বেশের ( বেষের ) যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা 
একটু আগেই উল্লেখ করিয়াছি । 
প্রাচীন বাঙালীর দেহবর্ণ কির্‌প ছিল তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় ভরত" 
নাট/শাস্ত্রের নিয়োদ্ধত গ্লোকটি হইতে । 
শকাশ্চ যবনাশ্চৈব পহলবা বহ্হিকাদয়ঃ 
প্রায়েণ গোরাঃ কতব)৷ উত্তরাং যে শ্রিতাদশম । 
পাণ্টালাঃ শূরসেনাশ্চ তথ৷ চৈবোদ্রমাগধাঃ 
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গান্তু শ্যামা কার্যান্তু বর্ণতঃ ॥ 
(নাটকের ) শক-যবন পহ লং-বাহিলক প্রভাতি যে সব ( পান্রপান্ী ) উত্তর 
দেশবাসী তাহাদের দেহের বর্ণ কাঁরতে হইবে সাধারণত গোর ; পণ্ঠাল, শূরসেন, 
উদ্র, মগধ এবং অঙ্গ-বঙ্গ-ক লিঙ্গবাসীদের বর্ণ করিতে হইবে শ্যাম । 
 শ্াজশেখরও বলিতেছেন, “তত্র পৌরন্ত্যানাং (প্রাচ্যবাপীদের ) শ্যামে বর্ণঃ দ।ক্ষিণাত্যানাং 
কফ পাশ্চাতআনাং পাওডঃ, উদদীচ্যানাং গৌরঃ, মধ্যদেশ্যানং কৃফঃ শ্যামো। গোরশ্চ।” 
গোৌরাঙ্গনাদের দেহও যে শ্যামবর্ণ, রাজশেখ্ধরের এই উত্তি আগেই উল্লেখ করিয়াছি; 
অন্য্তও তিনি বাগিতেছেন, | 
ৃ [.. শ্যাবেহজেযু গোঁড়ীনাং সুরহারৈহারিবু । 
 উক্ীরুজ গনুঃ পৌস্পমনঙগ বধু বরাত ॥ 


৯০ বাঙালীর ইতিহাস 


এই সব উান্তী হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়. গোঁড়বাসীদের, তথা প্রাচ্যবাসীদের দেহবর্ণ 
সাধারণত ছিল শ্যান, তবে রাজপরিবার এবং অন্যান্য আঁভজাত পরিবারের নরনারীদের 
দেহব যে অনেক সময় হইত গোঁর বা পাব? তাহাও রাজশেখর বলিয়াছেন, “বিশেষত 
প্রদেশে রাজপুল্যাদীনাং গোরঃ পাৰ বর্ণ? | 


জীবনাচন্র। বাসনা ও বাসন । নাগরাদর্শ 


প্রাচীন বাঙালী সমাজের নান৷ কামবাসনা ও বাসনের কথ৷ নান। প্রসঙ্গে বর্তমান ও 
অন্যানা অধ্যায়ে বলা হইয়াছে । এখানে সমস্ত সাক্ষ্য একত্র করিয়। সার সংকলন কর! 
অনুচিত হইবে না । শ্রীষ্্রীর তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতেই বাঙলাদেশ, স্বস্পাংশে হইলেও 
উত্তব-চারতীয় সদাগরী ধনতন্ত্রের অন্তভূ্ত হইয়াছিল এবং উত্তর-ভারতের নাগর-সভ্যতার 
স্পন্/ও তাহার অঙ্গে লাগিয়াছিল ; বাৎস্যায়নীয় নাগরাদর্শ বাঙলার নাগর-সমাজেরও 
আদর্শ হইয়। উঠিয়াছিল। গোঁড়ের ঘুবক-যুবতীদের কামলীলার কথা, তাহাদের বাসনা 
ও বাসন্র বথা এবং গোঁড়-বঙ্গের রাজান্তঃপুরের মহিলারা যে নিলজ্জভাবে ব্রাহ্মণ, 
রাভবন্চানী ও দাস-তৃত্যদের সঙ্গে ঝামযড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেন ভাহার বিবরণ বাংস্যায়নই 
রাঁথয়। গিয়ছেন । সে বিবরণ পাঁড়লে মনে হয়, ভিনৃ-প্রদেশীরা গৌঁড়-বঙ্গের যুবক- 
যুবতীদের এই ধরনের কা.বাসন৷ ও ব্যসনকে খুব সুনজরে দেখিতেন না। স্মৃতিকার 
বৃহস্পতির লয়েকাঁ; শ্লোক দেবলভট্রে স্মৃতিচান্দ্রকা-গ্রচ্ছে ওভটু নীলকণ্ঠের ব্যবহার-নয়ুখ- 
গ্রন্থে ১কৃত হইয়াছে ; তাহা হইতে জানা যায়, বৃহস্পতি দুই কারণে বাঙালী দ্বিজনর্ণের 
লোকদের নিন্দ। করিয়াছেন £ প্রথম কারণ, তাহাদের মৎস্য ভক্ষণ; দ্বিতীয় কারণ, 
তাহাদের সমাজের নারীর। দুর্নীতিপরায়ণ৷ ! শুধু বাংস্যায়নের কালেই নয়, তাহার পরেও 
প্রাচীন বাঙালী বোধ হয় কামবাসনায় সংযম অভ্যাসে অভান্ত হয় নাই। ধোয়ীর পবন- 
দুতেও দেখতেছি, কাম্টরিতার্থভার অবাধলীল৷ কাব সোংসাহে এবং সাড়ম্বরে বিবৃত 
করিয়াছেন । পবনদূত এবং রামচরিত উভয় কাবোই, যে-ভাবে সভানান্দনীদের 
উচ্ছাসিত স্তুতিগান এবং তাহাদের বিলাম্লীলা বর্ণন। কর হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়। 
নাগর-সমাজের সমৃদ্ধ উচ্চস্তরে ইহাদের আকর্ষণ ও প্রভাব স্বল্প ছিল না, এবং- ইহারা 
নাগর সমাজের বিশেষ অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। 

কেশবসেনের ইদিলপুর-লপি ও বিশ্বর্পসেনের সাহিত-পাঁরষদ-লিপিতে আছে, 
প্রাতি সন্ধ)য় এইসব সভানাম্দিনীদের নৃপুর-ঝংকারে সভা ও আমোদগৃহগুলি পরিপৃরিত 
হইত। সন্দেহ নাই, রাজসভায় এবং বিসশ্ুবান্‌ সমাজে এই নান্দনীদের বিশেষ একটা 
'স্থান ছিল। হা ছাড়। গরে ও গ্রাম ববানৃদের ঘপ দাসী রাখার প্রথা যে প্রায়. 


দৈনন্দিন জীবন &৯১ 


সর্বব্যাপী ছিল, তাহা তে জীমৃতবাহনই দায়ভাগ্-গ্রচ্ছে বাঁলয়াছেন। টীকাকার 
মহেশ্বর বলিতেছেন, দাসী রাখা হইত শুধু কামচিতার্থতার জন্য ! এই ধরনের দাসী 
রাখার প্রথা বাঙলাদেশে বহুদিন গ্রচলিত। বাৎস্যায়নও ইহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । 
এই দাসীরা অস্থাবর সম্পত্তির মত যথেচ্ছ ক্রীত ও 'বক্লীত হইতেন; দায়ভাগ- 
গ্রন্থে বলা হইয়াছে, উত্তরাধিকার সূত্রে একাধিক ব্যাস্ত যদি একটি মান্র দাসীর অধিকারী 
হন, তাহা হইলে সেই দাসী প্রত্যেকের অংশানুযায়ী পর পর প্রত্যেকের অধিকারে 
থাঁকিবেন ! 

এর উপর ছিল আবার দেবদাসী প্রথা । বাঙলাদেশে এই প্রথার প্রথম উল্লেখ 
অষ্টম শতকে, এবং তাহা বলৃহনের রাজতরঙ্গিনী-গ্রন্থে, নর্তকী কমলা-প্রসঙ্গে। কমলা 
ছিলেন পুণ্বর্ধনের কোনে মন্দিরের প্রধানা দেবদাসী, নৃত্যগীতবাদে] সুনিপুণা, বিবিধ 
কলায় কলাবতী । দেবদাসীরা সাধারণত প্রায় সকলেই নানা কলানিপুণ৷ হইতেন ; কমল৷ 
আবার তাহ।দের মধ্যে ছিলেন আরও উচ্চপ্ত'রর ৷ কিন্তু তাহা হইলেও দেবদাসীরা 
বিভ্তবান্‌ ও প্রভাবশালী সমাজের কামবাসন। পরিপূরণের সানী হইতেন, সন্দেহ নাই, 
এবং এই হিসাবে বাররামাদের সঙ্গে তাহাদের পার্থক) বিশেষ কিছু ছিল না । রামচারত- 
কাব্যে তো ইহাদের স্পষ্টত দেব-বারবানতাই বল৷ হইয়াছে ; পঝনদূতে বল৷ হইয়াছে 
বাররামা । কলৃহনের সুদীর্ঘ কমলা-কাহিনী প্রসঙ্গে সমসাময়িক বাঙলার দেবদাসীদের 
জীবনযান্া এবং সমাজের উচ্চকোটির লোকদের নৈতিক আদর্শ, বাসনা ও ব্যসনের 
মোটামুটি একটু পাঁরচয় পাওয়া যায় । কিন্তু পাশ-আমলে এই প্রথা খুব বিস্তৃত ছিল না; 
পরে দক্ষিণী প্রভাব ও সংস্পর্শের ফলে ক্রমশ দেবদাসী প্রথা দেশে বিস্তার লাভ করে 
এবং সেন-বর্মণ আমলে দেবদাসীরা সমাচের উচ্চন্তরের মন ও বপ্পনা, কামনা ও বাসনাকে 
একান্ত ভাবে আঁধকার করিয়া বসেন। বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশন্তি এবং 
ভন্রভবদেবের িপিতে যেভাবে ইহাদের 'বিলাসলাস্য ও শৌন্দর্যলীল। বর্ণনা বরা 
হইয়াছে এবং প্রশান্তিকারের৷ যে-ভাবে ইহাদের উপর -বিকপ্পনার সুনিবাচিত রূপকালং- 
কার বর্ষণ করিয়াছেন তাহাতে এ-সম্বদ্ধে সংশহ়ের অবকাশ আর কিছু নাই । ধোয়ী 
কবি ইহাদের আখ্যা দিতেছেন বাররাম।, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাঁলতেছেন, ইহাদের দেখিলে 
মনে হয়, জক্ষী যেন স্বয়ং সুক্ষদেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন ঠাহার পতি মুরারীর পাশে । 
তিনিই ইঙ্গিত করিতেছেন, সেন-বংশীয় রাজাদের পাশে সর্বদা খ্ভাবসুন্দরী বারনারীর৷ 
অবস্থান করতেন, মনে হইত যেন গুরারীর পাশে লক্ষী । আর, ভবদেব-ভটু বলিতেছেন, 
বিধ্ু'মন্দিরে উৎসর্গাঁকৃত 'শত দেবদাসীর৷ যেন কামদেবতাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন, 
ঠাহারা যেন কামাতুর জনের কারাগৃহ, যেন সঙ্গীত লাস্ম এবং সৌন্দর্যের 
নভামান্দর | 


&৯২ বাঙালীর ইতিহাস 


ব্রা্মণাদর্শ 


অথচ, অন্যাদকে সমসাময়িক ্রাঙ্গণ্য স্মৃতি-গ্রন্থাদি পঁড়িলে মনে হয়, স্মাজের 
নৈতিকাদর্শ উচ্চে তুলিয়। ধারিবার জন্য চেষ্টার দু'টি ছিল না। ব্রাহ্মাণ্য লেখকেরা এবং 
সমাজের নেতার। সকল প্রকার দুর্নীতি এবং স্ংযমশাসনবিহীন বল্পাহীন কাম-বাসনার 
বিরুদ্ধে নিজদের বণ্ঠ ও লেখনী নিয়োগ করিয়াছিলেন । সমসাময়িক লিপিমালা পাঠ 
করিলে স্বতই মনে হয়, তাহারা জনসাধারণের সম্মুখে যে-সব নৈতিকাদর্শ তুলিয়া ধরিতে 
চাহিয়াছিলেন তাহা চিরাচারিত ওপনিষর্দক, পৌরাণিক এবং রামায়ণ-মহাভারতীয় 
ব্রাহ্মণ্য নোতিকাদর্শেরই সমষ্টি ; সে-আদর্শ পাতিব্রতোর, শুভ্র শুচিতার, হর্য ও সংযমের, 
শ্রী, গ্লীলতা ও ওদার্যের, দয়া, দাম ও ক্ষমার । প্রায়শ্চত্তপ্রকরণণ-গ্রন্থে সর্বপ্রকারের 
দুনীতি, কামাতুরতা, মদ্যাসান্ত, চৌর্য এবং পরনারী ও পরপুরুষগমনের নিন্দা করা 
হইয়াছে, এবং এই সব অপরাধের জন্য সবোচ্চ দণ্ডের এবং প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া 
হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে অনুশীলন কারিতে বলা হইয়াছে, সত্য, দান, শুচিতা, দয়৷ এবং 
সংযম প্রভৃতি গুণের । 


পল্লীর জীবনাদর্শ 


আং্শিকত এই ধরনের আদর্শপ্রচারের ফলে, আংশিকত বৃহত্তর পল্লীসমাজের 

ধনোংপাদন ব্যবস্থা ও সামাজক জীবন-বন্যাসের ফলে সাধারণ ভাবে প্রাচীন বাঙালী 
জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হইতে পারে নাই । যে-সব বিলাস-ব্যসন ও অসংযত কামনা- 
বাসনার কথ৷ একটু আগে বাঁলয়াছি, তাহা সাধারণত নাগর-সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল ; পল্লীবাসীরা এই সব নাগ্ররাচার পছন্দ করিতেন না, এবং ইহাদের বিরুদ্ধে 
পল্লীপাতিদের দৃষ্টি সদাজাগ্রত ছিল । গোবর্ধনাচার্ষের একট শ্লোকে তাহার আভাস 
আগেই আমরা পাইয়াছি। বৃহত্তর পল্লীসমাজে জীবনের একটি সরল শান্ত সহজ 
আদর্শ ছিল সাক্রয়, এবং সমসামীয়ক কালের এই আদর্শকে ব্যস্ত করিয়াছেন কবি 
শুভাংক । 

বিষয়পতিরলুর ধেনুভিরধাম পৃতং 

কতচিদভমতায়াং সীক্পি লীরা বহম্তি। 

শিথিলয়তি চ ভার্ষা নাতিথেয়ী সপর্্যাম 

ইতি সুকতিমনেন বাঞ্জিতং নঃ ফলেম ॥ 


বিষয়পাঁতি ( অর্থাৎ, চ্ছানীর় শাসনকর্তা ) লোভহান, ধেহুদ্বার৷ গৃহ. পরি, নিজ 
নিজ ক্ষেত্রে উপযুক্ত চাষ হয়, অভিি-পরিচর্যায় গৃহিণী কখনও র্লাস্ত হন না,-এই 
সব ফল দ্বার ইহার পুণ্য ( বা.সুরীতি ) আমাদের, নিকট বাঞ্জিত হইয়াছে । 


দৈনান্দন জীবন ৯৩ 


ইহাই ছিল পল্লীবাসী কৃষিনির্ভর প্রান বাঙালী সমাজের মধ্যবিত্ত লোকদের 
জীবনাদর্শ । এই সমাজের সুখস্থাচ্ছন্দ্যের আদর্শের ইঙ্গিত প্রাকতপৈঙ্গলের দুই একটি 
পরেও পাওয়া বায় । 
পুত্ত পৰিত্ত বহুত্ত ধণ৷ ভত্তি কুুস্িণি সুদ্ধমণা | 
হারু তরাসই ভিচ্চগণা কে৷ কর বর সগ.গমণ। ॥ 
পুত্র পবিব্রমনা, প্রচুর ধন, স্ত্রী ও কুটুষ্বিনীর! শুদ্ধচিত্তা, হাকে নস্ত হয় 
ভূতাগণ--এই সব ছাড়িয়। কোন্‌ ববর ম্বগে যাইতে চায় | 
অন্য একটি পর্দে আছে ঃ 
সের এক জই পাঅই গ্রিত্ত। 
মণ্ডা বীস পকাইল ণিত্তা ॥ 
টঞ্ক এক জই সিঙ্ধব পাআ। 
জো হউরঙ্কসোহটরাআ॥ 


এক সের ঘী যাদ পাই তবে নিত্য িশট। মণ্ডা পাকাই ; যাদ এক 
টাকার সৈশ্কব পাওয়। যায় তবে হোক্‌ সে নিঃস্ব, তবু সে রাজা ! 
দাঁরদ্র নিম্নবিত্ত সমাজে বাঙালীর সনাতন দুঃখ কষ্ট লাগিয়াই ছিল ; 'হঁডুতে ভাত 
নাই, নিতাই উপবাস, অথচ ব্যাঙের সংসার বাড়িয়াই চলিয়াছে” ক্ষুধায় শিশুদের চোখ ও 
পেট বসিয়া গিয়াছে, তাহাদের দেহ শবের মত শীর্ণ, 'ভাঙা কলসীতে এক ফোটা মাত্র 
জল ধরে" 'পারধানে জীণ ছিন্ন বস্ত্র, সেলাই করিবার মত সৃ'চও নাই ঘরে', 'ভাঙা 
ঝুঁড়েখরের খুশট নড়িতেছে, চাল উড়িতেছে, মাটির দেয়াল গলিয়া পড়িতেছে'_এই সব 
ছবি সমপাময়িক সাহিত্যে দুলল'ভ নয়। নান৷ প্রসঙ্গে এই ধরনের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত 
উদ্ধার করিয়াছি ; এখানে আর তাহার পুনরুলেখ কাঁরয়৷ লাভ নাই। 
দারিদ্যাভিশাপক্রিষ্ট নিরানন্দ জীবনের একমাত্র আনন্দ বোধ হয় 'ছিল গ্রামের সম্পন্ন 
গৃহস্থ-বাড়ীর পাবণ ব্রত, সম্পন্ন তর গৃহের প্জা-উৎসব, এবং দরিদ্রতর স্তরের নান৷ মাদিম 
কৌমগত যৌথ নৃত্য, গীত ও প্জা। এই সব আশ্রয় করিয়াই মাঝে মাঝে গ্রামের 
সাধারণ লোকের। তাহাদের দেনান্দন দারিদ্র-দুঃখ মুহুঠের জন ভূলিয়। থাকিতে 
চেষ্ট। করিতেন । 

' গশম-একাদশ-শতকের বাঙালীর নান। টুকুরোটাকৃর। জীবনাঁচত্র কল্পনায় আঁকিয়৷ তোল৷ 
ধার বাঙালী কবিকুলরচিত সপুন্তিকর্ণামৃতধৃত নান৷ প্রকীর্ন শ্লোকগুলি হইতে । বর্ধায় গ্রাম 
₹ধকমুবকের সুখস্বপ্ন আঁকিয়াছেন কাব যোগেশ্বর ; হেমস্তে বাঙন্নার গ্রামাঞ্চলের শোভ। ও 
সূর্যোদয়, মধ্যাহ ও সন্ধ্যা, বাঙলার ভাষা, বাঙলার ধর্মকর্ম-_বিশেষভাবে শিব ও গোরী 
কপ্পনা-_, লাধারণ মানুষের প্রেম, সুখ-দুঃখ, দারিদ্র্য, খাতুচর্যা, যুদ্ধ, শৌর্য, কাতি প্রভৃতি 
সম্বন্ধে নান! শ্লোক সন্তকর্ণামৃতের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত । কিছু এ বঙ্মান গ্রন্থে নানাপ্রসঙ্গে 


বাই (২১৩ 


৫৯৪ বাঙালীর ইতিহাস 


নান অধ্যায়ে উদ্ধার কাঁরয়াছ ; সব উদ্ধার কর! সম্ভব নয়। বাঙলার জনসাধারণের 
যে-সব চিন্ন এই গ্লোক গুলিতে ফুটিয়। উঠিয়াছে তাহ। যে শুধু সুন্দর, ব্ুময় এবং কাবাময় 
ভাহাই নয়, অন্যত্র, অন্য উপাদান, অন্য সাক্ষা প্রমাণে তাহা দুর্লশভ । কিস্তু, বাঙালী এীতি- 
হাঁসকদের দৃষ্টি আজও এই সব সমনামীয়ক জীন-সাক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই ! 


ঠর্যাগী।তিতে গার্থগ্য জীবনের চিত 


চ্যাগীতির অনেকগুলি গীতেও বাঙালীর সমসামীয়ক গাহ্‌স্া-জীবনের চির দৃঁষ- 
গোচর ৷ দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্ুব বোধ হয় বেশ ছিল, সমর্থ প্রহরীর প্রয়োজন হইত, 
দরজ্গার তালা লাগাইতে হইত। কাহুপাদ বাঁলতেছেন, 
সুনবাহ তথতা পহারী 
মোহ ভাওার লই সঅলা অহারী ॥ 
শূন্য গৃহে তথতা প্রহরী ; মোহভাগ্ডার সকলই কা়িয়া লইয়। গয়াছে। 
আর, সহরপাদের দোহায় আছে, "জই পবন-গমন-দুআরে 'দিড় তালা বি দিজ্জই” | 
ঘরে তাল৷ লাগাইবার হীঞ্গত চর্াপদেও আছে (€ ৯নং )। আয়না ব্যবহারের কথাও আছে 
(৪৯ নং)। চুরি-ডাকাতি যে হইত, সন্দে কি ? একটি গীতে কুক্রীপাদ বাঁলতেছেন, 
আঙ্গণ ঘরপণ সুন বিআতী । 
কানেট চোরে নিল অধরাতী ॥ 
সুসুর৷ নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ 
কানেট চোরে নিল ক গই মাগঅ ॥ 
অঙ্গন ঘরের কোনেই ; হে অবধূতি, শোনে।, কানেট অর্ধরাত্রে চোরে লইয়৷ গেল; 
শ্বগুর পাঁড়ল ঘুমাইয়া, বহুড়ি আছে জাঁগিয়া, কানেট নিল চোরে, কোথায় গিয়। 
আবার তাহা মাঁগবে ! ( কানের গহনা কানে পারয়াই ঘরের বৌ পাঁড়য়।ছল 
ঘুমাইয়া, মাঝরান্রে চোর আঁসয়। গহনাটি চার কাঁরয়। লইয়। গেল। শ্বশুর তখনও 
ঘুমে ; কিন্তু ভয়ে ভয়ে জাগয়। বাসয়। আছে বৌ। মনে বড় ভয় ও ভাবনা ; 
চোরের য় একাঁদকে, অন্যাদকে গহনাটি চুর গিয়াছে_ লজ্জা ও অর্থদওড দুইই | 
কার কাছে চাহিলেই বা গহনা আর পাওয়া যাইবে 1) 
এই গীতটির মধ্যে ঘরের বৌ-এর একটু চণ্ুল চরিত্রের ইীঙগতও যে নাই, এমন নয় । ভয় 
ও লজ্জা কতকটা সেই জন্যও; শ্বশুর কি বলিবেন, এই ভাবনা ! এই গাঁতে একটু 
পরেই আছে, বৌটির এতই ভগ্ন যে, দিনের বেল' কাকের ভয়েই চীৎকার কারয়া ওঠে, 
অথচ রাত হইলেই কোথায় ষে চালক যায় সে! 
দিবসই বুড়ি কাগ ডরে ভাজ। 
রাতি ভইলে কামর জাত ॥. 
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এই পদাঁটতে অসতী কুলবধূ সম্বন্ধে সর্বভারত-প্রচালত একাঁট ীন্তর প্রাতধ্বাঁন অত্স্ত 
সুস্পষ্ট । 
তখনকার দিনেও গৃহকর্ত। ও গৃহকত্রীর একত্র বসিয়া খাওয়৷ নিন্দনীয় ছিল, 
দেশাচারে আঁসদ্ধ ছিল। দোহাকোষে আছে, 
ঘরবই থজ্জই ঘাঁরণীএহ জশহ দেসাঁহ আবসার । 
বিবাহে বরপক্ষ কর্তৃক যৌতুক-গ্রহণের কথা আগেই বিয়াছি। যৌতুকের লোভে 
অনেকেই নিম্ন জাঙের 5তর হইতে কন্যাগ্রহণেও আপান্ত করিতেন না । 
দোহাকোষে একটি অর্থবহ দোহা আছে । পরনারীতে আসন্ত পুরুষদের দোহাকার 
উপদেশ দিতেছেন, 
নিঅ ঘবে ঘাঁরণী জাব ণ মজ্জই। 
তাব কি পণ্টব বিহারিজ্জই ॥ 
নিজের ঘরে আপন গৃহিণী যে পর্যস্ত না মজেন সে পর্যন্ত কি পণবর্ণে বিহার করা 
যায় ? 
বঙ্গাল দেশের সঙ্গে বোধ হয় তখনও পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গের 'িবাহাদি সম্পর্ক 
প্রচলিত ছিল না । তাহা ছাড়া, পশ্চিম ও উতর-বঙ্গবাসীরা বোধ হয় বঙ্গালবাসীদের খুব 
প্রীতির চক্ষেও দোখিতেন না। সহরপাদের একটি দোহায় আছে; বঙ্গে জায়া নিলোস 
পরে ভাগেল তোহর বিণাণা”, অর্থাৎ, বঙ্গে ( প্র-বঙ্গ হইতে ) লইয়াছিস্‌ স্ত্রী, পরে 
€ তাহার ফলে ) ভাগিল তোর বিজ্ঞান ( তোর বুদ্ধি গেন খোয়া )। ভুসুকুপাদের একটি 
গানে আছে, ভুমুকু যোঁদন চণ্ডালীকে 'নডের গ্হণী বরিজেন সোঁদন তিনি যথার্থ 
বঙ্গালী হইলেন । অর্থ বোধ হয় এই যে, আগে শুধু জন্মে বঙ্গালী ছিলেন, চণ্ডালীকে 
যোগসাঙ্গনী করায় যথার্থ বঙ্গালী হইলেন । 


শবর-শবনদী এবং অন্যান্য শস্তয বর্ণের জীবনযান। 


শবরদের সমন্ধে নানা অধ্যায়ে নান৷ প্রসঙ্গে নানা কথা বলা হইয়াছে । চর্যার্গাতির 
একাধিক গীতে ইহাদের দৈনান্দন জীবনযানা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায় । ইহারা 
বাস কাঁরতেন বড় বড় পাহাড়ের সুউচ্চ 'শিখরচুড়ায় ( বরাগাঁরাসহর উত্তঙ্গ ঘুণি সবরে" 
জাহ িঅ বাস-কাহদ্পাদ )। ধর্মকর্ম-অধ্যায়ে পর্ণশবরীর ধ্যান-প্রসঙ্গে শবরপাদের 
একটি গাঁত উদ্ধার কাঁরয়াছি , এই গীতা্টতে শবর-শবরীদের পাহাড়ী জীবনযাত্রার সুন্দর 
বর্ণনা আছে। জনবসাঁত হইতে দৃরে উচু পাহাড়ে শবর-শবরীদের বাস; শবরী গুজার 
মালা পরেন গলায়, কঁটিতে জড়ান মরূরের পাখ্্‌, কানে পরেন কুশ্ুল। উদ্মত্ত শবর 
নেশার ধেখকে শবরীকে যান ভূলিয়৷ ; তখন শবরী ঠাহাকে ডাকিয়া আনিগ্লা আবার ঘর 
সামলান। কুড়ে ঘরে খাটিয়ার উপর তাহাদের সুখশয়ন ; সেই খাটিরায় 'নাবিড় 


&৯১ বাঙালীর ইতিহাস 


তাহাদের মিলন । তাম্থুল ( পান ) আর কর্পুর তাহাদের প্ৰরাগের উপাদান । শরধনু 
লইয়া শীকার তাহাদের জীবিকা । এক একাঁদন শবর রাগ করিয়া অনেক্দূরে পাহাড়ের 
গুহায় চলিয়৷ যান ; শবরী তখন এক একা তাহাকে খুশজয়া বেড়ান । এই শবরপাদেরই 
(ইনি কি নিজেই শবর ছিলেন ?) আর একটি গীত আছে শবরদের জীবনযারা সম্বন্ধে : 
এ-চিন্রাটও সুন্দর ও বন্থুময় । 
গমণত গঅণত তইল৷ বাড়ী হিয়ে* কুরাড়ী । 
কে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী ॥ 
৬ ঞ ঞং 
হেরি সে মোর তইলা বাড়ী ৎসম সমতুলা । 
সুকড় এ সেরে কপাসু ফুঁটিলা । 
নঁ রর ফ 
বঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবর-শবরী মাতেল৷ । 
অণু'দিন শবরে। িল্পি ন চেবই মহাসুহেঁ। ভোল৷ ॥ 
চারিপাসে ছাইলারে দিয়া চণ্টাসী । 
তহি* তোলি শবরে৷ ডাহ কএলা কান্দই সণুণ শিআলী ॥ 


পাহাড়ের উপর প্রায় আকাশের গায়ে শবর-শবরীর বাড়ী; বাড়ীর চারধারে 
কার্পাস গাছে ফুল ফুটিয়া আছে । চিন ধান ( কাগনী ধান ) পাঁকয়াছে, আর শবর- 
শবরীদের জীবনে উৎসব লাগিয়াছে। চারিদিকে শবুন আর শেয়ালের বড় উপদুব ; 
ইহার ক্ষেতে পারড়িয়া পরু শস্য নষ্ট করে ; বাশের চাচারীর বেড়া দিয়া সেই জন্য চিন 
ধানের ক্ষেত রক্ষা করিতে হয় । ইদুরের উপদুবও ছিল ; একটি চর্যার্গীতে তাহারও ইঙ্গিত 
আছে । 


ডে'ম, নিষাদ প্রভৃতির গ্রামের বাঁহরে উঁচু জায়গায় বাস করিতেন ; ব্রাহ্মণ 
প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেরা ইহাদের ছু'ইতেন না। নৌকায় ছিল ইহাদের যাওয়া আস! ; 
বাশের তাও, চাঙাড়ি ইত্যাদি তৈরি ও বিব্লয় ছিল ইহাদের বৃত্তি। নলের তৈরী পেটিক৷ 
ছাড়িয়া লোকেরা বাশের এই সব জিনিস ফিনিত। একাধিক চর্যাগীতে এই সব উন্তর 
সাক্ষ্য বিদামান। বাংলাদেশের নানা জায়গায় এই ধরনের নিশ্নজাতীয় যাযাবর নরনারী 
আজও দেখা যায়; নৌকাই ইহাদের বাড়ীঘর, এবং আজও বাশের নান। ভিনিন তোর 
করিয়। গ্রামে গ্রামে বিক্লয় করা ইহাদের ব্যবসা ৷ মতসাজীবী, তভুবায়, ধুনুরী, সৃতধর 
প্রভৃতি বৃত্তির লোকদের সাক্ষাৎ চর্যাগীতিতে পাওয়৷ যায়, এবং ঠাহাদের বিশেষ 
বিশেষ বুত্তর টুকুরোটাকৃরা ছাবিও দৃষ্টিগোচর হর । অনা লানাপ্রসঙ্গে সে-সব উল্লেখ 
করিয়াছি । একটি গীতে সৃত্ধর বা ছুতোর সন্ন্ধে বলা হইয়াছে--“জো৷ তনু ছেব ভেবউ 
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ন জানই", যে গাহ হেন ও ভেদনের কোঁশল জানেনা । স্পউতই বোঝা যাইতেছে, 
এই দুই কর্মেরই এক বিশেষ কৌশল ছিল যাহা সকলের আয়ত্ত ছিল না। 
অস্তাজ বর্ণের যাযাবর ডোম-শবর-পুলিন্দ-নিষাদ বেদে প্রভৃতিদেরই অন্যতম বৃত্তি 
ছিল সাপ-খেলানো, যারুবদ্যার নান। খেল। দেখানে। ইত্যাদি । সাপের উপদ্রব খুবই 
ছিল; মনসা-প্জাই তাহার অন্যতম সাক্ষ্য । রাজসভায় জাঙ্গলিক বা বিষবৈদ্য অন্যতম 
রাজপুরুষ ছিলেন; জাঙ্গুলী সাপেরই অন্য নাম। সাপের কামড়ে অনেককেই প্রাণ 
দিতে হইত; সেই জন্য ওঝা ব|৷ বিববৈদ্যদের সমাঙ্জে একট। স্থান ছিল; ই'হারাই 
ছিলেন সাপুড়ে ॥ উমাপতি-ধরের একটি গ্লোকে এই সাপ-খেলানোর সুন্দর বর্ণনা আছে । 
ষ্রাস্তে ভূভগাঃ শিরাংাঁস নময়ত্যাদায় যেষামিদং 
দ্রাওজাঙ্গলিক ত্বদাননামলন্মন্্রানুবিদ্ধং রজঃ। 
জীর্ণস্তেষফণীন ঘস্য কিমা ত্বাদৃগ মুণীন্দরব্রজা- 
বীর্ণক্মাতলধাবনাদ্দপি ভজত্যানগ্রভাবং শিরঃ ॥ 
ভাই জাঙ্গলিক ( সাপুড়ে ), তোমার এই সাপণুলি ছোট ছোট ; তোমার 
মুখের মন্ত্রড়৷ ধূলি ইহাদের মাথা নামত কারয়া দিতেছে । এই ফণাধারী 
সাপটি বোধ হয় জী ( অর্থাৎ প্রবীণ বা আঁভক্ঞ ), কেননা তোমার মত থুণী 
দ্বার পূর্ণ মাটিতে ধাবন কাঁরয়াও ইহার মাথা নম্রভাব হইতেছে না ( অর্থাং 
নমিত হইতেছে না)। 
গোবর্ধন-আচার্ষের একট শ্লোকে আছে, 
কিং পরজীবৈদাব্যাস বিস্ময়মধুরাক্ষি গচ্ছ সাথি দূরমূ । 
অহিমধিচত্বরগণ্রাহী খেলয়তু নিবিদ্ঘ ॥ 
হে সখি, সাপ খেল। দেখিতে দেখিতে তোমার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া 
মধুবতর দেখাইতেছে। অতএব, কেন তুমি পরের জীবনকে বিপদাপন্ন 
করিতেন্ছ 2 তুমি দূরে সরিয়া যাও, সাপুড়ে প্রাঙ্গণে নিবিদ্বে সাপ খেলা 
দেখাক । 
সবানম্দ বালতেছেন, বেদিয়ারা সাপ-খেল৷ দেখাইয়। 'ভিক্ষা করিয়৷ বেড়াইত । 


নারী সমাজ 

বাংস্যায়ন ঠাহার কামসুরে গোছের নারীদের মৃর্ভাষণী, অনুরাগবতী, এবং কোমলাঙ্গী 
বালয়৷ (মৃতু ভাষণ্যোহনুরাগবতো। মুদঙ্গান্চগোঁড়াঃ ) তৃতীয়-চতুর্থ শতকে যে টীন্ত করিয়া 
[গিন্নাহেন তাহ! মাঙ্রও মোটাগুটি সত্য বলিলে ইতিহাসের অপলাপ করা হয় না। 


৫৯৮ বাঙালীর হীতহাস 


ক্তু বাংস্যায়নের উন্তর ভিতর প্রাচীন বাঙালী নারীর সমগ্র ছবিটি পাইতেছিনা ; 
সে-চিপ্ ফুটাইয়। তুলিবার উপাদানও অত্যন্ত স্বল্প । এই অধ্যায়ে এবং অন্যত্র প্রাচীন 
বাঙালী নারীর কোনো কোনো দিক সম্বন্ধে ইতিপ্বেই আলোচনা করা হইয়াছে । 
তাহাদের প্রসাধন, অলংকার, বিলাস-ব্যসন সন্বন্ধে স্বপ্প যাহা জানা যায়, তাহা বলিয়াছি ; 
সভানান্দনী-বাররামা-দেবদাসীদের সম্বন্ধে বলিয়াছি; শবরী-ডোষ্বীদের জীবন-যাত্রার 
কিছু কিছু চিত্র ধরতে চেষ্টা করিয়াছি। সম্পন্ন, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত নারীদের কথাও 
যেটুকু পাওয়া যায় বিশ্বাসযোগ। সাক্ষ্যে, ততটুকু বলিয়াছি। তবু, আরও যাহ বালবার 
বাকী রহিয়া গেল তাহা না বলিলে এ্রীতহ।সিকের কর্তব্য করা হইবেনা ; এই প্রসঙ্গে 
সে-কর্তব্য পালন করা যাইতে পারে । 

গোড়াতেই বল! চলে, বৃহত্তর' হিন্দুসমাজের গভীরে (শিক্ষিত নাগর-সমাডের কথা 
বলিতেছিন। ) আজও যে-সব আদর্শ, আচার ও অনুষ্ঠান সক্রিয় প্রাচীন বাঙালী সমাজেও 
তাহাই ছিল ; যে-সব সামাজিক রাঁতি ও অনুষ্ঠান পল্লী ও নগরবাসী সাধারণ নারীরা 
দৈনন্দিন জীবনে আজও পালন কারিয়া থাবেন, যে সব সামাজিক বাসনা ও আদর্শ 
পোষণ করেন, প্রাচীন বাঙালী নারীদের মধ্যেও মোটামুটি তাহাই ছিল স্রিয়। বাংলার 
[িপমালা ও সমসাময়িক সাহত্যই তাহার প্রমাণ । যে অসবর্ণ বিবাহ আজও বৃহত্তর 
হিন্দুসমাজে প্রচলিত অথচ সুমাদূত নয়, মাঝে মাঝে তেমন ঘটিয়াও থাকে, এবং 
সমাজ ক্রমে সেই [বিবাহ স্বীকার করিয়াও লয়, প্রাচীন বাংলায়ও অবস্থাটা ঠিক তাহাই 
ছিল। দশম-একাদশ দ্বাদশ শতকের বাঙালী রচিত স্থতিশান্ত্রগুলিতে অসবর্ণ বিবাহের 
কোনো বিধান নাই, সবর্ণে বিবাহই ছিল সাধারণ নিয়ম, কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ যে 
প্রাচীন বাংলায় একেবারে অপ্রচালত ছিলনা তাহার প্রমাণ সমতট-রাজ লোকনাথের 
মাতামহ পারশব কেশব। কেশবের পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণ কিন্তু মাতা বোধ হয় ছিলেন 
শৃদ্রকন্যা ; কেশবের পারশব পরিচয়ের ইহাই কারণ। কিন্তু তাহাতে কেশবকে 
সমাজে কিছু হীনতা স্বীকার করিতে হয় নাই, ঠাহার কন্যা গো্রদেবী বা দোৌহিত 
লোকনাথকেও নয়। কিন্তু কেবল সপ্তম শতকেই বোধ হয় নয়, পরেও এই ধরনের 
অসবর্থ বিবাহ কিছু কিছু সংঘটিত হইত ; নাহলে পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় সুলতান 
জলাল্-উদ্‌-দীন ব৷ যদুর সভাপগিত ও মন্ত্রী বাঙালী বৃহস্পতি মিশ্র যে স্মাতিগ্রস্থ রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্য নিম্নতর বর্ণ হইতে স্ত্রী গ্রহণে কোনো বাধ! 
নাই, এবধান দিবার কোনে। প্রয়োজন হইত না। 

বাংলার পাল ও সেন-আমলের 'লাপগুলি পাঁড়লে মনে হয় লক্ষমীর মত কল্যাণী, 
বসুধার মত সর্বংসহা, স্বামীবরতনিরত৷ নারীত্বই ছিল প্রাচীন বাঙালী নারীর চিন্তাদর্শ ; 
বিশ্বস্ত, সহদয়া, বন্ধুসমা এবং হৈরঘ, শাস্তি ও আনগ্দৈর উৎসন্থরৃপ শ্রী হওয়াই 
পিল ঠাহাদের একান্ত কামনা । স্বামীর ইচ্ছাস্বরুপনী হওয়াই তাহাদের যাসনা ; এবং 


দৈনান্দন জীবন ৫১৯১৯ 


শামুক যেমন প্রসব করে মুস্তা তেমনই মুস্াস্বরৃপ বীর ও গুণী পুরের প্রসাবনী হওয়াই 
সকল বাসনার চরম বাসনা । বন্ধ্যা নানীর জীবন কেহই কামনা কাঁরতেন না। 
লিপির পর লিপিতে এই সব কামনা, বাসনা ও আদর্শ নান। প্রসঙ্গে বারবার বাস্ত 
হইয়াছে । উচ্চকোটি শিক্ষিত সমাজে মাতা ও পত্বীর সম্মান ও মর্যাদা এই জন্যই বেশ 
উচ্চই ছিল, সন্দেহ নাই। লিঁপগুলিতে উভয়েরই সম্বন্ধ ও সসম্মান উল্লেখ তাহার 
সাক্ষ্য ; কোনে। কোনে রাজকার্ষে রাজ্জীর অনুমোদন গ্রহণও তাহার অনাতম সাক্ষ্য । 

স্মসামায়ক নারীজীবনের আদর্শ ও কামনা লাপমালায় আরও সুস্পষ্ট বান্ত 
হইয়াছে, রামায়ণ, মহাভারত ও পোঁরাণিক বিচি নারীগারত্রের সঙ্গে সমসাময়িক 
নাবীদের তুলনায় এবং প্রাসা্গক উল্লেখের [ভিতর দিয়া । ধর্মপালের মাত৷ দেদ্দদেবীর 
তুলন।৷ কর৷ হইয়াছে চন্দ্রদেবতাব পত্রী রেধহণী, আগ্রিপত্ী স্বাহা, শিবপত্রী সবাণ', 
কুবেরপত্রী ভদ্রা, ইন্দ্রপত্বী পৌলোরী৷ এবং বিষু্পত্রী লক্ষমীর সঙ্গে। শ্রীচন্দরের পড়ী 
শ্লীকাণ্ণনার তুলনা করা হইয়াছে শচী, গোরী এবং শ্রীর সঙ্গে। ধবলঘোষের পত্থী 
সম্ভাবা তুলিত৷ হইয়াছেন ভবানী, সীতা এবং বিফুজায়া পদ্মা, এবং বিজয়সেন-মাহষী 
বিলাসদেবী লক্ষ্মী এবং গোঁরীর সঙ্গে। সমসাময়িক কামর্প-শাসনাবলীতেও এই 
ধরনের তুলনাগত উল্লেখ সুপ্রচুর | 

মাতার কামন। ছিল শুন্র নিষ্চলচ্ক সুদর্শন সন্তানের জননী হওয়া ; প্রসবাবস্থায় 
কামনানুর্প সন্তান জন্মলাভ করে, এই বিশ্বাসও €ননীর মধ্যে সক্রিয় ছিল । শ্রীচন্দ্রের 
রামপাল 'াঁপতে সুবর্ণসন্দ্ের নামকরণ সম্বন্ধে একটি সুন্দর ইঙ্গিত আছে। প্রসূতির 
স্বাভাবিক প্রবণতানুষায়ী সুবর্চন্দ্রের মাতার ইচ্ছা হইয়াছিল শুরুপক্ষে নবোদিত চন্দ্রের 
পূর্ণ ব্যাসরেখা দেখিবার ; ঠাহার সে ইচ্ছ। প্বণ হওয়ায় তিনি সোনার মত উত্বল 
অর্থ সুবর্ণনয় একটি চন্দ্র ( অর্থাৎ সুবর্ণচন্দ্ররূপ পু) দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। 
বাংলাদেশে সাধারণ লোকর্দের মধ্যে এ-বিশ্বাস আজও সব্রিষ যে শুরুপক্ষের গোড়ার 
দিকে নবোদিত চন্দ্রের পৃ গোলকরেখা প্রত্যক্ষ করিলে প্রসূতি চন্দ্রের মত ক্সিগ্ধ সুন্দর 
সন্তান প্রসব করেন । 

সংকাত্তি ও একাদশী তিথিতে এবং সূর্য ও চন্দরগ্রহণে তীর্ঘয্লান, উপবাস এবং 
দানে অনেক নারীই অভ্যস্ত ছিলেন ; রাজান্তঃপুরিকারাও ছিলেন । স্বামী ও স্ত্রী 
একই সঙ্গে দান-ধ্যান করিতেন, এমন দৃষ্টাস্তও বিরল নয় ; স্ত্রী ও মাতারা একক অনেক 
মৃতি ও ম'দ্দর ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠ। করিতেছেন, দান ধ্যান করিতেছেন এ-রকম সাক্ষাও 
সুপ্রচুর | রামায়ণ-মহাভারতের কথা প্রচীন বাঙলায় সুপরিচিত ও সুগ্রচলিত 'ছিল, 
এমন কি নারীদের মধোও । মদনপালের মহিষী চিন্রমাতকা দেবী বেদব্যাস-প্রোন্ত 
মহাভারত জনুপৃবিক পাঠ ও ব্যাঙ্য। বঙ্সাইর়! শুনিয়াছিলেন, এবং নীতিপাঠক শ্রাঙ্ঘণকে 
দক্ষিণাস্থরুপ মদনপাল 'কছুও ভূমিদানও করিয়াছিলেন । 
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নারীরা বোধ হয় কখনও কখনও সম্পন্ন আঁভজাত গৃহে শিশুধান্ীর কাজও 
করিতেন ! তৃতীয় গোপালদেব শৈশবে ধান্রীর ক্রোড়ে শুইয়।৷ খেলিয় মানুষ হইয়াছিলেন, 
মদনপালের মনহলি লিপতে এই রকম একটু ইঙ্গিত আছে। জীমৃতবাহনের দায়ভাগ- 
গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, নারীর! প্রয়োজন হইলে সূতা কাটিয়া, 
ঠাত বুনিয়া অথবা অন্য কোনো শিল্পবর্ম করিয়। স্বামীদের উপার্জনে সাহায্য করিতেন, 
কখনো কখনে৷ অর্থলোভে প্ররোচিতা হইয়। স্ত্রীরা স্বাণীদের শ্রমিকের কাজ করিতে 
পাঠাইতেন। এ ব্যাপারে স্ত্রী রা নিয়োগবতাদের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণে দ্বিধাবোধ 
কারতেন না ! 

একটি মাত্র স্ত্রী গ্রহণই ছিল সমাজের সাধারণ নিয়ম ; সাধারণ লোকেরা তাহাই 
করিতেন । তবে, রাজরাজড়া, সামন্ত মহাসামন্তদের মধ্যে, আঁভজাত সমাজে, সম্পন্ন 
ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ একেবারে অপ্রচলিত ছিল না, এবং সপত্বীবদ্বেষও অজ্ঞাত 
ছিল না। দেবপালের মুঙ্গের-লিপিতে, মহীপালের ণগড়-লিপিতে সপত্রী 1ঘ্বেষের 
ইঙ্গিত আছে ; আবার কোনে। বোনে। লিপিতে স্বামী সমভাবে সকল স্ত্রীকেই ভাল- 
বাঁসতেছেন, সে-ইঙ্গতও আছে ( ঘোষরাবা 'লাঁপ )। প্রাচীন বাঙলার 'লাপমালায় 
বহুবিবাহের দৃষ্টান্ত সুপ্রচুর ; তবে একপত্রীত্বই যে সুখী পরিবারের আদর্শ তাহা স্পষ্টই 
স্বীকৃত হইয়াছে তৃতীয় 'গ্রহপালের আমগাছি-লাপিতে । 

প্রাচীন বাঙপায়ও বৈধব্যজীবন নারীজীবনের চরম আঁভশাপ বলিয়া বিবেচিত 
হইত। প্রথমই ঘৃচিয়। যাইত সীমস্তের ?স'দুর, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত প্রসাধন- 
তলংকার, সমস্ত সুখসগ্তোগ পাঁড়ত খাঁসয়া । সাধারণভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের অনান্র 
যেমন, প্রচীন বাঙলায়ও কনা বা স্ত্রী হিসাবে ছাড়া নারীদের ধনসম্পত্ডিতে কোনে বিধি 
বিধানগত ব্যান্তগত আঁধকার বা সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিলনা । কিন্তু স্মৃতিকার 
জীমৃত"াহন বিধান দিতেছেন, স্বামীর অবর্তমানে অপুণ্রক বিধব। স্ত্রী স্বামীর সমস্ত 
সম্পাত্ততে পূর্ণ অধিবারের দাবি করিতে পারেন। «ই প্রসঙ্গে জীমৃতবাহন অন্যান্য 
স্মৃতিকারদের বিরুদ্ধ মতামত সব লিপিবদ্ধ কাঁরয়াছেন, এবং যাঁহার। বিধান দিতেছেন যে, 
বিধবা স্ত্রী শুধু খোরাকপোষাকের দাবি ছাড়া আর কিছু ক্তে পারেন না, কিংবা মৃত 
স্বামীর ভ্রাতা এবং নিকট আত্মীয়বর্গের দাবি বিধবা স্ত্রীর দাবি অপেক্ষা আধকতর বিধি- 
সঙ্গত, ঠাহাদের বিধান সজোরে খওন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
অবশ্য একথা বলিয়াছেন, সম্পান্তি বিক্রয়, বন্ধক ব৷ দানে বিধবার কোনো আঁধকার নাই, 
এবং তান যাঁদ যথার্থ বৈধবা জীবন যাপন করেন তবেই স্বামীর সম্পতিতে তাহার 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকবে । 'বিধবাকে মৃতু! পর্যন্ত স্বামীগৃহে স্বামীর আমীর়স্বজনের 
দঙ্গে বাস করিতে হইবে, প্রসাধন-অলংকার িলাসারহীন সংযত জীবন যাপন করিতে 
হইবে, এবং স্বার্মীর পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থে যে-সব ক্রিয়াঝ্জানুঠানের বধান 
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আছে তাহ পালন কারতে হইবে । স্থামীগৃহে যাঁদ কোনো পুরুষ আত্মীয় ন৷ 
থাকেন তাহা হইলে মৃত্যু পর্যস্ত তাহাকে পিতৃগৃহে আসয়। বাস করিতে হইবে। 
প্রায়শ্চিন্ত প্রকরণ-গ্রস্থ মতে বিধবাদ্দের মৎস), মাংস প্রতাীতি যে কোনে রূপ উত্তেজক 
পদার্থভক্ষণ নাষদ্ধ ছিল; বৃহদ্ধর্মপূ্াণের বিধানও তাহাই । 'বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে 
বিধবাদের উপস্থিতি অমঙ্গলসূচক বলিয়া তখনও পরিগণিত হইত, এবং তাহারা 
সাধারণত উৎসব ও অন্যান্য মঙ্গলানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন না। স্বামীর 
চিতায় সহমরণে যাইবার জন্য ৩খনও ব্রাহ্মণ।সমাগ বিধবাদের উৎসাহিত করিহেন। 
বৃহদ্ব মপুরাণে বল৷ হইয়াছে, 'যেন্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যায় তিনি স্বামীকে গুরু 
পাপ হইতে উদ্ধার করেন। নারীর পক্ষে ইহার চেয়ে সাহস ও বীরত্বের কাজ আর 
বিছু নাই ; এই সহমরণের ফলেই স্ত্রী স্ব্ে গিয়া পূর্ণ এক মন্বত্তর স্বামীর সঙ্গে 
সহবাস করিতে পাবেন । স্বরমীর মৃত্যুর বহু পরেও একান্ত দ্বামীগতচিত্ত হইয়৷ স্ব্মীর 
কোনে। প্রিয় বস্তুব সঙ্গে এক অগ্রিতে প্রবেশ করিয়৷ যে বিধবা আত্মাহৃতি দিতে পারেন, 
তিনিও পৃধোন্তফল প্রাপ্ত হন।' বৃহদ্ধর্মপুরাণের এই উ্ত হইতে স্প্ই ধোঝা যায়, 
সতীদাহ ও সহমরণপ্রথা প্রাচীন বাংলার, অন্তত আ'দপবের শেষ দিকে অজ্ঞাত ছিলনা । 

নারীদের যৌনণুচিত ও সতীত্বের আদর্শ স্মাতকারেরা যথেষ্ট জোরের সঙ্গেই 
প্রচার করয়াছেন, সন্দেহ নাই ; সমাজের মোটামুটি আদর্শও তাহাই ছিল, এ-বিষয়েও 
সন্দেহের অবকাশ কম । তৎসত্বেও স্বীকার করিতেই হয়, বিভ্তবান্‌ নাগধর-সমাজে তাহার 
ব্যাতক্রমও কম ছিল না। আর, পল্লীসমাজের যে-স্তবে ব্রাহ্মণ আদর্শ পুরাপুরি ত্বীকৃত 
ছিল না, আদম কৌমগত সামাজিক আদর্শ ছিল বলবন্তর, সে-স্তরে যৌনজীবনের আদর্শই 
ছিল অন্য মাপের, রীতিনীতও ছিল অন্যত্র | হিন্দ্র-ব্রাঙ্গণ্য সমাজাদর্শদ্বারা তাহার 
বিচার চলিতে পারেনা । হাড়ি, ডোম, নিষাদ, শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল প্রভাতিদের বিবাহ 
ও যৌনজীবনের রীতিনীতি ও আদর্শ কি ছিল, তাহ তানিতে হইলে তাহা আকার 
সাওতাল, কোল, হো, মু প্রভাঁতদের ভিতর খুশীতে হইবে । ব্রাহ্গণ্য আদর্শ দ্বারা 
শাসিত সমাজেও আনচ্ছায় বণ্পূর্বক ধষিতা৷ নারী তখনকার দিনেও সমাজে পতিত বা 
সমাজচ্যুত বলিয়া গণা হইতেন না; িধিবন্ধ প্রায়শ্চিন্ত অনুষ্ঠানেই ঠাহার শুদ্ধি হইয়। 
যাইত, এ-সাক্ষ্য আমর! পাই ব্রক্মবৈবর্তপুরাণে । 'হন্দুসমাজের নিম্ন তম শুরে বিধবা- 
বিবাহও একে-বারে অপ্রচলিত ছিল না৷ বাঁলিয়াই মনে হয় । 

নাগর-সমাজের উচ্চকোটি স্তরের নারীরা লেখাপড়। 'শাখিতেন বলিয়া মনে হয়; 
পবনদূত কাব্যে নারীদের প্রেম প্র-্রচনার ইঙ্গিত আছে । নান! কলগাবিদ্যায় নিপুণতাও 
তাহাদের অর্জন করিতে হই, বিশেষ ভাবে নৃত্যগীতে । নট গাঙ্গো বা গাঙ্গোকের 
পুননবধূ বিদ্যুৎপ্রভা সম্বন্ধে সেক-শৃভোদয়ায় যে সুন্দর গল্পটি আছে তাহাই এই উত্তির 
সাক্ষা । জয়দেব-পত্ধী পদ্ধাবতীও নৃত্যগীতে সুদক্ষ। ছিলেন । 
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বাংস্যায়নের সাক্ষে। মনে হয়, প্রাচীন বাঙলার রাজান্তঃপুরের মেয়েরা স্বাধীনভাবে 
চলাফেরায় খুব অভ্যস্ত ছিলেন না; পর্দার আড়াল হইতে তাহার! অপরিচিত পুরুষদের 
সঙ্গে কথাবাা বালতেন। অগ্তঃপুরে অবমুষ্ঠনময়ীর জীবনই সমাজের উচ্চকোটি স্তরে 
সাধারণ নিয়ম ছিল বাঁলয়। মনে কারবার হেতু বিদ্যমান । লক্ষাণসেনের মাধাইনগর- 
লাপতে রাহ্থান্তঃপুরের সুম্পন্ট উপ্লেখ মাছে । কেশবসেনের হীৰলপুব-লিপিতে আছে, 
বঙল্লাল সেন তাহার 'বাঞ্গত শনুর রাঈলক্ষমীকে জঘ করিয়। আনিয়াছিলেন পান্কীতে বহন 
করিয়া । মনে হয়, সন্ত্রান্ত মহিলারা পথে ঘাটে যা য়াতকালে পথমার্ীদের দৃষ্টি হইতে 
[নিজেদের আড়াল করিয়াই চাঁলতেন । কেশবসেন সূপুরুষ ছিলেন ; ঠাহার ইদিলপুর 
1লাপতে দোঁখতেছি, 'তাঁন যখন রাজপথে বাঁহর হইতেন, পোঁরসীমীস্তনীরা সৌধ শিখরে 
উঠিম্না তাহার রূপ নিরীক্ষণ কারতেন € কিন্তু, পবনদূতে বিজয় পুরের মাহলাদের যে- 
বর্ণন। পাইতোছি তাহতে মনে হয়, তাহাদের আবণৃ্গনের বালাই খুব বেশি ছিলন। । 
সন্তাত্ত স্তরে যাহাই হউক, সমাজের যেস্তরে নারীদের, হাঠে-মাঠেঘাটে খাটিয়৷ জীবিকা 
ন্রাহ কারিতে হইত, নানা কাজে কর্মে শারীরক শ্রম করিতে হইত তাহাদের মধ্যে 
অবমুষ্ঠিত জীবনযাপনে কোনে। সুযোগই ছিপনা, প্রযোজনও 'হিননা, সে-আদর্শের প্রতি 
্রদ্ধাও ছিলন। । মধ্যাবত্ত কুলমাহলারা অব ্ঠন দিতেন; বস্তুত, অবযুঠন ছিল 
তাহাদের কুলমর্যাদা জ্ঞাপনের অন্যংম আঁভজ্ঞান। এই মধ্যবিত্ত কুলমাংলাদের 
জীবনচর্যার একট সুন্দরছাঁব রায় 'গিয়াছেন কাব লক্ষীধর । 


শিবোষদবগুষ্ঠিতং সংঅর্ঢুলজ্জানতং 
গতং চ পরিমন্থরং চরণকোচীলগ্নে দূশো ॥। 
বচঃ পরিিমিতং চ বন্মধূরমন্দমন্দাক্ষরং 
নিজং তাঁদিয়মঙ্গন। বদাতি নৃনগুচ্ৈঃ কুলমু ॥। 


অবগুষ্ঠিত শির স্বতই লঙ্জানত, গমন মন্থর দৃষ্টি পায়ে নিবন্ধ, বাক) পরিমিত এবং 
মৃদুমধুর-এই সব দ্বারা এই মহিল৷ যেন উচ্চত্বরে নিজের কুলমর্াদ। প্রকাশ 


করিতেছেন । 


বাংলার কবি উমাপতি-ধর বাঙালী নারীর সুন্দর একটি প্রাকৃত অথচ অনন্যসাধারণ 
ছবি আকিয়া রাখিয়। 'গিয়াছেন, এবং সদুত্তিকর্ণামৃতগ্রন্ছে তাহা উদ্ধৃত হইগলাছে। এই 
ছবিটি উদ্ধার করিয়াই এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করা যাইতে পারে । একবসন৷ 
পল্লীবাসিনী বাঙালী নারী বনের মধ্যে ঢুঁকয়াছেল ফুল আহরণের জন্য ; একটু উঁচুতে 
নাগালের বাহরে গাছের ডালে ফুল ফুঁটিয়া আছে, পায়ের আঙুলের উপর ভর 
দিয়া দাড়াইয়৷ বাহু উপরের দিকে তুিয়৷ সুন্দরী ফু পাড়িতেছেন ; নাঁচিন্ধদ 


দৈনান্দন জীবন ৬০৩ 


বসননুন্ত, একাদকের স্তন প্রকাশিত। সুন্দর অনবদ্য কাঝময়তায় উমাপাঁত-ধর ছাঁব 
আঁকিয়াছেন ঃ 


দুরোদ্িত বাহুমূলাবলসঙ্চীন প্রবাশ স্তনা- 
ভোগব্যয়ত মধ্যলম্িবসনানিরু্ত নাভহদা । 
আকৃষ্টোজ্বিত-পুষ্প মঞ্জরিরজ: পাঠাব-দ্ধেক্ষনা 
চিন্বত্যাঃ কসুমং ধিনোতি সুদূশঃ পাদাগ্র দৃস্থা তনুঃ || 


একাদশ অধ্যায়ের পাঠ পঞ্জী 


এমন কোনও একক উৎসের খবর আমার জানা নেই, যেখানে ইতিহাসের কোনও 
পরববিশেষে প্রাচীন বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের কোনও মোটামুটি সম্পূর্ণ চিত ও প্রকৃতি 
ধরা পড়ে । মূল গ্রন্থে যে-চিন্রাঃ তুলে ধর৷ হয়েছে তার উৎস নানা গ্রন্থে নান৷ লিপিতে 
ইতস্তত প্রাচীন তথ্যাদ ; সে সব তথ্যের সঙ্গে সঙ্গেই প্ুন্যেকটির উৎস ও কাল উল্লেখ 
করা হয়েছে । 'লিপিগুলির তাঁলক। পারাশষ্ট “খ"-তে পাওয়া যাবে । আর, যে- 
সব প্রাচীন গ্রন্থাদ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার মধ্যে প্রধান প্রধান হচ্ছে 
কলহনের রাজতরাঙ্গণী, সোঁটিলোর অর্থশান্ত্রমূ চর্যাগী:ত, জীমৃতবাহনের কাল বিবেক, 
দায়ভাগ ও পিতৃদায়ত, ধোয়ীর পবনদূতম, প্রাকৃতপৈঙ্গল, বাংস্যায়নের কামসূতম, 
বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, ব্রহ্মবৈবঙপুরান, ভবদেব ভট্ের প্রায়শ্চিন্ত প্রকরণ ও কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতিতে 
ভরতমুনির নাট/শান্ত্র, রাজশেখরের কাবামীমাংসা, শ্রীধরদাসের সধান্ত কর্ণামৃত' শ্রীহ্ষের 
নৈষধচরিত, সন্ধ্যাকঃনন্দীর রামচরিত, ক্ষেমেন্দ্রের দশোপদেশ প্রভীতি। 

আধুনিক কয়েকটি বাঙলা ও ইংরেজি বই ও নিবন্ধ আমার কাজে লেগেছে; তার 
একটি সংক্ষিপ্ত তালিক। নিচে দেওয়া হচ্ছে। 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধ গান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য পারষং, 
১ম সং; শশিভূষণ দাশগুপ্ত, চর্যাগীতিতে বাঙ্গালী সমাঙ্গ (2), বিশ্বভারতাঁ পল্রিকা, 
১৩৫৪; সৃকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাগালী' বিশ্বাবদযা সংগ্রহ গ্রন্থমালা, 'বিশ্ব- 
ভারতী; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ; 988০11, 779০০ 
0011017018১ 1৬126611815 01 2. 0110109] 916101) 01 016 736155911 (52158098089, 
09109169, -0771501510 7 01810052105 78001098005 ৬/০1090 ঠা) 006 
68119 10501110175 ০01 3910£915 23. 05 [৪৬ 15991901115 ৬০1১ 1190. 
243 7) 1080908 [01019151695 71156019017 7391786819 ৬০]. [9 18০০8, 15. 
907). 01180. 50৮. ১ 10119517101. বৈ. 6৯০85801005 9 7১817210015 & ৬ 
1%10171011 110. 55; 118218 1২, 0.১ 9৮/1995 11) 009 7১0121710 1২600109 ০ 
1100 11165 200 0815001)5 ; 1098008১ 1940 ) 1321009,01121101975 1 ও 
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দাশ অধ্যায় 
ধমকম 2 ধ্যান-ধারণ! 
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প্রাচীন বাঙালীর ধর্মকর্মগণও জীবনেব সুস্প্ট একটি চিন্রবচনা দুবৃহ । স্বভাবওই 
ধর্মকর্মগত মানস-জীবন ব্যবহারিক জীবন অপেক্ষা অনেক বোঁশ জাঁটল। তাহার 
উপর, বর্ণ, শ্রেণী ও কোমাবন্যন্ত সমাজে সে-জীবন জাটিলতব হইতে বাধ্য । ধর্মকর্ম 
ভাবনা ও সংস্কার বর্ণ, শ্রেণী ও কোমভেদে পৃথক ; একই কালে একই বিশ্বাস বা 
একই পৃক্জ। ইত্যাদির বৃূপ সমাজেব সকল স্ব এক নয়, 'বাঙ্ল্নকালে বিভিন্ন দেশখণ্ডে 
তে নয়ই। তা ছাড়া, নূতন কোনো বিশ্বাস ব৷ সংস্কার ব৷ পৃ্ানুষ্ঠান ইত্যাদ সমাজে 
সহস। প্রচার লাভ করেন। ; ভাহার প্রতে কটির পশ্চাণ বহুদিনের ধ্যান ও ধারণা, 
অভ্যাস ও সংস্কাব লুকানে। থাকে, এবং সমাডের ভিতবে ও বাহিরে নানা গোষ্ঠী, 
নানা স্তর, নানা কোমের ভ্ত-বিশ্বাস-পৃজাচাব প্রভঁতর যোগাযোগের একটা সুদীর্ঘ 
ইতিহাসও আত্মগোপন কাঁরয়া৷ থাকে; কালে ঝালে সেই হীতহাস 'বিবতিত হইয়া 
সমসাময়িক কালের রূপ গ্রহণ করে মানত, এবং তাহাও একান্তই সমসাময়িক সমাজ- 
ভাবনা ও চেতনানুষায়ী, সমসাময়িক সামাজিক শ্রেণী ও স্তর বিশেষ অনুযায়ী । কোনো 
শ্রেণীগত বা কোমগত বিশ্বাস বা সংস্কারই আবার একান্তভাবে সেই শ্রেণী বা কোমের 
মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ হইয়।৷ থাকে না , অন্যান্য শ্রেণী ও কোম, স্তর ও উপস্তরের সঙ্গে 
পরস্পর যোগাযোগের ফলে এবং সেই যোগাযোগের শক্তি ও পাঁরমাণ অনুযায়ী এক 
শ্রেণী ও কোমের, স্তর ও অংশের ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস, অনুষ্ঠান প্রভৃতি অন্য শ্রেণী ও 
কোমে, স্তব ও অংশে সঞ্টারিত হয়, এবং দত বা দীর্ঘ মলন বিরোধের ভিতর 'দিয়। 
অনবরতই নৃদ্ভন নৃতন ধ্যান-ধারণ, ভম্তি-বিশ্বাস, অনুষ্ঠানউপাচার প্রতৃতি সৃষ্টি লাভ 
করিতে থাকে । যেশ্রেণী বা কোমের আত্মিক ও ব্যবহারিক শান্ত বেশি সেই শ্রেণী 
বা কোমের ধর্সকর্গত জীবন আঁধকতর সক্রিয়, এবং তাহারা যেমন অন্য শ্রেণী ও 
কোমের ধর্মকর্মগত জীবনকে বেশি প্রভাবান্বিত করে, তেমনই নিঙ্জেরাও সে-জীবন দ্বারা 
বোশ প্রভাবিত হয়। অনেক সময় দেখা যায়, দুইই একই সঙ্গে সমান গাঁততেই 
চলে এবং সমঙ্বয় চলিতে থাকে স্থুল লোকচক্ষুর আড়ালে একট। জে সমন্বয়ের দিকেই 
সমানেই চলিতে থাকে । 


লমন্বর 


ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই সমন্বয়ের গতিপ্রকাতি সমাজবিজ্ঞানীর চোথে বহুদিন 
ধরা পাড়য়াছে এবং ভারতীয় সাংস্কাতিক জনতত্ব ও সমাজতত্বের আলাপ-আলোচনা যত 


৬০৬ বাঙালীর ইতিহাস 


অগ্রসর হইতেছে ততই আমরা স্পট জানিতেছি, আজ আমর! যাকে 'হন্দ্র ধর্মকর্মসাধনা 
বলিয়৷ দেখি, বা যাহাকে আর্য-্রাহ্মণ। সাধনা বাঁলয়৷ জান তাহা! একদিকে আর্য ও 
অন্যাদকে প্রাক্-আর্ধ বা অনার্ধ ধর্মবর্মসাধনার সমান্ত রূপ মাত। অরণ্চারী "হিং 
উলঙ্গ অর্ধমানবের বোম হইতে আরস্ত কিয় কত শ্রেণী, কত স্তর, কত দেশখণ্রে 
মানুষের ধর্মবর্মসাধনা যে এই চলমান্‌ আর্ধ-্রাঙ্মণ্য ম্রোতপ্রবাহে তাহাদের ক্ষীণ ও 
বেগবান্‌ প্রবাহ মিশাইয়াছে তাহার ইয়ন্। নাই । বস্তুত, আর্য-্রান্গণ্য সাধনায় যথার্থ 
আর্ধপ্রবাহ মূলত ক্ষণ, ক্রমে ক্রমে কালে কালে নান৷ বাচন্র সংস্কৃতি সে-প্রবাহে সমান্বত 
হওয়ার ফলে আজ সে-প্রবাহ প্রশস্ত ও বেগবান । সচেতন সব্রিয়তায় সমন্বয়ের এই 
কাজটির নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন আর্ধুরাহ্মণ্য ব বৌদ্ধ নায়কেরা, একথা যেমন 
সত্য প্রতো/ক ক্ষেত্রে প্রাথামক বিরোধটাও তাহাদের দিক হইতেই দেখ৷ দিয়াছিল, এ-কথাও 
তেমন সত্য। বিস্তু, প্রাথমিক বিরোধের পর দ্বীকৃতি যখন অনিবার্য হইয়া উ ঠল তখন 
সমন্বয়ের গাঁতি ও প্রকৃতি নির্ধারণের নায়কত্ব তাহারা অস্বীকার করেন নাই । অন্য দিকে, 
প্রাবৃ-আর্য বা অনার্য আদিবাসীরা যে বিনা বাধায় বা বিনা বিরোধে আর্য বৌদ্ধ বা 
ব্রাহ্মণ ধর্মবর্মের আদর্শ বা অনুষ্ঠান ইত্যাদ গ্রহণ কারয়াছিলেন ব চলমান প্রবাহে 
নিজেদের ধারা মিশাইয়াছিলেন, তাহাও নয়। জৈব প্রকাতিই হইতেছে সেই জানিস 
যাহ। নি.জর বিশ্বাস ও সংস্কারকে আঁবড়াইয়। ধরিয়া রাখা ; চলমান আর্প্রবাহে স্বীকৃতি 
লাণরে পরও বহু বিশাস বহু সংস্কার বহু আচারানুষ্ঠান এই জৈব প্রকৃতির বশেই নিজেদের 
বাচাইয়। রাখিয়াছল। কালে কালে ব্লমে ক্রমে তাহার কিছু কিছু চলমান প্রবাহে 
দ্বীকৃতিলাঙ করিয়া তাহার অঙ্গীভূত হইয়৷ গিয়াছে, হয় আঁবকৃত ন৷ হয় বিবতিত রূপে । 
অবান্তর হইলেও উল্লেখ করা প্রয়োজন, আর্ধ-অনার্ধের এই সমন্বয় ক্রিয়। আজও চলিতেছে, 
আর্ব-্রান্মণ্য ধর্মকর্ম আজও লোকায়৩ অনার্য ধর্মকর্মের অনেক আচারানুষ্ঠান, দেবদেবা 
ধীরে ধীরে নিজের কুক্ষিগত কাঁরতেছে, কোথাও তাহাদের চেহারার আমূল পরিবর্তন 
করিয়া, কোথাও একেবার আঁবকৃত রূপে । বাংলাদেশে মোটামুটি খ্রীষ্টোততর পণ্চম-যষ্ঠ- 
সপ্তম শতকে আর্ধধর্মের প্রবাহ প্রবলতব হওয়ার সময় হইতেই সদ্যোন্ত সমন্বয় ক্রিয়া 
চলতে আরভ্ত করে; মধ্যযুগে এই সমন্বয়-সাধন। সামাঁঞ্জক চেতনার অনস্তভূর্তি হয় 
এবং আজও ত৷ চলিতেছে লোবচচ্ষুর অগোচরে । 

বাঙালীর ইতিহাসের আদিপবে এই সমন্বয় সাক্ষ্য খুব বেশি উপস্থিত নাই, 
বিস্তু তখনকার 'দনের বাঙালী সমাজে ও বাংলা সংস্কৃতিতে এর চেয়ে বড় সত্য কমই 
আছে। বস্তুত, বাঙালীর ধর্মকর্মের গোড়াকার হীতহাস হইতেছে রার-পুও:-বঙ্গ প্রভৃতি 
বাভল্ন জনপদগুলির অসংখ্য জন ও কোমের, এক কথায় বাংলার আদিবাসিদেরই প্জা, 
আচার, অনুষ্ঠান, ভয় বিশ্বাস, সংস্কাস প্রসার ইতিহাস । শুধু বাঙালীরই ব৷ বালি কেন, 
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'আর্যপূর্ব ও আর্ধেতর ধর্ম 


ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোবদের ধর্মকর্ম সম্বন্ধে একথা সত্য। এ-তথ্য 
মর্বজনস্বীকৃত যে, আর্-ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, ওন ইত্যাদ সম্প্রদায়ের ধর্মবর্ম, শ্রান্ধ, 'বিবাহ, 
জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস সংস্থার ও আচারাণ্ষ্ঠান, নান। দেবদেবীর রুপ ও 
কপ্পনা, আহার-বহারের ছোয়াছুশয় অনেক 'বিছুই আমর সেই আদিব।সাঁদের নিকট 
হইতেই আত্মসাৎ করিয়াছি । বিশেষভাবে, 'হন্দুর জল্মান্তরঝাদ, পরলোক সম্বন্ধে ধারণা, 
প্রেততত্ব, পিতৃতর্পণ, পিগুদান, শ্রাদ্ধাদ সংক্রান্ত অনেক অনুষ্ঠান, আভ্যুদয়িক ইত্যাদি 
সমন্তই আমাদেরই প্রাতিবাসীর এবং আমাদের অনেকেরই রন্তপ্রোতে বহমান সেই 
আঁদবাসী রন্তের দান। হিন্দুর ধর্মকর্মের গোড়ায় এ কথাটা না জানিলে অনেকখানিই 
অঙ্গানা থাকিয়া যায় । 

বাঙালীর ইতিহাস বলিতে বসিয়৷ বাংলার কথাই বিশেষভাবে বলি ; সমস্ত ভারতবর্ষে 
ছড়াইয়৷ পাঁড়য়া লা নাই। গগ্থারস্তে এক অধ্যায়ে বলিয়াছি, ভারতীয় আদিব। সিরা, 
শন্মান্য দেশের অনেক আদিবাঁসদের মতে, বিশেষ বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফল, ফুল, 
পশু: পক্ষী, বিশেষ বিশেষ স্থান ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া পূজা করিত; 
এখনও খাসিয়া, মুওা, সাওতাল, রাজব শী, বুনো, শবর ইত্যাদি কোমের লোকের৷ তাহাই 
করিয়া থাকে । বাংলাদেশে 'হন্দু-ন্াঙ্গণ্য সমাজের মেয়েদের মধ্যে, বিশেষত পাড়াগীয়ে, 
গাছপ্জা এখনো বহুল প্রচলিত, বিশেষভাবে তুলসী গাছ, সেওড়া গাছ ও বটগাছ । 
অনেক প্জায় ও ব্রতোংসবে গাছের একট। ডাল আনিয়। পুণতয়া দেওয়৷ হয়, এবং 
ব্রা্মণাধর্মস্বীকৃত দেবদেবীর সঙ্গে সেই গাছটিরও পূজা হয়। আমাদের সমস্ত শুভানুষ্ঠানে 
যে আম্রপল্লবের ঘরের প্রয়োজন হয়, যে-কলাবৌর পুজা হয়, অনেক ব্রতে যে ধানের 
ছড়ার প্রয়োজন হয়, এ-সমন্তই সেই আঁদবাসিদের ধর্মবর্মানুষ্ঠানের এবং বিশ্বাস ও 
ধারণার স্থতি বহন বরে । একটু লক্ষ্য কারলেই দেখ যায়, এই সব ধারণা, বিশ্বাস ও 
অনুষ্ঠান আদিম কীষি ও গ্রামীণ সমাজের গাছ-পাথর পূজা, প্রজনন শন্তির পৃজা, পশুপক্ষীর 
প্জ। প্রভাতির স্মৃতি বহন করে । বিশেষ বিশেষ ফলমূল সম্বন্ধে আমাদের সমাজে যে 
সব 'বাধানষেধ প্রচাঁলত, যে সব ফলমূল-যেমন আক, চাল-কুমড় কল! ইত্যাদি-_ 
আমাদের পৃজার্চনায় উৎসগ কর৷ হয়, আমাদের মধ্যে যে নবান্ন উৎসব এবং আনুস!গিক 
অনুষ্ঠান প্রচলিত, আমাদের থরের মেয়েরা যে সব ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি করিয়া থাকে, 
বনতুত, আমাদের দৈনচ্দিন অনেক আচারানুষ্ঠানই বাংলার আদিমতম জন ও কোমদের 
ধর্যাবস্থাস ও আচারামুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। আমাদের নানা আচারানুষ্ঠানে, ধর্ম, সমাজ 
€ স্থাংস্কাতিক অনুষ্ঠানে আজও ধান, বানের গুচ্ছ, ধানদুবার আশীবাদ, কলা, হলুদ, 
সুপারি, পান, নারকেল, সিন্দুর, কলাগাছ, ধট, ঘটের উপর আঁক। প্রতীক চিহ নান! 
প্রকার আলপনা, গোবয়, কাঁড়, প্রন্ৃতি অনেকখানি গ্থান জুড়িয়া আছে। বন্ধুত, 
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আমাদের আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে যাহা কিছু শিল্প-সুষমাময় তাহার অনেবখানিই এই 
আদিবাসিদের সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে জা$ত। বা.লাদেশে, বিশেষভাবে পূর্ব-বাংলায়, 
এক বিবাহ-ব্যাপারেই পানাখিলি, গান্রহপিদ্রা, গুটিখেলা, ধান ও কাঁড়র স্ত্রী আচার, খৈ 
ছড়ানো লক্মীর ঝশাঁপি স্থাপনা, দাঁধমঙ্গল প্রভৃতি সমস্তই আদবাসিদের দান বলিয়। 
অনুমিত । বস্তুত, বিবাহ-ব্যাপারে সম্প্রদান, যজ্জ, এবং সপ্তপদী অর্থাৎ মন্ত্র অংশ ছাড়া 
আর সবটাই অবৈদিক, অস্মত ও অন্রাঙ্মণ্য। অন্যান্য অনেক ব্যাপারেও তাই । 
পূদ্গা্চনার মধ্যে ঘটলক্শীর পূজা, যণ্ঠীপৃভ।, মনসাপৃজা, লিঙ্গ-যোনী পূজা, শ্মশান-শিব ও 
ভৈরবের পৃজা, শ্বশান-কালী পূজ৷ প্রভৃতির প্রায় সব বা আঁধকাংশই মূলত এই সব 
আঁদবাসদের ধর্মকর্মানুষ্ঠান হইতেই আমরা গ্রহণ করিয়াছি, অল্পবিস্তর রূপান্তর ও 
ভাবাস্তর ঘটাইয়৷ । এই সব আচারানুষ্ঠানের প্রত্যেকটির সুবিস্তত বিশ্লেষণ এবং ইহাদের 
রহস্য উদঘা*ন আমাদের সাংস্কীতক্ জনতুত্বের আলোচনা-গবেষণার বর্তমান অবস্থায় সন্তব 
নয়; মাত্র দুই চাঁরাঁট আচারানুঠানের আীবনেতিহাস আমরা জানি, যেমন চড়কপ্জা, 
হোলী, য্ঠীপ্জা, চ্জী-দুর্গ-কালী প্রভৃতি মাতৃকাতন্ত্রের পৃজা, মনসাপ্জা, পৌষপার্বন, নবান্ন 
উৎসব ইত্যাদি । আগেও বলিয়াছি, এবং একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, এই সব 
আচারানুষ্ঠানের অনেকগু'লিই মূলত গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের পুধানতম ও আদিমতম 
ভয়-বিস্ময়-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত । সকল কথা বলিবার বা আলোচনা-গবেষণার স্থান 
ও সুযোগ এই গ্রন্থ নয়, উপায়ও নাই; তবু ইঙ্গিতটুকু ধারয়৷ না দলে বাঙালীর ধর্ম- 
কর্মানুষ্ঠানের গোড়ার কথ।টি, তাহার অস্তনিহিত অর্থাট বুঝা যাইবেনা । 
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এই ইঙ্গিত ধরিবার উপাদান উপকরণ সুপ্রচুর, এবং তাহা বাঙলার সবন্ন পথে ঘাটে, 
বাঙালীর জীবনচর্যার নানাক্ষেত্রে ইতস্তত ছংইয়৷ আছে । সাংস্কাতিক জনততু লইয়। যাহার! 
আলোচনা-গনেষণ। ইত্যাদ করিয়া থাকেন তাহার। এ-সন্বন্ধে কিছু ৷ সচেতন, কিন্তু অতাস্ত 
ক্ষোভ ও দুঃখের বষয়, আমাদের এীতিহাঁসিকেরা ইতিহাসের দিক হইতে এই সব হীঙ্গত 
ফুটাইবার প্রয়োজনীয়আ আজও খুব স্বীকার করেন না। প্রত্নতাত্বিক গবেষণায় জরীপ ও 
অনুসন্ধান যে-ভাবে হইয়। থাকে, এক্ষেত্রে আজও তাহার সূরপ্রাতই হয় নাই। অথচ, 
বহৃ্দন আগে বহুভাবে রবীন্দ্রনাথ এ-সম্বন্ধে আমাদের সজাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
এবং ঠাহারই প্রেরণায় কিছু কিছু কাজও কেহ কেহ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সে-কাজ জন- 
বজ্ঞানসম্মত উপায়ে করা হয় নাই বলিয়। তাহা আগ্ও যথার্থ ফলপ্রসৃও হয় নাই । 
অথচ, আজিকার দিনে কিংবা আদ ও মধ্যযুগে ভদ্', উচ্চস্তরের বাঙালী জীবনে 
যে ধর্নকর্মানুষ্ঠানের প্রচলন আমরা দোখ ও যাহাকে আমরা বাগালীর ধর্মকর্ম-জীবনের 
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বিশিষ্কতুম ও প্রধানতম রূপ বলিয়। জানি, অর্থাং বিষু, শিব, সূর্য, দেবী, গণেশ, অসংখ্য 
বোদ্ধ, জৈন, শৈব ও তান্ত্রিক বিচ দেবদেরী লইয়া আমাদের যে ধর্সবর্মের জীবন 
তাহা একান্তই আর্ধ ব্রা্গণা-বৌদ্ধ-জৈন-তাস্ট্িক ধর্মবর্মের চন্দলানুলেপনমান্ন এবং তাহা, 
সংস্কৃতির গভীরতা ও ব/াপকতার দিক্‌ হইতে, একান্তই মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ । 
যে ধর্নকর্মময় সাংস্কাতিক জীবন বাঙালীর জীবনের গভীরে বিস্তৃত, যে-জীবন নগরের 
সীমা আতিক্রম করিয়া গ্রামে কুচীরের কোনে, চাষীর মাঠে, গৃহচ্ছের আঙিনায়, ফসলের 
ক্ষেতে, গ্রাম্য সমাজের চণীমণ্ডপে, বারোয়াঞ্গী তলায়, নদীর পাচ়ে বটের ছায়ায়, জনহীন 
শ্মশানে অন্ধকার অরণ্যে, নৃত্য-সঙ্গীত-পৃূজা-আরাধনার বিচিত্র আনন্দে, দুঃখ-শোক মৃত্যু 
[বিচিত্র লীলায় বিস্তৃত, সেই ধর্মবর্মময় সংস্কৃতি আর্ধ-মনের, আর্য ব্রাহ্মণা-বৌদ্ধ-জৈন-তান্ত্রক 
ধর্মকর্মের সাধনা ও অনুষ্ঠানের নীচে চাপা পড়িয়া আছে । এই চাপা পড়ার ফলে কোথাও 
কোথাও সেই জীবনের কণ্ঠ ও শ্বাসরোধে একেবারে মরিয়া গিয়াছে, তাহার নিশ্রাণ 
কঙ্কাল শুধু বর্তমান , কোথাও কোথাও উপরের শুরের চক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া 
এখন বাচিয়া আছে--নিশীথ অন্ধকারে লোকালয় অতিক্রম করিয়া ভয়কম্পিত হৃদয়ে সুদীর্ঘ 
সঞ্কটময় পথ ধারয়। নদীর ধারে বা প্রান্তরের সীমান্তে শ্বশানের ধারে গিয়। লোবালয়েরই 
লোক সেই সংস্কৃতির পাদমূলে একট প্রদীপ জ্বালাইয়। তেমনই নিভৃতে গোপনে 
1ফরিয়া আসে । আবার কোথাও কোথাও নিজেরই প্রাণশন্তর ভ্োবে সে তাহার নিজের 
একটু স্থান করিয়। লইয়াছে আর্য ধর্মবর্মের একটি প্রান্তে ; আবার অন্যত্র হয়তো প্রাণশপ্তির 
প্রাবল্যে আর্য ধর্মকর্মের ভাব ও রূপ উভয়ই 1দয়াছে বদলাইয়।' এই বুদ্ধ ও মৃত, মরণোন্মুথ 
অথবা চলমান ধর্মকর্ম স্রোতের সকল চিহ তুলিয়া ধারবার উপায় এখানে নাই ; দুই 
চারিটি ইঙ্গিত তুলিয়। ধরা চলে মাু। 

বাংলাদেশে পল্লীগ্রামের কীষজীবনের সঙ্গে ধাহারা পর্দিচিত তাহার জানেন, মাঠে 
হল চালনার প্রথম দিনে, বীজ ছড়াইবার, শলিধান বুনিবার, ফসল কাটিবার বা ঘরে 
গোলায় তুলিবার আগে নান৷ প্রকারের আচারানুষ্ঠান বাংলার নান জায়গার আজও 
প্রচলিত। এই প্রতোকটি অনুষ্ঠানই বিচি শিল্পসুষমায় এবং জীবনের সুসম আনন্দে 
মাওত ; কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, ইহার একটিতেও সাধারণত শোনে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের 
প্রয়োজন হয়না । জাতিবর্ণ নিধিশেষে দকলেই এই সব পজজানুষ্ঠানের আঁধকা শী । নবান্ন 
উৎসব বা নৃতন গাছের বা নৃতন খ্তুর প্রথম ফল ও ফসলকে কেন্দ্র কিয় যে সব 
প্জানুষ্ঠান আমাদের মধ্যে প্রচপিত তাহার মুলেও একই চিন্তধর্মের একই বিশি্ট প্রক্াত 
সক্রিয় / শুধু কৃষিজীবনকে আশ্রয় করিয়াই নয়, শিপ্পজীবনেও দেখা যায়, বিশেষ 
বিশেষ দিনে কামারের হাপর, কুমোরের চাক', ঠাতীর ঠাত, ঢাষর লাগল, ছুতোর- 
রাজামস্ত্রীর কার্যকর গ্রভাতিকে আশ্রর কাঁরিয়া এক ধরনের ধর্মকর্মানুষ্ঠান আজও প্রচলিত : 
ভাহারই কিছুট। আধীকৃত সংস্কৃতরুপ আমরা বিশ্বকর্মাপূজার মধে প্রত্যক্ষ করি । কিন্তু 
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মূলত এই ধরনের প্জাচারেও ব্রাহ্ধণ-পুরোহিতের কোনে। প্রয়োজন হয় না। উৎপাদন 
যন্ত্রে এই গৃজাচারের সঙ্গে আদিবাসিদের প্রজনন শন্তির পৃজাচারের সম্বন্ধ অত্যন্ত 
ধনিষ্ঠ। যাহাই হউক, এই সব গ্রাম্য কৃষি ও কারুজীবনের পৃজাচারকে কেন্দ্র করিয্নাই 
বাঙালীর ধর্মকর্মময় জীবনের অনেক সৃষ্টির আনন্দ ও উদ্যোগ, শিষ্পময় জীবনের অনেক 
মাধুর্য ও সৌন্দর্য, এই সব আচারানুষ্ঠানের অনেক আবহ ও উপচার আমাদের 'ভদ্রস্তরের 
আর্ধ-রান্মণ্য ধর্মকর্মের সঙ্গে অত্যস্ত ঘনিষ্ঠভাবে অনুস্যুত হইয়৷ 'গিয়াছে। 


গ্রম- দত 

অনেকে নিশ্চয়ই জানেন, বাঙলার পা,াগীয়ে সর্ধঘই গ্রামের বাঁহরে জনপদসীমার 
বাহিরে 'থান' বা “স্থান বলিয়। একটা জায়গ! নিদিষ্ট থাকে ; কোথাও কোথাও এই 
'থান' উদ্মন্ত আকাশের নীচে বা গাছের ছায়ায় ; কোথাও কোথাও গ্রামবাসীরা তাহার 
উপর একট আচ্ছাপনও গড়িয়ে দেয়। এই 'থান' বা ম্থানে_সংস্কৃতরূপে দেবস্থান বা 
দেওান_মুতিরূপী থোনে। দেবত৷ অধিষ্ঠিত কোথাও থাকেন, কোথাও থাকেন না, 'কন্ত 
থাকুন বা না-ই থককুন, সই তান পশু ও পক্ষী বাঁ গ্রহণ কাঁরয়৷ থাকেন। গ্রামবাসীর 
হার নামে 'মানৎ' করিয়া থাকেন, তাহাকে ভয়ভান্তি করেন, এবং যথারীতি ঠাহাকে 
তুষ্ট রাখার চেষ্টাও করেন সকলেই, কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, গ্রামের ভিতরে বা 
লোকালয়ে ডাহার কোনো স্থান নাই । 'গ্রাম-দেবতা' সর্ব একই নামে বা একই রূপে 
পারচিত নহেন ; সাশ্প্রাতক বাঙসায় কোথাও তিনি কালী, কোথাও ভৈরব ব৷ ভৈরবী, 
কোথাও বদদৃর্থী ঝ৷ চণী, কোথা বা অন্য কোনো স্থানীয় নামে পরিচিত। কিন্তু যে 
নামেই পাঁরাঁচিত তিনি হউন, পুরুষ ঝা প্রকৃতি-তগ্ত্ররেই হউন, সংশয় নাই যে, সবই 
তিনি প্রাক-আর্য আদম গ্রামগোষ্ঠীর ভয়-ভান্তর দেবতা । আদিবাসীদের এই সব গ্রাম্য 
দেবতাদের প্রাতি আর্-র্রাহ্মণ্য সংস্কাতি খুব শ্রাদ্ধতাঁচত্ত ছিল না। ব্রাঙ্গণ্য বিধানে গ্রাম্য 
দেবতার পুঁজ নিধিদ্ধ, মনু তো বারবার এই সব দেবতার পূজারীদের পতিত্ই 
বলিয়াছেন। কিন্তু কোনে! বিধান, কোনো 'বিধিনিষেধই ইহাদের গৃজ। ঠেকাইয়া 
রাখিতে আজও পারে না, আগেও পারে নাই। ইহাদের কেহ কেহ ক্রমশ ধাঁরে ধারে 
রামমণ্য সমান্জ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়৷বরাগণ্য ধর্মকর্মে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। এমনও বিচি 
নয়। শীতলা, মনসা, বনদুর্খী, যী, নানাপ্রকারের চণ্ডী, নরমুগমালিনী শ্গশানচারী 
কালী, শাশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাঙগুলী প্রভাতি অনার্য গ্রাম্য দেবদেবীরী এইভাবেই 
্রান্ধণ। ও বৌদ্ধ ধর্মকর্মে স্বীকাঁত লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; দুই চারি ক্ষেত্র 
তাহার কিছু কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়। পরে তাহা বলিতেছি। 
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খবিজ। প্জ। 

প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মকর্মানুঠানের সঙ্গে যাহারা পারচিত তাহার৷ জানেন, গরুড়ধ্বজা, 
মীনধবজা, ইন্দ্রধবজা, ময়ূরধ্বজা, কপিধ্বজা প্রভৃতি নানাপ্রকারের ধ্বজাপৃজা ও উৎসব 
এক সময় আমাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল । প্রাচীন বাঙলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম ছিল 
না; এঁতিহাসিক প্রমাণও কিছু কিছু আছে । শনুধ্বজা বা ইন্দ্রধবজের পৃজা যে একাদশ 
শতকের আগে প্রচলিত ছিল তাহার গুমাণ তো৷ গোবর্ধন আচার্যই রাখিয়।৷ গিয়াছেন। 
শন্যোথান বা শনুধবজ। পৃঙ্জার কথা জীমৃতবাহনের কালা ববেক-গ্রন্থেও পাওয়। যায় । তাহা 
ছাড়া, তাম্রধ্বজ, মযূরধ্বজ, হংসধবঞ্জ প্রভৃতি নাম প্রাচীন কালের রাজ-রাজড়ার ভিতর 
একেবারে অপ্রতুল নয়। এক এক কোম বা গোষ্ঠীর এক এক পশু বা পক্ষী- 
লাঞ্ছিত ধবজা ; সেই ধ্বজার পৃজাই বিশেষ গোষ্ঠীর বিশিষ্ট কোমগত প্জা এবং 
তাহাই ঠাহাদের পারচয় ; সেই কোমের 'ধিনি নায়ক বিশেষ বিশেষ লাঞ্ছন অনুযায়ী 
তাহার লাম তাম্রধবজ, ময়ূরধব প্র, ব৷ হংসধ্বজ । এই ধরনের পশু বা পক্ষীলাঞ্থিত পতাকার 
প্জা আদিম পশুপক্ষী হইতেই উদ্ভূত ; বহু পরবর্তী ত্রাঙ্মণ্য পৌরাণিক .দবদেবীর রূপ- 
কল্পনায় তাহা পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় নাই । প্রমাণ, আমাদের বাল্ব দেবদেবীর 
বাহন, দেবীর বাহন সিংহ, কাতিকের বাহন ময়ূর, বিষ্ুর বাহন গনুড়, শিবের বাহন 
নন্দী, লক্ষীর বাহন পেচক, সরস্বতীর বাহন হংস, শ্রচ্জার বাহন হংস, গঙ্গার বাহন মকর, 
যগুনার বাহন কৃর্ম, সমস্তই সেই আদিম পশুপক্ষী পূজার অবশেষ । আদিম কোমগত 
পূজার উপর ভ্রান্মণ্য দেবদেবীর সঙ্গে এই সব পশুপক্ষীরাও আজও আমাদের প্জা লাভ 
করে, সন্দেহ কি? দেবদেবীর মৃর্তিপৃঞ্জার সঙ্গে এই সব ধ্বজাপৃজার প্রচলন সুপ্রাচীন । 
দেবী বা মচ্দিরের সম্মুখে শুষ্ের উপর ব৷ মান্দিরের চূড়ায় উদ্ভীয়মান ধ্বজা বা 
কেতনের পৃ্জ, খ্রীষ্টপ্ৰ প্রথম শতক বেশনগরের মমোচ্দবাশোর, মধ্যভারত) সেই গরুড়ধ্বজ, 
তালধ্বজ মকরকেতন প্রভৃতির পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া আজিকার চড়ক পূজা, ধর্মপূজা, 
অশ্ব ও অন্যান্য বৃক্ষপ্জ৷ পর্যস্ত সর্ধ্ই বর্তমান । সাওতাল, মুড, খাসিয়া, রাজবংশী, 
গারো প্রস্ভীতি আঁদবাসী কোম. এবং বাঙালীর তথাকাঁথত অন্তাজ ব৷ নিম্ন্তরের জন- 
সাধারণের মধ্যে কোন ধর্মকর্ম ধবজা এবং ধ্বজাপৃজ। ছাড়! অনুষ্ঠিতই হয় না প্রায় বলা 
চলে। সমন্ত উত্তর ও দক্ষিণ-ভারত জুড়িয়া ধর্মন্থান বা 'থানে'র সঙ্গে ধ্বজা এবং 
ধ্বজাপৃজার সঙ্গন্ধ আবিচ্ছেদ্য । 


গাহপূজা 

গাছগ্জা, নানা প্রকারের মাতৃততীয় দেবীর পজা, ক্ষে্পালের পৃন্া, নানা লৌকিক 
দেবতা-উপদেবতার পূজার কথা আগেই বাঁলয়াছি । গ্রামের উপান্তে.বসাঁতর বাহিরে 
ধ-সা জাধৃগায় ৪ সব শবুষ্ঠান হইনি এ২ং এখনও হর সেই সব পৃ্গান্থানকে আশ্রর 


৬১২ বাঙালীর ইতিহাস 


করিয়।৷ বাঙলার নানাজায়গায় নানা-তী্ঘস্থান গাড়য়। উঠিয়াছে। এই ধরনের গাছ বা 
অন্যান) গ্রাম্য লৌকিক দেবদেবীর পূজার কিছু কিছু বিবরণ বাঙালীর প্রাচীনতম সাহত্যে 
[বিবৃত হইয়া আছে। বটগাছের পৃজা সম্বন্ধে কাব গোবর্ধন-আচার্ষের একটি শ্লোক 
আছে ঃ 
ত্বয়ি কুগ্রাম বটদুম বৈশ্রবণে৷ বসতু ব৷ লক্ষ্মোঃ। 
পামরকুঠারপাতাৎ কাসরশিরসৈব তে রক্ষা ॥ 
হে কুগ্রামের বটগাছ, তোমার মধ্যে বৈশ্রবণের (কুবের ) শথবা লক্ষমীর আধষ্ঠান 
থাকুক বা ন৷ থাকুক, মৃখ গ্রাম্য লোবের কুগালাঘ'5 হইতে তোমাকে রক্ষা করে শুধু 
মাহযের শৃঙ্গ তাড়ন৷ । 
সদুত্তিকর্ণামৃতের একটি শ্লেকে গ্রাম্য শৌকক দেবদেবী প্জার একটি ভাল বিবরণ 
পাওনা যায়। 
তৈস্তেজীরোপহারৈগিরি কুহরশিলা সশ্রয়ামর্চয়িত্ব 
দেবীং কান্তারদুর্গাং বুধিরসুপতবু ক্ষে€পালায় দত্ব! | 
তুম্বীবীণ। বিনোদ ব/বহৃত সরকামাঁছ জী পুরাণীং 
হালাং মালুরকৌষেধূুবতি সহচর বর্বরাঃ শীলয়ন্তি ॥ 
বর্বর | গ্রাম্লোকের! ] নান৷ জীববলি দিয়া পাথরের পূজা করে, রন্ত দিয় 
কাস্তারদুর্গার প্জা করে, গাছওলায় ক্ষে্রপালের পূজা করে, এবং দিনের শেষে 
তাহাদের যুবতী সহ্চরীদের লইয়া তৃম্বীবীণা বাজাইয়া নাচগান করিতে করিতে 
বেলের খোলায় মদ্যপান করিয়া আনন্দে মত্ত হয়। 
কীষকর্ম সংক্রান্ত নানাপ্রকার দেবদেবীর পূজার কথাও আগেই বলিয়াঁছ। আখ- 
মাড়াই ঘরের ( ঝ৷ য্ত্রের 2) যানি ছিক্নে দেবতা তিনি পণ্ডাসুর ( পুগ্রাসুর ) নামে 
খ্যাতি, আর পু বা পুণ্ড় যে এক প্রকারের আখ তাহ তে৷ অন্য প্রসঙ্গে একাধিকবার 
বালয়াছি। উত্তর ও পশ্চিম-বঙ্গে এই পঙাসুরের পৃজা এখনও প্রচলিত ; সেখানে তিনি 
পড়াসর ( সস্কৃতীকরণ, পরাশর ) নামে খা৩। এর পৃজার অরাচীন একটি মন্ত্র এইরূপ £ 
পঙ্াসুর ইহাগচ্ছ ক্ষেন্রপাল শুভপ্রদ । 
পাহি মামিক্ষুযপ্ত্েম্তং তৃভ্যং নিত্যং নমো নমঃ ॥ 
পণ্ডাসুর নমস্তুভামিক্ষুবাটি নিবাসিনে । 
যজমান 'হিতার্থায় গুড়বৃদ্ধিপ্রদায়িনে ॥ 


ঘাত্র। 


ধ্বজা বা ফেতনপৃজার মত নানাপ্রকারের যান্রাও বাঙলার আদিবাসী কোমগুলির 
অন্যতম প্রধান উৎসব বলিয়া গণ্য করা হইত। রথষাতা, ললানযারা, দোলবারা প্রভাতি 


ধর্মকর্ম £ ধ্যান-ধারণা গ্ধা১৩ 


ধর্মোৎদব মূলত ঠাহাদেরই ; পরে ক্রমশ ইহাদের আধাঁকরণ নিষ্পন্ন হইয়াছে । লৌকিক 
ধর্মোংসবে এই ধরনের যাত্রা বা সচল নৃতগীতলহ সামাজিক ধর্মানুষ্ঠানের বিবরণ 
কৌটিল্যের অর্থণান্ত্র ও প্রাচীন বৌদ্ধ সংযুত্তানকায়-গ্রন্থে জানা যায় । আর্ধ ভ্রা্গণ ও 
বোদ্ধ উচ্চ কোন্টর লোকের। বোধ হয় এই ধরনের সমাজোংসব ও ধান্রা খুব পছন্দ 
কারতেন না ; সেইজন্যই সম্রাট অশোক সমাজোংসবের বিরুদ্ধে অনুশাসন প্রচার করিয়া- 
ছিলেন । কিন্তু কোনে। রাজকীয অনুশাসনই লোকারত ধর্মের এই লো $ক প্রকাশকে 
চাঁপিয়া রাঁথতে পারে নাই ; জনসাধারণের ধর্মোংসব ক্রমশ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজে 
স্বীকূতি লাভ করিয়াছিল, এবং তাহারই ফলে রথযাল্া, ঘ্লানযা্রা, দোলযানা। প্রভাত 
ধর্মোৎসবের প্রচলন আজও অব্যহত । প্রাচীন বাঙলাদেশে গ্প্রচালত ল্লানযান্রামুলির 
মধো৷ অগন্ত্ধ্যযানা ( দশহরার ম্লান ), অশ্টর্মী ম্লানযান্রা, মাধীসপ্তমী স্লানঘান্প। প্রভৃতির 
কথা কালবিবেকপ্রন্থে জান৷ যায় । 


ক্রতোংসব 


যারা, ধবজা পৃ প্রভীতির মত ব্রতোৎসবও বাঙালীর দৈনান্দন ধর্মজীবনে একটি বড় 
স্থান অধিকার করিয়া আছে । এই ব্লতোৎসবের ইতিহাস আত জটিল ও সুপ্রাচীন, তবে 
এই ধরনের ধর্মোংসব যে প্রাকবৈদিক আদিবাসি কোমদের সময় হইতেই সুপ্রচলিত ছিল 
এ সম্বন্ধে সশয় বোধ হয় নাই । আর্ব-ব্রাম্মণ্য সংস্কাঁত ধাহাদের বাঁলয়াছে 'ব্রাত্য' বা 
পতিত ঠাহার৷ কি ব্রতধর্ম পালন কাঁরতেন বলিয়াই ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, 
এবং সেইজন্াই কি শার্যরা ঠাহাদের পাঁঙত্‌ বলিয়। গণ্য করিতেন ? বোধ হয় তাহাই ।* 





ব্রতের সঙ্গে ত্রাতাদের সম্বন্ধ কোনে৷ অকাট্য প্রমাণের উপর প্রাতষ্ করা কিন। 
তবে, এই অনুমান একেবারে অধৌন্তক ও অনৈতিহাসিক নাও হইতে পারে । খষেদীয় 
আর্ধরা ছিলেন যজ্ঝধ্মী ; যজ্ঞধর্মী আর্দের বাহিরে যাঁহার। রতধর্ম পালন করিতেন, ব্রতের 
গুহ্য ষাদুশান্জি ব। ম্যাঁঞ্জকে বিশ্বাস কাঁরতেন তাহারাই হয়ত ছিলেন ব্রাত্য । এই ব্রাতার৷ 
যে প্রাচাদেশের সঙ্গে জাঁড়ত তাহা এই প্রসঙ্গে অর্তব্য এবং ইহাও লক্ষণীয় যে, ব্রতধর্মের 
প্রসার বিহার, বাঙলা, আসাম এবং ডীঁড়ষ্যাতেই সবচেয়ে বোশ । ব্রতকথাটির ব্যুৎপান্তিগত 
অর্থ-ই বোধ হয় ( বৃ ধাতু+ন্ত ) আবৃত করা, সীম। টানিয়া পৃথক করা । নির্বাচন করাই 
ব্রতের উদ্দেশ্য ; বরণ কথাটিরও একই বঞজন! ৷ ব্রতানুঠানে আলপনা দিয়া অথবা 
বৃন্তাকারে সীমা রেখ! টানিয়। দিয় ভ্রতস্থান চিহিত করিয়া! লওয়৷ হয় ; এই সীম। রেখ। 
টান। চ্থান নির্বাচন ব। চিত করার মধ্যে যাদুশান্তর ব ম্যাজিকের বিশ্বাস প্রচ্ছ । 
আমাদের থেশে মেয়েদের মধে। বরগ করার বে স্ত্রী-আচার প্রচর্সিত- যেমন নৃতন বরের 
মুখের সগ্থুখে হাত ও হাতের আকুল লান৷ ভঙ্গীতে ঘুরালো, কুলার উপর প্রদীপ ইত্যাদি 
সাজাইরা বরের দুই বাহুতে, বুকে কপালে ঠেযানো ও সঞ্ষে সঙ্গে বরণের ছড়া উচ্চারগ-. 


৬১৪ বাঙালীর ইতিহাস 


অন্তত সাংস্কৃতিক জনতত্বের আলোচনায় ব্লমশ এই তথ্যই যেন সুস্পষ্ট হইতেছে যে, 
আমাদের গ্রাম্য-সমাজে, বিশেষভাবে নারীদের ভিতর, যে-সব রত আজও প্রচলিত তাহার 
অধিকাংশই অবৈদিক, অস্মার্ত, অপোৌরািক ও অন্রাহ্মণ্য এবং মূলত গুহ্য যাদু ও প্রজনন 
শন্তির পৃজা, যে-পূজ। গ্রাম্য কৃষিসমাজের সঙ্গে এবান্ত সংপৃত্ত। খধেদ হইতে আরম 
করিয়া আমাদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র, ধর্মসূত্ধ কোথাও কোনে। প্রচলিত ব্রতের কোনে উল্লেখ 
পর্যস্ত নাই । আদি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ/ধর্ম যে এই ধর্মানুষ্ঠানকে স্বীকার করিত ন৷ এ-তথ্য 
পাঁরক্কার। অশোক তো৷ স্প$ই বলিয়াছেন, গ্রাম্য লোকায়ত ধর্মের আচারানুষ্ঠান তিনি 
পছন্দ করিতেন না; বিশেষত নারীদের মধ্যে প্রচলিত নানাপ্রকারের মঙ্গলানুষ্ঠান প্রভৃতি 
ঠাহার বড়ই অপ্রীতিকর ছিল। তিনি তাহাদের আহ্বান করিয়াছিলেন এই সব 
মঙ্গলানুষ্ঠান ছাড়িয়। ঠাহারই অনুমোদিত ধর্মমংগলের পথে চিবার জন্য । নারীসমাজে 
প্রচলিত এইসব মঙ্গলানুষ্ঠান বলিতে অশোক ব্রতানুষ্ঠানের কথাই বলিয়াছিলেন, সন্দেহ 
নাই, আর, সাধারণ মঙ্গলানুষ্ঠান বলিতে মধাযুগীয় বাঙলার মনসামঙ্গল, চণীমঙ্গল, ইআদি 
জাতীয় পুরাপ্রচলিত প্জানুষ্ঠানের ইঙ্গিতই হয়তে। করিয়া থাকিবেন। কিন্তু সে-যাহাই 
হউক, বিষুপুরাণ, আগ্মপুরাণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুরাণগুলি যখন সংকলিত হইতেছিল 
তখন এবং বোধ হয় তাহার কিছুকাল আগে হইতেই ব্লতানুষ্ঠানের প্রাতি আর্বব্রাঙ্গণ্য ধর্মের 
মনোভাবের পরিবর্তন হইতেছিল, কারণ এই সব পুরাণে দেখতেছি, জোৌকক অনেক 
ব্রতানুষ্ঠান ব্রাঙ্মণ্যধর্মের অনুমোদন লাভ করিয়া এঁ ধর্মের কুক্ষিগত হুইয়। পড়িয়াছে এবং 
ব্রাহ্মণেরা সেই সব অবৈদিক, অস্মার্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যও করিতেছেন । প্রাকস্আর্ষ 
ও জনা নরনারীদের ব্রমবর্ধসান সংখ্যায় আর্যন্রাহ্দণ্য সমাজ-সীমায় গৃহীত হইবার ফলেই 
ইহা সম্ভব হইয়াছিল, সন্দেহ নাই । বাংজাদেশে সমস্ত আদ ও মধ্যযুগ ব্যাপিয়া শতাব্দীর 
পর শতাব্দীর ভিতর দিয়া বহু অবৈণ্দক, অস্মার্ত, অপোরাণিক ব্রতানুষ্ঠান এই ভাবে 
ক্রমশ ব্রা্ম ণ”মের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে ; আজও করিতেছে । যে-সব ভ্রত এই 
, ধরনের স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে তাহাদের অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন 
হয়, যেসব করে নাই সে-সব ক্ষেত্রে কোনো পুরোহিতেরই প্রয়োজন হয় না; গৃহস্থ 
মেয়েরাই সে সব পৃজ। নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন । আমাদের চোখের সম্মুখেই দেখিতেছি, 
পঁচিশ বংসর আগে গ্রামাঞ্চলে যে সব ব্রতানুষ্ঠানে পুরোহিতের প্রয়োজন হইত না আজ 


তাহার [ভিতরও ম্যাজিকেরই অবশেষ আজও লুকায়িত । এই বরণের অর্থও অশুভ শঙ্তির 
প্রভাব হইতে পৃথক করা, আবৃত করা, নির্বাচন করা । বলত এবং বরণের জী-আচারগুলি 
লক্ষ্য করিলেই ইহাদের, সমগোত্রীয়ত। ধরা পাড়িয়। বায়, এবং গোড়ায় ধে ইহাদের সঙ্গে 
ম্যাজিকের সম্বদ্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল তাহাও পরিষ্কার হইয়া খায় । প্রত এবং বরণ উন 
অনুষ্ঠানেই শুধু মেয়েদেরই যে অধিকার এ-তথ্যও লক্ষণীয় । এই দ্যাজিধৃ-বিশ্বাসী ব্রত” 
চার্লী লোকেরাই খখেদীয় জার্যদের চোখে বোধ হয় ছিলেন রাক্যয | 


ধর্মকর্ম £ ধ্যান-ধারণা ৬৯৫ 


সে-সব ক্ষেত্রে পুরোহিত আসয়া মন্ত্র পাঁড়তে আরগ্তভ করিয়াছেন, অর্থাৎ সেই সব ত্র 
্রাক্মণাধর্মের স্বীকৃতি লাভ কাঁরয়াছে। তবু, আজও যে-সব ব্রত এই ম্বীকৃত-সীমার 
বাছিরে তাহাদের সংখ্যা কম নয়; সম্বংসর ব্যাপিয়া মাসে মাসে এই সব 'বিচিন্ 
ব্রতের অনুষ্ঠান আমাদের গ্রামা সমাজ-জীবনকে এখনও কতকটা সচল ও সজীব করিয়া 
রাখিয়াছে, এবং বাঙালীর ধর্মকর্মে এই সব ব্রতানুষ্ঠান খুব বড় একটা চ্ছান অধিকার 
করিয়। আছে। অগণিত এই সব ব্রতের মধ্যে কয়েকটি তালিকাবদ্ধ কারতোছঃ 

বৈশাখে __ পুণাপুকুর ব্রত € বার বর্ষণের জন্য গুহ্য যাদুশান্তর পূজা), শিবপৃজা 
ব্রত ( প্রজনন শন্তির প্জা ), চ্পা-চন্দন ব্রত ( এ ), পূর্থীপূজ৷ ব্রত (এ এবং গুহা 
যাদুশন্তির পূজ।), গোকাল ব্রত ( কৃষিসব্কান্ত, প্রঙ্গনন শান্তর পূজা ), অশ্বথপট ব্রত 
(এ), হবিচরণ ব্রত (গৃহ্য যাদুশান্তর পৃজ। ), মধুসংক্রান্তি ব্রত (8), গুপ্তধন ব্রত 
(এঁ , ধানগোছানো ব্রত (এ), যাচা পান ব্রত (এ ), তেজোদর্গণ ব্রত (এ ), 
রণে এয়ে ব্রত (এ ), দশ পুতুলের ব্রত (এ) সন্ধ্যামাণ বলত খোয়া রত (ই), 
(এ), বসুষঞ্ধরা ব্রত (বারি বর্ষণের জন্য প্রজনন শান্তর পৃ! )। 

জৈঠে-জগনমংগলের ব্রত ( প্রজনন শান্তির প্জ৷ )। 

ভাব্্রে-ভাদুরি ব্রত ( কৃমিসংকান্ত গুহ যাদুশান্তির পূজা ), তিলকুভারি বত ( কৃষি- 
সংক্রান্ত প্রজনন শান্তর পৃঙ্জ। )। 

কার্তিকে_কুলকুলটি ব্রত ( গুহ্য যাদুশান্তর পৃজ্। ), ইতুপৃজা ব্রত ( প্রজনন শান্তর 
প্জা )। 

অগ্রহায়ণে_-বমপুকুর ব্রত (কৃষি সব্রান্ত প্রজনন শান্তর পৃ ), সে'জুতি ব্রত 
( গুহ্য যাদুশান্তর প্জা ), তুষতুষূলি ব্রত ( কৃষিসংকান্ত প্রজনন শান্তর প্জা )। 

মাঘে_তারণ ব্রত ( কৃষিসক্কাত্ত প্রজনন শন্তির পুজা ), মাঘমণ্ডল ব্রত (এ )। 

ফান্গুনে_ইতুকুমার ব্রত (8), বসস্ত রায় ও উত্তম ঠাকুর ব্রত (&, সমপাতা ব্রত (এ) 

চেন্নে-নখঘ্ুটের ব্রত ( গুহ্য যাদুশন্তির পূজা )। 

এগুলি ছাড়াও বাঙালীর অন্তঃপুরে আরো অনেক ব্রত আছে যাহা মূলত গুহা 
যাুশন্তি ও প্রঞ্জনন শান্তর পৃজারুপে আদিবাসি কোমদের মধ্যে প্রচ'লত ছিল । তেমন 
অনেক শ্রত ইতিমধ্যেই ্রাহ্মণাধর্ম কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া আমাদের শুভকর্ম পর্জকাতেও 
স্থান পাইয়া গিয়াছে, যেমন, যী প্রত, মঙ্গলচ্তী ব্রত, সুবচন্নী ব্রত, ইত্যাদি । ্রাঙ্গাণ্যধ্ম 
কর্তৃক স্বীকৃত এবং প্রাচীন বাগুপাদেশে প্রচলিত ব্রতের একটি তালিকা প্রাচীন বাঙলার 
স্মৃতিগুলি হইতেই ছাঁকিয়া বাহির কর। ধায় $ সুখরাতি ব্রত (কাক মাস ), পাষাণ- 
চতুর্দশী প্রত ( অগ্রহায়ণ ), দৃত-প্রাঁতপদ ব্রত ( কার্ডিকেয় শুরু প্রাতিপদ ), কোজাগর- 
পৃিমা ব্রত ( আশ্বিনের পৃিনা ), শ্রাতৃদ্ষিতীয়। ব্রত ( কার্ডিক ), আকাশ-প্রদীপ ব্রত 
$ কার্তিক ), অঙষ়স্ভৃতীয়। রত, অগোকাহধাধী ভরত ইত্যাদি । এট লব কট ব্রতের 


৮১৬ বাঙালীর হীাতহাস 


উল্লেখ জীমৃত্রবাহনের কালবিবেকপ্রচ্ছে পাওয়া যায় । জন্মাধী্মী প্জ। ও ্লানের কথাও 
জীমৃতবাহন বলিয়া গিয়াছেন। ইহাদের কতকগুলি ব্রত একান্তই আদম কোৌম 
সমাজের ব্রতমুলির পরিবর্তিত, পারমার্জত রূপ; আবার কতকগুলি আদম কৌম 
সমাজের ব্রতের আদর্শ এবং ভাবানুযায়ী নূতন ব্লতের সৃষ্টি। তাঁথ-নক্ষত্র আশ্রয় করিয়। 
যে-সব ব্রতোৎসব আছে তাহার মূলে বাঁহরাগত শাকৰীপী ব্রাহ্মণদের কিছুটা প্রভাব 
বদঃমান, একথা একেবারে অসম্ভব না-ও হইতে পারে । পুরাণগুজির ভিতর হইতেও 
ব্রাহ্মপ্যধর্ম কর্তৃক স্বীকৃত ব্রতের একটি তালিক। পাওয়৷ যায়, যেমন, শিবরানি ব্রত, অথও 
ঘথাদশী ব্রত, পৃর্ণিমা ব্রত, নক্ষত্র ব্রত, দীপদান ব্রত, ঝতু ব্রত, কোমুদী ব্রত, মদন বা 
অনঙ্গ ুয়োদশী ব্রত, রন্তাতৃতীয়৷ ব্রত, মহানবমী ব্রত, বুধা্টমী ব্রত, একাদশী ব্রত, নক্ষত্র 
পুরুষ ব্রত, আদিত্যশয়ান ব্রত, সৌভাগ্যশয়ন ব্রত রসকল্যাণী ব্রত, অঙ্গারক ব্ঙ, শর্করা 
ব্রত, অশৃন্যশয়ন ব্রত, অনঙ্গদান ব্রত, ইত্যাদি । কিন্তু প্রাচীন বাণ্লায় এই সব ব্রতের 
কোন্‌ বোনৃটি প্রচলিত ছিল তাহা বলিবার কোনে উপায় নাই। 

ব্রতোৎসবের বাহিরে বাঙালী সমাজের 'নয়স্তরে অন্তত দুইট ধর্মানুষ্ঠান আছে যাহার 
ব্যাপ্তি ও প্রাব সুবিস্তৃ৩ত এবং যাহা মূলত অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ও অন্রাদ্ষণ্য। 
একটি ধর্মঠাকুরের পৃজা ও জ্ঞর একটি চৈ মাসে নীল বা চড়ক পূজা । মালদহ 
অণ্চলে যে গন্তীরার পূজা ব৷ বাঙলার অনান্র যে শিবের গাজন হয় তাহা এই চড়ক 
প্জারই বিভিন্নরূপ । শিবের গাজন যেমন, ধর্মঠাকুরেরও তেমনই গাজন আছে এবং 
এই গাজন-উৎসবের দুইটি প্রধান অঙ্গ, একটি ঘরভরা বা গৃহাভরণ এবং অন]টি 
“কালিকা পাতা" বা 'কালি-কাচ' নৃত্য, অর্থাৎ নরমুও হাতে লইয়া কালি বেশে অর্থাং 
কালির প্রাতীবিন্বে নৃত্য । 


ধমঠিকুর 


কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও আমর! ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধমতের 'ধর্ম বলিয়৷ মনে করিতাম 
এবং এই পৃজার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ খুজয়া বেড়াইতাম। কিন্তু সম্প্রতি নানা 
গবেষণার ফলে আমর! জানিয়াছি, ধর্মঠাকুর মূলত ছিলেন প্রাক-আর্ধ আর্দিবাপী কোমের 
দেবতা ; পরে বোদক ও পৌরাণিক, দাশ ও বিদেশি নানা দেবত৷ তাহার সঙ্গে মিপিয়। 
মিশিয়া এক হইয়। ধর্মঠাকুরের উদ্ভব হইয়াছে । ধর্মঠাকুরের আসল প্রতীক পাদুকাচিহ 
এবং ধর্ম-পূজার পুরোহিতের তাহাদের গলায় ঝুলাইয়৷ রাখেন একখও পাদুক। বা 
পাদুকার মালা । আজও ধর্মপ্জার প্রধান আঁধকারী ডোমেরা, ঘাঁদও এখন কৈব, শুশড়। 
বাগ দী, ধোপা প্রভৃতিদের ভিতরও ধর্মপাওত ব৷ ধর্মপ্জার পুরোছিত বিরল নয় । 
রাঢ়দেশেই ধর্মপূজার প্রচলন ছিল বোঁশি, এখনও তাহাই; তবে এখন কোথাও কোথাও 
ধর্মঠাকুর শিব ব৷ বিকুতে বৃপাস্তীরত হইয়। গিয়াঙেন, লেখানে তিনি ব্াসাপ-পুয়োহিত 


ধর্মকর্ম ধ্যান-ধারণা ৬১৭ 


ছাড়া অন্য কাহারও পৃ! গ্রহণ করেন না। স্তুপীরৃত পিক আর প্রচুর মদ্য 
দিয়া (“মদোর পুফণাঁ দিব পিষ্টের জাঙ্গাল” ) ধর্মঠাকুরের পূজা হইত। মৃতদেহ ও 
নরমুও লইয়া ছিল ধর্মের গাজনের নাচ । শৃন।পুরাণে বল৷ হইয়াছে, ধর্মঠাকুর ছিলেন 
শৃনমতি, তিনি 'নিরঞ্জন', 'শুনাদেহ', তাহার বাহন শাদা পেঁচক ব। শাদ। কাক। যে- 
£তীকের পূজা করা হইত তাহা কৃর্মাকৃতি পাবাণখণ্ড ব৷ পাষাণ-নিমিত কৃর্মাবগ্রহ ; 
তাহার উপর আঁকা থাকত পাদুকাচিহ । আদিতে যে তান প্রাকৃ-আর্য বা অনার্য দেবতা, 
এ-সমবন্ধে তাহা হইলে সন্দেহ করিবার ফোনো কারণ নাই। পরে তিনি একে একে 
বৈদিক বরুণ, অশ্বরথ-বাহিত সূর্, উদীচ্যবেশী অর্থাৎ বুটপরা ঘোড়াচড়। মাহির বা সূর্য, 
পোঁরাণিক কৃর্মাবতার ও কন্ষি অবতার প্রভৃতির সঙ্গে মিলিয়।৷ মিশিয়৷ এক হইয়। বর্তমান 
ধর্মঠাকুরে রূপান্তরিত হইয়৷ প্রধানত রাঢ় অণ্চলেই প্জালাভ করিতেছেন । বৃন্দাবন 
দাসের “মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে” বোধ হয় এই ধর্মঠাকুরেরই প্জা। 
সুনীতিকুমার চট্রোপাধঠায় মহাশয় তো৷ মনে করেন, ধর্ম' শব্দটিই বোধ হয় প্রাচীন কোনো 
অসষ্রক শব্দের সংস্কৃত রূপাস্তর, এবং বৌদ্ধ ভ্রয়ীর মধ্যম শব্দ অর্থাৎ 'ধর্ম” এবং তাহার 
পূজ৷ মূলত আদিবাসী কোমের ধর্মপৃজা হইতেই গৃহী৩ । রাজা হাদিশচন্দ্র এবং 'ধর্ম'রাদ 
যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধাও একই উৎস হইতে উদ্ভূত বলিয়। মনে হয় । মাঁহষবাহন 
ধর্মরাজ যমও এই প্রসঙ্গে সতব্য। 


চড়কপ্জ। 


ধর্মপৃজা সম্বন্ধে যাহা সত] নীল বা চড়কপৃজ সন্বন্ধেও তাহাই । এই চড়বপৃ্। 
এখন শিবের সঙ্গে ঘানষ্ঠ সম্বন্ধে জঁড়ত। ভলভর| একটি পান্রে প্রাতিষ্ঠিত যে-প্রতী+টি 
এই পৃজার কেন্দ্র সেই প্রতীক শিবলিঙ্গ, এবং ইহাই পৃারীদের নিকট “বুড়া শিব, 
নামে আখ্যাত। এই প্জার পুরোহিত সাধারণত আচার্ষ-ব্রা্ধণ ব৷ গ্রহাবপ, এবং 
গ্রহাবপ্রেরা যে ব্রা্গণ্যস্বাতি অনুযায়ী পাঁতিত্-্রাঙ্গণ, এতথ্য সধজনবিদিত । কুমীরের 
প্জা, জ্বলস্ত অঙ্গারের উপর ছোলা কাটা ও ছুরির উপর ঝল্প, বাণফৌড়া, শিবের 
বিবাহ ও অগ্রিনূতঅ, চড়কগাছ হইতে দোল! এবং দানো € ভূত ) বারাণো ব হাজরা 
প্জ। চড়কপূজ্জার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ । এই শেষোস্ত 'দানে। বারাণো” বা 'হাজর। প্জা'র 
স্থান সাধারণত শ্মশানে এবং এই অনুষ্ঠানটির সঙ্গেই পোড়া শ্রোল মাছ এবং তাহার 
পুনর্জল্মের কাঁহনী ( মহাভারতের শ্রীবংসরাজার উপাখ্যান তুলনীয় ), চড়কের সং 
( কাঁলকাতার জেলেপাড়ার সং তুলনীয় ) প্রীতি জাঁড়ত। চড়ক-পৃজজার পজারীরা আজও 
আমাদের সমাজে সাধারণত জল অনাচরণীয় স্তরের । সামাজিক জনতন্বেয় দৃষ্টিতে ধর্ম 
ও চড়ক-পূজা দুইই আধিম কোম সমাজের ভূতবাদ ও পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাসের উপর 
প্রতিষ্ঠিত; প্রতোক কোমের মৃত ব্যান্দের পুনর্জল্মের কামনাতেই এই দুই পৃজার 


৬১৮ বাঙালীর ইতিহাস 


বাৎসারক অনুষ্ঠান । তাহা ছাড়া বাণফৌড়। এবং দৈহিক হত্ত্রণা-গ্রহণ বা রন্তপাত উদ্দেশ্যে 
যে-সব অনুষ্ঠান চড়ক-প্জার সঙ্গে জাঁড়ত তাহার মূলে সুপ্রাচীন কোম সমাজের নরবলি 
প্রথার স্মাতি বিদ্যমান, এ-সম্বম্ধেও সন্দেহের অবকাশ কম। ধর্মপ্জার মূলেও তাহাই । 
এ ক্ষেত্রেও যে অজশিশুটিকে ধর্মের উদ্দেশো বলিপ্রদান করা হয়, সে-টি প্রাচীন নরবলিরই 
আর্ধ-্রাহ্মণ্য রূপান্তর ৷ রামাই পর্ডতের শূন্য পুরাণ-গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার 
কাঁরতে হয়, ধর্মপ্জার প্রচলন সেন-আমলে, তুকাঁ-বিজয়ের আগেই দেখা 'দিয়াছিল। 


হোলী বা হোলাক উৎসব 


ধর্মপূজা ও চড়কের সঙ্গে একই পর্যারভূক্ত আমাদের হোলী ব৷ হোলাক ধর্মোংসব। 
এই উৎসবটি উত্তর-ভারতের সর্বত্র যেমন বাংলাদেশেও তেমনই সুপ্রচলিত এবং সুআদৃত । 
হোলাক বা হোলক উৎসবের কথ জীমৃতবাহনের দায়ভাগ-গ্রচ্থে আছে ; দ্বাদশ শতকের 
আগেই যে এই উৎসব বাঙলাদেশে প্রচলিত হইয়াছিল ইহাই তাহার প্রমাণ । এই হোলী 
উৎসবের বিবর্তন লক্ষ্যণীয় । বাঙলাদেশে ফাল্গুনী শুরচতুর্দশী ও পৃণিমা তিথিতে হোলীর 
সঙ্গে যে-সব মাচারানুষ্ঠান জাঁড়ত সংস্কৃতিগত জনতত্বের দিক হইতে তাহার কিছু কিছু 
আলোচনা-গবেষণ। হইয়াছে ; ভারতের অন্যত্র যে-সব জায়গায় হোলীর প্রচলন তাহাও 
এই আলোচনার অস্তভু্তি হইয়াছে । এ-তথ্য এখন অনেকট৷ পরিষ্কার যে, আদতে 
হোলী ছিল কৃষিসমাজের পূজা ; সুশস্য উৎপাদন-কামনায় নরবলি ও যৌনলাীলাময় 
নৃত্গীত উৎসব ছিল তাহার হুধান অঙ্গ । তারপবেব স্তবে কোনো সময়ে নরবাঁলিব স্থান 
লইল পশুবলি এবং হোনমধজ্ঞ ইহাব অঙ্গীভূত হল । কিন্তু হোলীর সঙ্গে প্রধানত যে 
উৎমবানুষ্ঠানের যোগ তাহা বসপ্ত ঝ মদন বা কামোৎসবের, রাধাকৃণ ঝুলনের এবং 
কোথাও কোথাও মূর্থত্ম এক রাজাকে লইয়৷ নানাপ্রকারের ছুল-চাতুরী ও তামাসার। 
তৃতীয়-চতুথ শতক হইতে আরন্ত করিয়। ষোড়শ শতক পর্যস্ত উত্তর-ভারতের সর্বপই বসস্ত 
বা মদন ব। কাম"মহোৎসব নামে একটি উৎসবের প্রচলন দেখা যায়। বাৎস্ায়নের 
কামসূর ( তৃতীয়-চতুর্থ শতক ), শ্রীকৃষের রর্লাবলী € সপ্তম শতক ), মালতীমাধব নাটক 
(অষ্টম শতক ), অল্ু-বেরুণী ( একাদশ শতক ), জীমৃত্বাহনের কালাবিবেক 
(দ্বাদশ শতক ) এবং রঘুনন্দন (ষোড়শ শতক ), সকলেই এই উৎসবের 
কথা বলিয়াছেন অপ্পবিস্তর বর্ণনায় । গঠুচুর নৃত্যগীতবাদা, জুগুক্সিত 
টান্ত, যৌন অঙ্গভাঙ্গ এবং ব্যঞজন। প্রভৃতি ছিল এই উৎসবের অঙ্গ, এবং পৃঙ্গাঁটি হইত 
মদন ও রাতির, চৈত্র মাসে অশোক ফুলের সুপ্রচুর বর্ষণের মীচে। প্রাচীন বাঙলা 
দেশে এই উৎসবের কথা৷ জীমৃতবাহনই বলিয়া গিয়াছেন । পরবর্তী সাক্ষ্য দিতেছেন 
রঘুনল্দন । মনে হয়, ষোড়শ শতকের পর কোলো সময়ে টেতীয় বসন্ত বা মগ 
বা কামোৎসব ফাল্ধুমী হোল বা হোলক উৎসবের সঙ্গে মনিকার গিশিয়া এক হইয়। য়, 
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এবং কামমহোংসব অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। বস্তুত, যোড়শ শতকের পর কাম- 
মহোৎসবের কোনো উল্লেখ বা প্রচলন কোথাও আর দেখা যায় না। মুসলমান রাজা- 
ওমরাহরা এবং হারামের মাহলারা৷ হোলী উংসবের খুব বড় প্পোষক ছিলেন, এবং 
বোধ হয় ঠাহাদেরই পূ্পোষকতার ফলে হোলী ক্রমশ মদনোৎসবকে গ্রাস করিয়া ফেলে । 
কিন্তু হোলীর সঙ্গে রাধাকফের ঝুলন এবং আবীর-কুমকুম খেলার হাতহাসের যোগ 
আবার অন্য পথে। রামগড় গুহার এক লাপতে ( খ্রীষ্প্ধ ২য়-৩র শতক ) এক 
ঝুলন উৎসবের কথা আমর প্রথম শুনি । কিন্তু সে-ঝুলন কোনো দেবদেবীর নয়, বোধ 
হয় নেহাত্‌ই মানুষের ঝুলন । ঝুলনায় মানুষেরা, নরনারী উভয়ই, দোলা খাইত, বেশি 
কারয়া দোলা দিত মানবাশশুকে, তাহাকে আনন্দ দিবার জন্য। হয়তো তাহারই 
প্রকাশ পরবরতাঁ সাহিত্যে । বালকৃফ বা বালগোপালাকে দোলাইতেন মাতা যশোদা । 
তারপরের পর্বে আর শুধু বালগোপাল নহেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যৌবনলীলার সহচরী 
রাধাও আসিয়া উঠিলেন সেই ঝুলনায়, এবং একাদশ শতকের আগেই কৃফরাধার ঝুলন- 
লীলা ভারতবর্ষের অন্যতম ধর্মোৎসবে পাঁরগণিত হইয়া গেল। অল্‌ বেরুণীর সাক্ষ্য 
মনে হয়, এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইত চৈত্রমাসে ; গবুড়-পুরাণ এবং পদ্মপুরাণের সাক্ষ্যও 
তাহাই । পরবর্তাঁ কোনে। সময়ে এই উৎসব ফান্দুনী পৃর্ণাতে আগাইয়। আসে ( পদ্ম- 
পুরাণ, পাতালখণ্ড এবং স্বন্দপুবাণ, উৎকলখও দুষ্টব্য ) এবং হোলীর সঙ্গে মিলিয়া 
মিশিয়া এক ছুইয়। যায় । ঝুলনায় রাধাকৃফকে দোলাইয়। ঠাহাদের উপর ফুল, কুমকুম 
এবং আবীরগোল৷ জল ছড়ানে। হইত এবং ঠাহারাও সহচগীদের উপর ফুল, কুমকুষ 
ইত্যাদ ছ্ুড়য়া মারতেন । হোলীর সঙ্গে পীচকারী খেলার যোগ।যোগ এই ভাবেই। 
প্রাক-ঠবাদক আদিম কৃষিসমাজের বলি ও নৃত্যগ্গীতোৎসব এই ভাবেই বর্তমান হোলীতে 
রূপান্তরিত হইয়াছে । ভারতের নানা জায়গায় এখনও হোলী ব৷ হোণাক উৎসবকে 
বল৷ হয় শৃত্রোংসব ; হোলীর আগুন এখনও ভারতের অনেক স্থানে অস্পৃশ্যদের ঘর 
হইতেই আনিতে হয় । 
অস্থুবাশার পারণ 

ভারতবর্ষের সর্যই বর্যাধতুতে নারীদের মধ্যে বশেষভাবে 'বধব। নারীদের 1৬তর 
অস্থুবাচী নামে এক পারণ পালনের রীতি প্রচলিত । এই পারণের তিন দিন বা সাত 
দিন ঠাহারা কোনে আগ্রপরু খাদ্য গ্রহণ করেন না, মাটি খুড়েন না, আগুন আ্বালেন 
না, রুহ্ধনাঁদ করেন না, এনন কিছু করেন না যাহাতে পাঁথবীর, মাত। বসুধার অঙ্গে 
কোনে। আঘাত লাগে । কারণ প্রচলিত বিশ্বাস এইযে এই কাঁপন ধতে বসুধায 
খতুপর্, এবং যতদিন তিনি ধাতুধতী থাকেন ততদিন ভাহার অঙ্গে কো.। আঘাত লাগে, 
এমন কিছু কাঁরতে নাই । এই বিশ্বাল এবং অন্ুবাচীর পারণ, দুইই আদিম কৌম 
সমাজের প্রজননগান্তির পৃ এবং তত্বংগৃত ধ্যান-বারধার সঙ্গে দাঁড়ত। 


২২০ বাঙালীর ইতিহাস 


বাঙালী হিন্দুর ধর্মবর্মানুষ্ঠানের যে-সব স্তরে ও অংশে আদিবাসী কৌম সমাজের অনাধ, 
অন্রাঙ্মণ্য ধ্যান-ধারণা ও উৎসবানু্ঠান এখনও সাক্রয় তাহার মানত কয়েকাটর হঙ্গত এ- 
পর্যস্ত ধারতে চেষ্টা করিলাম । আর বোশ বলিবার উপায়ও নাই, বর্তমান প্রসঙ্গে 
প্রয়োজনও নাই । তবে, এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার আগে এমন দুই চারিটি বৌদ্ধ এবং 
ররাহ্মণয দেবদেবীর কথা বলিতেই হয় ধাহাদের জন্মই হইতেছে এই আদিবাসী কৌম 
সমাজের ধ্যান ধারণা এবং অভ্যাস হইতে । এপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য শিব ও শিবলিঙ্গ, গা, 
কালী বা করালী, অর্থাৎ মাতৃকাতন্ত্রের দেবী, নারায়ণ-শিলা, গণেশ, ভৈরব, বৌদ্ধ জন্তল, 
হারীতি, একজটা, নৈরাত্মা, ভূকুটি প্রভীত দেবদেবীদের কথ৷ উল্লেখ করিতেছি না; 
কারণ, ভারতীয় মুতিতত্বের ইতিহাসের সঙ্গে ধাহার৷ পাঁরাচিত ঠাহারাই জানেন, এই সব 
এবং আরও অনেক দেবদেবীর ইতিহাস অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আদিবাসী কোম-সমাজের 
বিশ্বাস ও অভ্যাসের সঙ্গে জঁড়িত। আম শুরু এমন দুই চারটি বোঁদ্ধ ও ব্রাম্গাণা 
দেবদেবীর কথাই এখানে উল্লেখ কারতে"ছ ধাহাদের পৃজ। বিশেষ ভাবে পূর্ব-ভারতেই 
প্রচলিত এবং ধাহাদের জন্মোতহাস সুস্পষ্ট ভাবেই এই কো সমাজের ধ্যান, ধারণা ও 
অভ্যাসগত, অথচ সে-তথ। সুস্পঞ্ট জ্ঞাত ও স্বীকৃত নয়। 


মনস৷ পৃ 


বাঙলা, আসাম ও গুড়িষায় মনসাদেবীর পৃঙ্জ। সুপ্রচলিত। এই প্জা এখন যে- 
ভাবে সাধরেণত অনুষ্ঠিত হয় তাহা ঠিক প্রতিমাপ্ঞজ। নয়, ঘট-মনসা বা পট মনসার পৃজা 
এবং মধ্যযুগীয় বাঙলার মনসামঙ্গলের সঙ্গে এই ঘট-মনসা ও পট-মনসার সন্থন্ধই ঘানষ্। 
ধান/পূ মাটির ঘটের উপর সর্পধারিণী বা সর্পালংকারা মনসার ছবি আঁকিয়া তাহার 
পৃক্তা, অথবা শোলা বা কাপড়ের পটের উপর সপর্ময়ী ব। সর্পধারিণী ব৷ সর্পালংকারা 
মনসার কাহনী আঁকয়৷ টাঙ্গানে পটের সম্মুখে প্জাই সাধারণ রীতি । কিন্তু একাদশ- 
দ্বাদশ:য়োদশ শতক-পূর্ব বাংলাদেশে মনসার প্রতিমাপৃঞ্জা হইত ; তাহার কয়েকটি মতি 
প্রমাণও বিদামান। মনসাদেবী যে কি করিয়া উচ্চতর সামাজিক স্তরে উন্নীত হইলেন 
তাহার বিস্তৃত পুরাণ-কাহিনী বাংলাদেশে সুবিদিত। সাপ প্রঙ্জনন শন্তির প্রতীক 
এবং মূলত কৌম সমাজের প্রজনন শান্তর প্জা হইতেই মনসা-পৃঙ্জার উদ্ভব, এ-তথ্য 
নিঃসন্দেহ । পৃথিবী জুড়ি আদিবাসী সমাজে কোনে! না কোনে। রূপে সর্পপৃদ্ধার 
প্রচলন ছিলই । বাংলাদেশে যে-সব মনসাদেবীর প্রাতিমা পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় 
প্রত্যেকটিতেই মনসাদেবীর সঙ্গে একাধিক সর্পের, ফ্রোড়াসীন একটি মানবাশিশুর, একাঁট 
ফলের এবং কোথাও কোথাও একটি পূর্ণবটের প্রতিকৃতি বিদ্যমান । ইহাদের প্রতিই 
প্রজনন শক্তির প্রতীক । একটি মুতির পাদপাঁঠে “ভটটিনী মষ্টুবা! লিপি উৎকীর্ণ। এই 
[পর অথ কি রাজমাহযী মটুঝ।ন৷ আর কিছু, বঙ্গ! কঠিন। মটুবা কি তন্কব, না দেশজ 
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আস্বীক বা দ্রাবিড় ভাষার শব্দ, তাহাও নিশ্চয় করিয়৷ বলা যায় না। তবে, প্রত্রতাঁত্বক 
প্রয়াণে এ তথ্য নিঃসংশয় যে, পাল-আমলের প্রথম পর্বেই মনসাদেবী ব্রাহ্মণাধর্মে পৃজিতা 
ও স্বীকৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন । মহাভারত ও ব্রচ্মবৈবর্-পুরাণের কাহিনী হইতেই 
প্রমাণ হয়, মনসাদেবীর প্রাচীন বৈদিক বা পৌরাণিক কোনে। এতিহ্াই ছিল না; 
্রাহ্মণ্য ধর্মে হ্বীকৃত হওয়ার পরও বহুদিন পর্যস্ত তাহার রূপ সুননািষ্ট হয় নাই । কোনো 
কোনে ধানে তাহার বাহন হইতেছেন হংস এবং তিনি পুস্তক ও অমৃতকুন্তধারণী । 
বলা বাহুলা, এই সঃ উপকরণ সরস্বতীর, এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ব্রক্মবৈবর্ত-পুরাণের 
একটি ধ্যানে মনসাকে সরস্বতীর সঙ্গে আভন্ন বলিয়া কল্পন৷ করা হইয়াছে । তেলেগু 
ও কানাড়ী-ভাষাভাধী লোকদের মধ্যে 'মণ্টাম্ম। নামে এক সর্পদেবীর পৃজা আজও 
প্রচলিত এবং আমাদের দেশে মধ্যযুগে মনসাদেবীর যে ধরনের কাহিনী প্রচারিত 
হইয়াছে, সেখানেও অস্বাবরু নামীয় এক সর্পদেবী সম্বন্ধে অনুরূপ কাহিনী সুপ্রচলিত। 
অসন্তব নয় যে, দক্ষিণী মণ্টাম্মাই আমাদের মনসা, এবং অস্বাব?র কাহল্দীই আমাদের 
মনসাকে আশ্রয় করিয়াছে । এীতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে বাঁলতে হয়, 
বাঙলাদেশে মনসা-পৃজার বহুল প্রচলন হয় দক্ষিণী সেন-বর্মণ রাজাদের আমলেই । 


জাঙুশী 

মনসার সঙ্গেই নাম করিতে হয় জঙ্গলবাসী, শবরকুমারীরূপিণী বৌদ্ধ জাঙগুলীদেবীর । 
এই দেবী বাণাবাদয়িতী এবং মনসার মত তিনিও সর্পাবিষমোচয়িত্রী । স্মরণ রাখ। 
প্রয়োজন যে, বোদক সরস্বতীও অন্যতম রূপে সর্ববিষমোচায়ত্রী এবং সেক্ষেত্রে তান 
শবর-কন্যা। এই গুণসামোর উপর নির্ভর করিয়াই পরবতাঁকালে, মনসাকে যেমন 
তেমনই, জাঙ্গুশীকেও কোথাও কোথাও বৈদিক সরপ্বতীর সঙ্গে আভিম্না বলিয়া কল্পন৷ 
করা হইয়াছে, এবং ব্রাহ্গণ্য মনসা এবং বৌদ্ধ জাঙ্গুলী যে একই দেবী তাহাও বলা 
হইয়াছে । মনসাদেবাঁর প্রসারের প্রমাণ কালবিবেক-গ্রন্থে সুস্পষ্ট । 


পর্ণশবরী 


প্রাক-আর্যন্লাহ্ষণ্য শবরদের সঙ্গে আর একাটি বন্ভ্রযানী বোদ্ধ দেবার সম্বন্ধ অত্যন্ত 
ঘনিষ্ঠ; ইহার নাম পর্ণশবরী | ইনি ব্যাপ্চর্ম ও বৃক্ষপ্র পরিহিতা, যোবনরুপিণী, 
বন্ুকুগুলধায়িণী, এবং পদতলে তিনি অর্গণিত রোগ ও মারী মাড়াইয়া চলেন । ধ্যানেই 
বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি ভাকিনী, 'পিশাচী এবং মারীসংহারিকা ৷ সন্দেহ নাই ষে, 
আগতে 'তাঁন শবরগেরই আগ্মাধয দেবী ছিলেন ; পরে কালক্রমে খন আধধর্মে স্বীকৃতি 
লাভ করেন তখন তাহার পরিচয় হইল “সর্বশবরানাম ভগবতী”, সকল শবরের ভগবতী 
বা দু্গা। ঝঞ্ুধাননী ধৌদ্ধসাধনায় শব্দের যে একটা [বিশেষ স্থান ছিল চার্যাগীতির 


৬২২ বাঙালীর ইতিহাস 


একাধিক গানই তাহার প্রমাণ । একটি মান্র গান উদ্ধার কারতেছি ; পর্ণশবরীর ধ্যান 
এবং এই গানটির রূপ-কল্পনার মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই । 


উঁচা উঁচা পাবত ৩হি* বসাহি সবরী বালী। 

মোরঙ্গী পীগ্ছ পরাহণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥ 
উমত সবরে৷ পাগল সবরে৷ ম৷ কর গুলী গুহাড়া তোহোরি 
নিত্য থারণী নামে সহজ সুন্দরী ॥ 

নানা তরুবর মৌউালল বে গঅণত লাগেলী ডালী। 
এবেলী সবরী এ বণ হিওই কর্ণকুওলবজ্ধারী ॥ 

তিঅ ধাউ খাট পাড়ি সংরো৷ মহাসুখে সেজি ছাইলী । 
সবরে। ভুজঙ্গ নৈরামাঁণ দারী পেক্গরাতি পোহাইলী ॥ 
হিঅ তাবোল৷ মহাসুহে কাপুর খাই। 

সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইয়। মহাসুহে রাতি পোহাই ॥ 
গুবুবাক্‌ পুঁচ্ছিআ। বিদ্ধ নঅমণ বাণে। 

একে শর সঙ্ধানে বিদ্ধহ 'বিদ্ধহ পরমাণ বাগে ॥ 

উমত সবরো গরুআ রোষে। 

উমত-সিহর সন্ধি পইসম্তে সবরো৷ লোভির কই সে ॥ 


শ বগোংসৰ 


প্ব-ভারতে শবরদের এক সুপ্রাচীন ও সুবিস্তৃত সংস্কাতর অবশেষ আমাদের জীবন- 
যাত্রার নানাক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট । পাহাড়পুর মাঁন্দরের অসংখ্য মাটির ফলকে শবর 
নরনারীদের দৈনন্দিন জীবনের নানা ছবি যে-ভাবে উৎকীর্ণ আছে, মনে হয়, জন- 
সাধারণের জীবনের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। বাঙলার নান চ্থানে, 
যেমন উত্তর-বঙ্গে ও পাঁশ্চম-দক্ষিণ বঙ্গে, এই শবররা কালকুমে আমাদের 'হন্দ্ব সমাজের 
নিয়তম স্তরে স্বাঙ্গীকৃত হইয়। গিয়াছে । নীলাচলক্ষেতর পুরীর সুপ্রাস্ধা জগনাৎদেবের 
মন্দির ও তাহার পৃজার সঙ্গে শবরদের ধর্ম ও প্জানুষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সন্বষ্ষের কথা আজ আর 
আঁবাঁদত নাই । বাঙলাদেশেও কোনেো। কোনো ক্ষেত্রে এই ঘনিষ্ঠতা ধরা পাড়বে, 
বিচিত্র কি? কালবিবেকপ্রন্ছ ও পরবতা কাল্সিকাপুরাণে শারদীয়া দুর্খাপ্জার দশমী 
তিথিতে শাবরোৎসব নামে এক উৎসবের বিষ্ৃত বিবয়ণ জানা যায় । এই উৎসবে 
লোকের। শবরদের মত নগ্ অঙ্গে গাছের পাতা জড়াইয়া, সর্বাঙ্গে কাদ। মাখয়। তালে- 
বেতালে পূর্ণ উদ;মে গান গাহিত, নাচিত এবং ঢাক বাজাইত । যৌনলীলায় নানা গান 
গাওয়া, কাহনী বল! এবং তদনুরূপ অহভ্গী করাও এই উৎসবের অঙ্গ জিলা। এসব 


ধর্মকর্ম $ ধ্যানধারণ৷ ৬২৩ 


না করিলে নাক দেবী ভগবতী চুদ্ধা হইতেন ! বৃহহ্ধর্ম-পুরাণে এ-সম্বন্ধে একটু 
বাধনিষেধ আছে; এই সব অনুষ্ঠানে বিশেষ আপত্তি করা হয় নাই, তবে মা বোনদের 
সম্মুখে এবং শাল্তিধর্মে অদীক্ষিত মেয়েদের সম্মুখে পৃবোন্তবূপ আচরণ করিতে নিষেধ করা 
হইন্নাছে। 
ঘটলক্ষ্মীর পৃজ। 

মনসাদেবীর ক্ষেত্রে যেমন দুই রকমের পূজা ( এক, মনসার মৃিপ্জ। এবং আর এক, 
ঠাহারই 'চন্রাঙ্কিত ঘটের পৃজ। ) বাঙলার এনান দুই একটি দেবীমৃতির ক্ষেতেও তাহাই । 
আমাদের দেশে লক্ষীর পৃথক মু্ঙিপুজা থুব নুপ্রচলিত নয়। বিষুনারায়ণের শস্তি 
হিসাবেই তাহার যাহ! কিছু প্রতিপত্তি, অন্তত প্লাচীন বাঙলায় তাহাই ছিল। সাহিত্যে ও 
শিশ্পে নারায়ণের শান্তরপনী এই পৌরাণিক লক্ষীই বন্দিত হইয়াছেন । কিন্তু আমাদের 
লোকধর্মে ক্ষীর আর একটি পাঁরচয় আমরা জান এবং তাহার পু্জ। বাঙালী সমাজে 
নারীদের মধ্যে বহুল প্রচলিত । এই লক্ষী কৃষিসমাজের [মানস-বপ্পনার সৃষ্টি; শস্য- 
প্রাচ্যের এবং সমৃদ্ধির তিনি দেবী । এই লক্ষীর পৃজা ঘটলক্ষী বা ধান্যশীর্ষপূর্ণ 
চিন্রাঞ্ষিত ঘটের পৃজা, এবং এই পৃজান্রতের সঙ্গে সে-সব ভ্রতকথ৷ এবং যে-সব পোরাণক 
কাহিনী জাঁড়ত তাহা এবন্র বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে দেরী হয় না যে, লক্ষমীর এই 
লৌকিক মানস-কষ্পনাই ক্রমশ পৌরাণিক ঢক্ষমীতে রূপান্তরিত হইয়াছে, স্তরে স্তরে নানা 
স্ববিরোধী ধ্যান ও অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়।। কিন্তু তংসত্বেও কৌম সমাজের ঘটলক্ষীর 
বা শস্লক্ষীর যে আঁদমতম পুঁজ বা কল্পনা ভাহা বিলুপ্ত হয় নাই। বাঙালী হিন্দুর 
ঘরে ঘরে নারীসমাজে সে পৃজ1৷ আজও অব্যাহত । আর শারদীয়৷ পৃণিমাতে কোজাগর- 
লক্ষ্মীর যে-প্জা অনুষ্ঠিত হয় তাহাও আদতে এই কো সমাজেরই পূজা বললে 
অন্যার হয় না। বস্তুত, দ্বাদশ শঙক পর্যন্ত শারদীয়৷ কোজাগর উৎসবের »ঙ্গে লক্্মীদে বীর 
পৃজার কোনো সম্পর্কই ছিলনা । 


ঞ্প 

বীপূজা সম্বন্ধেও প্রান একই কথ বলা চপে। যষ্ীদেবীর কোনে প্রাতিম৷ পৃজার 
প্রচলন ব্রাদ্ঘণ্ ধর্মে নাই ; বৌদ্ধ প্রতিমা-শান্ত্রে এবং ধর্মানুষ্ঠানে বঠীদেবীর মানস-বপ্পনাই 
বোধ হয় হারীতীদেবীর বৃপ-কষ্পনায় বিবতিত হুইয়াছে। যম্ঠীপ্জার ব্রতকখা, 
মহাবনতু, সর্ধান্তিবাদী বনয়াপটক, চীনা সু্াপটকগ্রন্থের সংুস্তরয়সূত ও জেমেশ্রোর 
বোধিগ্াবদান কষ্ধলতা “গ্রন্থে হাীতীর জষ্মকাহিনী অনুসরণ করিলে স্পঙ্তই বুঝা যায়, 
যষ্ঠী এবং হানীতীর জন্য একই মানস-কল্পনায়, এবং পু'য়েরই ধূলে প্রজনন শক্তিতে এবং 
মারীনিবারক যাহু-শীন্ততে 'িদ্বাস প্রচ্ছধ । বৌদ্ধ ধমাচারে হারীতী দেবীর মুঙপ্জা 
দুপ্রচাঁপত ছিল, কিন্তু বঠীপৃঙ্ধার আগ কোমো দৃতিপূজা নাই এবং শেষোন্ত গৃজা এখনও 


৬২৪ বাঙাতীর ইতিহাস 


নারী-সমাজেই সীমাবদ্ধ ; সন্তান কামনায় ও সন্তানের মঙ্গল কামনায় আজ এই পুজা 
[বিবাতিত। বণী-হারীতীর মারীনিবারক যাদুশান্তর পৃজা এখন শাশ্রয় করিয়াছে 
গর্দভবাহিনী শীতলাদেবীকে । 

এইখানেই যে প্রাকৃ-আর্ষ বাঙালী সমান্নের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের বিবরণ শেষ হইল তাহ 
বলা চলেন । বরং বলা উচিত ইহা সূচনা মাত্র । *স্তুত, এ-সন্বন্ধে আলোচনা-গবেষণ। 
এত কম হইয়াছে যে, বেখ। রচন৷ ছাড়া, কিছুটা ইন্গিত দেওয়৷ ছাড়া বিস্তৃত কিছু বিবার 
উপায় নাই । তবু, যেটুকু আমরা জানি, একথা নিসংশয়ে বলা যায় যে, বাঙালী সমাজে 
নার'দেব মধ্যে এবং সাধারণ আর্য ত্রা্গণা পুজাচাবের মধ্যে যেসব লোঁকিক স্থানীয় 
অনুষ্ঠানাদি €চলিত তাহ। প্রায় সমস্তই প্রাক্-আাঃ কৌম-সমাজের দান । 


প্রাক- সাধ ধ্যান-ধারণ। 


প্রাক-আর্য কোঁম বাঙালী সমাজের ধ্যান-ধারণার কথা আগেই কিছু ঝলিয়াছি, বর্তমান 
অধ্যারে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে । ভূতপ্রেতবাদে বিশ্বাস, পৃন্জন্মবাদে বিশ্ব স, প্রজনন শল্তি, 
যারুশন্তি প্রভৃতির প্রতীকের উপর দেবত্ব আরোপ এবং তাহাদের শুভ-অশুভ নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতায় 'বশ্বাস প্রভাতি সমন্তই তাহাদের ধ্যান-ধারণার অন্তর্গত ছিল। আজও সেই সব 
ধ্যান ধারণ৷ বাঙালী সমাজের প্রচ্পি৩ ধ্যান-ধারণার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে 
এবং আমাদেব ধর্মকর্মানুষ্ঠানের অনেক আটার-ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে । শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, 
[পতৃপরুষের পণ প্রভৃতি বাপারে যে ধ্যান মামাদের মনন-কল্পনায় তাহার মূলে প্রাকৃ- 
আর কৌমসমাঙের বিশ্বাস সাক্রয়, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম শ্রাদ্ধের সঙ্গে জাঁড়িত 
বৃষকাষ্ঠ ও তাহার বিসর্জন, রানার পর কাক ডাঁকয়া হবিষ্যান্ন খাংয়ানো, পিগদান 
প্রভীতি সমপ্তই আমরা আহরণ করিয়া।ছ আমাদেরই গুতিবেশী শবর-পুলিন্দ-কিরাত- 
সাওতাল-সুণ্ড-কোপ-ভীলদের নিক) হইতে । মঙ্গলানুষ্ঠানেব প্রারস্তে আভ্যুদাযিক অনুষ্ঠানে 
মৃত পূর্নপুরুষদের স্মর ও তাহাদের প্জাও ইহাদের ধ্যান ধারণা হইতেই আহত। 
বাংলাদেশের বিবাহানুষ্ঠানে হোম সম্প্রদান ও সপ্তপদীগমন ছাড়া যেসব শ্ত্রী-আচার, 
লোকাচার প্রভৃতি প্রচলিত তাহা মূলত এই কৌম সমাজেরই দান । 

এই আদিমতম ধর্মকর্ম ও ধ্যানধারণার উ*!রই বাংলার বৈদিক ও পৌরাণিক 
ব্রা্মণ্য এবং অবোদিক বোদ্ধ জৈন প্রভাত ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার । 


৯১. 


প্রাক গুপ্তপর্বের ধম'কর্ম ইত্যাদি । আরধধর্মে র-বিস্তার 


জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধ ধর্মের প্বাভিধানকে আশ্রয় কাঁরয়াই প্রাচীন বাগুলায় 
আর্যধর্মকর্মের প্রারথমক সৃচন। ও বিস্তার। এই তিম ধর্মমতই বেদবিরোধী, বেদের 


ধর্মকম্ঃ ধ্যান-ধারণ। ৬২৫ 


অপোঁরুষেয়ন্বে আঁবশ্বাসী, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেক টিই মূলত আর্ধধর্মাশ্রয়ী , আর্য ধ্যান- 
ধারণাই ইহা'দের জীবনমূল। এই তিন ধর্মের মধ্যে আবার জেন ও আজীবক ধর্মের 
সঙ্গেই কৌম বাঙালীর প্রথম আর্য ধর্ম-পরিচয় । 


ঠজেনধর্ম 


জৈন-পুরাণের এঁতিহানিকত্ব স্বীকার করিলে বলিতে হয়, মানভুম, সিংভুম, 
বীরভূম ও বর্ধমান, এই চারিটি স্থান-নামই জৈন তীর্থগকরদের নামের সঙ্গে জাড়িত। 
জৈন-পুরাণ মতে ২৪ জন তীর্থজ্করের মধ্যে বিশ জনেরই নিবাণস্থান হাজারিবাগ 
জেলার পরেশনাথ বা পার্্বনাথ পাহাড়ের সমেতশিখর বা সমাধিশিখর । আয়ারঙগ 
বা আচারঙ্গ সূন্রক্থত মহাবীর ও তাহার শিষ্যর্গের রাঢ়দেশ বেজ্রভূমি) পরিভ্রমণ, 
সেখানকার দুঃ২, দুর্গাতি ও লাঙ্কুনাভোগের কথা, এবং তাহাদের পশ্চাতে কুকুর লেলাইয়। 
দিবার গপ্প সুবাদত ! এই গপ্পেই সুপ্রমাণ যে, প্রাকৃআর্য কৌমসমাজবন্ধ রাঢ- 
দেশে আর্ধধর্মের প্রসার খুব সহজে হয় নাই । এখানকার খাদ্য, ভাষা, আচার-ব্যবহার 
আর্ধদের কাছে সব বিছুই ছিল অরুচিকর, এবং স্থানীয় লোকেরাও আররধর্মের প্রসার খুব 
প্রীতির চক্ষে দেখে নাই । যাহাই হোক, যত অপ্রয়ই হোকৃ, জৈনধর্মের অগ্রগাঁতিকে 
ঠেকাইয়া রাখা বেশি দিন সম্ভব হয় নাই । হরিসষেণের বৃহৎকথাকোষপ-গ্রন্থে (৯৩১ শ্রী) 
বাণিত আছে, মৌর্যসম্রাট চন্দরমুণ্ডের গুরু প্রখ্যাত জৈনসূরী ভদ্রবাহ্‌ ছিলেন পুওবর্ধনান্তগগত 
দেবকোটের এক ব।ক্ষণের সন্তান । ভদ্রবাহ্র শৈশবে চতুর্থ শ্রতকেবলী গোবর্ধন একবার 
দেবকোটে বেড়াইতে আসিয়া শিশু ভদ্রুবাহ্কে দেখিফ। মুগ্ধ হন এবং পিতার অনুমতি 
লইয়৷ শিশুটিকে সঙ্গে করিয়া! লইয়া ষান। এই শিশুই কালরুমে দীক্ষিত হইয়া 
শ্রুতকেবলী পদে উন্নীত হন ॥ দিব্যাবদানের একটি গণ্পে জানা যায়, অশোক একবার 
পুগবর্ধনের নিগ্রন্ছদের (৫জনদের ) অপরাধে (ভুল করিয়া 2) পাটলীপুত্রের 
১৮,০০০ হাজার আজীবিকদের (চীনা অনুবাদ মতে, নিগ্রন্থপুত্রদের ) হত্যা 
কারয়াছিলেন । এই দুই গ্রন্থের উীন্ত প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে বাধ নাই যে, 
ঘ্ীষ্টপ্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকেই পুও্বর্ধন বা উত্তর-বঙ্গে জৈনধর্মের যথেষ্ট প্রসার লাভ 
ঘাঁটয়াছিল । বৌদ্ধদের অপেক্ষা জৈনরা যে বাঙল৷ দেশ সম্বন্ধে বোশ খবরাখবর 
রাখতেন তাহা জৈন ভগবতী-সূনের সাক্ষোই সুপ্রমাণ । ষোড়শ মহাজনপদের তালিকায় 
বৌদ্ধ অঙ্গুত্তর নিকায়-গ্রন্ছে প্রাচাদেশের দু"টি মান্র জনপদের নামোল্লেখ পাইতোছি-_অঙ্গ 
এবং মগ্রধ॥ (জৈন ভগবতী-সৃত্রে পাইতোছি তিনটির উল্লেখ-_অঙ্গ, বঙ্গ এবং লাড় 
(রাড়)। জেন সূর-গ্রস্থগুলিতে বঙ্গের উল্লেখ বারবারই পাওয়। যায় । আরও সুনিদিষ্ট 
ও বিশ্বাসা তথ্য পাওয়া যাইতেছে জৈন কল্পসূন-্রন্থে। এই গ্রন্থে তামলিতিয়া, 
কোডিবাঁয়, পোংডবর্ধনীয়া এবং (দাসী ) খব্াডয়। নামে জৈন গোদাস-গণীয় 'ভিক্ষুদের 


ব-ই-৫২)-৫ 


৬২৬ বাঙালীর ইতিহাস 


চারিট শাখার উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকটি শাখার নামকরণ স্থান-নাম 
হইতে এবং এই স্থান-নামগুলি যথাক্রমে তাম্রলিপ্ত ( মেদিনীপুর ), কোটিবর্ষ 
€( দিনাজপুর ), পুগুবর্ধন € বনুড়া ) এবং খর্বাট বা কর্বাট ( পশ্চিমবঙ্গেরই কোনো 
স্থান )। জৈনধর্মের বুল বিস্তুতি ন৷ থাকিলে এতগুলি শাখা বাঙলাদেশে কেন্দ্রীকৃত 
হওয়ার কোনে সুযোগ থাকিত না৷ শ্রীষ্টপূর প্রথম শতক ও খ্রীক্টোত্তর প্রথম শতকের 
একাধিক লিপিতে এই সব শাখাগুলির উল্লেখ হইতে মনে হয়, গোদাস-গণীয় জৈনদের 
চারটি শাখা ততাদনে সুপ্রীতাষ্ঠত হইয়া গিয়াছে । (আনুমানিক ) খ্বীষ্টোত্তর দ্বিতীয় 
শতকের মথুরার একটি শিলালিপি হইতে জান যায়, রার। (রাঢদেশ ) জনপদের 
আধিবাসী এক টৈনভিক্ষু মথুরায় একাঁটি জৈনপ্রাতমা 'নর্মাণ ও প্রাতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন । 


আজীবক ধর্ম 


জৈনদের মঠ এতটা না হোক, আর্দীবিকেরাও সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশে কিছুটা প্রসার 
প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছেন বাঁলয়। মনে হয় । আজীবক ধর্মের প্রতিষ্ঠাত। মখলিপুন্ 
গোসাল ও মহাবীর হিলেন সমসামায়ক ( ধীঃ পৃঃ ষ্ঠ শতক ) এবং পরস্পর পরম বন্ধু; 
ভগবতী-গ্রস্থমতে তাহার৷ দুইগ্নে একসঙ্গে ছয় বংসর কাটাইয়াছিলেন বজুভূমির অন্তর্গত 
পাঁণত ভূমিতে । রাঢ়দেশ-পরিব্রজ্গায় আসিয়া মহাবীর এই ধর্মসম্প্রদায়ের দীর্ঘ 
বংশদওধারী অনেক ভিক্ষুর দেখ! পাইয়াছিলেন ; তাহারাও তখন ধর্মপ্রচারোদ্দেশে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছিলেন । পাণিান রাটিদেশে মস্করী সম্প্রদায়ের যে-বিবরণ রাখিয়। গিয়াছেন 
তাহাদের সঙ্গে এই ভিক্ষাববরণ বেশ মিলিয়। যায় এবং মনে হয়, তিনি যেন 
আজাী?পকদের কথাই বাঁলয়াছেন। আব, আঙীবকের! যে প্রাচাদেশে বেশ প্রভাবশালী 
সম্প্রদায় ছিলেন তাহা তে বহারের নাগার্জুন ও বরাবর পাহাড়ের গুহাবলী এবং 
মৌর্যসগ্রাট তশোক ও দশরথের একাধিক শিলালিপি-সাক্ষ্যেই সপ্রমাণ। ভগ্বত- 
গ্রন্থের মতে পুণ্ুরাজ মহাপোম আর্জীবকদের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই পুণ্ 
বিশ্বাযপর্তের পাদদেশে বাঁলয়। বাঁণত ; মহাপোমের রাজধানীর একশতটি ছিল প্রবেশ 
তোরণ । কোনো কোনে পাঁগত মনে করেন, এই পুও পাটলীপুর, কিন্তু আমার তে৷ 
মনে হয়, *গবতীশ্রস্থকার পুও বাঁলতে পুওই বুঝিয়াছেন ৷ দিব্যাবদদানে অনেক স্থানেই 
আজীবক ও নিগ্র্ছদের মধ্যে তালগোল পাকাইয়৷ গিয়াছে ; অশোকের সেই ১৮,০১০ 
হাজার আজীবিক বা 'নিগ্র্থপুন্ন হত্যার গণ্পেও তাহা হয় নাই, একথা নিশ্চয় করিয়া 
বলা যায়না । সম্ভবত, 'দিব্যাবদান রচনা কালে পুগ্বর্ধনে নিগ্রন্ছ জৈনদের এবং 
আজীববদের বহুদিন এক সঙ্গে বসবাসের ফলে এবং তাহাদের ধর্মমত, আচারানুষ্ঠান 
এবং বসনভূষণ অনেকটা এক রকম হওয়ার ফলে বৌদ্ধদের দৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে পার্থক] 
বিশেষ কিছু ছিলন৷ ! 


ধর্মকর্ম £ ধ্যান-ধারণা ৬২৭ 


বৌদ্ধধর্ম 


বৌদ্ধ জনশ্রুতির এীতিহাসিকত্ব খ্বীকার করিলে বাঁলতে হয়, জৈন ও আজীবিকদের 
সমসাময়িক কালে বৌদ্ধধর্মও প্রাচীন বাঙলায় বিষ্তার লাভ করিতে আরপ্ত করে। সংযুক্ত 
নিকায়-গ্র্ছে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধদেব একবার সুমুওভূমি ( সুন্গভূ'ম ) অন্তর্গত শেতক 
নগরে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন । অঙ্গুত্তর নিকায়প্রন্ছে বঙ্গাস্তপুত্ত নামে এক বৌদ্ধ 
আচার্ষের উল্লেখ পাইতেছি । বোধিসত্ত্াবদান কপ্পলত গ্রন্থের অনাথাপওকসুত৷ সুমাগধার 
কাহিনীতে জানা যায় যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং একবার ধর্মপ্রচারোদ্দেশে পুগ্ুবর্ধনে আয় 
ছয় মাস বাস করিয়। গিয়াছিলেন। চীন পাঁরব্রাজক যুয়ান চোয়াঙ্৬ বলিতেছেন, 
বুদ্ধদেব পুওবর্ধন, সমভট ও কর্ণসুবর্ণে আসিয়া ধর্নপ্রচার করিয়াছিলেন ৷ কিন্তু এতগুলি 
উল্লেখ সত্বেও বুদ্ধদেবের বাঙলাদেশে আসা এঁতিহাসিক সত্য বলিয়া মনে হয়না ; 
প্রাদকে তিনি দক্ষিণ-বিহারের সীম৷ আতক্রম করিয়াছিলেন এমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য 
এতিহাঁসিক প্রমাণ নাই । দীক্ষাদান সম্পর্কে পালি বিনঃপটকঞ্প্রন্থে আর্ার্তের প্ৰতম 
সীমা টানা হইয়াছে কজঙ্গলে ; সংস্কৃত বিনয়প্রন্থে এই সীম। বিস্তৃত হইয়াছে পুগুুবর্ধন 
পর্যস্ত । এই দু'টি সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, বুদ্ধদেব স্বয়ং বাঙলাদেশে আসুন বা 
না৷ আসুন, মৌর্যসম্াট অশোবের আগেই বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন বাঙলার কোনে। কোনে। স্থানে 
বিস্তার লাভ করিয়াছিল । আর, অশোকের বোদ্ধধর্সগ্রার যে অন্তত বিছুটা 
বাঙলাদেশের চিত্তজয় করিয়াছিল তাহার প্রমাণ ডে দিবাবদান-গ্রন্থ এবং মুয়ান-চোয়াঙের 
বিধরণীতেই পাইতেছি। মুয়ান-চোয়াঙ্‌ বলিতেছেন, অশোকের স্মাতিবিজাঁড়৩ অনেকগুলি 
স্তুপ তিনি দোখিয়াছিলেন পুগুবর্ধনে,সমতটে, কর্ণসুবণে এবং তামীলপ্তিতে । পুগুবের্ধন 
বোধ হয় সুবিস্তীত অশোক-সাগ্রাজোর অন্তভুন্তইছিল - অন্তত শ্রীঞ্টপ্ৰ "দ্তীয় শতকে 
পুণ্তবর্ধনে বোদ্ধধর্ম যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল মহাস্থান-শিলাখও্-লিপিতে তে৷ তাহার 
পাথুরে প্রমাণও বিদ্যমান। এই লাপতে ছবগগীয় বা ষড়বগাঁয় থেরবাদী ভিক্ষুদের উল্লেখ 
তো আছেই, অত্যায়িক বা আপদকালে ঠাহা'দিগকে রাজকীয় কোষাগার এবং শস/ভাগার 
হইতে তৈল, ধান, গণ্ডক ও কাকনিক মুদ্রা সাহাযাদানের কথাও আছে। তাহারা যে 
রাষ্ট্রে পোষকতা লাভ করিতেন, সন্দেহ নাই । খ্রীন্পূর্ব দ্বিতীয় শতকে পুগুবর্ধনে 
বৌদ্ধধর্ম প্রসারের একটি পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়। যায় সীচী গ্তু'পের দুই? দানলিপি 
হইতে; এই লিপি দুটতে জানা যায়, পুঞবঢন ব৷ পুও্ুবর্ধনবাসী বৌদ্ধর্মানুরাগী 
দুইটি ব্ন্তি-_একটি মহিলা, নাম ধর্মদক্তা, অপরটি পুরুষ, নাম ধাষিনন্দন-সাচী আপের 
বেষ্টনী ও তোরণ নির্মাণে কছু দান কারয়াছিলেন। কিন্তু শ্বীষটপৃৰ প্রথম শতকে 
সিংহলরাজ দুটঠগামণি মহাল্জুপ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে বিরাট উৎসব রচনা করিয়াছিলেন 
€সেই উৎসবে আমান্তরত ও আগত থেরবাদী বৌদ্ধদের সুদীর্ঘ তালিকায়, আশ্চর্যের বিষয়, 


৬২৮ বাঙালীর ইতিহাস 


বাংলা দেশের কোনো উল্লেখই নাই । তবে, তিন্বতী জনশ্রুতি মতে নাগাজুনি বাংল॥ 
দেশে-বঙ্গাল ও পুও:বর্ধনে-অনেকগুলি বিহার তৈরি করাইয়াছিলেন । বাংলা দেশে 
( এক্ষেত্রে বঙ্গে, অর্থাৎ পূব বঙ্গে ) বৌদ্ধধর্ম প্রসারের আরও নির্ভরযোগ্য এীতিহাসিক 
প্রমাণ পাইতেছি, শ্রীষ্টোন্তর তৃতীয় শতকের নাগাঙ্গুনীকোগ্ুর একাট শিলা- 
লিপিতে । [সংহলী থেরবাদী বৌদ্ধদের চেষ্টা উৎসাহে ভারতবর্ষের অনেক জনপদ 
বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ করিয়াছিল ; এই সব দেশের একি দীর্ঘ অলিক এই লিিটিতে 
দেওয়া হইয়াছে এবং তালিকাঁটিতে বঙ্গের উল্লেখ আছে । মহাযান সাহিত্যের মতে 
বৌদ্ধদের প্রাচীন যোড়শ মহাগ্থবিরের মধ্যে অন্তত একজন ছিলেন বাঙালী ; তিনি 
তালপ্িবাসী স্থবির কালিক। বিস্তু তাহার আব কাল নির্ণয় করা কঠিন! মনে 
হয়, তান প্রাক-দুপ্তপবের লোক । 

প্রান গুপ্ত পর্বে দাঙলার জৈন, আঙ্গীবক ও বৌদ্ধধর্মের প্রসারের অপ্পবিস্তর মাণ 
যাঁদ ব৷ পাওয়া যায়, আর্য বোদক বা ্রাহ্গণ্যধর্মের প্রসারের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ প্রায় 
কিছুই নাই । বেদ-সংহিত্ায় বাঙলাদেশের তে কোনে। উল্লেখই নাই ; এরেয় আরণ্যক- 
গ্রন্থে যদ বা আছে (2), তাহাও 'নন্দাচ্ছলে । এমন বি, বোধায়নের ধর্মসূত রচনাকালেও 
বাঙলাদেশ আর্ধ-বৈদিক সংস্কৃতিবাহভ্তি। অঞ্চ, মিথিল৷ পর্যস্ত বৈদিক ধর্ম ও সংস্কাতির 
বিস্তার তো উপানষদ-যুগেই হইয়া গিয়াছিল, এবং বাঙলাদেশে সেই ধর্ম ও সংস্কৃতি 
প্রসারের পথে কোনো ভৌগোলিক বাধা 'ছিলনা । দু'এব'ট সূর্গ্রন্থে প্রাচীন বাংলায় 
বৈদিক সংস্কৃতি আদৃতির একটু পরোক্ষ প্রমাণও পাওয়া যায় । বশিষ্ঠধর্মসূতরে জান। যায়, 
এক বিশিষ্ট ধর্ম সশ্রদায়ের মতে বৈদিক ধর্মের প্রসার বৃষণসার মৃগের বিচরণ ভূমির 
সীম পর্যন্ত পশ্চিমে সিন্ধু নদী এবং প্বাঁদকে সূর্যোদয়স্থান ( অর্থাৎ পূর্বসমুন্ )। কিন্তু 
তৎসত্বেও, সৃরগ্রন্ছ ইচনাকালেও বাংলাদেশে বোঁদকধর্ম বিস্তার লা করিয়াছিল, এ-কথ। 
বলিবার মত নির্ভরযোগ্য প্রমাণ কিছুই নাই । বস্তুত, ভাষাগত ও ভনগত তথাপ্রমাণ 
হইতে মনে হয, শ্রীষ্টোত্তর তৃতীয়-চতুর্থ শতক পর্যন্ত বাঙলাদেশে আর্য বৈদিক ধর্ম 
ও সংস্কাতির প্রসার 'কছু হয় নাই; প্রাকৃআর্ভাষী কৌমজনের বাসভূমি যেমন ছিল এই 
দেশ তেমনই তাহাদের ধ্যান-ধারণা ধর্মকর্মই ছিল এই দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি । 
কখনও কখনও কোনো কোনো আর্ধবৈদিক নেতা বা সম্প্রদায়ের শু'াগমন হইত 
1ক-না বলা কঠিন, কিন্তু হইলেও ঠাহার৷ যে খুব সমাদৃত হইতেন এমন মনে হয় না; 
মহাবীরের গপ্প হইতে এই অনুমান করা চলে। জৈন-বৌদ্ধআজীববেরা আর্ধধর্ম 
প্রসারের চেষ্টা কিনতু করিয়াছিলেন এবং অপ্পবিস্তর সার্থকতাও লাভ করিয়াছিলেন ; 
কিন্তু বৈদিক ধর্মের দিক হইতে সেচেষ্টা বিশেষ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, 
সার্থকতা লাভ তে৷ দূরের কথা । বরং বৌদক রান্মণ্য উন্নাসিকতা বাঙলাদেশকে বহুদিন 
অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখত । 
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তাহা সত্তেও প্রাচীন ব্রা ব্বণ্য গ্রন্থে কোথাও কোথাও আধ ব্রাহ্গণ্য ধর্মের সঙ্গে স্থানীয় 
ধ্যান ধারণার সংঘর্ষের কিছু কিছু ই্গিত প্রচ্ছন্ন । হরিবংশেগ্রন্থে যাদব-কৃষের সঙ্গে পু: 
বাসুদেবের এক সংঘর্ষের কাহিনীর পণ্চয় পাওয়া যায় । শঙ্খচক্র গদা-পদ্ধারী 
পোঁও: বাসুদেব কৃষেের বাসুদেবদ্ধের দাবিতে আবশ্বাসী ছিলেন ; সংঘর্ষে পোও পরাস্ত 
ও নিহত হন। মহাভারতে ভীমের প্বাভিযান-প্রসঙ্গে এক পৌঁওক-বাসুদেবের পরাজয়- 
কাহনী লাপবদ্ধ আছে । এই পোঁও.বাসুদেবই বোধ হয় শ্রীকুষ্ণ-বিদ্বেষী পৃ 
বাসুদেব । স্বতঃই প্রশ্ন জাগে মনে, বাসুদেব কি পুওু বা পুওবর্ধনের আঁধবাসী ছিলেন ? 
তাহার ধর্মমত ও বিশ্বাসাকি ছিল 2 সে মত ও বিশ্বাস কাহাদের মধ্যে প্রচপিত ছিল ? 
এীএহাঁমক গবেষণার বর্তমান অবস্থায় এই জাতীয় কোনে প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া সম্ভব 
নয়। 

বন্তুত, প্রাকৃ-মুপ্তপবের বাঙশায় আধ ব্রাঙ্মণ্য ধর্মের অভ্যুদয় ও প্রসারের নির্ভরযোগ্য 
কোনে। প্রমাণই আমাদের নাই । প্রাচদেশে অবৈদিক ব্রাতধর্মের প্রসার ছিল এ-তথ্য 
সধিদিত। অধর্ববেদের একটি ব্রাতাস্টোত্রের ব্যাখ্যায় মনে হয়, ব্রাত্ধর্মেব সঙ্গে যোগ- 
ধর্মেব সম্বন্ধ বোধ হয় ছিল ঘান্ঠ এবং এই যোগধর্মের অভ্যাস ও আচরণ প্রাচীন বাওলায়ও 
হয়তে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু, যোগধর্মের সঙ্গে বোদক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কোনো ঘনিষ্ঠ 
সম্বঙ ছিল, এমন মনে কারবার কারণ নাই ; বরং 15স্কু-সত্যতর আঁবক্কারে পাঁওতের। 
মনে করিতে আরম্ত কারয়াছেন, যোগধর্স প্রাক-বৈদিক, এবং শৈব ও তান্ত্রিক ধর্মের সঙ্গে 
যোগের সম্বন্ধ ঞরীতহাসিক পর্বের । 

একটি অবাচীন, অক্জাতনামা লেখকের একটি শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া রমাপ্রসাদ 
চন্দ মহাশয় অনুমান কারয়াছিলেন, শাল্তধর্মের অভয় হইয়াছিল গড়ে, প্রসার লাভ 
থাঃয়াছিল 'মাঁথলায়, এখানে সেখানে কিণিত মহারাষ্ট্রে, জীর্ণন্ব প্রাপ্তি গুজরাটে । 
তাহার ধারণ, বৈদিক ও বেদোত্তর আর্মির প্রত্যন্ত সীমায় যে-সব মাতৃতন্ত্রীয় 
কৌমজনের৷ বাস করিতেন তাহাদের মধে! গিরিকাস্তারময়ী একভ্াতীয়।নারীশান্তর পুজা 
প্রচলন ছিল ; বিষ্ধ্যবাঁসনী, শাকন্তবী, কাত্তারী প্রভাতি নামে পরিচিত দেবার এই 
নারীশান্তরই প্রতীক, এবং শন্তিধর্মের অভুদয় ও প্রসার ইহাদের আশ্রধ করিয়াই। 
চন্দ মহাশয় মনে করেন, বাঙলাদেশও পূর্তম প্রত্যন্ত দেশ হিসাবে এই ধর্মের অংশীদার 
ছিল। কিন্তু শান্তধমের ধ্যান-ধারণাগত ইতহাস চন্দ মহাশয়ের এই অনুমানের গবরোধী | 
শাল্তধর্মের শিব ও শান্ত সাংখ্য-ধ্যানোন্ত পুরুষ ও প্রকৃতিরই নামান্তর মার, এবং এই 
পুরুষ-প্রকৃতি ধ্যান আর্য-্রাঙ্মণ্য সৃষ্টিধ্যানের মূল রহসা ; সে-রহসো পুরুষ ধ্যানের বাহিরে 
শুদ্ধ একক শান্ত বা প্রকতিবৰ ফোনে স্থান নাই। একবার বখন ভারতীয় ধ্যানে 
পুরুষ-প্রকাত সুপ্রীতষ্ঠিত হইয়। গেলেন এবং ক্রমশ শব-শন্তিতে রূপাস্তারত হইলেন ৩খন 
কোম-সধাঞ্জের মাতৃ দেবীরা ধীরে ধীরে আয়া শক্তিকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে অশ্রয় 


৬5০ বাঙালীর ইতিহাস 


করিবেন এবং তাহার সঙ্গ এক হইয়া যাইবেন, ইহ। কিছু বিচিত্র নয়। সেই জনাই, 
পরবতীকালে আমর৷ যাহাকে শন্তিধর্ম বলিয়৷ জানি তাহা প্রাকৃ-গুপ্তপর্ে বাঙলাদেশে 
বিস্তৃতি লা5 করিয়াছিল, এ-কথা বাঁলবার মত কোনে। প্রমাণ আমাদের জানা নাই । তবে, 
কৌম-সমাজের মাত্াওস্ত্রের দেবীরা নিশ্চয়ই ছিলেন, এবং শন্তিধর্ম প্রসারের পর তাহারা 
শঙিরূপণী বিভিন্ন দেবীর সঙ্গে, বিশেষভাবে দুর্গা, তারা প্রভাতি দেবীর সঙ্গে মিলিয়। 


মিশয়। এক? হইয়। িয়াছিলেন । 


৪ 


বাঙলাদেশের সবতোভদ্রু আযাঁকরণ গভীর ভাবে এবং সার্থক রূপে আরম্ত হইল গুপ্তপর্বেই । 
এই আরম্ত হওয়ার মূলে সবভারতীয় ইতিহাসের একটি প্রেরণা সব্রিয়, কিন্তু সবিস্তারে 
তাহা বাঁলবার ক্ষেত এহ গ্রন্থ নয় । শুধু ইঙ্গিতটুকু রাখা চলে মান । 


গু€ ও গুণপ্তোস্তর পর £ আ৷ ৩৫০--৭৫০ শ্রী। বিবর্তন 

খ্ীষ্ট শতকের প্রায় দেড়শত বংসর পূ হইতে আরপ্ত কিয়া শ্রীষ্টোততর দেড়শত- 
দুইশত বৎসর ধরিয়। ভূমধ্যীয় যাবঝনিক এবং মধ্য এশীয় শক-কুষাণ ধর্ম, সংস্কার ও 
সংস্কৃতির প্রবাহ ভারতীয় প্রবাহে নূতন নৃতন ধাবা সঞ্চার কাঁরতেছিল। সৃচনাতেই এই 
সব বিচির ধারাগুলিকে সংহত ও সম্মত করিয়া মূল প্রবাহের সঙ্গে একই খাতে 
প্রবাহ বরা সন্তব হয় নাই ; তাহ স্বাভাবকও নয়। তাহ। ছাড়া, গ্রামীণ কৃষি- 
সভ্যতার ধীর মন্থর ভবনে এই সমন্বয়ের ও সংহতির গাঁও ধার মন্থর হইতে বাধ্য। 
বৌদ্ধ ধর্সে মহাযান-বাদের উদ্ভব, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ধ॥ানে অনেক নূতন দেবদেবীর সৃষ্টি 
ও বৃপকণ্পনা, ধর্মীয় ও সামাঁজক মাচারানুঠানে কিছু কিছু নৃতন 'ক্িয়াপর্ম প্রীত এই 
কালে দেখ দেয়। ইহাদের তরঙ্গ।৬ঘাত ভারতীয় জীবনের তটে আলোড়ন সৃষ্টি 
করিয়াছিল সন্দেহ নাই । ছারঠীয় অর্থনোতক জীবনেও এই সময় একটি গুরুতর 
রূপান্তর দেখা দেয়। প্রথম খ্রীষ্ট শতকের তৃতীয় পাদ হইতেই ভূমাধায় সামুদ্রিক 
বাণিজোর সঙ্গে ভারতবর্ষের এক ঘাঁনঞ£তর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং তাহার ফলে 
ভারতবর্ষের অথনৈতিক কাঠামোর বিরাট পরিবর্তনের সৃচন। হয় । যে-দেশ ছিল প্রধানত 
ও প্রথমত কৃষিনির্ভর সেই দেশ, রোম সাগ্রজের সকলপ্রান্ত হইতে প্রচুর সোনা 
আগমের ফলে, র্মশ আপেক্ষিকত শিপ্প-বাণিজ্য নিওরতায় রূপান্তরিত হয়, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে ভারতবর্ষের সব সমৃদ্ধ নগর, বন্দর, হাট বাজার ইত্যাঁদ গাঁড়য়। উঠিতে আরম্ত করে। 
বিদেশি নানা ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির তরঙ্গাভিঘাত, নানা জাতি ও জনের সংঘাত, 
এবং অর্থনোতিক কাঠামোর এই বিবর্তন, এই দুইএ মায়া ভারতীয় জীবন-প্রবাহে এক 


ধর্মকর্ম £ ধ্যান-ধারণা ৬৩৬ 


গভীর চাণ্চলোর সৃষ্টি হয় । এই চাণ্টল্য শুধু জীবনের উপরের স্তরেই নয়, বরং ইহার 
এতিহাসিক তাৎপর্য নাহত চিন্তার ও কল্পনার গভীরতর স্তরে, জীবনের বিস্তারে | 
সংহতি ও সমন্বয়ের সজাগ প্রয়াস দেখ! দেয় শ্রীঞ্ফীয় দ্বিতীয় শতক হইতেই ; এ শতকেই 
দেখিতোছ সাতবাহনরাজ গোঁতমীপুন্র 'পাতকণী 'বানবাতিত চাতুবর্য সকরম" চাতুব্ণ! 
সাংকর্ধ নিবারণ করিয়৷ তদানীত্তন বর্ণ-ব্যবস্থাকে একটা সমান্বতর্পের মধ্যে বাধিতে 
চেষ্ট। করিয়াছিলেন । কিন্তু এই প্রয়াস জীবনের সকল ক্ষেত্রে বস্তুত হইয়া ভারতীয় 
ধর্ম ও সংস্কৃতির নব রূপান্তর ঘটাইতে পারিল শুধু তখনই যখন ভার *্বর্ষের এক সুবৃহং 
অংশ গুপ্তবংশীয় সম্রা,দের রাষ্ট্র ন্ধনে এবং তাহাদের অর্থনোতিক ব্যবস্থায় বাধ পাড়িল। 
রাস্ত্ীয় ও অর্থনৈতিক জীবনের এই সংহতিই ধর্ম ও সাংস্কীতিক সংহতিকে দুত অগ্রসর 
কারয়া দিল। উপরোন্ত সমন্বয় ও সংহতির" সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক আঁভজ্ঞান হইতেছে 
ব্রাহ্মণ্য পুরাণ, বোদ্ধ ও জৈন পুরাণ । এ-গুলির সংকলন কাল গুপ্ত ও গুষ্রোন্তর যুগ । 

ভারতীয় হীত্হাসের এই বিস্তৃত ও গভীর বিবর্তনের সঙ্গে সমমাময়িক বাঙলার 
ইতিহাস ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়ত। গুপ্ত-সাগ্রাজোর রাস্ত্ীয় ও অর্থনৈতিক সংহতির হধ্যে ধর! 
পাঁড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির স্লোত সবেগে বাঙলা দেশে প্রবাহিত 
হইতে আরন্ত করে এবং দেখিতে দেখিতে এই দেশ ক্রমশ নিখিল ভারতীয় সংস্কৃতির 
এক প্রত্যন্ত অংশীদার হইয়া উঠে। গুপ্ত ও ঘুপ্তোন্তর পর্বের বাঙলার হীতিহাসে এই 
তথ্য গভীর অর্থবহ । 


বৈ্দক ধর্ম 

প্রথমেই চোখে পড়ে বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ও প্রসার প্রাকৃ-গুপ্তপর্বে কিন্তু 
তাহার অস্তিত্ব কোথাও সহজে ধরা পড়ে না। একটির পর একট তাগ্পট্রে দেখিতেছি, 
বাঙলাদেশের নান। জায়গায় ব্রাহ্মণেরা আসয়। স্থায়ী বাঁসন্দ৷ হইয়া যাইতেছেন ॥ 
ইহারা কেহ খধ্েন্টীয়, কেহ বাজসনেয়ী শাখ্যাধ্যায়ী, কেহ যজুবেদীয়, কেহ বা সামবেদীয় ; 
কাহারও গোল কানম্ব বা ভাগব বা কাশ্যপ, কাহারও ভরদ্বাজ বা অগঙ্জ্য বা বাসা » 
কোঁগুণ্য। ভূমিদান যাহ।৷ হইতেছে তাহার আধকাংশই ব্রাহ্মণদের এবং দানপুণোর 
আঁধিকারী হইতেছেন দাত৷ এবং তাহার পিতামাতা । দানের উদ্দেশ্য দেবমান্দর নির্মাণ, 
মান্দর-সংস্কার, বিগ্রহের নিত্য নিয়ামত সেবা ও পৃজার বিচিন্ত উপকরণের ব্য়-সংস্থান, 
বাল চু-সঘ, ধৃপ-দীপ-পুষ্প-চন্দন-মধুপর্ক প্রভাতির সংস্থাপন, আগ্নহোত্র ও পণ্চমহাযজ্ঞের 
( অধ্যাপনা, হোম, শুর্পণ, বলি ও আঁতি-প্জা ) ব্যয়-সংস্থান, ইত্যাদ । একাধিক 
লাপতে দেখতেছি, গ্রামবাসী কোনো গৃহস্থ-ভম 1কানয়। ব্রাহ্মণদের আহ্বান কাঁরয়া 
আনিয়৷ ভূমিদান করিয়া তাহাদের গ্রামে বসাইতেছেন। ষষ্ঠ শতকে এই বৈদিক ধর্ম ও 
সংস্কৃতির প্রবাহ বাঙলার পূর্বতম প্রান্তে পৌছিয়। গিয়াছে । ভাস্করবর্মার নিধনপুর লিপিতে 


৬.২ বাঙালীর ইতিহাস 


দোঁখ ভূতিবর্মার রাজত্বকালেই শ্রীহট্র জেলার পণ্খও গ্রামে দুই শতেরও উপর ব্রাহ্মণ 
পরিবার আহ্বান করিয়া আনিয়া বসানে। হইতেছে । ইহার কেহ খধ্েদীয় বাহব্‌চা শাখা- 
ধ্যায়া, কেহ বা সামবেদীয় ছান্দ্যোগ্য শাখাধ্যায়ী, আবার কেহ কেহ ব৷ যজুবেদীয় বাজ- 
সনেয়ী, চারক্য ব৷ তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়ী ; প্রতে/কের 'ত্ম্ন ভিন্ন গোল ও প্রবর। সঞ্চম 
শতকের লোক নাথ-পট্রোলীতে দোঁখঙেছি, সমতট দেশে বর্তমান শ্রিপুরা জেলায় জঙ্গল 
কাটিয়৷ নৃতন বসাঁতর পত্তন হইতেছে এবং সেই পত্তনে ষাহাদের বসানে। হইতেছে তাহার 
সকলেই চতুবেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণ । সন্দেহ করিবার কে'নে৷ কারণ নাই যে, এই পর্বে বাঙলার 
সধত্র বোিক ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিঠেছে। 


বৈষ্ণব ধর্ম 


কিন্তু বোদক ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তারাপেক্ষাও লোকায়ত জীবনের দিক হইতে 
আধকতর অর্থবহ পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার । ইহারও বিশেষ কিছু আস্তত্ব 
প্রাক-গুপ্ত বাঙলায় দেখতেছি না। অথচ, চতুর্থ শতকেই দেখতোছ, বাঙলার 
পশ্চিমতম প্রান্তে বাকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের এক গুহার প্রাচীরগান্রে একটি বিষু- 
চক্কু উৎকীর্ণ এবং চক্রের নীচেই যাঁহার [লাঁপটি বিদ্যমান সেই রাজা চন্দ্রবর্ম লিশপিতে 
নিজের পারিচয় দিতেছেন চন্রস্বামীর পৃজক বাঁলয়া। চক্রন্বামী যে বিষ এবং গুহাটি যে 
একটি বিষুমন্দির রূপেই কল্পিত, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নাই । পম 
শঙ্কের প্রথমার্ধে বুড়া জেলার বালিগ্রামে এক গোবন্দঘ্বামীর মন্দির প্রাতষ্ঠার খবর 
পাওয়া যাইতেছে । ধৈগ্রাম-লিপিতে, এবং এ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর-বঙ্গে, দুর্গম 
[হিমবাচ্ছখরে শ্রেতবরাহস্বামী ও কোকামুখস্বামী নামে দুই দেবতার দুই মন্দির প্রতিষ্ঠার 
খবর পাওয়৷ যাইতেছে ৪ নং ও ৫নং দামোদরপুর পট্রোলীতে । গোবিন্দস্থা্মী বিফুরই 
অন/তম নাম সন্দেহ নাই : শ্বেতবরাহস্বামীও বরাহ-মবতার বিষুণ্রই অন্যতম রূপ বালয়। 
মনে হয়। কোকামুখস্বামীকে কেহ মনে করেন বিষুর অন্যতম রূপ, কেহ মনে করেন 
শিবের | বরাহপুরাণ মঠে কোকামুখ স্থাণ-নাম ; ইহার অবস্থিতি কৌশিকী ও ব্লিম্তরোতার 
অনাতদূরে হিমালয়ের কোনো অংশে : স্থানটি বিষুর পরম প্রিয় এবং এখানকার বিষুঃ 
প্রাতমাই শ্রেষ্ঠ বালয় দাঁব কর! হইয়াছে । দামোদর “র-লাঁপর হিমবচ্ছিথরস্থ কোকামুখ- 
স্বামীর মন্দির কি বরাহপুরাণ-কাঁণও এই বিঝুপ্রতিমার মন্দির 2 শ্বেতবরাহরূপপী বিষুঃ 
সহজ বোধ্য ; কোকামুখ 'বিষুঃ কি কৃষ্ণ ঝ৷ রন্তবরাহর্পী বিষুঃ 2 বোধ হয় তাহাই । যাহাই 
হউক, ইহার কিছুদিন পরই ব্রিপুরা-জেলার গুণাইঘর পট্রোলীতে এক প্রদুযয়েশ্বরের মান্দরের 
খবঃ পাইতোঁছ। প্রদ্যন্নেখবরও বিষ্কর অন্যতম রূপ । সপ্তম শতকের লোকনাথ- 
পট্রোলীতে ভ্রিপুরা-জেলায় ভগবান অনম্ত-নারায়ণের ( অনস্তশহান বিষু ) পূজার খবর 
পাওয়া যাইতেছে । এই সপ্তম শতকেরই কৈলান-পট্রোলীতে দোখিতোছ, শ্রীধারণরাত 


ধর্মকর্ম £ ধ্যান-ধারণা ৬৩৩ 


ছিলেন পরম বৈষব এবং পু£ষোত্তমের ভন্ত উপাসক ; তান আবার প*ম কারুণিকও 
ছিলেন এবং শান্ত্রনিয়ম ছাড়া অযথ প্রাণীবন্রে বিরোধী ছিলেন স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে, 
পৌরাণিক বিষুর বিভিন্ন রূপ ও ধ্যানের সঙ্গে সমসাময়িক বাঙালীর প'রচয় ক্রমশ 
অগ্রসর হইতেছে! কারণ িপিগত উল্লেখই তো শুধু নয) কঙ্গে সঙ্গে বাঙলার 
বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিভিন্ন বৈষব প্রাতমার সাক্ষাও [বদামান বাঙলার সমসামায়িক 
সাহিত্যে বা পুরাণে বা অন্য কোন গ্রন্থে পৌরাণিক দেবদেবাঁদের তত্ব ও প্রকার ব্যাথ্যা 
বা বিবরণ জানিবার ম৩ন উপকরৎ যখন নাই ৩খন এই সব প্রতিমা-সাক্ষাই বাভম্ন ধর্ম 
সম্প্রণায়গত দেবদেবীদের, এবং পোরাণিক ধর্মের ধ্যান ও বপ্পনার এবমান্র পরিচয় । 
সৌভাগ্যের বিষয়, প্রাচীন বাঙলায় এই ধরনের সাক্ষ্যের অভাব নাই, বিশেষ ভাবে অষ্টম 
শতক এবং অষ্টম শতকের পর হইতে । ৭্প্ত এবং গুষপ্ঠোত্তর যুগেবও অন্ত 5 কয়েকটি 
বৈষ্ণব প্রতিমার কথা এখানে উল্লেখ কর৷ যাই:5 পাবে ॥ রংপুর ছেলায় প্রাপ্ত একাধিক 
ধাতু [নিমি৩ বিষুমূত ও একটি অনস্তশয়ান 1বসু*মতি, বরশাল তলার ৭ক্ষণকাঠির 
গরুড়বাহন এবং সপবিবার বিষুঃ, রাং সহী €ে শর যোগীব সওযান গ্রামে প্তাপ্ত বিষম ত, 
মালদহ জেলার হাকগাইল গ্রামে প্রাপ্ত 13ফ মূর্তি ঢাক' ভেলার সাভার গ্রামে প্রাপ্ত 
পোড়ামাটির ফলকে উৎকী এক 'বিষুর প্রতিমা প্রভৃতি সমস্তই এই পর্বের । এই 
প্রতিমাগুপিব রূপ-কল্পনা ও লক্ষণ আলেচনা করিলে স্প্ঠই বুঝ৷ যায়, পৌরাণিক 
বিষু। তাহার নিজস্ব মর্যাদায় এবং সপরিবাবে সমস্ত লক্ষণ ও লাঞ্ন লইয়৷ বাঙলাদেশে 
আসিয়৷ আসন লাভ করিয়া গিয়াছেন গুপ্তপনেই । 

গৃপ্ত ও গুপ্তোন্তব পরের বাঙলায় বিফুর ষে কয়েকটি রূপেব সঙ্গে আমাদের পারিয় 
( গোবিন্দস্বার্মী, কোকান্থস্বামী, গ্বেতবরাহস্বামী, প্রদুান্নেশ্বব, অনস্ত-নারায়ণ, পুবুষোত্ম ) 
তাহাদের মধ্যে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য কিছু নাই । দেবার নামের সঙ্গে স্বামী নামের যোগ 
সমসামায়ক ভারতীয় 'লিপিতে অন্াত নয় ( তুলনীয়, চক্রস্থামী, চিন্রকৃটগ্ৰামী, স্বামী মহা- 
সেন, যথারুমে বিষু বিষু। ও কার্তিক )। পঞ্চরাণীয় চতুব্ণহবাদের কোনো আভাসও এই 
পরের লাঁপমুলিতে কোথাও দোখিতেছি না। চতুরুএহের প্রদুা!য়ের সঙ্গে উপরোন্ত 
প্রদযায়েশ্বরের কোনে। সম্বন্ধ আছে বাঁলয়। তে মনে হয় না। ুপ্ত-পবের রাজা-মহারাজের। 
নিজেদের পরিচয়ে সাধারণত 'পবমভাগব 5" পদটি বাঁবহার করিতেন ; মনে হয়, তাহারা 
সকলেই ছিলেন বৈফব ভাগবদ্ধর্মে দীক্ষিত । আদিতে যাহাই হউক, অন্তত গুপ্তপবে এই 
ভাগবন্ধর্মের সঙ্গে পণ্টরাতীয় বাহবাদের কোনে! সম্বন্ধ ছিল ন!। বস্তুত, এই পবের ভাগবন্ধর্ম 
খাঘেদীয় বিহু, পঞ্চরাত্ীয় নারায়ণ, মথুবা অণ্টলের সাত্বশ-বৃঁফদের বাসুদেব কৃফ, 
পশৃপালক আভীর প্রভৃতি কোমের গোপাল ইত্যাদির সম'ম্বত এক রূপ বলিয়াই মনে 
হয়। এই ভাগবন্ধর্মই গুপ্ত ও গুষ্তোতর পর্বে বাঙলা ।দেশে প্রচার লাভ করে এবং 
পালপবে সুপ্রাতাষ্ঠত হয় । পরমভাগবত: পরিচয় ছাড়া, এই পবের একজন রাজী 
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সপ্তম শতকের রাতবংশীয় সমতটেখ্বর শ্রীধারণ -আত্মপরিচয় দিতেছেন পুরুষোত্তমের 
পরমভস্ত পরম বৈষব রূপে । পুরুষোত্ুম তে। বিষুরই অন্যতম নাম ও রূপ । 

বৈষ। ধর্মেব সঙ্গে খনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত কৃষ্ণায়ণ ও রাখায়ণ-কাহিনী যে গুপ্ত ও 
গুণ্তোগ্র পরেই বাওলাদেশে প্রচার ও প্রসার লাভ কবিয়াছিল ভাহার 'কিছু প্রমাণ পাওয়। 
যায় প.হাড়পুর মন্দিরের পোড় মাটির ও পারেব ফলক মুলিতে। শ্রীকফের গোবর্ধন 
ধারণ, চাণুব ও মুষ্টিকের সঙ্গে কষ ও বলবামের মঙ্লদুদ্ধ যমালার্গুন অথবা জোড়া অগ্জ'ন 
বৃক্ষ উৎপাটন, কেশী রাক্ষসবধ, গোপাঁলীলা৷ কৃষ্ণ কে লইয়া বাুদেবের গোকুল গমন, 
রাখাল বালকদের সঙ্গে কৃ ও বলবাম গোকুলে $ষের বাল/ঙবনলীলা প্রভাতি 
কৃষণায়ণের অনেক গশ্প এই ফলক খুলতে উৎকীর্ণ হইছে, শিল্পীর এবং সমসামায়ক 
লোকাধত তীবনের পরম আনন্দে বলরাম ও দেবা যমুনার স্বতন্ত্র প্রাওকতিও বিদামান । 
একটি ফলকে প্রভামওলধুন্ত, লাস্মভঙ্গীতে দণ্ডায়বান এবজোড়ী মিথুনমৃতি উৎকীর্ণ_ 
দাক্ষিণে নারীমূ্, বামে নরমৃতি। কেহ বেহ এই মু দুইটিকে রাধ। কৃষের লাস্যর্প 
খলিয। চালাইতে চাহিয়াছেন , 'কিস্তু এব্‌প মনে ব'রিবার সংগত কোনো কারণ নাই। 
রাধ। কল্পনার এঁতিহ্য এত প্রাচীন নয় । কালিদাসের “গোপবেশস। কৃষ”-পদ রাধার 
অস্তিত্বের সূচক এ-বথা বলা কাঠন। এ.ন 1৯ দ্বাদশ শওধায় রাড। ভেজবর্মার বেলাব- 
লাপতে কৃষের বিচিত্র মিথুনলীলাব উল্লেখ থাকিলেও সে-লীলাব সঙ্গে রাধাব কোনো 
সম্বন্ধ দেখিতেছি না । হালের গাথা সপ্তশতীতে রাধাব উচদ্লখ আছে বটে, কিন্তু সে- 
উল্লেখের প্রাচীনত্ব নিশ্চয় করিয়া নিরধাথণ কঠিন । তবে, জয়দেবের (দ্বাদশ শতক ) 
পৃবেই কোনো সমযে, এই বাঙলাদ্শেই রাধাতত্ব ও রাধার বূপ-বঞ্পন। সু্টলাভ 
করিয়াছিল, এ-সঘবন্ধে বোধ হয় সন্দেহ করা চলে না। বস্তুত, £বণব ধর্মের রাধ। 
শান্তধর্মের শান্তিরই বৈষ্ণব বৃপাত্তব ও নামান্তর মান্ত। শিবের মত বৃষ্ণ বা বিষুই বৈষব- 
ধর্মে পরমপুরুষ, এবং এই পুরুষের প্রকৃতি বা শস্তি হইতেছেন রাধা ; এই পৃথিবী ঝ প্রকৃতি 
যে বিষুর শন্তি  বৈষবী, এই ধ্যান ব্ঠ-সপ্তম শতকেই কতকণ। প্রসার লাভ করিয়াছিল। 
হয়তো এই ধ্যানেরই বিবর্তিত রূপ হইঙেছেন রাধা । পাহাড়পুরের যুগলমৃর্তি কষ) ও 
ুঝ্মিণী বা সত্যভামার শিস্পর্প বাঁলয়াই মনে হয় । স্মরণ রাখা প্রয়োজন. পাহাড়পুরে 
কষ্ণায়ণের এই গ-পণুলি মান্দরের অলংকরণ-উদ্দেশ্যেই উৎনীর্ণ হইয়াছিল, পৃজার জন্য 
নহে । রামায়ণের কয়েকটি গণ্পের যে প্রতিকীতি মাহে (যেমন, বানরসেনা কর্তৃক 
সেতু নির্মাণ, বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ, ইত্যাদি ) সে-সন্বদ্ধেও এ-ন্তি প্রযোজ] ৷ তবে, বোধ 
হয় সংশর করা চলে না যে, গুপ্ত ও দুপ্তোন্তর যুগের লোকায়ত বাঙালী জীবনে কৃফণায়ণ 
ও রামায়ণের কাহনী যথেষ্ট প্রসার ও সমাদর লাড কারয়াছিল এবং এই কৃষণায়ণ ও 
রামায়ণ আশ্রয় করিয়। বৈ ধর্মের সীমাও বিস্তৃত হইয়াছিল । 
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এই পবের বাওলায শৈবধর্মের প্রদাব ও প্রাতষ্ঠা এ৩ও। কিন্তু দেখা যাইতেছে ন 
যদিও যে-শৈবধর্মেব বেখা সাইতেছি তাহ। পুরাপুরি সমৃদ্ধ পৌবাণিক শৈবধর্ম । শিবের 
বিভিন্ন নাম ও রূপ-কম্পনার সঙ্গে পরিচষ সৃন্নাতেই ঘটেছে, এবং বন্ুলিঙ্গ ও মুখাঁণগ 
শিবানঙ্গের এই দুই বৃপের পরিস্যই বাঙল দেশে পাওষ যাইতেছে । গনং দামোদবপুব- 
লাঁপতে দেখতেছি, পণ্চম শতকে উত্তর-বর্গের এক পূর্গন প্রান্তে লিঙ্গবুপী শিবের পৃ্া 
প্রবতিত হইয়। গিয়াছে । ষ্ঠ শতকের গোড়ায় শৈবধর্ম মহাদেব-পাদানধ্যাত মহারাজ 
বৈন্যমুপ্তের রাদপ্রসাদ লাভ কারিয। পূর্ব-বাঙলাঘ বিস্তাত লাভ কবিতেছে। সপ্তম শ্কে 
গোড়-রাজ শশাঙ্ক ও কামর্প-রাঙ্গ ভাস্করবর্ম। দুইঃ সনই পরম শৈব। শশাঙ্কের মুদ্রায় 
মহাদেবের এবং নন্দীবৃষের প্রাতকীতি ; তিনি যে শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন তাহার পবোক্ষ 
একটু ইঙ্গিত যুয়ান-চোয়াঙ ও রাখি গিয়াছেন । যষ্ঠ শঙকের সমাচারদেবের মুদ্রায়ও 
নন্দীবৃষের শৈব-লাঞ্থন , অনুমান হয় ফ'রদপুবেব এই প্রাচীন রাজপাঁরবার টও শৈব। 
আম্্ফপুর-পট্রোলীব সাক্ষ্যে মনে হয খগ্া-বংশীয় রাষ্গারা বোদ্ধ হই'লও শৈবধর্সের প্রতি 
তাহাদের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল , তাহাদের রাজকীয় প্র ও মুদ্রায় বৃষলাঞ্থন। তাহ 
ছাড়া রাজ৷ দেবখড়োর পটুমাহষী রাণী প্রগাবতী একটি অক্টধাতুনির্মি৩ সবাণীমৃ 
প্রাতষ্ঠ। কাঁরয়াছিলেন, এ-তথাও সুপরিজ্ঞাত। এই শতকেরই অনাতম ব্রাহ্মণ নরপতি 
ভরদ্বাঞ্জ গোত্রীয় করণ লোকনাথও বেধ হয় ছিলেন শৈব। রাজবংশীয় রাজার! যে 
ব্রা্নণ ছিলেন এ-সম্বন্ধে তো সন্দেহের অবকাশই নাই , ত'হারা বোধ হয় ছিলেন পরম 
বৈষব। রাণী প্রভাবতী প্রাশাষ্ঠত প্রাতমাটির পাদপীঠে উংকীর্ণ লীপতে দেবীকে বল৷ 
হইযাছে সর্বাণী ঝ। নর্বের শক্তি, এবং সর্ব হইতেছেন মথববেদীষ বুদ্রদেবতার অন্টবৃপের 
অন্যতম রূপ। কিন্তু এই সধাণী শ্রীতম্যাটর লক্ষণ ও লাগুন ইন্যাদর সঙ্গে পরবর্তী 
কালের শারদা লক গ্রন্থ বার্ণত ভদ্দুকালী, আম্বকা, ভদ্র-দুর্গ, ক্ষেমংকরী প্রভৃতি দেবী বা 
শন্তি-মূর্তির কোনে। পার্থক্য নাই । নাম যাহাই হউক, সব্াণী যে গশবেরই শান্তবূপে 
কম্পিত হইয়াছেন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই । স্প্টই বুঝা যাইতেছে, এতশুলি বা । ও 
রাজবংশের পোষকতায় বাঙলাদেশে শৈবধর্মেব প্রদাব ও ঠতিষ্া লাভ করিতে বিশেষ 
বেগ পাইতে হয় নাই। 

শৈবধর্মের প্রসার ও প্রাতিপত্তির কিছু প্রমাণ পাহাড়পুরের ফলক গুলিতেও পাইঠ্ছি। 
বসালঙ্গ ও মুখলিঙগরূপপী শিব দুইই বিদ্যমান এবং যে দুইটি ফলকে নিঃসন্দেহে শিব- 
দিঙ্গের প্রাওকাতি সে দু'টতেই ব্্ষাসূত্রের বেষ্টনও সুস্পষ্ট । পাহাড়পুর-মান্দিরের পীঠ- 
প্রাচীরগান্রের ফলকে কয়েকটি চন্দ্রশেখব-শিবেব প্রাতকৃতিও আছে । তৃতীয় নেত্র, উধ্ব'লঙ্গ, 
উট মুকুট কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৃষবাহন, ্িশল, অক্ষমালা এবং কমগুলু প্রভাতি লক্ষণ 
দেখিলে সন্দেহ করিবার উপায় থাকে না যে, এই ধরনের শতিম। হইতেই ক্রমশ পাল ও 
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সেনপবের পূর্ণ ওর শিব-প্রাতমার উদৃভব । চ্িশ পরগণ। জেপাগ জয়নগরে প্রাপ্ত সপ্তম 
শতকীয় একটি ধাতব প্রাতমাতে৭ তৃতীয় নেত্র বৃষবাহন সমপদস্থানক চন্দ্রশেখর-শিবের 
লণ্টণ সুস্পষ্ট | 

টশৈব গাণপত) ধর্মের প্রসারে কোনে প্রাণ অন্তত এই পর্বের বাংলাদেশে কিছু 
দেখ যা”না; কিন্তু গণপাঁত ব গণেশের প্রাঙকৃতি “ই পরবে সুপ্রচুর । এক 
পাহাডপুরেই পাথরের, পোড়ামাঁটর ও ধাতব কয়েকটি উপাবিষ্ট ও দণ্ডায়মান গণেশ- 
প্রাতনা পাওয়। গিয়াছে । মুতিতত্বের দিক হইতে ইহাদের প্রত্যেকটি মূল্যবান । হহাদের 
মধো একা নৃতাপা গ ণশেব প্রতিমা, এবং এই প্রাতমাটিতে লোকায়ত চিত্তে সরল 
সরস পোতুকের শিল্পময় প্রকাণ সুষ্পন্ট । গণেশের যাহা কিছু প্রধান লক্ষণ ও লাঞ্চন 
তাহ তে এই প্রাতমাগুপিতে আছেই, কিন্তু একাটি উপাঁবষ্ট গণেশের এক হাতে প্রচুর 
প€সংযুস্ত একটি মৃলার লক্ষণও বিশেষ ল্মণীয় । 

শৈব কাতিশ্হের কোনো লীপি প্রমান বা মৃ্িপ্রমাণ এই পরবে কিছু দেখা 
যাই ছে না। তবে, অষ্টম শঙকে পুঙ্বর্ধনে কা/তিকেয়ের এক মান্দরের উল্লেখ 
পাইতোঁহ কহ লনের রাজণ্রাঁ নীতে। কিন্তু গণেশ ঝ কাতিকেয়, বা পরব বাংলার 
হস, আগর, রেবস্ত, বৃহস্পতি, কুবের, গঙ্গা, যমুনা, বা মাতৃকাদেবী প্রভৃতি যাঁহাদের 'লাঁপ 
মৃত না গ্রন্থ-প্রমাণ বিদামান তাহাদের আশ্রয় করিয়া কোনে। বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায় বাঙলা- 
দেশে কখনও গাঁড়য়া উঠে নাই। 


সোঁববর্ম 


প্রাসীন ভারওবর্ষে যে সূর্ধমত ও সূর্ধপূজার পরিচয় আমর! পাই তাহা একান্তই 
উদদীচ্য দেশ ও উদীচ/ সংস্কৃতির দান , এই দান বহন করিয়া আনিয়াছিলেন ঈরানী ও 
শক আভযাত্রীর৷ এবং ভারতবর্ষ এই দান হা৩ পাঁতিয়া গ্রহণ কারয়াছিল। বৈদিক সূর্য- 
ধ্যান-কম্পনার সঙ্গে যেমন এই সূর্যের কোনে। যোগ নাই, তেমনই নাই লোকায়ত জীবনের 
সূর্যধ্যান ও ব্রতাচারের সঙ্গে । এই উদীচাদেশি সূর্যের সঙ্গে বাঙলাদেশের পরিচয় ঘটে 
গুপ্ত ও গুপ্তোন্তর পরেই । রাজনাহী জেলার কুমারপুর ও নিয়ামতপুরে প্রাপ্ত দুইটি সূর্য- 
মূর্ত কুষাণ-পর্বের না হইলেও অস্তত মাঁদ গুপ্ত পবের । বগুড়া জেলার দেওড়৷ গ্রামে প্রাপ্ত 
সূর্মঘৃতিও প্রায় এই যুগেরই । ২৪-পরগণা জেলার কাশীপুর গ্রামের সূংমৃ্তি এবং ঢাকা 
চিন্রশলার ক্ষুদ্রাকৃতি ধাতব সূর্যপ্রতিমাও পুপ্ত-পর্বেরই | ইহাদেরই পৃর্ণতর বিবর্তিত 
মৃ্প দোঁখতোঁছ পাল-সেন-পর্বের অসংখ্য সূর্যমূর্তিতে । মনে হয়, €প্ত ও গুপ্তোতর 
পরেই বাঙুলাদেশে সৌরধর্ম 'কন্ুট। প্রাতপাত্ত লাভ কাঁরয়াছিল এবং 'বাশষ্ট একাট সৌর 
সব্প্রদায়ও গড়িয়া উঠিয়াছিল। 


ধর্মকর্ম £ ধ্যান-ধারণা ৬৩৭ 


জৈনধর্ম 

প্বেই বলিয়াছি, বাংলার আদিতম আর্ধর্মই হইতেছে ?জনধর্ম এবং -প্ত পর্বের 
আগেই বাঙল৷ দেশে, বিশেষভাবে উত্তব-বঙ্গে, জৈনধর্ম বিশেষ প্রসার ও প্রাত্ষ্ঠা লাভ 
কারয়াছিল। কিন্তু ,গ্ত পৰে দৈনধর্মের উল্লেখ ব। জৈন মূতি-প্রমাণ বিশেষ ছু 
দেখিতেছি না। একটি মাত্র আভিজ্ঞান পাইতেছি পাহাড়পুর পট্োলীতে ; এই 
পট্রোলীতে দেখা যাইতেছে, পণ্চম শতকের ব২গোহালীতে ( পাহা,পুব সংলগ্ন বর্তমান 
গোধালভিটা ) একটি জৈন বিহার ছিল , বারাণসীর পণস্তপীয় শাখাব 'নগ্রস্থনাথ 
আচার্য “হনন্দীর শিষ্য ও 1শষ্যানুশিষ্যবগ এই বিহাবের অধিবাসী ও অধি'তা ছিলেন, 
এবং তাহাণ। প্রাতবাসী এক ব্রাহ্মণ-দম্পতির নিক) হইতে কিছু তুমিদান €াড 
কাঁরয়াছিলেন, বিহারের অহৎ দব নিত্য পূজা ও সেবার ফুল-চন্দন ধূপ ইত্যাঁদব বষ 
নিবহের জনা । 

অথচ, প্রায় দেড়শত বৎসর পরই (সপ্তম শংকের দ্বিতীয় পাদে ) ঘুয়ান-চোয়াঙ্‌ 
বলিতেছেন, ( বৈশালী, পুবর্ধন, সমতট ও বাঁলিঙ্গে ) দিগন্বর নিগ্রন্থ টদৈনদের সংখ্য। 
ছিল সুপ্রচুর। দিগস্বর নিগ্রস্থছদের এই সুপ্রাচুর্য ব্যাখ্যা করা৷ কঠিন । বাঙল৷ দেশ এক সময় 
আজীবক সম্প্রদায়ের প্রাসদ্ধ কেন্দ্র ছিল ; এবং এ তথ সুপরিজ্ঞাত যে, বৌদ্ধদের চক্ষে 
আজীবিকদের সঙ্গে নিগ্র্ছদের অশন-বসন-আচাবানুষ্ঠানের পার্থক্য বিশেষ "ছল না। 
সেই হেতু 'দিব্যাবদান-গ্রন্থে দোঁখতোছি, নিগ্র্থ ও আঙীবকদের নিবিচারে একে অনোব 
ঘাড়ে চাপাইয়া তালগোল পাকানো হইয়াছে । মুগ্ান্-চোযাঙের সমযে, বোধ হয় তাহার 
আগেই, অন্তত বাঙলাদেশে আজীিকেবা নিগ্র্ু-সম্প্রদাষে একীভূত হইয। গিযাছিলেন, 
এবং তাহাদের সংখ॥ পুষ্ট ঝারয়াছলেন ; অথব। 'দিব্যাবদানের মত যুয়ান-চেয়াও্‌ও 
আজীবিক ও নিগ্রন্থের পার্থক্য ধরিতে না পারিয়া সকলকেই নির্রস্থ বলিয়াছেন । কিন্তু, 
সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মঙব্য যে, প্রাচীন বাংলায় আজীবিকদের স্বতন্ত্র কোনে অস্তিত্বের 
প্রমাণ নাই। 

পাল ও সেন-পরে নিগ্রস্থ ডেনদের কোনো লিপি-প্রমাণ বা গ্রন্থ-প্রমাণ দেখিতোছি 
না, যদিও প্রাচীন বাঙলার নান জায়গায় কিছু কিছু জৈন মূর্তি-প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । 
তাহাদের কথ পরে যথাস্থানে বলিতেছি। নিগ্রন্থ জৈন সম্প্রদায়ের, স্বপ্পসংখ্যক হইলেও 
কিছু লোক 'নিশ্চয়ই ছিলেন ; তাহ। না হইলে এই সব মূর্তি-প্রমাণের ব্যাথ্ কর। যায় 
না। তবে, মনে হয়, পাল-পর্বের শেষের দিক হইতে বাঁরভূম, পুরুলিয়া অঞ্চলে নান৷ 
জায়গায় নিগ্রন্ছ জৈনদের সমৃদ্ধ বেজ্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। এইসব অঞ্চলে দশম- 
একাদশ-দ্বাদশ-তয়োগশ শতকের অনেক জৈন মূর্তি ও মাঁন্দর আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

গুপ্ত ও গুণ্তোন্তর বাঙলাদেশে বোদ্ধ ধর্মের প্রসার না হউক প্রভাব ও প্রাতিপন্তি 
সকলের চেয়ে বেশি । তৃতীয় শতকের শেষপাদে ব৷ চতুর্থ শতকের সৃচনাতেই দেখিতেছি, 


৬৩৮ বাঙালীর ইতিহাস 


চীনা বৌদ্ধ শ্রমণেরা বাংলাদেশে, বিশেষ হাবে উত্তর-বঙ্গে, যাতায়াত করিতেছেন । ইংসিঙ্‌ 
বাঁলতেছেন , চীন শ্রমণদের ব্যবহারের জন্য মহারাজ শ্রীমুপ্ত একটি 'চীন মন্দির' নির্মাণ 
করাইয়৷ তাহার সংরক্ষণের ওন্] চা্বশাট গ্রাম দান করিয়াছিলেন ; মান্দরটি ছিল 
মৃগস্থাপন ( মি লি-কয়া-স-কিয়া-পো নো ) জ্ক(পের সনিকটেই এবং নালন্দা হইতে 
গঙ্গাণীর ধায় ৪০ যোজন দৃবে । এই শ্রীগুপ্ত খুব সম্ভব গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহা- 
রাজ শ্রী :প্ত বা গুপ্ত, এবং মৃগস্থাপন স্তুপ বরেন্দ্র বা উত্তর-বঙ্গের কোনে স্থানে । পণ্চম 
শঙকের গোড়ায় চীনা বৌদ্ধ শ্রমণ ফা-হিয়েন চম্পা হইতে গঙ্গ৷ বাহিয়। বাংলাদেশেও 
আসছিলেন এবং ভগ্রপাপ্তি বন্দরে «দই বৎসর বোদ্ধ সূ ও বোদ্ধ প্রাতমাচিতর নকল 
করিয়৷ কাটাংয়াছিল্নে । তাহার সময়ে ভাম্রলিপ্তিতে অসংখ্য ভিক্ষু অধ্যুষিত বাইশটি 
বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং বৌদ্ধ ধর্মের সমৃষ্ধিও ছিল খুব । এই সম্মদ্ধর কিছু প্রমাণ পাওয়া 
যায় য় সমসামাঁয়ক করেকটি বৌদ্ধ মতে । প্র-ভারতীয় গুপ্তশৈলীর একাঁট বিশিষ্ট 
নিদর্শন রাজসাহীজেলার বিহারেল গ্রামে প্রাপ্ত দর্ায়মান বুদ্ধমৃতিটি মহাযানী যোগাচারের 
[শল্পময় রূপ । ব.ঢ়া জেলার মহাস্থানে বলাইধাপ-স্ঃপের নিকট প্রাপ্ত ধাতব মঞ্জুত্রী 
মৃতটিও এই ঘুগেরই এবং ইহাও মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রত)ক্ষ প্রমাণ । এই 
£মাণ আরও দৃঢ়তর হইঠেছে ষষ্ঠ শ৩বের থম দশকে উৎকীর্ণ মহারাজ বৈন্যগুপ্তের 
"ণাইঘর পটোলীর সাহায্যে। সামত্ত-মহারাজ রুদ্রদত্ডের অনুরোধে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত 
কিছু ৬ম দান খারয়াছিলেন ; উদ্দেশ্য ছিল, (১) মহাযানী ভিক্ষু শাত্তদেবের জন্য 
বুদন্ড নিশিত ও অর্-অবলোবিতেশ্বরের নামে উৎসগাঁকৃত আশ্রম-বিহারের সংরক্ষণ, 
( ২) এই বিহারে শাত্তদেব করত? প্রতিষ্ঠিত এবং অবৈবাতক মহাযানী ভিক্ষুলংঘ কর্তৃক 
স্থাপিত বুদ্ধমূওব প্রতিদিন তিনবার ধূপ, গন্ধ, পুষ্প সহকারে পুজার সংস্থান, এবং (৩) এ 
[বহাস্বাসী ভিক্ষুদের অশন, বসন, শয়ন, আসন এবং চিকিৎসার সংস্থান । এই 
পট্রোলীতেই খবর পাইতোঁছ, উপ্ত আশ্রম-বিহার প্রতিষ্ঠার আগেই উহার নিকটেই 
রাজাবহার নামে আর একট বিহার ছিল ; এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা যে কে তাহা৷ বিবার 
উপায় নাই। রাজবিহার ছাড়া আরও একি বৌদ্ধ [বহারের উল্লেখ এই লাঁপিতে 
আছে। যাহাই হউক, ষষ্ঠ শতকের গোড়াতেই বাঙলার প্বতম প্রান্তে ব্রিপুরা-জেলায় 
মহাযান বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, গুণাইঘর-লিপিই তাহার প্রকুষ্ট প্রমাণ । অথচ, 
স্মরণ রাখ প্রয়োজন, মহারাজ বৈন্যগুপ্ত নিণে ছিলেন 'মহাদেবপাদানুধ্যাত” অর্থাৎ 
শৈব। ন্িপুরা-জেলারই কৈলান-পট্রোলীতে দে খিতোছি, শ্রীধারণরাতের মহাসান্ধাবগ্রাহক 
গয়নাথ কিছু ভূমি দান করিয়াছিলেন একটি রত্রগয়ে অর্থাৎ বোদ্ধবিহারে, বিহারস্থ 
আর্যসংঘের লিখন-পঠন, চীবর এবং আহারাদির সংচ্ছানের জন্য । অথচ, স্মরণ রাখ৷ 
প্রয়োজন, শ্রীধারণারাত নিজে ছিলেন পরম বৈষব। 

চীন৷ শ্রমণদের কৃপায় সপ্তম শতকে বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য 
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আমাদের আয়তে । এদের মধ্যে যুয়ান-চোয়াঙের বিবরণীই সব চেয়ে প্রা্দ্ধি এবং তথ। 
বহুল। তিনি বাঙলাদেশে আগিয়াছিলেন আনুমানিক ৬৩৯ খ্বীষ্ট শতকে, এবং বাদ্ধ 
ধর্ম ও সাধনার প্রাসদ্ধ কেন্দ্রগুল স্বচক্ষে দোঁখবার €ন্য বজঙ্গল পুণুবর্ধন, সমতট, কর্ণ- 
সুবণ ও তাম্রলিপ্তি, বাঙলার এই বয়টি জনপদ পরিক্রমা করিয়াছিলেন । বক্তঙ্গলে তিনি 
ছ'সাতটি বৌদ্ধ সাংঘাধাম দেখিয়াছিলেন, এবং তাহাতে প্রায় ছয় শত 15ক্ষু বাস 
করিতেন। বজঙ্গলের উত্তর অশে গঙ্গাব অনাতিদূরে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর 
»তিম।সম্বাল ৩, নান! বারুবার্ষখচিত ইট ও পাথরের তোর একাট বৃহৎ মান্দবের কথাও 
তিনি বাঁলয়াছেন । পুওুবর্ধনে ছিল বিশটি বহার এবং মহাযান ও হীনযান উভয়পছ্ছী 
তিন হাজারেরও উপর ভিক্ষু এই বিহারগু তে বাস করিতেন । সর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন 
বিহারাঁট ছিল %ও:বর্ধন-রাজধানীর তিন মাইল পশ্চিমে এবং তাহার নাম ছিল পো সি- 
পো বিহার । এই ীাবহারে ০০০ মহাযানী ৬ক্ষু এবং পৃব-ভারতের বহু জ্ঞানবৃদ্ধ খ্যাত- 
নাম। শ্রমণ বাস করিতেন ; বিহারের শুনাতদূরেই ছিল অবলোবিতেশ্বরের একটি মন্দির । 
পো-সি পো বিহার বোধ হয় মহাস্ছান-সংলগ্ন ভাপ্র-বিহার । যুয়ান-চোয়াঙ সমতটে দই 
হাঞার স্থবিরবাদী শ্রমণাধুাষও ন্রিশাটি বিহার দোখ্য়াছিলেন । যথার্থত ইঁহার। বোধ হয় 
ছিলেন মহাযা'ী । কর্ণসুবর্ণে দশাধিক বিহাবে সম্মতীয় শাখার দূই হাজার শ্রমণ বাস 
করিতেন । সম্মতীয় বৌদ্ধরা ছিপেন সর্বাস্তিবাদী । কর্ণসুবণ-রাজধানীর অনতিদূরে ছিল 
সুবিখ্যাত লো-টো-মো-চিহ বা বত্তমৃত্তিকা৷ বিহার ; বহু কৃতী পাঁওত শ্রমণ ছিলেন এই 
বিহারের আঁধবাসী । মুয়ান-চোয়াঙ্‌ জনশ্রুতির উপর নর করিয়া বলিতেছেন, কর্ণসুবর্ণে 
বৌদ্ধ ধর্ম সুপ্রচারিত হইবাব অগেই শুনৈক দক্ষিণ-ভারতীয় বোদ্ধ শ্রমণের সম্মানার্থে 
দেশের রাঙ্জা কতৃক এই বিহার নিমিত হইয়াছিল । তাগ্রীলপ্তিতেও দশাধিক বিহার ছিল, 
এবং এই বহার গুলিতে এক হাজারেরও বেশি শ্রমণ বাস কাঁরতেন। অথচ, 
'তামলিপ্তিতে ফা-হিয়েনের কালে বিহার ছিল বাইশাট। প্রায় গণ্টাশ বংসর পর 
ই-ংসঙ যখন তাম্নলপ্তি আসেন তখন £ খানে সবাস্তিবাদের প্রবল প্রতাপ ; 
সুয়ান-চোয়াঙের সময়ও বোধ হয় তাহাই ছিল । যুয়ান-চোয়াঙের সাক্ষ্যে মনে হয় তাহার 
সময়ে অধিকাংশ বাঙালী শ্রমণই ছিলেন হীনযানপন্থী ; এক চতুরথাংশৈর বিছু উপর 
ছিলেন মহাযানপন্থী । কিন্তু, স্মরণ রাখা প্রয়ে ডন, আজ আমর হীনধান ও মহাযান 
বৌদ্ধ ধর্মে যে-ভাবে পার্থক্য বিচার করিয়া থাকি যুষান চোয়াঙের সময়ে সে-ধরনের 
বীবচার ছিল না। ভারতবর্ষের বহু জায়গার শ্রমণদের কথ৷ বাণ্তে গিয় *্মুয়ান- 
চোয়াঙ তাহাদের পরিচয় দিয়াছেন, “ম্ছাঁবরশাখার মহাযানবাদী” বণ্য়া। এই 
জন্যই তিনি পুগ্বর্ধনের আধকাংশ শ্রমণদের পরিচয় দিয়াছেন হীনযান ও 
মহাযান উভয় মতাবলম্বী ঝালয়া। সংস্কৃত বৌদ্ধশান্ত্রে বহু ক্ষেত্রে ওই দুই 
অতবাদে আঁজকার 'দনের মত পার্থক্য কিছুই কর! হয় নাই; এইসব শাস্ত্র 
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মতে শ্রাবকযান বা হীনযান মহাযানেরই নিরতর শুর মান্ত। প্রাচীন চীনা ও 
জাপানী বৌদ্ধদের মত:ও তাহাই । আজ পাঁওত মহলে এ-তথ্য সুপরিজ্ঞাত যে বৌদ্ধ 
মহাযানপন্থী, সবাণ্তবাদী, ধর্মণুপ্তবাদী, মহাসাংঘববাদী প্রভৃতি শ্রমণেরা যথার্থত 
হীনযানবাদের বিনয়-শাসন ম।নিয়া চলিতেন॥ খুব সম্ভব, এই অথেই যুয়ান-চোয়াঙ 
“স্থবিরশাখার মহাযানবাদী” পদটি ব্যবহার করিয়াছেন, এং হীনযান এবং মহাযান উভয় 
মতাবলম্বী বাঁলতেও তাহাই এুঝয়াছেন। পঞ্চাশ বংসর পর ই-ৎসিও বলিতেছেন, 
প্র-ভারতে মহাসাধাঘক, স্থাবরবাদী, সম্মতীয়বাদী এবং সবাস্তিবাদী এই চারি বর্গের 
বৌদ্ধরাই অন্যন্য শাখার বৌদ্ধদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস বারতেন। বিস্তু, মহাযানী 
বৌদ্ধরা ছাড়। অন্য কোন শাখাপম্থী বৌদ্ধ ছিলেন, এমন প্রমাণ নাই; অন্তত তাম্রলাপ্রিতে 
ছিলেন না। সপ্তম শতকের তামুলিপ্তিতে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্বন্ধে আরও কিছু চীনা 
সাক্ষ্য বিদ্যমান । তা-চে'ংটে, ামে এক বোদ্ধ শ্রমণ সুদীর্ঘ বারো৷ বৎসর তাম্লিপ্তিতে 
বাঁসয়: সংস্কৃত বোদ্ধ শান্তর আয়ত্ত ধরিয়াছিলেন ; চীনদেশে ফিরিঞ। 'গিয়। তিনি নিদান- 
শাস্ত্রের ব্যাখ্য। প্রচার করিয়াছিলেন । তও-লিন নামে আর এক বোদ্ধ শ্রমণ এই 
তামলিপ্তিতেই স্যাপ্তিবাদে দীক্ষা গ্রহণ করিয়৷ তিন বংসর ধাঁরয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন । 
ই-তাসও তাম্রাণাপ্ত আ'সিয়াছিলেন ৬৭৩ শ্বীষ্ট শতকে । পো-লো-হে। ঝা বরাহ (?)- 
[বিহারে উপরোন্ত ত চে'ংটেং'র সঙ্গে ঠাহার দেখ। হইয়াছিল । তিনিও তাগ্রলাপ্তিতে 
গিছুকাল বাস করিয়া সস্কৃত ও শব্দাবদয অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং নাগারজুন- 
বোধিসত্্-সুহলেখ নামে অন্তত এপি সংস্কৃত গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ বরিয়াছিলেন। 
বরাহ-বিহারে তখন রাহুলমিত্র নামে ত্রিশ বর বয়স্ক এক শ্রমণ বাস করিতেন ; 
ঠাহ।র জ্ঞানের গ্রভীরত। ছিল অসীম । পো-লো-হো৷ ব1 বরাহ-বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের 
জীবনযান্রার একট ছাঁব ই-তাঁসঙ. রাখিয়। গিয়াছেন । বঠোর নিয়ম-সংযমে তাহাদের 
জীবন নিয়ান্ত্রত ছিল; সংসার-জীবন ঠাহারা পাঁরহার করিয়া চলিতেন এবং জীবহত্যার 
পাপ হইতে তাহার মুস্ত ছিলেন। ভিগ্ষু ও ভিচ্চুণীর দেখা হইলে ঠাহারা উভয়েই 
অত্যন্ত সংযত ও বিনয়-সম্মত আচরণ করিতেন । 'ভিক্ষুণীরা যখনই বাহরে যাইতেন 
অন্তত দুই জন একসঙ্গে যাইতেন ; কোনে গৃহস্থবউপাসকের বাড়ী যাইবার ঠয়োজন 
হইলে অন্যন চারজন একন্ন যাইতেন। একবার একজন শ্রমণের একটি বালকের হাত 
দিয়া এক গৃহস্থ-উপাসকের স্ত্রীকে বিছু চাল পাঠাইয়াছিলেন। এই ব্যাপারটি যখন 
সংঘেধ গোচরীভূত হইল তখন শ্রমণটি এত লজ্জিত হইলেন যে, চিরতরে সেই বিহার 
পারত্যাগ করিয়। চলিয়া গেলেন। এই বিহারেরই ভিক্ষু রাহুলমিত মুখোমুখি কখনও 
স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলতেন না, মাতা ও ভগিনী ছাড়া ৷ ঠাহারাও যখন দেখা করিতে 
আসতেন, সাক্ষাংকাধটা হইত তাহার ঘরের বাহিরে ! 

অথচ, ইহার [তিন শত বৎসর পরই বৌদ্ধ সংঘে-বিহারে- এবং ব্রাঙ্মণ্য ধর্মবর্মাষ্ঠানেও 
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-যে নোতিক অনাচার এবং যৌন জীবনে যে শিখিলত৷ দেখা 'দিয়াছিল তাহার আভাস- 
মান্ওও এই পরে কোথাও দেখ। যাইতেছে না । 

এই ই-ধাঁসঙ্‌ই সংবাদ দিতেছেন. ৬9৪ শ্রীষ্ট শতকে মুয়ান-চোয়াঙের ভারত তাগ 
এবং ৬৭৩ খ্রীষ্ট শতকে ই-তাঁসঙের ভারত আগমন, এই দুই তারিখের মধ্যে বহু চীন! 
পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ; তাহাদের মধ্যে ৫৬ জনের উল্লেখ ই-ৎসঙ- নিজেই 
কারয়াছেন । 

এই ৫৬ জনের মধ্য প্রাসদ্ধতম হইতেছেন সেঙ্ঁচি ; তান সমতটে আঁসিয়। িছু- 
দিন বাস করিয়াছিলেন এবং তাহার এই প্রবাসের ববরণও তিনি রাঁখয়। 'গিয়াছেন । 
সপ্তম শতকের প্রথম পাদে শশাঙ্ক যখন গোঁড় ও বর্ণসুবর্ণের রাজা তখন সমতটে ছিল 
এক রব্রাহ্গণ-বংশের রাজত্ব ; সেই রাজবংশে নালন্দার প্রধানাচার্ধ স্বনামখ্যাত মহাপাওত 
শীলভদ্ের জন্ম । শীলভদ্রের কথ৷ পরে আর এক অধ্যাযে বালিবার সুযোগ হইবে ॥ 
আপাতত এ-কথা বাঁললেই যথেষ্ট হইবে যে, এই শীলভদ্ুই ছিলেন নালন্দা যুয়ান্‌- 
চোয়াঙের গুরু । শীসভদ্রেব এক ভ্রাতুপ্পত্র বোধিভদ্র নালন্দার অন্যতম আচার ছিলেন । 
যাহাই হউক, শশাঙ্কের সময়ে যে সমতটে ছিল ব্রাহ্মণ রাজ বংশের রাজত্ব, সেই সমতটেই 
প্রার &০ বংসর পর সেঙ্চি আসিয়া দোখলেন এক বৌদ্ধ রাজবংশের প্রাতিষ্ঠ। ৷ রাজ- 
বংশের পরিবর্তন হইয়াছিল, ন| পুরাতন রাজবংশের সমসামায়ক প্রতিনিধি বোদ্ধ ধর্ম 
গ্রহণ করয়াছলেন, তাহা বলা কঠিন । যাহ। হউক, মেঙ-চি বাঁলতেছেম, 'সংহাসনাসীন 
রাজার নাম ছিল রাজভট । এ্রঁতিহাসিকেরা অনেকেই মনে করেন, এই রাজভট আর 
খড়গ বংশীয় তৃতীয় রাজা দেবখড়গপুত্র রাজরাজ বা রাজরাজভট একই ব্যান্ত। 
যাহাই হউক, সেঙ্ঁচি বলেন, রাজভট ছিলেন পরমোপাসক এবং ন্রিরক্লের প্রতি 
ভান্তমান । তান প্রত/হ বুদ্ধের এক লক্ষ মৃন্ময় মৃতি গড়াইভেন, মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা- 
সূত্রের এক লক্ষ শ্লোক পাঠ করিতেন এবং এক লক্ষ সদ্চাঁয়ত ফুলে পূজ। কারতেন। 
দানধ্যানও ছিল তাহার প্রচুর । মাঝে মাঝে তান বুদ্ধের সম্মানার্থ শোভাযান। 
বাহর করিতেন ; সম্মুথে থাকত অবলোকিতেশ্বরের এক প্রাতিমা, পশ্চাতে সারি সার 
চলিতেন ভিক্ষু ও উপাসকেরা ; সকলের পশ্চাতে চলিতেন রাজা । সমতটের রাজ- 
ধান্নীতে তখন চার হাজার ভিক্ষু ও ভিক্ষুর্ণী । স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধধর্মের 
প্রতপান্তর দিক হইতে সেঙ্‌-চি'র সমতট মুযানৃ-চোয়াঙের সমতট অপেক্ষ। সমৃদ্ধতর, 
এবং মহাযানের প্রভাব উত্তরোত্তর অধিকতর সায় ॥ তাহার কারণও আছে । এইমাতু 
যে খড়া-রাজবংশের কথা বলিলাম, ওই বংশের রাজত্ব ছিল বর্গ এবং সমতটে ; 
লিপি সাক্ষ্যে জানা যায়, এই বংশের সবল রাজাই ছিলেন বৌদ্ধ, এবং তাহাদের 


প্রত্যেকেই ছিলেন বৌদ্ধধর্ম ও সংঘের পরম পৃষ্ঠপোষক । 
এই শতকেরই রলাতবংশীয় রাজ। শ্রীধারণের নবাঁবন্কৃত তাম্রশাসনে দোঁখতেছি, 


বাই (২)--৬ 


৬৪২ বাঙালীর ইতিহাস 


সমতটের পরমবৈফব রাজা শ্রীধারণের মহাসান্ধীবিগ্রহাধিকারী বৌদ্ধ 'জয়নাথ তথাগত, 
রত্ন এবং ব্রাহ্মণার্ধগণের পণ্টমহা যন্জ প্রবর্তনের জন্য কিছু ভূমিদান কারতেছেন। সম- 
তটে বৌদ্ধ ধরনের প্রাভিপান্তর ইহাও আর একটি প্রমাণ । 

বাঙলার অনান্রাক হইতেছিল ধণ॥ যায় ন।, তবে চীন। শ্রমণদের বিবরণ পাঁড়লে মনে 
হয়, অত্র তাম্রলিপ্তিতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাতিপত্তি ক্রমশ হাস পাইতেছিল । ফাশহিয়েনের 
কালে তাম্রীলিপ্তিতে বিহার ছিল বাইশটি; মুয়ানৃ-চোয়াঙের সময় দশটি; ই-খাসঙের কালে 
মান্র পাচ-ছয়াট। বোধ হয়, বাঙলার অন।ও হাহাই হইতেছিল, এবমাত্র সমতট ছাড়া । 
মহারাজ বৈন্যগৃপ্তের সময় হইতেই সমতটে মহাযান বোদ্ধ ধম্ের প্রসার লক্ষ্য "রা যায়। 
মুয়ান-চোয়াও, যেখানে দোঁখয়াছিলেন ব্রিশাট বিহার ও মাত দুই হাজার শ্রমণ, সেঙাচ'র 
কালে সেখানে শ্রমণের সংখ্য। দাড়াইয়াছিল চার হাজার । সমতটে বোদ্ধধর্ম ও সংঘের 
এই ব্লমবর্ধমান প্রতিপাত্তর প্রধান কারণ মহাযানী বৌদ্ধ খড-গ বংশীঘ রাজাদের সাকুয় 
পোষকত৷ ও সমর্থন । এই খড়গ বংশ ছাড়া পণ্চম, ষ্ঠ ও সপ্তম শওকের বাঙলাদেশে 
আর কোনো রাজবংশই বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। সমওটে মহাধানের 
প্রাতপান্ত বৈন্যগুগুব »ময় হইতেই এবং সে-গুতিপন্তি প্রয়োদশ শতকের রণবজ্কমল্ল 
হরিকালদেব পর্যন্ত অক্ষুপ্ন ছিল। যুয়ান চোয়াঙ্‌ কেন যে তৎকালীন সমতটীয় ভিক্ষুদের 
স্থাঁবরবাদী বাঁলয়াছেন, বুঝিতে পার৷ কঠিন। খুব সম্ভব স্থাবরবাদী বলিতে তিনি 
স্থবির বিনয়াশ্রয়ী মহাযানীদের বুঝাইতে চাঁহয়াছেন । 


[বাভিল্ন ধমে'র মলণ ও সংঘাত 


আগে দোখয়াছ, বৌদ্ধ জয়নাথ পরমবৈষব রাজা শ্রীধারণের অনাতম প্রধান 
রাজবর্সচারী ; তান ভূমিদান বোদ্ধসংঘে যেমন কারিতেছেন, ব্রাহ্মণদেরও তেমনই । 
যুয়ান-চোয়াঙের [ববরণীতেও দেখিতেছি, বৌদ্ধ শ্রমণ ও গৃহস্থোপাসক এবং ব্রাহ্মণ্য 
দেবপৃজজক সকলেই একই সঙ্গে বাস কারতেছেন, নিবিবাদে । মুয়ান-চোয়াঙ, হয়তো 
শশাঞ্ছের মৃত্যুর [কিছুকাল পরই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন । তিনি কিন্তু বাপতেছেন, 
শশাঙ্ক ছিলেন নিদারুণ বৌদ্ধ বিদ্বেষী এবং তিনি বোদ্ধধর্মের উচ্ছেদিসাধনেও সচেষ্ট 
হইয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তান কি কি অপকর্ম করিয়াছিলেন তাহার একটি 
নাতিবৃহৎ তাঁলকাও 'দয়াছেন। মুয়ান-চোয়াঙের এই বিবরণের পরিণাতির-__অর্থাং 
দুরারোগ্য চর্মরোগে শশাঙ্কের মৃত্যুকাহিনীর--একটু ক্ষীণ প্রাত্ধ্বনি মঞ্জুশ্রীমূলকপ্প-গ্রন্থেও 
আছে ; এবং খুব আশ্চর্যের বিষয়, মধঃযুগীয় ব্রাহ্মণকুলপঞ্জীতেও আছে । বোদ্ধাবদ্বেষী 
শশাজ্কের প্রাত বৌদ্ধ লেখকদের 'বিরাগ স্বাভাঁবক, কিন্তু বহুষুগ পরবর্তী ত্রাহ্মণ্যকুল- 
পঞ্জীতে তাহার প্রাতিধবান শুনিতে পাওয়া একটু আশ্চর্য বই কি ! মুল্লান-চোয়াঙের 
বিবরণের বিস্তৃত আলোচনা অনান্ করিয়াছি ; এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, রুয়ানৃ- 
চোয়াঙের 'িববরণ আতরিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়, গালগস্পের ভেঙ্জাল থাকাও কিন্তু 


ধর্মকর্ম £ ধ্যান-ধারণ। ৬৪৩ 


অসম্ভব নয় এবং শৈব-্রান্মণ্য রাজার প্রাতি, বিশেষত যে রাজ। ছিলেন হর্ষবর্ধনের শু 
তাহার প্রতি, বিরাগ থাকাও কিছু আশ্চর্য নয় । কিন্তু তাহার বিবরণ স্ধথা মিথ্যা এবং 
শশাজ্কের বৌদ্ধ বিদ্বেষ একেবারেই কিছু ছিল না, এ-কথা বাঁলয়া শশাঞ্ষের কলঙ্কমুন্তিন 
চেষ্টাও আধুনিক ব্রাহ্গণা-মানসের অসার্থক প্রয়াস । এগ্রশ্ন সত্য যে, শশাজ্কযাঁদ 
যথার্থই বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অব্যবাহত পরে 
যুয়ান-চোয়াঙ্‌ শশাঙ্কেরই রাজধানী কর্ণসুবর্শে (এবং বাঙউনা-বিহারের অনানও) এতগুলি 
বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বিহার দোখলেন কির্‌পে 2 কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে একথাও বিন্চেন। প্রয়োজন 
যে, যে কেহ এক জীবনে উচ্ছেদের যত চেষ্টাই করুন ন৷ বেন, তাহার পক্ষে এঙাদনেব 
সুপ্তি ্ত ও সুবিস্তুত একাট ধর্মের এবং সেই ধর্মাবলম্বী লোকদের সম্পূর্ন নিমূ্ল, এমন 
ক খুব “বাঁশ ক্ষাতি করাও সন্তব নয় । ওরংজীবও তাহা পাবেন নাই , তাই বাঁলর। 
ওরংজীবের ধর্মান্ধতা ও হিন্দরবদ্ধেষ একেবারে ছিল না, একথা কি জোর করিয়া বল৷ 
যায় ? মুয়ান চোয়াঙ শশাঙ্কের বোদ্ধ-বিদ্বেষের যে কা"? দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাতে 
তাহার বৌঁদ্ধবিদ্বেষ অনস্বীকার্য, কিন্তু তাহা দ্বি।ণিত হইলেও একটি সুপ্রাঙষ্ঠত সুবিস্তু৩ 
ধর্মের উচ্ছেদের পক্ষে যথেষ্ট নয় । কাজেই যুয়ান-চোয়াঙের সময়ে বৌনধর্মের সমৃদ্ধ 
অবস্থা শশাঙ্কের বোদ্ধ-বিদ্বেষের বিপক্ষ যুক্তি বলিয়৷ উপস্থিত করা যায় না। এমন 
কি, ভাণতীয় কোনো রাজা বা রাজবংশের পক্ষে পরধর্মবিদ্বেষী হওয়া অস্বাভাবিব, 
এ'যুন্তিও অত্যন্ত আদশবাদী যুক্তি, বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি তো নয়ই। অন্য কাল এবং 
ভারহবর্ষেব অন্য প্রান্তের ব৷ দেশখণ্ডের দৃষ্টান্ত আলোচন৷ করিয়৷ লাভ নাই; শ্রাচান 
কালের বাঙলা দেশের কথাই বলি । বঙ্গাল-দেশের সৈনা-সামন্তরা কি সোমপুর হাবিহাণে 
আগুন লাগায় নাই » বর্মণ রাজবংশের জনৈক শ্রধান রাএকর্মচাপী ভট্র-ভবদেব কি বোঝ 
পাষণ্ড বৈতাওকদের উপর জাতক্লোধ ছিলেন না 2 সেন-রাজ বল্লালসেন ক নাশ্তি 
€ বৌদ্ধ )-দের পদোচ্ছেদের জন্যই কলিযুগে জন্মলাভ করেন নাই ? বস্তুত, শশাজ্ের 
বোদ্ধ-বিদ্বেষ অপ্রমাণ করিতে হইলে অন্য যুক্তির প্রয়োজন । বরং অন্যদিকৃ দিয়া বিচার 
করিলে দেখা যায়, সমসাময়িক পূর্-ভারতে সর্বশই নব ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রসার এবং দেব- 
প্জকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান । রাজবংশগুলি প্রায় সমস্তই ত্রাহ্মণ্-ধর্মাবলম্বী ; গোঁড- 
কর্ণসুবর্ণে ব্রাহ্মণ্য রাজবংশ, কামর্প ও মগধে তাহাই, উড়িষযায়ও তাহাই । অথচ বোঁদ 
ধর্ম বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় ক্রমবিস্তারমান । যে পুষ্যভতি বংশ ছিল ্রাহ্মণ্য দেবপৃজন, 
সেই বংশের রাজা হর্যবর্ধনও বোদ্ধধর্মের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক হইয়া পাঁড়য়াছেন । নণ 
্রা্মণ্য-ধর্ম যেমন নববলে বলীয়ান হইয়া সীমা ও প্রতিপত্তি বিস্তারে প্রাগ্রসর, বোদ্ধধর্মও 
তেমনই যোগাচারে সমৃদ্ধ হইয়৷ সমান প্রাগ্রসর ॥ এই দুই ধর্মই তখন পরস্পর পরস্পরের 
প্রাতদন্দ্ী ; জনসাধারণের মধ্যে সীমা ও প্রাতিপান্ত বিস্তার উভয়েরই লক্ষ্য । কাজেই 
এমন অবস্থার কোনে বিশেষ ধর্মপন্প্রদারী রাজা বা রাজবংশের পক্ষে অন্য ধর্মের উপর 
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[দ্েবী হওয়া 'িদ্ু মানত অন্বাভাবক নয়, বিশেষত যে-ক্ষেন্রে রাস্ত্ীয় বিদ্বেষের কারণ 
সক্রিয় । বৌদ্ধধর্মের রাজকীয় মুখপান্র তখন হ্ষবর্ধন, ব্রাহ্মণ্যধর্সের শশাঙ্ক ; রাষ্ট্রক্ষেত্র 
উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বম্্ী এবং উভয়েই সংগ্রামরত । এই অবস্থায় শশাঞ্কের পক্ষে 
গয়ার বোধিদুম কাটিয়া পোর়্াইয়া ফেলা, বৃদ্ধ-প্রাতমা"ক অন্য মন্দিরে স্থানান্তরিত বরা, 
এবং সেইস্থানে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা, কুসীনারার এক বিহার হইতে ভিক্ষুিগকে 
তাড়াইয়। 'দিয়৷ বোদ্ধধর্মের উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা, পাটলিপুন্রে বুদ্ধপদাঞ্কিত একটি 
প্রস্তরখণ্ডকে গঙ্গায় নিক্ষেপ বরা গ্রভীতি কিছুই অস্বাভাবক নয়। কিন্তু, কোনো 
ব্যান্ড বিশেষের, এমন কি সমস্ত সম্প্রদায় বিশেষের এই কয়েকটি অপকরমের ফল 
একটি সুহতিষ্ঠিত সুবিস্তৃত ধর্মের শাখাগ্রও স্পর্শ করে না, মূলোৎপাটন তে৷ দূরের কথা। 
'হন্দু ভ্রা্গণা-ধর্মের উপর প্রাচীন ও সীম্প্রতিক কালে এধরনের অভিঘাত তো কম 
হয় নাই, কিন্তু তাহাতে ক্ষাতি কতটুকু হইয়াছে ? 

কিন্তু শশাঙ্ক বোদ্ধবিদ্বেধী হউন বা না হউন, জনসাধারণের ধর্মগত আচরণ- 
ব্যবহারের মধ্যে পবধর্মবিদ্বেষের কোনো প্রমাণ অন্তত এই পর্বে কোথাও কিছু নাই। 
ইতিহাস আলোচনায় স্বতই সাধারণত দেখা যায়, পরধর্মীবদ্ধেষ বা পরমত-অসাহফুত। 
শ্রেণীস্বার্থভোগী উচ্চবোটী লোকদের শ্রেণীন্তরেই সৃষ্টি লাভ এবং সেই স্তরেই পুষ্টলাভও 
করে এবং ঠাহারাই নিজেদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য ক্রমশ তাহা অজ্ঞ নিরক্ষর নিয়তর 
লোকন্তরে সংক্লামিত করিতে চেষ্টা করেন ; সাধারণত এ-ধরনের বিদ্বেষের পশ্চাতে সব্রিয় 
থাকে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কোনো স্বার্থ, লাভালাভ 'ববেচন৷ । আমাদের দেশে 
তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল, এমন মনে করিবার কারণ নাই, প্রমাণও নাই । শ্রেণীস্বার্থ 
বা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক স্বার্থ যেখানে সক্রিয় নয় সেখানে বিদ্বেষের কোনো 
কারণও নাই । গুপ্ত-বংশ ব্রাহ্মণ্য রাজবংশ ; তাহারা ছিলেন পরম ভাগবত-। স্ই বংশের 
প্রাত্ ষাতা শ্রী ,প্ত চীনা শ্রমণদের জন্য চীন। মন্দির নির্মাণ এবং তাহার সংরক্ষণের জন্য 
২৪টি গ্রান দান করিয়াছিলেন ; পঞ্চম শতকে পাহাড়পুর অঞ্চলের এক ব্রাহ্মণ দম্পতি 
এ" ৫5 নাবহারে ভূমিদান করিয়াছিলেন ; ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে সামস্ত মহারাজ 
রদ্রদত্তের জনুরোধে শৈবধর্মাবলম্বী মহারাজ বৈনাগুপ্ত ভুমিদান করিয়াছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু 
ও বোদ্ধ বিহারের সেবা, পৃজা ইত্যাদির জন্য; প্রসিদ্ধ অচার্য শীলভদ্রু ও 
বোধিভদ্রের জন্মবংশ ছিল ব্রা্ধণ। রাজবংশ ; সপ্তম শতকের বৌদ্ধ খড়া-বংশীয় 
রাণ। দেবখড়ূগের স্ত্রী প্রভাবতী দেবী একটি সবাণী মৃতি প্রাতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন; এই 
শতবেই সমতটের পরম বৈষব রাজা শ্রীধারণের অন্যতম প্রধান রাজকর্মচারী বৌদ্ধ 
গু£নাথ একই সঙ্গে বোদ্ধ রক্রতয় এবং ব্রা্মণ্য পণ্চমহাযজ্জের জন্য ভূমিদান করিয়া- 
ছিলেন। 'বাভন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকের! পাশাপাশি একই জায়গায় বাস করিতেছেন. 
একে অনোঃর ধর্মের প্রা শ্রাঙ্ধত ও অনুরন্ত এবং প্রয়োজন হইলে পোষকতাও করিতেছেন, 
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কোথাও কাহারও ধর্মমতে কিংব। বিশ্বাসে বাঁধতেছে না ইহাই পরস্পর সম্বন্ধের মোটামুটি 
চিন্। কিন্তু ব্যাতক্রম একেবাবে ছিল না, এ-কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। 

বুদ্ধদেব প্রবতিত ধর্মের বিরোধী ধর্ম-সন্প্রদদায়ের মধ্যে ছবগীয় বা ষড়বগীয় 
1ভক্ষুদের কথা মহাচ্ছান-শিলাখগাঁলাঁপ হইতেই জানা যায় । পুওবর্ধনের রাজধানী 
পুগুনগরে ইহাদের কিছুটা প্রাতিপন্তিও ছিল বাঁলিয়৷ মনে হয় । ষডবগাঁয় সম্প্রদায় 
বৃদ্ধপ্রবাতিত বিনয় শাসন স্বীকার করিতেন না। কিন্তু পরবর্তী কালের বাঙউলাদেশে 
কোথাও কানে সূত্রেই এই ষড়বগয়িদের আর কোনে। উল্লেখই পাওয়৷ যায় না । পাঁরবর্তে 
আর একটি ধর্মসন্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘাঁটতেছে গুপ্তোস্তর পর্বে ; এই 
সম্প্রদায় দেবদত্ত-সন্প্রদায় নামে খ্যাত। ইঁহার। শাক্যমনর বুদ্ধত্ব স্বীকার করতেন না, 
কিন্তু গৌতম-প্রবরাঁ তিনজন বুদ্ধের পৃ্জ।" কারতেন। দেবদত্-সন্প্রদায়ের ভিক্ষুর৷ 
লোকালয় হইতে দূরে বাস করিতেন, জীর্ণ চীবর ছিল তাহাদের পরিধেয়, ভিক্ষান্ন ছিল 
তাহাদের একমাহ ভক্ষ্য এবং কৃচ্ছুসাধন ছিল তাহাদের সাধনাব অঙ্গ । দুগ্ধজাত 
দ্রব্য তাহারা ভক্ষণ করিতেন না। 8০৫ খ্রীষ্ট শতকে ফা-হিয়েন শ্রাবস্তীতে এই 
সম্প্রদায়ের 'ভিক্ষুগণের দেখা পাইয়!ছিলেন । মুগ়্ান-চোয়াঙ্‌ কর্ণসুবণে এই সম্প্রদায়ের 
ভিক্ষুদের তিনটি সংঘারাম দৌঁৎ্য়াহলেন। ইহারা দেবদন্তের মত্‌ অনুসরণ করিয়া 
দুপ্ধজাত ক্ষীর ভক্ষণ করিতেন না । বিস্তু, মুয়ান-চোয়াঙের পর ইহাদের আর কোনো 
উল্লেখই শার কোথাও দোথিতোছি না। বোধ হয়, ইহারাও বড়বর্ীয়দের মতই 
বৌদ্ধদের অন ।ন, সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলীন হইয়। গিয়াছিলেন । 

যুয়ান-চোয়াের কালে বাঙলায় নিগ্রন্থ জৈনধর্মের প্রসার ছিল যথেষ্ট, অথচ পরবতী 
কালে এই ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা 'পিপিমালায় বা সাহিত্যে আর বিশেষ শোন 
যাইতেছে না। কিন্তু পাল ও সেনপবে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া অগ্চলে ন্শে 'বিছ 
মৃতি-প্রমাণ বিদামান। কিছু সংখ্যক জৈন ভিক্ষু ও উপাসক বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্ম ও 
সংঘের কুক্ষিগতও হইয়া থাকিবেন ; এর পর বাকী ধাহার রহিলেন ঠাহারা বোধ 
হয় পরে ক্রমশ কাপালিক-অবধূতদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়৷ 'গিয়াছিলেন। 
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সপ্তম শতকের শেষার্য ও অঞ্টম শতকের একপাদেরও অধিককাল ধরিয়া বাঙলাদেশের 
রাষ্টক্ষেত্রে জাটল ও গভীর আবর্ত। স্ানে স্থানে ছোট ছোট রাজবংশের ক্ষণস্থায়ী রাজদ্ব, 
ভিন প্রদেশী সমরাভিযান যুদ্ধ, € প-পরাজয়, ভোট ব৷ তিত্বত, কাশ্মীর, নেপাল প্রভৃতি 
হিমালয়ক্রোড়্ছিত দেশগুলির সঙ্গে নৃতন যোগাযোগ, মাংস্যনঢায় প্রভাতির সম্মিলিত ক্রিয়া 
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সমূজ ও সংস্কাতির দ্ষেত্রেও জটিল ও গভীর আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছিল, সন্দেহ নাই । 
শাজ সেই আবর্তের আকৃতি-প্রকৃতি বুঝবার উপায়ও নাই | অথচ, পাল ও চন্দ্র-পবের 
বাঙলাদেশে মহাযান বোদ্ধধর্মের ও শান্তধর্মের যে তান্ত্রিক বিবর্তন, যে বিভিন্ন গুহ্য 
রহস্যবাদী, দেহবাদা ধর্মসন্প্রদায়ের সৃষ্টি তাহার বীজ বোধ হয় এই আবর্তের হীতহাসের 
মধ্যই নিহিত। 

হ্ষবর্ধনই ভারতোঁতহাসের সবশেষ “সকলোন্তরপথনাথ” ; তাহার মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গেই উত্তর-ভারতে এবরাস্ট্ প্রাতিষ্ঠার স্বপ্ন প্রায় বিলীন হইয়া গেল, সবভারতীয় আদশ 
প্রায় বিদায় লইল । নান কারণে এক এণ টি ভৌগোলিক অণ্লকে কেন্দ্র কিয়া 
বাঁভন্ন রাজবংশ গাঁড়য়৷ ওঠার সৃচন৷ হইল, এবং সেই অঞ্চলের চতুঃসীমার মধ্যে ধাঁরে 
ধারে এক একটি জাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, স্থানীয় ভাষা ও লিখন হঙ্গী, স্থানীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি 
গড়য়া ওঠার সুচন। দেখা দিল। ইহার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখ দিতে আরপ্ত করিল অষ্টম 
শতক হইতে । সবারতীয় ধর্ম ও সাস্কাঁওক ভিত্তির উপর প্রত্যেক ভৌগোলিক সীমায় 
এক একটি স্থানীয় ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, শিষ্প, এক কথায় স্থানীয় সংস্কৃতি গাঁড়য়া 
তোলা, ইহাই যেন হইল অঙ্ধম-শতব্ পরবর্তী ভারতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিত । সবভারতীয় 
বৌদ্ধ ও ব্রান্মণ্য ধর্মের ক্ষেত্রে বাঙলার যে বিশিষ্ট চিন্ত। ও বল্পনা, যে কর্মকঁতি তাহ। 
হেন এই সময় হইতেই দেখা দিতে আরম্ভ করিল। ভাষা, সাহত্য ও শস্পের 
দেংত্রেও এ বথ। সমান প্যাজ্য। 

যুয়ান-চোয়াঙ্র সময়েই ভারতবর্ষ ছ্রুড়িয়। বৌদ্ধ ধর্মেব অবনাঙ আরপ্ত হইয়। গিয়া- 
ছিগা। ফা-হিয়েন বোদ্ধ ধর্মের যে সমৃদ্ধ অবস্থা দোখয়া গিযাছিলেন, যুয়ান-চোয়াঙ আর 
তাহ। দোখঠে পান নাই । তাহার বালে বহ্‌ বোদ্ধ ভুপ, মন্দির ও সংঘারাম পঙডিয়াছিল 
ভগ্ন দশায়, বহু ছিল পাঁরত্যন্ত, এমন কি কপিলবাস্ঠু, কুসিনার৷ শ্রাবস্তী, কৌশান্বী প্রীতি 
বোদ্ধ তীথগ্রুপরও সেই অতীত সর্মৃদ্ধ আর ছিল না। বহু সংখ্যক বোদ্ধ দেবপৃঞজ ও 
শীর্থিদের প্রভার স্বীবার খরিয়া লন। হ্র্ষত্ধনের সক্রিয় সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা 
কনোৌজে তথ৷ মধ্যদেশে হদ্ধন্ের বু সমৃদ্ধিব কারণ হইলেও ভারতের অন্য ভাহা এই 
অবনাতির ম্রো ঠেকাইফ। প্াথিতে পারে নাই, সবই ব্াঙ্গণ। ধমের প্রবল প্রঅপ ; 
বাঙলা দেশেও তাহার বাতি্ক্িম হয় নাই । তারনাথ বাঁলতেছেন, পাল-বংশের প্রাঙষ্ঠাত। 
গোপালদেবের অঝবাহিত আগে এবং তাহার কালে বাঙলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের অত্যন্ত 
দুরবস্থা ; অনেক বোদ্ধ মন্দির ও বিহার ভগ্র বা ভগ্মপ্রায় অথব। তীর্থিকদের দ্বার! 
অধ্যুষিত : রান্গণ্য ধর্মের প্রসার ও প্রাতিপত্তি র্লমবর্ধমান । যুয়ান-চোয়াণের সময়েই তো 
বাঙলাদেশে বৌদ্ধদের যেখানে ছিল মান্র ৭০) 'বিহার-সংঘারাম, সেখানে ব্রাহ্মণ দেব- 
মন্দিরের সখ 'ছল তিন শঠ। যাহাই হটক, অষ্টম হইঠে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারতের 
অন্যন্ন, অথাৎ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কোথাও বোথাও বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের আস্তত্বের 
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সংবাদ ও মুর্তি নিদর্শন বিছু কিছু পাওয়। যায়,সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা অতীত ইতিহাসের 
মর্থলুপ্ত অবশেষ মান, তাহার সার্থক মূল্য আর বিশেষ বিছু নাই। বৌদ্ধ ধর্ম ও স'্ঘ 
্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রাতিযোগিতায় টিশকয়। থাকিতে পারে নাই । কিন্তু, সুদীর্ঘ তিন 
চার শত বৎসর ধাঁরিয়। একাধিক বৌদ্ধ রাজবংশের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে প্বভারত 
_ বিশেষভাবে বঙ্গ, গোঁড়, মগধ- ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের শেষ আশ্রযস্থল হইহ। এই ধর্মের 
পরমায়ু আরও চার পাচ শ৩ বৎসর বাড়াইয়৷ দিল । তাহারই ফলে মহাযান যোগাচার- 
বজ্রধান বৌদ্ধ ধর্মের নৃতন নৃত্ুন রূপ ও ধ্যান প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ মাশাদের ঘটিল। 
এই নৃতন নৃতন রূপ ও ধ্যান একান্তই পূর্-ভারতের, বিশেষভাতো বাওলাদেশেব সৃষ্টি । 

বৌদ্ধ ধর্মে যেমন ব্রা্গণ্য ধর্মেও তেমনই । সর্বভারতীধ এ্রীত্হ্য ও উত্তরাধিকার 
বাঙল। দেশ এযাবং যাহা পাইধাছিল এবং এইগ্চারিশত বংসর ধারয়া যাহ। পাইতোছিল 
সে-মূলধন তো তাহার ছিলই । কিত্তু এই মূলধনের উপর বাঙলাদেশ নৃতন কিছু 
[কিছু গাঁড়য়। তৃলিবার চেষ্টাও করিয়াছে, বিশেষ “বে বৈষব ধর্ম এবং শান্ত ধর্মে । 
ক্রমে এ-সব কথা বিস্তৃত শাবে বাঁলবা* সুযোগ হইবে । 


খোদক ধশ্ন 


আর্ধ ব্রাহ্মণ/ধরের মূল কথ। বোঁদক ধর্ম ও শ্রোত সংস্কার । কাসেই এই ধর্ম ও 
সংস্কারের কথাই আগে বাল। ইহাদের প্রসার ও প্রাতপাগতব সূচনা গুপ্ত 
পরেই দেখিপাছি। পাল-চন্দ্র পৰে প্রাচীন প্রাতিপান্ত অক্ষুন ৩ে। হিলই, বরং পাল- 
পবে'র শেষের দিকে এবং সেন-বর্মণ পরে তাহা আবও প্রসাধত হইয়।ছিল । 

- পাল-পর্বের অনেকগুলি ভূমিদান পট্টোলীতে দোথতেছি, যে সব ত্রাঞ্ছণদের ভূঁমিদান 
করা৷ হইতেছে ঠাহাদের মধ্যে অনেকেই বেদণ্বেদাঙ্গ-মীমা সা-ব॥করণে সুপ্ত এবং 
বোদিক যাগযজ্ঞ-ক্রিরাকর্মে পারদর্শী । দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেবপালে মুঙ্গের-লিপি, নারায়ণ 
পালের বাদলস্ততন্ত-লাপ, এবং মহীপালের বাণগড়-লাপর কথা উল্লেখ করা যাইতে 
পারে । বৈদিক হোম, যাগযজ্জের কথাও অনেক লাপিতেই আছে | বাদলস্তন্ত-পিপিতে 
বৌদ্ধ নরপাঁত প্রথম 'বিগ্রহপালের মন্ত্রী কেদারামশ্র সম্বন্ধে বল৷ হইয়াছে £ “তাহার [হোম 
কুণ্ডোথিত] অবক্লগাবে বিরাঞজি৩ সুপুষ্ট হে।নাগ্সিশিখাকে চুপ্ধন কারয়। দিকৃচকবাল যেন 
সন্নিহত হইয়া পাঁড়৮। কেদারামশ্র চতুরিদ্া পখোনিধি পান ক'রয়াছিলেন, 
অর্থাৎ চারি বেদাব্দি ছিলেন। তহার পিতা দর্ভপাণিও বেদাবদ বাঁলয়। খ্যাত 
ছিলেন । কেদারামশ্রেব পুর গুরবামশ্র নীতি, আগম ও জ্যোঠতষে সুপাগত ছিলেন 
এবং বেদার্থাচন্তাপ্রা়ণ ছিলেন । বৈদঃদে-বর কমৌলি-লিপিতে দেখিতেছি, বরেন্দ্রার 
অন্তগত ভাবগ্রামের ব্রাহ্মণ ভরতের পুত্র যুধিষ্ঠির সকল প্ডতের অগ্রণী বলিয়া গণ্য 
হইতেন। তিনি "শাস্ত্রজ্ঞান পারিশুদ্ধবুদ্ধ এবং শ্রোতিয়ত্বের সমুজ্জল যশোনিধি” ছিলেন । 
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যুধাষ্ঠরের পুর ছিলেন ছিজাধীশ-প্জ্য শ্রীধর । তীর্থ-ভ্রমণে, বেদাধ্যয়নে দানাধ্যাপনার়, 
যজ্ঞানুষ্ঠানে, ব্রতাচরণে সবশ্রোত্রীয়শ্রেষ্ঠ শ্রীধর প্রাতঃ নস্ত, অযাচিত এবং উপবসন কাযা 
মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন, এবং কর্মকাও জ্ঞানকাও্ডাবং পাওতগণের অগ্রগণ/ সবাকার- 
তপোনাধ এবং শ্রোতস্মার্তশান্ত্রের গৃপ্তার্থাবৎবাগীশ বাঁলয়। খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । 
মহাঁপালের বাণগড়-লাঁপতে যজুবেদীয় বাজসনেয়ী সধাহতা, মীমাংসা, ব্যাকরণ এবং 
তর্কশাস্ত্-চর্চার উল্লেখ আছে । বেদ বেদান্ত, প্রমাণ এবং সামবেদের কোঠুমশাখার চর্চার 
উল্লেখ আছে দেব 'লের মুঙ্গের- লিপি, বিগ্রহ্পালের আমগাছি-লাপ এব মদনপালের 
মনহলালাঁপতে । 

বোদক ধর্মকর্ম যাগযজ্ঞের এই আবহাওয়া চন্দ্র-পর্বেও সমান স-ক্রয় । 'বাভন্ন বেদের 
বাভন্ন শাখাধায়ী ব্রাহ্মণদের কথা বৈদিক হোম-যাগযন্দ্ের কথা একাধিক চন্দ্র-লি'পতে 
সূস্প্ট। বৌদ্ধ চন্দ্র ও কম্বোজ রাষ্ট্রে খাত্বক নামে যে-রাজপুরুষাটর দেখা মিলিতেছে 
[তানি তে৷ একান্তই বৈদিক হোম-যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্নের কাগ্ডারী বলিয়া মনে হইতেছে। 
হরিচরিতগ্রন্থের লেখক 5 হুজি বলি5ছেন, ঠাহার পূর্বপুরুষের বরেন্দান্তগ্ণত করঞ্জগ্রাম 
ধর্মপালের নিকট হইতে দানস্বরূপ পাহয়াছিলেন ; সেই গ্রামের ভ্রাঙ্ধণেরা বেদ, স্বাতি ও 
অন্যান্য শাস্ত্রে সুপাওত ছিলেন । এই ধর্মপাল পাল-নরপাঁত ধর্মপাল হওয়াই সন্তব। 

পাল-চন্দ্র পবের কয়েকাঁঃ 'লাঁপভেই (খাঁলমপুর 'লাপ; 'দ্বতীয় গোপালদেবের 
জজিলপুর-লাপি; প্রথম মহীপালের বাণগড়সাঁপি; তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-লাপি; 
কষ্বোজরাজ নয়পালের হর্দা-লিপি ইত্যাদি) দোখতেছি, ভারতবর্ষের নানা জায়গা, ( যেমন 
লাটদেশ, মধ্যদেশ, কোড়ঞ, মুস্তাবান্তু প্রভৃতি ) বিশেষভাবে মধ্যদেশ হইতে, ভিন্ন 
গোব্-প্রবরাশ্রয়ী, বাভল্ল বোদিক শাখাধ্যায়ী,বাঁভন্ন শ্রোত সংস্কারানুসারী ব্রাহ্মণেরা বাঙল৷ 
দেশে আঁসয়।৷ বসবাস করিতেছেন । ইহাদের আশ্রয় করিয়া এবং এই ভাবেই পণ্টম- 
ষষ্ঠ শতক হইতে বোদিক ধর্মের স্রোত বাঙলাদেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ত করে ; পাল- 
চন্দ্র-কম্বোজ-পর্বেও এই সব আগন্তুক ব্রাহ্মণদের সমর্থন ও আনুকুলের ফলে সেই 
ম্লোত ক্মশ আরও প্রবল হয় । 


পোঁরাণক ব্রাঙ্গণ্য জগতের [বস্তার 


পাল-চন্দ্-কম্বোজ-পর্বের লিপিমালা পাঠ করিলে এ-তথ্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, 
এই সব লাঁপর র5ন৷ আগাগোড়৷ ত্রাহ্মণ্য পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের গণ্প, 
ভাবকল্পনা এবং উপমালচ্কার দ্বার আচ্ছন্ন ; ইহাদের রচিত ভাবাকাশ একান্তই 
পৌরাণিক ব্রাহ্মণ ধর্ম ও সংস্কারের আকাশ । মদনপালের মনহাল-লাপিতে ব্রাহ্মণ 
বণেশ্বর গ্বামী-শর্মা কর্তৃক বেদব্যাস-প্রোন্ত মহাভারত পাঠের উল্লেখ আছে। রামায়ণ, 
মহাভারত ও পুরাণপাঠ বোধ হয় অনেক ত্রাহ্মণেরই বৃত্তি ছিল এবং ঠাহাদেরই বোধ 


ধর্মকর্ম ঃ ধান-ধারণা ৬৪৯ 


হয় বল৷ হইত নীতি-পাঠক । যাহাই হউক, যে ভাবেই হউক, এই পর্বের বাঙলা 
দেশের আকাশে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই বস্তার ; এই পৌরাণিক মাঁহমাই বোদক 
ধর্ম ও শ্রোত সংস্কারের মহিমাকে যেন আড়াল করিয়। রাঁখয়াছিল। 

সমসাময়িক উচ্চকোটী বাঙালীর এবং তাহাদের রাষ্ট্র-নায়কদের বস্পনাকে উদ্দীপ্ত 
এবং শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করতেন পৃথু, ধনঞ্জয়, অন্বরীশ, সগর, নল, যযাতি প্রভৃতি 
পৌরাণিক বারের ( ধর্মপালের বুদ্ধগয়া-লাপ, দেবপালের মুঙ্গের-লাপ, কোটালিপাড়া- 
[লিপি ); সত্যযুগের দৈত্যরাজ বলি, শ্রেতাযুগের ভার্গব এবং দ্বাপর যুগের কর্ণের মত 
দাতার ( দেবপালের মুঙ্গের-লিপি ); দেবরাজ বৃহস্পতির মত জ্ঞানীর ( বাদলগ্তভ্ত- 
লাঁপি, বৈদাদেবের কমোৌলি লাপি)। ত্গন্তার এক গণ্ডষে সমুদ্র পান 
€ বাদলস্তন্ত-লিপি ), পরশুরামের ক্ষব্রিয়াঁভযান ( বাদলগ্তস্ত-লাপ , রামেশ্বরে রামচন্দ্রের 
সেতুবন্ধন (দেবপালের মুঙ্গের-লাপি ), হুতভুঙ্জ ও স্বাহার গল্প, ধনপতি ও ভদ্্রার গল্প, 
বিষুর নাভিপদ্দ হইতে ব্রহ্মার জন্ম এবং ব্র্ীপত্বী সরস্বতীর গল্প ( খালিমপুর-লি।প ) 
প্রভৃতি এই পর্বের সুপরিচিত ও সুআদৃত পুরাণ ও কাবঝ/কাহনী । এই পরের ইন্দ্র 
হইতেছেন দেবরাজ এবং তাহার পত্রী পৌলোমী পাতিব্রগের আদর্শ € খালিমপুর-লাঁপ, 
নারায়ণপালের হ [গলপুর-লাঁপ ও বাদলগ্তস্ত-লাপ )। ইন্দ্রের আর এক নাম পুরন্দর 
এবং তানি দৈতারাজ বালির নিকট পরাজিত (মুঙ্গের ও ভাগলপুর-লপি )। পৌরাণিক 
শিব-কাহনীও অজ্ঞাত নয়। পতির অপমানে দক্ষষজ্ঞে অপুত্রক সতাঁর অকালে 
প্রাণত্যাগ (বাদলগ্তপ্ত-লাপি ) ও শিবপত্রী উমা ব৷ সর্বাণীর পাতিব্রত্ও সে-কাহনী 
হইতে বাদ পড়ে নাই। বৈদ্যদেবের কমৌি লিপিতে সপ্তা্রথবাহিত সূর্ধদেবতাকে 
বলা হইয়াছে হরির দক্ষিণ চক্ষু । সমুদ্রুগর্ভোথিত, শশধর-লাঞ্থন চন্দ্রের উল্লেখও 
পাওয়া যাইতেছে ; তাহাকে কোথাও কোথাও বলা হইয়াছে সীতাংশু, এবং কান্ত ও 
রোহিণী যে তাহার দুই পত্রী, তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে । ধর্মপালের খালিমপুর- 
1লাঁপ এবং বাদল স্তস্ত-লাঁপতে চন্দ্রকে বল৷ হইয়াছে আপ্রর বংশধর । 

পুরাণ-কথায় এশ্বর্য সকলের চেয়ে বেশি আশ্রয় করিয়াছে বিু-কুফ কথাকে । বিষুঃ 
এখন আর ভাগবন্ধর্মের বাসুদেব নহেন, এখন তিনি কষ, এবং শ্রীপতি, ক্ষমাপতি, 
জনার্দন, হরি, মুরারী প্রভৃতি তাহার নাম । এই সব নামের প্রত্যেকাটর সঙ্গেই কাব্য ও 
পুরাণ-কাহিনী জড়িত। হরি-ক্ষমাপতি সমুদ্রগর্ভজাত এবং লক্ষী তাহার সাধবী পত্বী ; 
লক্ষ্মীর সপত্বী হইতেছেন বসুধর! বা পাঁথবী এবং স্বামী মুরারীর সঙ্গে লক্ষী গরুড়াবৃঢ 
( খালিমপুর-লাপি, মুঙ্গের-লিপি, ভাগলপুর-লাপ, বাদলম্তস্ত- লিপি, জয়পালের গয়া 
নরসিংহ মন্দির-লিপি এবং কৃষ্ণঘারিকা মন্দির-লীপ )। দেবকীগর্ডজাত বালগোপাল 
কুফের যশোদাভবনে গমন এবং কৃষের বাল্যজীবন-কাহিনীও অজ্ঞাত নয় ( বাদলম্ত- 
লিপি ), তবে এই বালডুফ যে লক্ষীর পতি এবং 'বিঞুটর অন্যতম অবতার তাহাও 


৬৫০ বাঙালীর হীঙহাস 


একই লাপিতে উল্লিখি৩ হইয়াছে । কৃষ্ণের অন্যান্য অবতাররূপের ( যেমন, কৃষ্ণ, 
নরাঁসংহ, পরশুরাম, বামন ) সঙ্গেও এই পরের পৰিচয় ঘনিষ্ঠ । 

উপরোগ্ত পৌরাণিক দেবদেবীর এবং তাহাদের কাঁহনী যে শুধু 'লাপমালায় 
উীঁদষ্ড ও উল্লিখিত তাহাই নয় ; ইহাদের প্রাতমার্প আশ্রয় করিয়াই নান ধর্মসম্প্রদার 
এবং নানা ধর্মানুষ্ঠান গঁড়িয়। উাঠয়াহল । বিটি লক্ষণ ও লাঞ্কুনযুস্ত, বাচ৫ ধ্যান ও 
কষ্পনার, বিচিত্রতর বৃণ ও আকাতর এই সব অগণিত প্রাতমার আবণেষ এখনও 
বাঙলাদেশেব ইতস্তত বিক্ষিন্ত অথব। নানা চিশ্রশাণার রক্ষিত । সুক্ষ ও বিস্তৃত 
মৃর্তওত্বের বা বিশেষ বিশেষ গ্রামার বৃপ ও পঞ্ণের আলোচনার স্থান এই গ্রন্থ নয় । 
তখু, সাধারণভাবে গ্রাঙমাধুঁলব স্বরূপ জান। প্রয়োজন, কারণ প্রত্যেক ধরে বিশিস্ট 
ধ্যান ও কম্পন ইহ,দের সঙ্গে জাঁড়ত।" 


ন্ফ্ৈব 'ম 


ধর্মপালের খালিমপুব লিপিতে নন্ন নারায়ণের এক দেউলের ( দেবকুল্রে ) উল্লেখ 
আছে । এই নন্ন-নারায়ূণ .বাধ হয় নন্দ নাবায়ণেরই অপভ্রংশ, অর্থাৎ এই মন্দিরে যে- 
দেবঙাটির অর্চন৷ হই৩ তিনি নন্দদুলাল কৃষ্ব শী নারায়ণ । নারায়ণ পালের রাজত্বকালে 
একট গরুড়শ্ুন্ত স্থাঁপি৬ হইয়।ছল বর্তমান দিনাতপুর জেলার একি গ্রামে : এই 
স্ন্তগান্রেই বাদল-প্রশস্তিটি উতকীণ, এবং সে-্তপ্ত এখনও দণ্ডারমান । খালমপুর- 
[লাপতে একটি কাদস্বত্লী দেবকুলিব। বা সবস্বতী মন্দিরের লেখ আহে। স্থানক, 
অর্থাং সমপদ দণ্ডায়মান বিষ্ণুর দুই পার্থে লক্ষমী ও সস্তীর (রী ও পুষ্টি) অধিষ্ঠান; 
সেই ভাবে তাহাদের সীঁম্মাল৬ পশু ভে হইতই; এহ ধবনের প্রাতম। বাঙলার নান। অণুল 
হইতেই আঁবন্কৃত হইয়াছে . কিন্তু সবস্বতী স্বধীন স্বতন্ত্র মর্ধাদায়ও পৃগিতা হইতেন, 
খ৷লিমপুর লিপিই ভাহার প্রমাণ । সরস্বতীর স্বাধীন স্বওন্্র মৃর্তিও কয়েকটি পাওয়। 
গিয়াছে: ইহাদের প্রাঙমা-লঞ্ণ সরস্বতীর সাধারণ লক্ষণ । সরঘ্বতীর বাহন অনান্র 
যেমন বাঙলা দেশেও তাহাই, অর্থাৎ হংস; কিন্তু একটি প্রাতধায় তাহার বাহন 
দেখতেছি ভেড়া । সরস্বতীর সঙ্গে ভেড়ার সম্বন্ধ অত্যন্ত গাচীন এবং নাঁলনীকান্ত ভট্রুশালী 
মহাশয় তাহার সুন্দর বাখ্যাও রাখিয়। গিয়াছেন। বাঙলাদেশের কোথাও কোথাও 
সরপ্বতা পূজার দিনে এখনও ভেড়া বলি এবং ভেড়ার লড়াই সুপারিচিত। বাদল গরুড়- 
ন্তপ্তের কথা একটু আগেই বাঁলয়াছি । বিষণ মান্দরের সম্মুখে একটি করিয়। গরুড়-স্ুতের 
প্রঙষ্ঠা বরা ছিল সাধারণ রীতি; শুস্তের শীর্ষে থাকত বদ্ধার্জালঘুদ্রা গরুড়ের একাঁট 
মূর্তি। এই ধরনের শ্তভশীর্য গরুড়-প্রাতিমা বাঙলাদেশের নান। জায়গায় আবন্কৃত 
হইয়াছে । রাজসাহী-চিন্রশালায় রক্ষিত এই ধরনের একটি গরুড়-মার্তি দশম শতকীয়ু 
বাঙলার ভাস্কর শিশ্পের সুন্দর নিদর্শন । 
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পাল-চন্দ্র-কষ্বোজ পবের বাংলাদেশে যত প্রতিমা “1ওয়। গিয়াছে তাহার মধ্যে 
বৈফৰ পারধাবের মূর্তির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি ; এবং পাঁরবারটিও সুখৃহৎ। পবিবাবে 
প্রধান হইতেছেন বিধু) স্বয়ং ; তাহার ধুই পত্রী, লক্ষ্মী ও সরন্বতী , কোথাও কোথাও 
দেবী বসুমতী , নিম্নে বাহন গরুড় ; বিঞ্র বৈকুষ্ঠ লোকের দুই দ্বাপী, জয় এবং বিজয় ; 
বিষু-কৃষের দ্বাদশ অবতার ; এবং বর্ষা স্বয়ং । এই বৃহৎ পারিব'ব্র প্রঠেকটি 
দেবদেবীর বিশেষ [বিশেষ ভঙ্গ ও ভঙ্গী, লক্ষণ ও লাঞ্থন ভারতের অনার যেমন 
বাঙলাদেশেও মোটামুটি তাহাই । তবু বাঙলা দেশ এই যুগের সবভাবত ' ০রাণিক 
ধ্যান-কল্পনা সমূহের সব কিছুই সমান আদবে ও মর্যাদায় গ্রহণ করে নাই ; তাহাদের 


মধ্যেই কিছু বর্জন-নবাচন-সংযোহনও করিয়াছে । 
আসন শয়ান ও ( সমপদ ) স্থানক, এই 1তন ভঙ্গীর বিনুমূ ৬1 মধ্যে বাঙউলাদেশের 


পক্ষপাত যেন, অন্তত এই পরবে, স্থানকমৃর্তি দিকেই বেশি । ব্তু5 "ই পবের 
অধিকাংশ 'বিষুূতিই ম্থানক. অর্থাৎ দণ্ডায়মান মূর্তি; আমন ও শয়ান মৃতি খাঙলাদেশে 
কমই পাওয়। গিয়াছে গরুডাসীন এবং যোগাসীন, সাধারণ৩ এইপুই প্রকারের মাসননাঠিই 
এ যাবৎ দৃঁষ্টগগাচর হইযাছে | ববশাল হেলান লক্ষন গ্রামে প্রাপ্ত (চাকা 
চিন্রশাল৷ ) বিশুঃ, সাগরদীঘির হৃবিকেশ-বি ক (বঙ্দীধ-সাহি 5৮পরিষৎ চিন্রশালা ) প্রন্তীত 
গরুড়াসীন এবং সাধারণ আসন-বিুর প্রকুষ্ণ উদাহবণ । 'দিনা০পুধ জেলার ইটাহার 
গ্রামে প্রাপ্ত বিষুমৃতির ভগ্নাবশেষ যোগাসন-বিষ্ু। প্রাঙকঙি সন্দেহ নাই । এই সব 
ক'ট মুতই এই পর্বের যোগাসন-বিষুুর আবও একাঁধি? প্রমাণ বিদামান এবং তাহ।রাও 
এই পর্বে বলিয়াই মনে হধ, অস্তও ভাক্ষর্শৈলীব হী্গত তাহাই । দৃষ্টাত স্বরূপ 
ঢাকা-সোন'রঙ্গে প্রাপ্ত কাষ্ঠফলকের যোগাসন- হন এবং বোস্টন-চন্রশালাব ধা এব 
যোগ্াসন-বিষ্ুুর কথা উল্লেখ করা যায় । 

স্থানকাবঞমাতগুলি সাধারণ 5 সপাঁববাব তু । বিষ মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান ; তাহা 
দাক্ষণে ও বামে, উপরে ও নীচে পারবারস্থ অন্যান্য দেবদেবী, বাহন, প্রহরী ইত্যাদ । 
ইহাদেখ সকলেরই লক্ষণ ও লাঞ্ছন সবভারতীপ প্রাওমাশান্ত্রই গনুসতণ কবে। বাঙলার 
বকুনি সাধারণত দুই প্রকরণেন । গ্রাবকুম প্র্রণের মৃতিই চাশি, বাসুদে ব-শ্রকরণের 
প্রীতমাও কিছু কিছু দোখতে পাওয়া যায়। এই প্রকংণ পার্থক্য নিরপ করে বিষ্তর 
চারি হস্তের শঙ্খচক্রগদাপদ্ম এই চাবিটি লক্ষণেব সা্িবেশের উপর ॥ এই চার লক্ষণের 
বিভিন্ন রীতির সন্নিবেশ বাঙশাদেশের প্রাতিম। [লিতেও দেখ। যায়, কিন্তু বাঙ'লা শিল্পী 
ও পুরোহিতের স্ব্রই প্রাতমালক্ষণ শাস্ত্রের এবং পঞ্চরাত্রীয় য্হবাদের এই প্র্্রণ- 
নর্দেশ মানিয়। চলিতেন নিঃসংয়ে তাহা বলা কাঁঠন। প্রথম মহী পানের রাএত্বের 
তৃতীয় বৎসরে ত্রিপুরা জেলার বাঘাউড়। গ্রাম বা নিকঃব্তা কোনো স্থানে একা। 
িধুমূর্তির প্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল; পাদপীঠে উৎকীর্ণ লাপতে বল।৷ হইয়াছে, মুর্তি 
“নারায়ণভট্রারকসা” । কিন্তু ইহার চারি হস্তের শঙ্খচক-গদা-পদ্রের সান্নিবেশ ভ্রিবিক্ুম- 
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বিষ্ণুর সন্মিবেশানুযায়ী, নারায়ণের নহে । কোনো কোনে মৃর্তিতে দেখ! যায়, শঙ্খ, চক্র 
ও গাদা যথাক্রমে শঙ্খ-পুবুষ, চক্র-পুরুষ ও গদা-দেবীতে রূপায়িত। এক্ষেত্রেও সর্ব- 
ভারতীয় প্রতিমা নির্দেশ সক্রিয় । 

বিষুর অন্যান্য 1বচিন্র রূপের মধ্যে আভচাঁবক স্থানক-বিষুর একটি নিদর্শন বাঙলা 
দেশে পাওয়া গিয়াছে । মূর্তিটি কালো পাথবের, পাওয়া গিয়াছিল বর্ধমান জেলার 
চৈতনপুর গ্রামে । লক্ষণ ও লাঞ্থছন িলাইলে দেখা যায়, প্রাতমা? দক্ষিণ ভারতীয় 
প্রাতমা শান্তর বৈখানসাগম-কাঁথত আঁভচারিক স্থানক-বিষুর প্রাতিকৃতি। সাগরদীঘিতে 
প্রাপ্ত মামন-বিষুঃ এবং বর্ধমানে প্রাপ্ত (রাজসাহী চিন্নশালা) আর একাটি বিষুৃর্ত উভয়ই 
শ্রীধর বা হাষকেশ-বিফুর প্রাওমা |, পংপুব গেলায় প্রাপ্ত ( কলিকাতঅ-চিন্রশাল৷ ) 
ধাতুনির্মিত স্থানক-বিষুর একটি প্রাওমায় বিষ্ণুর বামে যেখানে পুষ্ট বা সরস্বতীর 
স্থান পেখানে দেখতেছি দেবী বসুমতীকে। কোনে। কোনো বিঝু*প্রীতিমার পৃষ্ঠফকলকে 
িফুর দশাবতারের প্রাতিকীতি দেখিতে পাওয়। যায় : দৃষ্টান্ত স্ববৃপ বাঁকুড়া জেলার প্রাপ্ত 
( কলিঙ্কাত-চিন্রশাল। ) একাট প্রাতিমা এবং ঢাকা-চিন্রশালায় রক্ষিত আর একটি প্রতিমার 
উল্লেখ কর! যাইতে পারে । রাজসাহী-চন্রশালায় িশহস্ত সমপদস্থানক একাট 'বস্ুনৃতি 
আছে ; মূর্তিটি বোধ হয় বৃপমওণপ্রন্থোন্ত বিশ্বরুপ-বিষুচ্র । রংপুরের তেপা-সংগ্রহে 
একটি চতুমুখ বিষুর প্রতিমা আছে, ইহার সম্মুখের মুখটি মানুষের মুখের অনুরূপ, 
দক্ষিণে বরাহের, বামে সিংহের এবং পশ্চাতে ভৈরবের । কাঁলকাতা-চিন্রশালায় ব্রহ্ধা- 
বর একটি যুগ্ন মর্ত আছে ; প্রাওম।টিতে উভয় দেবতারই লক্ষণ ও লাঞ্ছন বিদ.মান। 
রক্ষাব স্বাধীন স্ব তন-মার্তও বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে । এই ব্রহ্ধ। স্ফীতোদর, চতুমু খ, 
চতুহহস্ত, লালতাসনোপাবিষ্ট ; তাহার বাহন হংস। দিনাজপুর-জেলার থাটনগরে প্রাপ্ত 
( রাজসাহী-চিন্রশাল৷ ) প্রাতমাটি এই ধরনের প্রাঁতমাগুলির প্রাতাঁনধি বল৷ যাইতে পারে । 

সরস্বতীর কথা আগেই বলিয়াছি। লক্ষমীরও স্বাধীন স্বতন্ত্র মৃর্ত বিদঃমান। 
ইহাদের মধ্যে দেবীর গজলক্ষমী রূপই প্রধান । 'কন্তু বিশুদ্ধ লক্ষ্মী প্রতিমা নাই. এমন নয়। 
বগুড়। জেলায় প্রাপ্ত (রাজসাহী-চি্রশালা ) একি চতুহ্প্ত স্থানঝ-লক্ষমী প্রাতমা একাদশ 
শতকের তক্ষণ-শিল্পের এবং এই ধরনের প্রাতমার চমৎকার নিদর্শন । এই চিন্রশালারই 
একটি দ্বিহস্ত ধাতব লক্ষীর প্রাতিমাও আছে। বংড়ার চতুরহৃস্ত লক্ষমীর এক হস্তে 
বাঙলাদেশে সুপরিচিত লক্ষীর ঝাঁপটি লোকায়ত ধর্মের ক্ষীণ একটি প্রাতধ্বনি রূপে 
বদামান। 

অবতাররূপী বিষুর প্রতিমা এই পরের বাঙলা দেশে সুপ্রচুর | প্রস্তর ও ধাতব 
বিষুঃপটের পশ্চান্তাগে অথব। প্রস্তর ফজকে বিষুর দশাবতারের প্রতিকীতি প্রাচীন 
বাঙলার নানা স্থান হইতেই পাওয়া গিয়াছে । এই পর্বের বাঙুল৷ দেশে বিধুর 
দশাঁটি অবতারের মধ্যে প্রধানত বরাহ, নরসিংহ এবং বামন ব| ন্রিবরুম এই 
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তিনজনই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পূজা লাভ করিতেন । মংস্য ও পরশুরামাবতারের স্বতন্ত্র 
মূর্তিও বাঙলা দেশে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্য তিনটির মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ইহারা 
বোধ হয় লাভ করিতে পারেন নাই । অবতারের মধ্যে সলিমপূর গ্রামে প্রাপ্ত বরাহ- 
মৃর্তি, বিক্রমপুরে প্রাপ্ত ( ঢাকা-চিন্রশালা ) বরাহমূর্তি, ঢাকা-চিন্রশালার নরাঁসংহ মৃি, 
জোড়াদেউলে প্রাপ্ত ( ঢাকা-চিওশালা ) বামন মূতি এবং বজ্্রযোগিনীর মৎস্যাবতার মৃত 
উল্লেখযোগ্য । অস্টমাবতার হলধর বা বলরামের যে কয়েকটি প্রাতিমা পাওয়া গিয়াছে 
তাহার মধ্যে ঢাকা জেলার বাঘ.়া গ্রামে প্রাপ্ত একটি প্রাতিমা, পাহাড়পুর-মন্দিরের পীঠ- 
গান্রের প্রাতমাট এবং রাজসাহী-চিন্রশালার একটি প্রাঁঙমাই প্রধান । 

মহাযান বোদ্ধ ধর্ম এবং তাহার দেবায়তন বাঙল। দেশে ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং 
তাহার প্রতিমালক্ষণ ও সাধন সুঅভাস্ত। এই পবের কয়েকটি 1বঞ্ু-প্রাতিমায় তাহার 
প্রভাব অনস্বীকা্ধ। বাঁরশাল-জেলার লক্ষণকাটির সুপ্রাদ্ধ বিষণ মৃতির কথ৷ ইতিপূর্বেই 
বাঁলয়াছি ; এই প্রতিমার পশ্চাতের দুই হাতের উপর আসীন৷ শ্রী ও পুষ্টির প্রতিকৃতি 
এবং মুকুটে চতুর্হস্ত ধ্যানী বুদ্ধপ্রতিম প্রতিমাটি মূর্তিতত্ের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য । 
উভয় লক্ষণেই মহাযানী বৌদ্ধ প্রাতিমার বৃপ কম্পন৷ নিঃসন্দেহে সাক্রয়। কালন্দপুরে 
প্রাপ্ত একটি 'বষুপ্রতিমাতেও শেষোস্ত মহাযানী লক্ষণটি উপাশ্থিত। প্বোন্ড সাগর- 
দীঘির আসন-বিষু প্রাতমাটিতে শঙ্খ, চক ও গদা সনাল পদ্মের উপর স্থিত ; এ-ক্ষেত্রেও 
সমসাময়িক মহাযানী বৌদ্ধ প্রতিমালক্ষণ ও সাধন সাক্কিয়, সন্দেহ নাই। 


শৈবধর্ম 

শৈবধর্মেরও পি এবং মৃতিপ্রমাণ সুপ্রচুর, যাদও বৈধুব ধর্মের সঙ্গে তাহা তুলনীয় 
নয়। খালিমপুর-লাপতে এক চতুমুখ মহাদেবের চতুমুথ লিঙ্গের (2) প্রতিমা 
প্রতিষ্ঠার সংবাদ আছে । নারায়ণপালের ভাগলপুর-লাপতে রাজা কর্তৃক শিব-ভদ্রারক 
ও ঠাহার পৃঙ্গক ও সেবক পাশুপতদের উদ্দেশ্যে কিছু ভূঁমিদানের উল্লেখ দেখা যায় । এই 
নারায়ণপাল এক সহম্্র শিব (2) মান্দর প্রতিষ্ঠার দাবি করিয়াছেন । রামপাল 
রামাবতীতে শিবের তিনটি মান্দির, একাদশ রুদ্রের একটি মন্দির এবং সূর্য, স্বন্দ ও 
গণপতির মন্দির প্রতিষ্ঠ করিয়াছিলেন বলিয়৷ উল্লেখ আছে । এই পবের বাঙলার 
শৈবধর্ম বোধ হয় শিব-শ্রীকপ্ঠ ও তাহার শিষ্য লাকুলীশ ( শ্রীষ্টপূৰ প্রথম শতক )- 
প্রবাতিত পাশুপত ধর্ম, এবং এ-তথ্য আজ সুবাদত যে, উত্তর-ভারতে পাশুপত ধমই 
আদি শৈবধর্ম । প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, আগমান্ত 
শৈবধর্ম গুপ্ত-পর্বেই পরিপূণ রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, এবং পাশুপত ধর্মের ধ্যান-কল্পনার 
মধ্যেই এই ধর্মের শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখা গিয়াছিল। আঠারাটি আগম এবং তাহাদের কিছু 
পরবতী কালে র'চত ছয়টি যামল ও ছয়টির অন/তম ব্র্ধাযামলের পাঁরাশষ্টরূপী 'পিঙ্গল- 
মতগ্রন্থে এই ধর্মের ধ্যান-কল্পনার বিস্তৃত পরিচয় নিবন্ধ । এই সব গ্রন্থের মতে 


৬৫৪ বাঙালীর ইতিহাস 


আধাবর্তই [শব-সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষে৫, কামর্প, কলিঙ্গ, বগ্কন, কাণ্ঠী, কাবেরী, কোশল ও 
কাশ্মীর এই ক্ষেত্রের বাহরে । গোড়দেশ এই ক্ষেত্রের অন্তগগত বলিয়। স্বীকৃত, তবে 
গোঁড়ীয় সাধন-গুতুরা আধাবর্ের গুরুদের য়ে নিকৃষ্ট এ বথাও বল। হইয়াছে । সে 
যাহা” হউঝ সন্দেহ নাই যে, গুপ্ত ও গপ্োত্তর কালে আধাবের পাশুপতধর্ী ব্রা্গণ গুরু 
ও তাহাদের শিষাবগ প্রমাগতই বাঙপ। দেশে আসতোছিলেন এবং তাহারাই এই দেশে 
পাশ্পঙ্ধর্ম প্রচার করিতোংলেন। 

পাল-চন্দ-বস্ত্োত পবেও লিঙ্গবৃগী শিবের পু্জাই সমধিক গুচলিত এবং এই লিঙ্গ 
সাধারণ৩ এবসুখলিঙ্গ । একমুখাল শিব-প্রা তমা বাওপার নান। স্থান হইতে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । মাদারীগঞ্জ এ্রামে প্রাপ্ত (বাত সাভী-চিতশাল। ) প্রাতিমাটি এই ভাতীয় লিঙ্গের 
সুন্দর নিদর্শন । চতুমু্লিঙ্গও বিরল নয । সুশিদাবাদে প্রাপ্ত ( আশুতোষ-চিন্রশালা) 
ধাওব চতুমু খাঁশঙ্গটি দশম-একাদশ শতকের শাস্কর-শিশ্পের একটি সুন্জ্বল নিদর্শন ; 
ই“হার চারিদিধের চারিমুখের একটি মুখ শিবের বিবৃপাক্ষ বা অধোর-রূপের প্রাৎকৃতি। 
নবম শ৩ওবের কয়েকটি চতুমুখলিঙঈ্গ উল্লেখযোগ্য ; এই ধরনের লিঙ্গ-প্রাতমার চারিদিকে 
চারটি উপবিষ্ট শাও মৃতি বৃপায়িত। লক্ষ্মণীয় “য, এই ধরনের পুতিমাগুলি সবই 
উত্তরবঙ্গের নান৷ স্থন হইতে আঁবস্কৃত হইয়াছে । ন্রিপুবার উনকোটি শিবলিঙ্গও এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখেব দাবি রাখে । 

শিবেব অনন্য বৃপ-ধস্পনার প্রাতকীতি যাহা পাওয়। গিয়াছে ভাহার মধ্যে চন্দ্র- 
শেখব, নৃত্যপব, সদ!শিব, 'মা-মহেশ্বর, অর্ধনাপীশ্বর, এবং বল্যাণ-সুন্দ্র বা শিব-বিবাহ 
এই বঘটি সৌম/মুতিব শিব-প্রাতিমাই প্রধান । প্ুদ্র রূপ-বল্পনার প্রতিকৃতি মধ্যে পাওয়া 
গিয়াছে তঘোংরুদরের প্রতিমা । পাহাঙপুব মন্দিরের পীঠ গা চন্রশেখর-শিবের একাধিক 
প্রওকীতির কথা আগেই বশিয়াছি। শিবেব 'দ্বস্ত ও চতুহস্ত ঈশান মূত্র উভয় রৃূপই 
বাঙসাদেশে সুপারচি৩ ছিল । প্লাজসাহী জেলার চোরাকসব৷ গ্রামে প্রাপ্ত ( কলিকাতা- 
চিন্রশালা ) দ্বিহস্ত প্রত্মা এবং এ জেলারই গণেশপুর গ্রামে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিন্রশাল৷ ) 
চতুহস্ত প্রাওমাট এই দুই বৃপের নিদর্শন । বরিশাল জেলার কাশীপুর-গ্রামে একটি 
চতুহ্‌স্ত গ্থানক-শিন প্রত্মার পূজা এখনও প্রচলিত : স্থানীয় লোকেরা ইহাকে শিবের 
বিরূপাক্ষ রূপ বলিয়া মনে বরেন। কিন্তু শারদাতিলক-্স্থের বর্ণনা অনুসরণ করিয়। 
নালনীকান্ত ভট্রুশালী মহাশয় বলিয়াছেন, এই রূপটি নীলকণ্ঠ শিবের, বিরূপাক্ষের নয় । 

নরোজ শিবের প্রাতিমা৷ বাঙলাদেশে সুগ্রচুর ; কিন্তু বাঙলার নটরাজ-রুপকষ্পনা 
দক্ষিণী রূপ কল্পনাকে অনুসরণ করে নাই । দশ ও দ্বাদশহন্ত এই ধরনের নটরাজ- 
শিবের প্রাতিমা এ-পর্যস্ত বাঙলা দেশের বাহিরে আর কোথাও বড় একটা পাওয়া যায় 
নাই, অথচ বাঙল৷ দেশে নৃত্মৃর্তিশিবের দ্বিতীয় বূপ-কম্পনা আর কিছু দেখাও যায় না। 
পূর্ব-দক্ষিণ বাঙলায় নৃত্যপর-শিবের ঘত মুর্তি পাওয়া গিয়াছে সবই দশহস্ত এবং ঠাহার 


ধর্মকর্ম £ ধ্যান-ধারণা ৬৫ 


লক্ষণ ও লাঞ্থন-সান্নবেশ পুরাপুরি মৎসা-পুরাণের বর্ণানুযায়ী ; দক্ষিণ-ভারতীয চতুহ-্ত 
নটরাজ শিবংপ্রাতমায় শিবের পদতলে যে অপস্মার-পুবুষাটকে দেখ যায় বাঙলা দেশে 
ঠাহার চিহুও নাই । এই ধরনের দশহস্ত, মৎস্যপুবাণ-মনুসারী নটরাজ শিবের মৃতি !লির 
একটির পাদপাঁঠে উৎকী 1 লিপিতে মূর্তিটিকে বল৷ হইয়াছে 'নটেশ্বর' । দ্বাদশহস্ত 
নটরাজ-শিবের যে ক'টি মৃত পাওয়া গিয়াছে ঠাহাদের হন্তধৃত লক্ষণ ও লাঞ্ছন একটু 
প্থক এবং সাল্নবেশও ভিন্ন প্রকাবের ; এই ধরনের মৃর্তিগুপিতে এক হাতে বীণা, এবং 
দুই হাতে বরহালে নৃত্োব তাল রাখা হইতেছে । শিব যে নৃত্য ও সঙ্গীতরা্জ ইহা 
দেখানও যেন এই প্রাওমাগুলির উদ্দেশ্য । 

শিনের সদাশব মৃতও বাগলাদেশে সুপ্রচুর । রুদ্র-যামল গ্রন্থের মতে শিবের 
ছয় বৃপের ( ব্রক্গা, বঞু রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব, পরাশিব ) মধ্যে এবরুপ সদাশিব। 
সদাশিবের বৃপ-কপ্পনা মহানিবাণতন্ন, উত্তর-কামিকাগম এবং গবৃড় পুবাণ গ্রন্থে বধৃত, 
এবং শেষের 1” গ্রন্থ বাঙলা দেশে আধকওর প্রচলিত । বাঙলাদেশে যে ক টি সদাশিব 
মূর্ত পাওয়৷ গিয়াছে প্রতিমা-লক্ষণের দিক হইতে তাহাব প্রায় পুরাপুরি এই দুটি গ্রন্থের 
বর্ণনানুষায়ী । তৃতীয় গোপালের রাভ্ত্বকালে এই ধবনের একটি সদাশিব মৃত্তির প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল, মূর্তী) এখন কলিকাতা-চিন্রশালার় র্ঘিত। দক্ষিণ-ভাগতের সদাশিব 
মূর্তির সঙ্গে বাঙলার দদাশিব মূর্তির বৃপ-কস্পনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা কিছুতেই দৃষ্টি 
এড়াইবার কথ! নয় । দক্ষিণাগত সেন-বংশীয় রাজারাও ছিলেন সদাশিবের পরমভত্ত | 
এই সব কারণে কেহ কেহ মনে করেন, কর্ণাটাগত সেনবংশ এবং দক্ষিণাগত সৈন্য- 
সামন্তরাই সদাশিবের এই রূপ-কল্পন৷ বাঙলাদেশে বহন করিয়া আণিয়াছিলেন । কিন্তু 
এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, সদাশিব বৃপ-কপ্পন৷ একান্তই উত্তর-ভাপতীয় আগমাত শৈব ধর্মের 
সৃষ্টি। তবে মনে হয়, উত্তর-ভারতীয় সদাশিব দক্ষিণ-ভারতে যে-বূপ গ্রহণ কাঁরয়া- 
ছিলেন তাহাই কালক্রমে দক্ষিণাগত রাজবংশ ও সেন্/-সামস্তর। বাঙসাদেশে লইয়৷ 
আসিয়াছিলেন। 

পাল পর্বের বাঙলাদেশে উমা-মহেপ্ধরের যুগলন।. ণুপ বাঙালীর চিন্তহরণ করিয়াছিল 
বলিয়া মনে হয়। আঙ্জ এইসব মূর্তির অবশেষ বাঙলায় ইতস্তত [বিক্ষিপ্ত ; বুওই 
ইহাদের সংখ্যার ইয়ন্তা নাই । তন্ত্রপরায়ণ শান্ত বাঙালীর [5ত্তে শিব-উমার আলঙ্গন- 
মূর্তি আনন্দ ও সৌন্দর্যের পরিপ্ণ রূপ বলিয়া মনে হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয় । 
শিবক্লোড্রোপবিষ্টা, সুখাসীনা, আলিঙ্গনবদ্ধা, হাসনন্দময়ী উমাই তো শিবশাস্তর তান্রক 
সাধকদের ব্রিপুর-সুন্দরী এবং তাহার রৃপধ্যানই ধ্যানযোগের শ্রেষ্ঠ ধ্যান । 

উমা-মহেশ্বর মুতিতে উমা এবং মহেশ্বর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেও উভয়েই পৃথক পৃথক 
রূপকণ্পিত, কিন্তু অর্ধনারীশ্বর কষ্পনায় তাহারা দুইএ মিলিয়৷ এক হইয়া গিয়াছেন ; 
দাঁক্ষিণার্ধে শিব, বামার্ধে উম। ৷ বাঙলাদেশে অর্ধনারীশ্বর প্রাতিমা সুপ্রচুর নয়, বরং তাহার 


৬৫৬ বাঙালীর ইতিহাস 


নিদর্শন কমই পাওয়া গিয়াছে । পুরাপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিন্রশাল৷ ) 
প্রাতিমাটি এই ধরনের প্রতিমার এবং একাদশ শতাব্দীর বাঙল৷ ভাস্কর্যের এক টি শ্রেষ্ঠ 
[নদর্শন। 

[শিবের বৈবাহিক বা কল্যাণ-সুন্দর যুগলগৃতিও বাঙলাদেশে ( ঢাক৷ ও বগুড়। জেলা, 
ব-সা-প চিঃশাল৷ ) কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে ; দক্ষিণ-ভারতের সুপরিচিত বৈবাহিক 
রূপের সঙ্গে ইহাদের সাদৃশ্য গ্বপ্প । বাঙলার প্রাতমাগুলিতে বিবাহ-ব্যাপারে বাঙালীর 
রীতি ও আচার পদ্ধতির কয়েকটি সুস্পষ্ট আঁভজ্ঞান বিদ্যমান; সপ্তপদী গমন, বরের 
হাতে কানন বহন প্রভাতি দক্ষিণী প্রাতিমাতে দেখা যায় না, কিন্তু বাঙলার প্রতিমাগুলিতে 
এই সব স্থানীয় আচার ও রীতিগুলি রূপায়িত হইয়াছে । 

ুদ্রীণবের বটুক-ভৈরব এবং অধ্ধের-ুদ্ু রূপের সঙ্গেও এই পর্বের বাঙালীর পরিচয় 
ছিল। অধোরববুদ্রের মৃতিপ্রমাণ বাঙলাদেশে খুব বেশি নাই; ঢাব। ও রাজসাহীর 
চিন্রশালায় দুইটি মৃি রক্ষিত আছে মাত, এবং দু'টই এই পর্বের বলিয়া মনে হয়। 
শৈবাগম অনুসারে £দ্র শিবের পণ্চরূপের ( বামদেব, তৎপুরুষ, সদ্যোজাত, অঘোর ও ঈশান 
পঞ্চব্রন্ধ। ) মধ্যে অঘোর-বূপ অন্যতম, এবং এই রূপের একটি 'বাঁশিষ্ট ভন্ত সম্প্রদায় বোধ 
হয় পাল-সেন পৰেই গাড়িয়া উঠিমাছিল ; অন্তত কিছু পরবতাঁ কালের বাঙলায় অঘোর- 
পন্থী নামে একাঁটি শৈব সম্প্রদায়ের পাঁরচয় সমসামীয়ক সাঁহত্যে নিবদ্ধ । বটুকভৈরবের 
কয়েকটি মৃর্তিও বাঙলাদেশে পাওয়। গিয়াছে । নগ্ন সবাঙ্গ, কা্ঠ পাদুকা, কুকুর সঙ্গী, 
আগ্িশ্রভ', নরমুও ও নরসুওমালা, বিকট হাস্যব/দিত মুখ প্রভীতি দোখলে ভুল করিবার 
কারণ নাই যে, এই ধরনের প্রাতিম৷ আগমাস্ত আস্ত্রিক মশৈবধর্সের ধ্যান ও বঞ্পনার সৃষ্টি ॥ 

[শিবপুন্ন গণপও এবং কাকেয়ের স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রাতমাও বাঙলাদেশে বয়েকাঁট 
পাওয়৷ গিয়াছে । তবে গণপাতি বা গণেশের তুলনায় কাঁতিকেয়ের প্রসার বোধ হয় 
তত বোশ ছিল না। এই পরবে গণেশের সব প্রাতমাই সুষিক-বাহনোপরি নৃত্যপরায়ণ । 
ঠাহার একটি হাতে একটি ফল; এই ফল সিদ্ধির প্রতীক, এবং গণেশ বাঙলাদেশের 
সকল সম্প্রদায়ে, ততশেষ ভাবে বণিক-ঝ/বসায়ী শ্রেণীতে দিদ্ধফলদাত। বলিয়াই পৃজিত ও 
আদৃত । শৈব গাণপত্য সম্প্রদায়ের অন্তত একটি গণেশ-প্রাতিমা বাঙলাদেশে পাওয়। 
গিয়াছে, রামপাল গ্রামের ধ্বংসাবশেষ হইতে । মুর্তিটর লক্ষণ ও লাঞ্ছন একান্তই দাক্দিণ 
ভারতীয় প্রাতমাশান্ত্র অনুযায়ী ; 'জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, 
দক্ষিণী কোনো প্রবাসী ভন্তের প্রয়োজনে মূর্তিটির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা । কার্তিকেয়ের 
স্বতন্ত্র প্রাতিম৷ যে দু'একটি এ-যাবৎ পাওয়া 'গয়াছে তাহার মধ্যে উত্তর-বঙ্গের কোনে শানে 
প্রাপ্ত ( কাঁলকাত-চিন্রশাল৷ ) ময়ুরবাহনের উপর মহারাজলীলায় উপাবিষ্ট কাতিকেয়ের 
মৃতিটি দ্বাদশ শতকীর ভাস্কর-শিপ্পের সুন্দর নিদর্শন । 

পাবত্য প্রিপুরার উনকোটি এবং রাজসাহী জেলার দেওপাড়া, পালপর্যের এই শৈব 


ধর্মকর্ম £ ধ্যান-ধারণ৷ ৬$৭ 


তীর্থ দুইটির কথা ন। বলিয়। পাল-পর্বের শিবায়ন শেষ কর। যায় না। প্ব-ভারতে 
বোধ হয় বারাণসীর কোটি তীর্থেব পরই ছিল উনকো?র স্থান। বস্তুত, এখনও সনকোট 
পাহাড়ের ইতস্তত যত মূর্তির ধব.সাবশেষ ছড়াইয়৷ আছে তাহাতে উনকোটি নামের সার্থকতা 
খুর্শজয়৷ পাওয়া কঠিন নয়। পাহাড়ের গায়ে একাধক বৃহদাকৃতি শৈব-প্রাতিমা ও প্রাতমার 
শির এখনও উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় । শিব ও গণেশ ছাড়। পারিবার-দে চাদের 
মধ্যে হর, গোরা, হারহর, নরসিংহ, হনুমান, একমুখ ও চতুমুখিলিঙ্গ প্রভৃতিও তাছেন। 

দক্ষিণ-ভারতের চোল রাজাদের দু'টি লাপিপ্রমাণ হইতে বাঙলার বাহিরে বাঙ্গালী 
শৈবগুরুদের সমসাময়িক মর্যাদা ও প্রতিপাত্তব কঙকটা ধারণ! কর! যায় ৷ একা? লাপতে 
জানা যায়, রাজেন্রচোল রাজরাজেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করিয়৷ সবশিব পণ্ডিত শিবাচার্যকে 
সেই মান্দবের পুরোহিত 'নিযুন্ত করিয়াছলেন, এবং সর্বকালের জন্য তাহার আর্ধদেশ ও 
গোঁ!দেশবাসী শিষ্য ও শিষ্যানুশিষারাই মন্দিরের পুবোহিত নিষুক্ত হইবেন, এই নির্দেশ 
দিয় গিয়াছিলেন। 'ন্রলোচন 'শিবাচার্ষের 'সিদ্ধান্তসারবলী-গ্রন্থের একট ঠীকায় আবও বলা 
হইয়াছে যে, রাজেন্দ্রচোল গঙ্গাতীর হইতে শৈব আচার্যদেব চোলদেশে লইয়া যাইতেন। 
পরকেশরীবর্ম। রাজাধিরাজ-চোলের একটি লিপিতে জান৷ যায়, গোঁড়দেশান্তগগত দক্ষিণ- 
রাটের শৈবাচার্য উমাপতিদেব বা জ্ঞান-শিবদেবের প্জাপুণোর বলেই 'সংহলী এক 
আভিযানী সৈন্যদলকে রাজাধিরাজ যুদ্ধে পরাঁজত করিতে সমর্থ হইয়।ছিলেন । কৃতজ্ঞতার 
চিহস্বরুপ তিনি শিবদেবকে একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন ; শিবদেব সেই গ্রামলন্ধ আর 
তাহার আত্মীয়বর্গের মধ্যে বিলাইয়৷ দিতেন । 


শান্তধর্ম 


শৈবধর্ম ও শৈব-দেবতাদের সগগেই শান্তধর্ম ও শান্ত দেবী-প্রাতমার কথ বাঁলতে 
হয়। দেবীপুরাণে (্রীক্টোত্তর সপ্তম-অফ্টম শতক ) বল৷ হইয়াছে, রাটা-বরেন্দ্-কামর্প- 
কামাখ্যা-ভোট্রদেশে ( তিন্বতের ) বামাচারী শান্তমতে দেবীর পৃজা হইত । এই উীন্ত সত। 
হইলে স্বীকার করিতেই হয়, শ্রীষ্টোন্তর সপ্তম-অধ্টম শতকের পূর্বেই বাঙলাদেশের নানা 
জায়গায় শীস্তপ্জা প্রবাতিত হইয়া গিয়াছিল। ইহার 'কিছু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় 
গৃপ্তোস্তর পর্বে এবং মধ্য-ভারতে রচিত জয়দ্রথ-যামল গ্রন্থে । এই গ্রন্থে ঈশান-কালী, 
রক্ষা-কালী, বার্ধকালী, প্রজ্ঞাকালী প্রভৃতি কালীর নানা রূপের সাধনা বণিত আছে। 
তাহা ছাড়া ঘোরতারা, যোগিনীচক্র, চক্রেশ্বরী প্রভৃতির উল্লেখও এই গ্রচ্ছে পাওয়। যায় ॥ 
আর্ধাবর্তে শান্তধর্ম যে গুপ্ত-গুপ্তোত্রর পরেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল আগম ও যামল 
্রন্থগুলই তাহার প্রমাণ । খুব সম্ভব প্রাঙ্মগণ্য অন্যান্য ধর্মের ম্রোত-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গেই 
শক্তিধর্মের মতরোতও বাওলাদেশে প্রবাহিত হইয়াছিল এবং এই দেশ পরবতী শস্তিধর্মের 
অন্যতম প্রধান কেন্দ্র রূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সব আগম ও যামল গ্রন্থের 
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ধ্যান ও বস্পনাই, অন্তত আংশিকত, পরবতাঁ কালে সুবিস্তুত ত্র সাহিতোর ও তধ্মের 
সূলে, এবং এই তন্রসাহিতোর প্রায় অধিকাংশ গুহ্ছই রচিত হইয়াছিল বাঙলাদেশে । 
তনত্রধর্মের পরিপূর্ণ ও বিস্তৃত বিকাশও এই দেশেই ॥ দ্বাদশ শতবের আগেকার রচিত 
কোনে তন্্রগ্রন্থ আজও আমর। জানি না, £বং পাল-চন্দ্র-কান্বোজ লিপিমাল৷ অথবা সেন- 
বর্ষণ পিপিমালায়ও 0ঢাথাও এই গুহা সাধনার নিঃসংশয় কোনো উল্লেখ পাইতেছি না, 
এ-কথা সভ্য । কিন্তু পাল-পবের শান্ত দেবাদের রূপ-কষ্পনায়, এক কথায় শক্তিধর্মের 
ধ্যানধারণায় তাঁঙক বাঞ্জন। নাই, একথা জোর করিয়৷ বল৷ যায় না। জয়পালের 
গ্রয়াীলাপতে মহানীল সরস্বতী নামে যে দেখীঁটির উল্লেখ আছে তাহাকে তো তান্ত্রিক 
'দবী খাঁলয়াই মনে হইজেছে । তবু, স্বীকার করিতেই হয় যে, পাল-পর্বের অসংখ্য দেবী 
মিতে শান্তধর্মের যে রূপ-কষ্পনার পঠুরচয় আমরা পাইতোছি তাহা আগম ও যামল গ্ন্থ- 
বিধৃত ও ব্যাৎ্াত শৈবধর্স হইতেই উদ্ভূঙ, এবং শাংধর্মের প্রাকৃ-তান্ত্রিক রূপ । এ-তথ্য 
লক্ষণীয় যে, পুবাণকথানুষায়ী সকল দেবীমুর্তিই শিবের সঙ্গে যুস্ত, শিবেরই বাভন্নরূপণী 
শান্ত, কিন্তু ঠাহাদের স্বাধীন স্বও্র আস্তিত্ব ছিল এবং সেই ভাবেই তাহারা পৃঁজিতাও 
হইতেন। শান্তধর্ম ও সাশ্প্রদায়ের পৃথক আস্তত্ব ও মর্যাদা সর স্বীকৃত ছিল। 


বাঙলাদেশে যত দেবীমৃর্তি পাওয়। গিয়াছে তাহার মধ্যে চতুভূর্জা ও দণ্ডায়মান। 
মূর্তির সংখ্যাই বোশ। কোনো কোনো প্রাতমায় তিনি একক, কোথাও কোথাও তানি 
সপারবারে ও সমগুলে বিদ্যমান । শেষোল্ত ক্ষেত্রে ব্রহ্মা, বিষ্, শিব, উপাস্থিত ; 
অন্য গণেশ, কার্তিকের, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী ॥। 'বিভন্ন প্রাতমায় দেবীর চারি হস্তের 
লক্ষণ বিভিন্ন ; পার্বদেবতারাও বিভিন্ন, কিন্তু উল্লেখযোগ্য হইতেছে অধিকাংশ প্রীতি- 
মার পাদপাীঠে উৎকীর্ণ একটি গোধিকার মূর্তি এবং কোনে কোনে প্রতিমায় দুই পাশে 
পুইটি কদললীবৃক্ষ । এই দুইটি লক্ষণই লোকায়ত ধর্মের প্রতিধ্বান হিসাবে বিদ্যমান । 
গোঁধিকাটি তো আনবার্ষ ভাবে মধাযুগীয় বাঙল৷ সাহত্যের চণ্ডী ও কালকেতুর উপাখ্যান 
এবং কদলীবৃক্ষ দুইটি হয়তে৷ পরবতাঁঁ কালের দুর্গা-প্রাতিমার কলা-বউ'র বা স্মরণ 
করাইয়৷ দেয় । তবে, কলাগাছ দু আবার বিশুদ্ধ মঙ্গল-সৃচক লক্ষণ হওয়াও বিচিন্ত 
নয়। যাহা হউক, এই ধরনের চতুরভূর্জ। ও পাদপাঁঠোপরি দওায়মান দেবা মূর্তিগুলিকে 
কেহ বলিয়াছেন চণ্ডী, বেহ বাঁয়াছেন গোরী-পাবতী । নাম যাহাই হউক, এই জাতীয় 
দেবী প্রাতিম। বাঙলাদেশের নান৷ জায়গা হইতে সুপ্রুর আঁবন্কৃত হইয়াছে, এবং মুর্ত- 
তত্তের দিক হইতে তাহাদের মর্ধাদাও কম নয়। দিনাজপুর জেলায় মঙ্গলবাড়ী গ্রামে 
প্রাপ্ত দেবী প্রতিমা, রাজসাহী-চিন্রশালার দ্বিহস্ত একা প্রতিমা, রাজসাহীর মান্দৈল গ্রামে 
প্রাপ্ত নবগ্রহের মূর্তি সংযুন্ত সুবৃহৎ একটি প্রাতিমা, খুলনা জেলার মহেশ্বরপাশ। গ্রামে প্রাপ্ত 
একটি প্রাতমা, বাকুড়। জেলার দেওল গ্রামের একটি প্রাতিম৷ প্রভৃতি পালপর্ের এই 
ধরনের প্রতিমার বিশিষ্ট নিদর্শন । 
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দেবীর উপাবিষ মূর্ত অপেক্কাকৃত বিরল । আসীন! দেবীর যে ক'টি মূর্তি পাওয়া 
গিয়াছে তাহাদের মধ্যে কাহারও চার হাত, কাহারও ছয়, কাহারও বশ , কাহারও পারিচয় 
সর্বমঈলা, কাহারও অপরাজিতা, কাহারও পাবতী বা ভুবনেশ্বরী, কাহারও বা মহালক্মী । 
হাতের সংখ্যা, হস্তবৃত লক্ষণ ও মুদ্রা' আসন-ভঙ্গী, বাহন পাঁরবার-দেবত৷ প্রত্ভীতির উপরই 
এই সব পরি» র নির্ভর । নওগার রাজসাহী চিন্রশাল ) সবমঙ্গলা, নিয়ামৎপুবে প্রাপ্ত 
অপরাজিতা, যশোহর জেলার শীখহাটি গ্রামের ভুবনেশ্বর, তাজসাহী জেলার 'শিমল৷ 
গ্রামের মহালক্ষ্মী প্রস্ততি পাল-পর্বেব এই ধরনের মৃর্তর এবং তক্ষণ শিল্পের উজ্বল 
নিদর্শন । বিক্রমপুরের কাগজীপাড়া গ্রামে লিঙোস্তবা চতুভুর্জা (সম্মুখের দুই হাত 
ধ্যান-মুদ্রাঘ, পশ্চাণের দুই হাতে অক্ষমাল৷ ও পুস্তক ) একটি দেবা মুত পাওয়া গিয়াছে; 
ভট্টশালী মহাশয় বলেন, মূর্তিটি মহামায়, ঝ৷ ন্লিপুর ভৈরবীর । 

রুদ্র বা উগ্রতন্রের দেবী মৃতির মধে। সুপরিচিত মাহবমর্দিনীন্দর্গাই প্রধ।ন এবং 
তাহার প্রতিমা ভারতের অন্যান্য প্রান্তের মতে৷ বাঙল৷ দেশেও সুপ্রতুল । বাঙলার 
প্রাঈীনশ্ম মাহষমিনী প্রতিমা ৭ অধ্টভুঙজগ। বা দশভুজ। | ঢাক! জেলা শান্তগ্রামে একি 
দশভূগ্জ। মহিষমার্দনী মূর্তিব পাদপাঠে "শ্রী-মাসিক-চণ্ডী” এই 'লীপাট উৎকীর্ন আছে; 
এই মৃতিটির সঙ্গে মানভূম জেলার দুলমি গ্রামে প্রাপ্ত একটি দশভু*৷ মহিষমদ্দিনীর সাদৃশ্য 
অত্যন্ত ঘানষ্ঠ। াঁবষ্যপুরাণ-কাঁথ5ত মাহিষমিনীর নবএা-রূপও বাঙলা দেশে অজ্ঞাত 
ছিল না। দিনাজপুর গ্েলার পোরব গ্রামে প্রাপ্ত এই ধরনের একটি নবদুগা-প্রাতিমার 
মধ্স্থলে বৃহদাকৃতি মহিষমিনী এবং বাকী চারাদক িরিয়৷ আটটি ক্ষুদ্রাকৃতি অনুরূপ 
মাত । মধ্যস্থলের মৃতাটির আঠারটি হাত, বাকী আটটির প্রতেকটির যোলা)। ভবিষ্য- 
পুরাণে মধ্য-ম'ঙটির নামকরণ উগ্রচণ্তী, মন্যগুলব কাহারও নাম চও। কাহারও চণ্ডনায়িকা, 
কাহারও চওবতী ব৷ চওরুপ৷ ইত্যাদি । বারোটি এবং ষোলাট হাতযুন্ত দুটি মাহযমার্দনী 
সুতি পাওয়া গিয়াছে যথাক্রমে দিনাজপুর জেলার কেশবপুর গ্রামে এবং বীরভূম 
জেলার বক্রেশ্বরে । দনাজপুর জেলার বেতনা গ্রামে একট বাণ্রশহস্ত ৮গকা মাহযমদিনী 
প্রতিমা পাওয়৷ গিয়াছে ; প্রধান মূর্তিটর উপরে শিব, গণপতি, সূর্য, বিষুঃ ও ব্রহ্মার মূর্তি 
উৎকীর্ন। বাঁরশাল জেলার শিকারপুর গ্রামের মান্দরে এখনও একটি দেব মূর্তির প্জা 
হইয়৷ থাকে; মুর্তাট শবোপাঁর দণ্ডায়মান এবং ঠাহার চারহাতে থেটক, খড়গ, নীলপদ্ম 
এবং নরমুণ্ডের কণ্কাল, মাথার উপর ক্ষুদ্রাকীতি কার্তিকের, রহ্ধা, [বষণ, শিব ও গণপাঁত। 
প্রতিমা-শান্্র মতে মূর্তিটি খুব সম্ভব উগ্রতারার । এই উগ্রতারার মূর্তিটিতে এবং 
মাহবমার্দনীর একাধিক প্রাতিমায় মধামর্তির উপরে ক্ষুদ্রাকৃতি পণ্চমূর্তির সা্ঘবেশ 
নিঃসংশয়ে মহাষানী প্রতিমার পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের সান্মবেশ চ্মরণ করাইয়। দেয় । নবদুর্গা- 
প্রীতমার কেন্দ্রমৃর্তির চারপাশে যে বাকী আটটি কষুন্রাকৃতি পুনরুন্ত তাহাও অরপচন-মঞজুশীর 
প্রতিমা-বিন/সের কথা জ্মরণ না করাইয়া পারে না । এই সব মূর্তিকম্পনায় মহাযানী- 
বন্তরযানী প্রভাব অনস্বীকার্য । 
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এই পর্বের বাঙলাদেশে অন্তত দুই তিনটি চতুভু্ড। ষড়ভু্তা বাগীশ্বরী মূর্ত পাওয়া 
গিয়াছে । ইহাদের কাহারও চার হাত, কাহারও বা ছয়। বাগীশ্বরী ছাড়। আরও 
কয়েকটি মাতৃ মূর্তির সঙ্গে, এই পর্বের বাঙলার পরচয় ছিল। মাতৃকা মূর্তি সাতটি ঃ 
ব্রাহ্মণী, মহেশ্বরী, কৌ মারী, ইন্দ্রাণী, বৈষণবী, বরাহী ও চামুস্তী, এবং ইহারা প্রতেকেই 
কোনে৷ না কোনে ব্রাহ্মণ্য দেবতার শান্তরুপে কপ্পিতা । ইহাদের মধ্যে চামুণ্ড ব। 
চামু্ডীই ছিলেন বাঙালীর প্রিয় ; এবং তাহার সিদ্ধযোগেশ্বরী, দত্তুরা, রূপবিদ্যা, ক্ষমা, 
ুদ্রচর্চবা, রুদ্রচামু্ডা, 'সিদ্ধচামুণ্ড প্রভৃতি বান্ন ধ্যান-বস্পনার 1ওকৃতি বাঙলার নানা 
জায়গ। হইতে পাওয়া গিয়াছে । বূপবিদ্যার একটি প্রাতমা পাওয়া গিয়াছে দিনাজপুর 
জেলার বেতনা গ্রামে ; দ্বিহস্ত দস্তুরার একটি মূর্তি উদ্ধার করা হইয়াছে বর্ধমান 
জেলায়, একান্ন শান্তপীঠের অন।তম পী;স্থান অট্টহাস গ্রাথ হইতে । রাজসাহী-চিন্রশালায় 
দস্তুরার আরও বয়েকটি প্রাওমা৷ রক্ষিত আছে । দ্বাদশভূজ। 1দদ্ধ-যোগেশ্বরীর দণ্ডায়মান 
ও নৃত্যপরায়ণ একাধিক প্রতিমা রক্ষিত আছে ঢাকা-চিন্রশালায় । রাজসাহী-চিন্রশালায় 
আরও দুইটি মূর্তি আছে ; একটির পাদপাঁঠে উৎকীর্ণ “পিসিতাসন।” ( পিশিতাসন। ), 
এবং আরও এব টির পাদপীঠে “চর্টিকা” । শেষোল্তটিতে দেবী শবাসনের উপর এক 
বৃক্ষের নীচে উপবিষ্টা ; হুথমোস্তাটিতে দেবী গর্দভের উপর আসীন। | বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পারষদ চিত্রশালার একটি চতুরভজা ব্রাহ্মণী মূর্তি ( নদীয়। জেলার দেবগ্রামে প্রাপ্ত ), 
রাজসাহী-চিতশালার কয়েকটি বরাহী এবং একটি ইন্দ্রাণী প্রতিমা প্রতোকটিই এই পরের 
মাতৃক। মূর্তির সুপ্রাচিত নিদর্শন । ক্ষমা-চামুণ্ডার একটি মৃত পাওয়া 'গিয়াছে যশোহর 
জেলার অমাদি গ্রামে ; কুদ্রচাচুগার এবং হ্দ্বচ সুগার দুইটি ততিমার পরিচয় দিছেন 
বীরভূম-বিবরণের লেখক । 


মাঁন্দর-দারের দুইপাশে গঞ্গ। ও যগুনার প্রাতিকাতি উৎকীর্ণ বরা তো গুপ্ত ও গুপ্তোতর 
পর্বের স্ছাপত্যরীতির অনাতম লক্ষণ । হমুনার স্তগ্্র মূর্তি বাঙলাদেশে বড় একটা পাওয়া 
যায় নাই ; বিস্তু মবরবাহিনী গঙ্গার একাধিব মূতি বিদ্যমান । রাজসাহী-চিত্রশালার 
মৃত দুইটি সুন্দর । খুলনা ভেলার যশোরেশ্বরী মান্দরে একটি গঙ্গা-মূর্তি আছে। 
দিনাজপুর ভেলার ভদ্রুশল৷ গ্রামে এখনও একটি গঙ্গা-প্রাতিমার পৃজ। হইয়া থাকে, 
দ:ল্গণা-বাঁচিবা নামে ! হুগলী ভেলার তিবেণীতে একটি চতুভূরজ৷ গঙ্গামূর্তি পাওয়া 
গিয়াছে । 


সৌরধর্ম 

সা্প্রাতিক বাঙলায় এমন কি মধাযুগীয় বাঙলায়ও সূর্য-প্রতিমার দ্বাধীন স্বতগ্ত প্জার 
গুমাণ বিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। অঞচ গুপ্তপর্ব হইতেই উদ্দীচাবেশী ঈরাণী 
ধ্যান-বপ্পনার সূর্যপৃন্জা বাঙলাদেশৈ সুইচারিত হইয়াছিল এবং আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত 


ধর্মকর্ম £ ধ।ান-ধারণ। ৬৬১ 


তাহার প্রচার ও গুসার বাড়িয়াই গিয়াছিল। বাঙলা দেশের বাঁতন্ন স্থানে প্রাপ্ত মসংখ্য 
সূর্-প্রাতমাই তাহার পশ্রনান। সেন-পরবে তে এই ধন্ন রাজবংশের পো চতাই 
লাভ কারয়াছিল , বিশ্বরূপ ও কেণবসেন হিলেন পরমসোর | সূর্ধ-শ্রাতম৷ পৃঙ্গার এত 
প্রসারের কারণ বোধ হয়, সূর্ধদেব সকল প্রকার রোগের আরোগ্যকতা বাঁপণা গণ্য 
হইতেন। দিনাজপুর জেলার বৈরহাট্। গ্রামে প্রাপ্ত একটি আসীন সূর্ধ-প্রীতমার (একা?শ- 
দ্বাদশ শতক) পাদপাীঠে সুস্পষ্ট উৎবীর্ণ আছে £ “সমস্ত রোগানাম হত” । পাল ও 
সেন-পর্বের সূর্য প্রাতমায় উদাচ-ঈরাণী ধ্যান-কম্পনা৷ আঁবচল, কিন্তু সূর্ধ-দেবতার ধ্যানে 
ও ঝ্খ্যায় বোধ হয় বোদক ও ব্রাঙ্গণ্য ধ্যান-কল্পন৷ মাপিয়। মীশয়। এক হইয়। 
গিয়াহিল । সেন-শাঁপিতে সূর্যের যে ব্যাথা আছে তাহাতে দোথতোছ, [তান কমলণনের 
সখা, তিমিরকারাবদ্ধ ত্রিলোকের মুস্তিদাতা, এবং বেদীবৃক্ষের আশ্চর্য পক্ষী । 

পাল-পবের সূর্য-প্রাতম৷ সপারিধারে বিদ্যমান, এবং সমস্ত লক্ষণ ও লাঞ্থন। সুপারস্ফুট | 
আসীন সূর্যমৃত দুলভি ; বৈর-ট্রার উপাঁবষ্ট প্রাতমাঠির কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি । 
বাঙনাদেশে প্রাপ্ত প্রায় সমস্ত সূর্যমৃতই স্থানক বা! দণ্ডায়মান মাঠ। লগ্তন সাউথ-কেনাসংউন 
-চিন্রশালার সূর্যমূতীট ও ফরিদ খুর-কোটালিপাড়ায় প্রান্ত ( পঙ্গীয়সাহিত্য-পাবিযদ চি 
শাল1) একাট প্রতিমা সূর্ধমৃতির দ্বিস্ত দণ্ডায়মান সূর্যমূর বিশিষ্ট উদাহরণ । 'দিনা্পুর 
জেলার মহেন্দ্রগ্রামে এশা) ষড়ভুঙগ সূর্যমাত পাওর। টিয়াছে। এ ধরনের মৃতিদূনভ। 
রাজসাহী গলার মান্দ। গ্রামে একটি ত্রিমুও, দশহস্ত মূর্তি পাওয়৷ গিয়াছে । গৃতা+র প্রায় 
সমস্ত লক্ষণই সূর্যের ; 1কন্তু ইহার তিনাট মুখ, দশটি হাত, উগ্রমূর্তির পার্থ দেবতার এবং 
কেন্দ্র মূর্তিটির হস্তধৃত আয়ুধগুঁলি সূর্যের লক্ষণ বলিয়া মনে হইতেছে না । জিতেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন, মূর্তিটি মার্ও-ভৈরবের । বাঙলার সমস্ত সূর্যমৃর্তিই 
উদ্দী5) পদাবরণ পারিহিত ; কিন্তু মালদহ-চিন্রশালায় দুইটি প্রস্তর ফলকে যে সূর্বমূ্ি উৎ- 
কীণ তাহাদের কোনে পদাবরণ নাই। একক্ষেনলে দাক্ষণী প্রাতমা-শাস্ত্রের প্রভাব অনস্বীকার্য । 

পুরাণ-কাহিনী অনুসারে অধ্ধার্ঢ় এবং পরিজনসহ মৃগয়াবিহারী রেবস্ত দেবতার সঙ্গে 
সূর্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ । এই রেবস্ত-দেবতার কয়েকটি মুর্তি বাঙলার নানাস্থানে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । দিনাজপুর জেলার ঘাটনগরে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিতশোলা ) রেবস্ত মূর্তিটি 
নান। কারণে উল্লেখযোগ্য ৷ এই প্রাতমাতে পারজনসহ মৃগয়ারত রেবস্ত তো আছেনই, 
কিন্তু দুইজন দস্যুর প্রতিকূতিও দেখা যাইতেছে ; একজন বৃক্ষশীর্ষে লুক্কায়িত থাকিয়া 
রেবস্তকে প্রহারোদ্যত । পাদপাঁঠে একটি নারী দণ্ডায়মান ও একটি পুরুষ বঁটিতে 
মৎস্যক্নরত৷ একাঁট নারীকে প্রহারে উদ্যত । ফলকটির উপরের দাঁক্ষণ কোণে একটি 
বাড়ী এবং তাহার ভিতরে একটি নারী ও পুরুষ । এই ফলকটির সমগ্র রূপ বিশ্লেষণ 
করিলে মনে হয়, রেবস্ত আিতে পশুজীবী শিকারী কোমের লোকায়ত দেবতা ছিলেন, 
এবং লোকায়ত জীবনের সঙ্গেই ছিল তাহার সম্বন্ধ । কিন্তু পরবর্তাঁ কালে কোনো সময়ে 


৬৬২ বাঙালীর ইতিহাস 


[তান ব্রাহ্মণধর্মে স্বীকৃতি তাভ করেন এবং অগ্থার্ঢ় বলিয়া সূর্যের সঙ্গে আত্মীয়তাবদ্ধ 
হন। 

বাঙলাদেশে প্রাপ্ত অসংখ্য নবগ্রহ প্রাতমাগুলিও সৌরধন্ের সঙ্গেই যুন্ত। বাঙলার 
শিল্পে নয়টি গ্রহের প্রতিকৃতি সর্বদাই একন্র পাশাপাশি রূপায়িত হইয়াছে, হয় কোনে 
মান্দিরের গর্ভগৃহের প্রবেশঘারের উপরে, না হয় কোনো প্রতিমা-ফলকের উধব“ভাগে । 
২৪ পরগণা জেলার কঙ্কনদী ঘিতে প্রাপ্ত সুন্দর নবগ্রহ-প্রাত্মাটি বোধ হয় গ্রহযাগ ব 
স্তায়নোদেশ্যে স্বাধীন স্বত্গ্ত পূজালাভ করিত । নবগ্রহের কোনে! একটি গ্রহের পৃথক 
স্বতন্ত্র মূর্তি সুদুল'ভ । এ পর্যন্ত ষে-দু'টি মূর্তির পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহা পাহাড়পুর 
মন্দিরের 'ভিন্তিগাতের দুইটি ফলকে ; একটি চন্দ্রের ও অপরটি বৃহস্পাতির । 

বৈষফব, শৈব, শান্ত ও সৌর সম্প্রদায়ের দেবদেকী ছাড়া আরও নানাপ্রকারের এমন 
দেবদেবী প্রাতমা পাওয়া গিয়াছে যাহারা কোন বিশেষ স্গ্রদায়ের ধ্যান-কষ্পনার সৃষ্টি 
নহেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারা লোকায়ত ধর্সেরই সৃষ্টি, কিন্তু পরবর্তা কালে ব্লমশ 
ব্রা্মণ্য ধর্মে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে মনসার কথা আগেই 
বলিয়াছি। গঙ্গা-যমুনার রূপ-কম্পনার মূলেও লোকায়ত ধর্মের প্রস্তাব সক্রিয় । বৌদ্ধ 
হারিতী এবং ত্রাহ্মণ্য যী সম্ন্ধেও একই উীন্ত প্রযোজা। রাজসাহী জেলার ক্ষীরহর 
গ্রামে প্রাপ্ত ( রাজসাহী-চিন্রশালা ) একি চতুরভূজ। উপাঁবষ্টা দেবী-প্রাতিমার ক্বোড়ে এক'টি 
শিশু, দেবীর দোল্যমান দক্ষিণ পদটি উধ্ব'মুখী একটা বিড়ালের উপর স্থাপিত । 
মূর্তিটি ষষ্ঠী দেবীর, সন্দেহ নাই, এবং বোধ হয় ইহাই যণীর প্রাচীনতম প্রতিমা । হারিতী 
দেখীর অন্তত দুইটি প্রতিমার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, একটি ঢাকা-চিনরশালায় 
( বিক্রমপুর-পাইকপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত ) এবং আর একটি সুন্দরবনের এক গ্রামে এখনও 
অন্য নামে পৃজা পাইতেছেন। দুইটি মৃ'রই ক্রোড়ে মানবশিশু এবং চারিহস্তের দুই 
হস্তে মাছ ও ভাও। পাল-পর্বের বাঙলার অনেকগুলি মনসামুর্তি ঢাকা, রাজসাহী ও 
কাঁলকা তার চিন্রশালায় রাক্ষিত আছে। 

বাঙলার নানাস্থান হইতে এক ধরনের মাতা-পুর যুগ্মৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
শয্যায় শায়িতা একটি নারীর প্রায় বক্ষলগ্ন হইয়া একটি £শশুপুয শয়ান ;₹ একাধিক 
পারচারিকা শাঁয়ঙ নারীর পারচর্যায় নিযুন্তা। শষ্যার একপাশে উপরের দিকে 
গণেশ. কাতিকেয়, শিব'লঙ্গ এবং নবগ্রহের মতি উৎকীর্ণ। ভটরশালী মহাশয় 
বলিচাছেন, এই প্রতিমাগুলি শিবের সদে]াজাত রূপের আঁভব্যন্ত । এরূপ মনে করিবার 
খুব সংগত কারণ কু নাই, এবং কেহ কেহ যে বালয়াঞ্ছেন, কৃষের জন্মবৃত্তান্ত এই 
ফলকগুলিতে রূপায়িত তাহাই যেন আঁধকতর যুস্তিসহ। 

ইন্দ্র, আগর, বরুণ, ধম কুবের প্রভৃতি দিকপাল দেবতাদের স্বাধীন স্বতন্ত্র মৃতিও বাঙলা 
দেশে বঠেকটি পাওয়া গিয়াছে । আদতে হহায়া৷ অনেকেই ছিলেন মর্যাদাসম্পন্ন বৈদিক 


ধর্সকর্ম £ ধ্যান-ধারণা ৬৬৩ 


দেবতা কিন্তু সাম্প্রদায়িক ধর্মের উদ্ভবেব সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মর্যাদা ৪ প্রাতিষ্ঠ কমতে 
আরভ্ত করে এবং গ্বতুন্র পৃ্গ প্রা উঠিয়াই যায় । পাহাড়পুব মান্দরের 'ভীত্ত-গাত্রে 
ইন্দ্র, আগ্ন বরুণ এবং কুবেরের একাধিক প্রাতমা-প্রনাণ 'বিদামান । বৃষবাহন যম, নপবাহন 
[নিরধৃতি এবং মকরবাহন, ললিতাসনোপাবষ্ট বরুণের তিনটি সুন্দর প্রতিম। রাজসাহী 
চিত্রশালায় রক্ষিত আছে । বাঙলার নান৷ জায়গা হইতেই এই ধবনের দিকৃপাল প্রতিম! 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । 


৬ 

পাল-পর্ের -বাঁদ্ধ ধর্ম ও দেবদেবা 

পালচন্দ্র পর ইাহহসো পাঁতশেচ অর্থবহ তথ্য এই যে, এই পর্বে প্রতে কটি 
রা"বংশ মহাযানী বৌদ্ধ । শ্রহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রাত বাঙলার অনুরাগ 1ছুদিন 
আগে হইতেই দুস্পষ্ট হুইয়। উঠিতেছিল | সপ্তম শএকের খড়গ বংশীয় রাজার [হলেন 
“সবলোকবন্দ্য প্রেলোক্যখ্যাতকীর্তি শগবান নুগত এবং তাহার শাত্ত, তবাঁব হবভে?কারাঁ 
যোগীগণের যোগগম্য ধর্ম এবং অপ্রমেয় বিবিধ ণুণসম্পয সতের পরম ভান্তমান 
উপাসক 1” মহাষানী বৌদ্ধ অহথদের বাহন বৃষ ছিপ এই বংশের রাজাদের লগ্ন । 
পাল-রাঙ্গারা সকলেই ছিলেন পরম সৌগত। অধিকাংশ পাণ-লাপর প্রাবন্তেই যে 
বন্দনা-শ্সোকটি দোঁথতে পাওয়। যায় তাহা এইরূপ £ পাঁযান কাবুণরতব প্রমর্দত হৃদয়ে 
মৈতীকে 2য়তম। রূপে ধারণ কায়াছিলেন, যানি তত্বজ্ঞানতরা্ষিনীর সবমল সাল ধারায় 
অজ্ঞানপঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়াছিলেন, যিনি কামক অরির পরাকুনসঞ্জাত আরুমণ পরাভূত 
করিয়া শাশ্বতী শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্্রীমান দশবল লোকনাথের জয় 
হোক ।” ধর্মপালের খালিমপুর-লীপর প্রথম গ্লোকেই আছে £ "ধান সব্জ্ঞহাকেই 
রাজশ্রীর ন্যায় 'স্থিরভাবে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বজ্ত্রাসনের ( বুদ্ধদেবের ) বিপুল- 
করুণা-প্রাতপালিত বহুমারসেনা-সমাকুল-দিঙ্মগুন-বিজয়সাধনকারী দশবস তোমাদিগকে 
রক্ষা করুন।” দেবপালের নানন্দ৷ ও মুঙ্গের 'লিপিঘয়ের প্রথমেই যে বুদ্ধ-ধ্যান আছে 
তাহা এইর্প £ “যে সবার্থভূমীশ্বর সুগত (বুদ্ধদেব ) প্রবল (€ অধাত্স ) শ্তি সমূহের 
আবির্ভাব-প্রভাবে ভিলোকনিবাসী প্রাণীবর্গের (সুপরিচিত ) সিদ্ধিপথ অতিক্রম করিয়ঃ 
নবৃতি ( নিবাণলে ক) লাভ করিয়াছিলেন, সেই পরপ্রয়োজন-সম্পাদন-স্থিরচেত! 
সংপণ্প্রবর্তক ভগবান 'সদ্ধার্থদেবের 'পাদ্ধ “প্রজাব্গের সবোত্তম 'সিদ্ধীবধান করুক ।” 
দশম শতকের প্বার্ধে প্র-বঙ্গে মহারাজাধিরাজ কাস্তিদেব নামে এক নরপতির রাজত্বের 
খবর পাওয়া যায়; তিনিও ছিলেন বৌদ্ধ । এই শতকেরই শেষাধে প্ৰ-বঙ্গেই আর 
একটি বৌদ্ধ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; এই চন্দ্র-বংশীয় নৃপতিরাও সকলেই 


৬৬৪ বাঙালীর ইতিহাস 


ছিলেন বৌদ্ধ, পরমসৌগত । পাল-রাজাদের মত ইহাদেরও শাসনাবদাতে যুগল 
মৃগমৃর্তি এবং ধর্মচক্র-লাঞ্থন উৎকী'। এই বংশের অন/তম রাজ। শ্রীচন্দ্রে পটোলী 
[নটর প্রত্যেকটিতেই প্রথম শ্লোকেই বুদ্ধ-বন্দন৷ £ “ঝরুণার এবমান্ত আধার, বন্দনাহ 
চ্ই ওগবান জিন (বুদ্ধ ) এবং জগতের এবমাএ দীপসদৃশ তাহার ধর্ম ( উভয়েই ) 
জয়লাও করুন। সবল চহানুরভব ভিক্ষুসংখই বুদ্ধ ও ধর্মের সেবা করির। সংসার 
( সাগর ) পারে উপাস্থিত হন।” এই শতবেরই কান্বোজাম্বয় গোঁডপতিরাও ছিলেন 
পরম সৌগত এবং ইহাদেরও রাজকীয় পট মৃগমূর্তলাঞ্থিত ধর্মচক্র । বস্তুত অঞ্টম 
হইতে একাদশ শতক পর্যণ্ড ঝাওলায় বৌদ্ধধর্মের ওয়জ্য়কার এবং তাহার প্রভাব শুধু 
বাঙউল"-বিহারেই সীম'বন্ধ নয় ; সমসাময়িক বোদ্ধ ধর্মের আন্তর্জাতিক মর্যাদ। ও প্রতিষ্ঠা 
এই সব রাজবংশের সাক্রয় পোষকঠার ফলেই । 

পা যেধান ও বন্দনা শ্লোকণুলি উদ্ধার করা হংয়াছে তাহা হইতে পৃ 
বিবর্তিত মহাধান খোদ্ধ ধর্মের ধ্য'ন-কষ্পনার বূশ কওকট। ধরতে পারা কঠিন নয়, কিন্তু 
এই পবন বাঙলাদেশে মহাষান ধম ধ্যান-ধারণায় ও আচারানুষ্ঠানে কি ভাবে অ ত্মপ্রকাশ 
করিয়াছিল এবং প্রাঙবেশী ব্রাহ্গণ/ধর্মের প্রাঙি তাহার দৃষ্টি ও মনোভাব বিরূপ ছিল, 
তাহ! বুঝিতে পারা যায় না। সে-পরিচয় কঙকট৷ পাওয়া যায় সমসাময়িক বৌদ্ধ 
রাজাদের সামাঁজক ও ধর্মকর্মগত ব্যবহাবে, মসংখ্য বৌদ্ধ দেবদেবীর মুতে, বজুধান- 


মন্ত্রান বালচক্রযান-সহঙযান গুভীতি মতবাদে, সদ্ধাচাধদের গানে ও দোহায়, 
বৌখশান্তগ্রন্থাদিতে | 


বৌদ্ধ রাজাদের সাম।জক ব্যবহার 


পাল-বংশীয় নরপাতিরা অনেকেই পত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ। রাজবংশীয়। 
রাজবু মারীদের ॥ রাজ৷ কান্তদেবের পিতা বৌদ্ধধনদত্ত বিবাহ করিয়াছিলেন একটি শৈব 
রাজবুমারীকে ; এই রাজপুণী রামায়ণ-মহাভারত পুরাণে ছিলেন পারংগম! পরম সৌগত 
বাঁন্তদেবের এই জননী ছিলেন "শিবপ্য়া' । কঙ্বোজাম্বয় গৌঁড়পাঁত রাজপালের 
প্রথম পুত্র নারায়ণপাল 'বাসুদেব-পাদাজ পৃঙা-নিরত মানসঃ, এবং দ্বিতীয় পু 
নয়পাল এক পুণ্য নবমী তিথিতে ম্লানাদিপ্বক শঙ্কর-ও ট্রারকের ( মহাদেবের) উদ্দেশ্যে 
তাহার বৌদ্ধ পিতামাতার ও নিভের পুণ্য ও যশোবাদ্ধর জন্য ধর্মচত্রমুদ্তা দ্বারা পট্রীকৃত 
কারয় ভ্রাহ্মণকে ভুমদান কাঁরয়াছিলেন। প্রায় অড়াই শত তিন শত বংসর আগে 
বৌদ্ধ দেবখড়'গের মহিষী রাণী প্রভাবতী একটি সবাণী মৃত প্রাতষঠা। করিয়াছিলেন । 
বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরস্পর সম্ন্ধের ই্গত এই সব দৃষ্টান্তের মধ্যে পাওয়। যাইবে । 
পাল-রাজার৷ তো সকলেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য মূর্তি ও মান্দরের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ; 
পাজা কর্তৃক ভূমিদান সব তো ইহাদেরই উদ্দেশ্যে । ধর্মপাল ঠাহার মহাসামস্তাধিপাতি 


ধর্মকর্ম £ ধ্যান-ধারণ, ৬৬৫ 


নারায়ণবর্ম। প্রা ষ্িত নারা? ণমান্দিরের জন) ভুমিদান করিয়াছিলেন , নারায়ণপাল শুধূ 
এক স্হন্র দেবায়ওন প্রত্ষ্ঠার দাবিই বরেন নাই, তাহার প্রাতিষ্ঠিত বলসপোতের 
িবমান্িরে পূজা, বাল, চু সন্ত প্রভত্র ভন' এবং মন্দিরের পশুপত'আচাধপরিষদের 
শয়নাসন-ভৈষ্ভেযর ভন্য 'ভগবস্তং শিব ট্রারবমুদ্দিশ্ ভমিদানও করিয়াছিলেন । 
বিযুব-্ক্াত্তি উপলক্ষে মহীপাল গলায্লান করিয়া এক ব্রাঙ্গণকে ভূমিদান 
করিয়াছিলেন । রামপাল রামাবতী নগরীতে শিবের তিনট মান্দর, একাদশ বুদ্রের 
একটি দেউল এবং সূর্য, স্বন্দ ও গণপাঁতর তিন1ট মন্দির প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন । 
মদণপানের মাহষী চিন্রমীওকা বেদব্যাস-তোন্ত মহাডারত পাঠ কাঁরয়া শুনাইবার 
দক্ষিণাস্বরূপ রাজাকে দিয়া ব্রাহ্মণ বটেশ্বর শ্গাক বিছু ভূমিদান বরাইগ়াছিলেন 
এবং দানবার্ধয সমাপন বরা হইছিল 'বুদ্ধ ভট্রারবমুদ্দিশ্য । সন্ক্যাকর-নন্দীর 
রামচরিতে মদনপালকে বলা হইয়াছে “চওী১৫ণ সরোজ-প্রসাদ সম্পন্ন বিগ্রহশ্রী” । 
প্রথম বিগ্রহপাল ঠাহার মন্ত্রী বেদারমিশ্রেণ ফজ্ঞস্থছলে উপস্থিত ধাবিয়। 
অনে কবার শ্রদ্ধা স'ললাপ্ুত হৃদয়ে নঙশিরে পাত্র শাস্তিবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
শ্রীচন্্রদেবও ভগবান বুদ্ধ-ভট্রারবকে উদ্দেশ বরিয়া ধর্মচব্রচদ্রা।£] কৃত এরিঠ। কোি- 
হোম-সম্পাদনকারী শাভ্তঝারিক শ্রীপীঙবাস.পু শমাকে এবং অন্য এক "পলক্ষ্যে 
অদ্ভুতশান্তি হোমসম্পাদনবারী শাস্তিবারিক ব্যাসগঙ্গ-শর্মাকে কিছু ভূঁমদান কারয়া- 
ছিলেন। ধর্মপালের ভ্রাত। বাকৃপালের মৃত্যুর পর পুন্ন জয়পাল যে শ্রাদ্ধ করিয়াছি'লন 
ভাহ। তে ব্রাহ্মণাধসানুমো দিত শ্রাদ্ধানুঠান বলিয়াই চনে হইতেছে; সেই শ্রাদ্ধে মহাদান 
লাভ করিয়াছিলেন উমাপতি নামে এক ব্রাহ্মণ । মাতুল মথনের মৃত্যুসংবাদে রামপাল 
ব্রাহ্মণদের প্রচুর ধনৈশ্্য দান করিয়া গঙ্গায় আত্মাবসর্জন করিয়াছিলেন । ধর্মপালকে 
পুরুরুপে লাভ করিয়া গ্োপালদেব স্বগ্ণত পিতৃপুরুষদের খণ হইতে মুঁন্ুলাভ কাঁরয়া- 
ছিলেন । এই সব ক্রিয়া-কর্মের পশ্চাতে যে ধ্যান-কপ্পনার আকাশ বিস্তৃত ভাহা তে৷ 
গ্রা্ধণ্য ধর্মেরই আকাশ ॥ ধর্মপাল এবং পরবতী আর একজন পালরাজ শান্ত্রশাসন 
হইতে 'বিচালত বর্ণসমৃহকে নিজ নিজ ধর্ম ও বর্ণসীমায় প্রতিস্থাপিত করিয়। শ্রাঙ্গণা- 
সমাজ সংস্কারেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । কাম্বোজবংশীয় রাজ/পাল ছিলেন সৌগত 
ব৷ বৌদ্ধ, কিস্তু তাহার এক পুন নারায়ণপাল ছিলেন বাসুদেবভস্ত এবং আর একপুন্ন 
নয়পাল ছিলেন শৈব। 

অথচ, পাল, চন্দ্র ও কাষ্বোজ-বংশীয় নরপাঁতর৷ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একাগ্র- 
'চন্তে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের সেবায় ও প্রভাব বিস্তারে যে পরম হুচেষ্টা করিয়াছিলেন, ঝোদ্ধ 
ধর্ম ও ধ্যানধারণাকে যেভাবে দিদিকে প্রসারিত করিয়াছিলেন তাহার তুলনা ইতিহাসে 
[বিরূল। ধর্মপালের সময়ে ঠাহারই চেষ্টায় প্রাচীন নাজদ্দা-মহাবিহারের নৃতনেতর সমৃদ্ধি 
দেখা 'দিয়াছিল। সোমপুর-মহাবিহারের প্রতিষ্ঠা ঠাহারই সক্রিয় আনুকুলে; এবং এই মহা- 
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[বিহারের নামই ছ্বিল শ্রীধর্মপালদেব-মহাবিহার । ধর্মপালেরই আনুকূল্যে (5্লকুটক- 
বিহারের নিভৃতবক্ষে বঁসয়। আচার্য হরিভদ্রু £াহার আভিসময়ালংকারের সুপ্রসিদ্ধ টীকা 
রচন। করিয়াছিলেন । যবদীপের কেলুবক-লিপিঠে জানা যায়, শৈলেন্দ্ররাজ শ্রীসংগ্রাম- 
ধনঞ্জয়ের গুরু ছিলেন -গৌঁডীয় কুমার ঘোষ । এই “গোৌঁড়াদ্বীপগুরু' ৭৭৮ খ্রীষট শতকে 
একট মঞ্জুশ্রী মৃতি প্রাতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন ; ধর্মপাল বোধ হয় তখনও গোঁড়েশ্বর ৷ অঙ্টম 
শতকের দ্বিতীয় পাংদ শৈলেন্দ্রবংশসন্তুত বালপৃরদেব নালন্দায় একটি বহার নির্মাণ 
করিয়াছিলেন এবং তাহার অনুরোধে পাস-সগ্রাট দেবপাল এ বিহারের ব্যয় নিবাহের 
জন্য পাচ গ্রাম দান কাঁরয়াছিলেন । নগরাহারেৰ অধিবাসী ব্রাহ্মণ ইন্দ্রদেবের পু 
বীরদেব বেদাদ শাস্ত্র পাঠ শেষ করিয়া বৌদ্মতের অনুরাগী হইয়। প্রথম কনিক্ক-বিহারে 
গমন বরেন এবং আচার্য সর্বজ্ঞশাত্তির নিকট শিক্ষারদীক্ষা লাভ করিয়৷ পরে বুদ্ধগয়ার 
যশোধর্মগুর বহারে আসেন । সেইখানে তিন দেবপালের নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মানন৷ 
লাভ করেন । দেবপাল ঠাহাকে নালন্দার অনাতুম আচার্ষরূপেও নিয়োগ করিয়াছিলেন ॥ 
বোধ হয় দেখপালের রাব্ত্বককালেই (৮।৯ শ্বী) গে'মিন্‌ অপিদ্বাকর নামে গোড়ের 
একজন বৌদ্ধ শিলাহার-রাঙ কপদ্দিনের রাঙ্ত্বে কঙ্কনদেশে িয়। সেখানে কৃষ্ণাগার- 
মহাঁবহারেব 'ভক্ষুদের জন্য এবাটি বরা, উপাসনাগৃহ 'নমাণ বরাইয়া !দয়াছলেন 
এবং ভিদ্ষুদের চীবর সংস্থানের জন্য একশত দ্রক্ষ দান করিয়াছিলেন । মহীপাল ও 
জয়পালের কালে বিক্রমশীল € সোমপুর-মহাবহার ভাবতবর্ষে ও ভারতের বাহিরে 
জ্ঞানমর্যাদায় বৌদ্ধ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল । কাশ্মীর, তিবত ও ভারতের 
অন্যান্য স্থানের বৌদ্ধ শ্রমণ ও অন্যান্য জ্ঞানীপপাসু ব্াশ্তরা এই সময়ই এই দুই 
মহাবিহাবে বসিয়। বহু গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন । অতীশ- 
দীপঙ্কর, রক্লাকর শান্ত প্রীতি আচার্দের আবির্ভাবও এই সময়েই । ১০২৬ শ্রীষ্ট 
শতকে পৌ-স বা কো-লননৈ নামে জনৈক বাঙালী শ্রমণ অনেক সংস্কৃত পুণশথ লইয়। 
গিয়াছিলেন ঈীনদেশে | বরেন্দ্রীর জগদ্দল মহাধিহারের প্রাতিষ্ঠাতা বোধ হয় ছিলেন 
রামপাল নিজের ৷ 


বস্তুত, এই পর্বের বৌদ্ধধর্মের এবং বৌদ্ধজ্ঞানের সবশ্রেষ্ঠ পরিচয় বহুখ্যাত বৌদ্ধ 
মহাবিহারগুল । এই বিহারগুলির বিস্তৃত সংবাদ তিন্বতী সাহিত্যে এবং কিছু কিছু তথ্য 
সমসাময়িক 'লাঁপতে বিধৃত । তিন্বতী এতিহ্যে বিক্রমশীল-মহাবহারের প্রাতষ্ঠাত। ছিলেন 
রাজা ধর্মপাল ৷ মগধের উত্তরে গঙ্গার তীরবর্তী এবং সীমাপ্রাচীরবদ্ধ এই 'বহারে ১০৮টি 
মান্দর ছিল, ছয়টি ছিল বিদায়তন এবং ১১3 ছিলেন জ্ঞান ও বিদ)ার 'বাভন্ন 
ক্ষেত্রের আচার্য । তত হইতে অগাঁণিত বোদ্ধ জ্ঞানীপপাসুর। আসতেন এই মহাবিহারে । 
এখানে যত সংস্কৃত গ্রন্থের তিথ্ব তা অনুবাদ রাঁচিত হইয়াছিল গাহার তালিক৷ সুদীর্ঘ । 
ধর্মপালের অন্য একটি নামই ছিল শ্রীবরুমশীলদেব এবং এই নাম হইতে 'বহারাটির 
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নানকরণ হইয়াছিল শ্রী বিকিমশীলদেব-মহাধহার । তিধতী এীতহ্যে ওদস্তপুরী- 
[বহারও ধর্মপালেবই সৃষ্টি, যাঁদও তা নাথ বলেন, এই বিহারের প্রাও'৩ ছিলেন 
দেবপাল । এই বিহার ছিল নালন্দার সাল্নকটেই, বর্তমান বিহার-শরিফেব অনাতুদূরে । 

সোমপুর ( পাহাড়পুর ) মহা'বহাবের কথ৷ তে৷ আগেই বাসরাছি। মহাপাগতাগার্য 
বোধি5ত্র (অন। দুই নাম, 1ওক্ষু আরণ্যক এবং কালম্বনপাদ ) এই বিহারেই বাদ 
কারতেন। তাহার অনেক গ্রন্থ তিন্বতীতে অন্ত হইয়াছিল ; কাট গ্রন্থের মনুবাদ 
কারয়াছিলেন (১০০১ খী) শথ্বয়বন্ত্র ব। অতুন্যপা। আচার্য শঠীশ-বীপক্ষ ও 
[কিছুকাল এই বিহারে বাদ কাঁরয়াছিলেন এবং ভাবাববেকের মধ্যম কবর প্রদীপ ন।মে 
একটি গ্রন্থ তিরতী ভাষায় অবুবাৰ কধিয়াছিংলন । সণতটবাসী এবং এই বিহারের 
আবাঁপক, মহাযানী এবং িনয়পারংগম, বীর্ষেন্্র নামে জনৈক বৃদ্ধ স্থবির শ্রীষ্ট দশম 
শতকে বুদ্ধগর়ায় এট সুবৃহৎ বুদ্ধ-প্রাতম। প্রাঁতষ্ঠ। করিয়াছিলেন । সোমপুব-মহাবিহারের 
পাঁরণাতির কিন্তু উব্েখ একাট 'লাপতে মাছে ! একাদশ শতকের শেষপাদ ব৷ দ্বাদশ 
শতকের প্রথমার্ধে উৎকী- নালন্দায় প্রাপ্ত, 'বিপুল-বিমল-কীি, সঙ্জন-আনন্দ কন্দ' 
বোঁদ্ধযাত বিপুলর্লীমন্ত্ের একটি প্রশাস্তালাপ হইতে জান। যায়, বিপুলগ্রীনত্রের পবম 
গুরুব শুরু করুণানীমর নামন্ক আচার্য সোবপুববহাবে বাস কারতেন , বঙ্গাস-সৈন্যর। 
আসিয়। সেমপুর আগ্মনগ্ধ করে এবং সেই আগুনে করুণাগ্রীমত জীব দ্ধ হইয়। মৃত্য 
আঁল*ন করেন। জগতের অক্টমহাভয় নিমূ্প +রিব।র উদ্দেশ্যে বিপুলশ্রীমিত “সানপুবে 
এক তার। মান্দর প্রাতষ্ঠা। কারয়াহলেন এ।ং মাগ্রঙ্গাহে বিনষ্ট মহাবহাবের সংস্কার সাধন 
করাইয়। দিয়াছিলেন। তিনি সোমপুবের বুদ্ধমু্ির অন্য বিচিত্র হেমাভরণ দান 
করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল সোমপুরীতে বশীর মত বাস করিধাছিলেন। 


বৌদ্ধ বিহার-মহাবিহার 

তারনাথের মতে ধর্মপাল ৫০ট ধর্মবিদ্যায়তন প্রাতঙ্ঠ। কারয়াছিলেন । তিৰতী 
এাতহে। এই পরের বাঙলাদেশে আরও অনেকমুলি বৌদ্ধাবহারের সংবাদ জান৷ যায়। 
পিকৃটক-াবহার, দেবীকোট-বহার, পাঁওত্াবহার, সন্বগরশীবহার, ফুল্রহার বিহার, 
পাঁটরকেরক-বিহার, 'বিক্ুমপুরী-বিহার ও জগদ্দল-মহাবিহার প্রভীতর সম্বন্ধে সংবাদ তি্তী 
প্রান সাহতো ইতন্তত বিক্ষিপ্ত । ভ্রেকুটউক-বিহার বোধ হধ ছিস পাঁণ্বব:ক্ক, রাঢ। 
দেশেব শ্রৈকৃ,ক-দেবালয়ের সম্নিক্টেই । দেবীকোট বহার নিশ্চয়ই ছিল উত্তব-বঙ্গে, 
দিনাজপুর জেলার বানগড়ের অদুরবতাঁ । আচার্য অরয়বজ্ত্র উধিলিপা, ভিক্ষুণী মেখল। 
প্রভৃতি এই বিহারেই বাস করিতেন । পঙ্িত-বিহার হিল চট্টগ্রামে । ফুল্লহরি-বিহার 
ছিন বোধ হয় বিহারে; এই বিহারে অুনক বৌদ্ধ আচার্য বাস কাঁরতেন, এবং তি্তী 
পাঁগুতদের সঙ্গে একযোগে তাহার অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের তিরতী অনুবাক্দ রচনা করিয়া- 


$৬৮ বাঙালীর ইতিহাস 


ছিলেন। পাঁটরকেরক ও সম্নগর মহাবিহাব দুইই ছিল প্ববঙ্গে এবং বোধ হয় উভয়ই 
পুর জেলায় । ময়নামতী পাহাড়ের উপর পদ্িকেরক-াবহারের ধ্বংসাবশেষ সম্প্রতি 
আবিস্কৃত হইয়াছে । রাজা হরিকালদেব রণবঙ্বমল্লের (১২২০ খ্রীষ্ত শতক ) লিপিতে 
দুর্গোভারাব নামে উৎসগ্গাকত যে-বিহারের উষ্লেখ আছে তাহারও অবস্থান ছিল পাঁটবেরক 
নগরীঠে। বনরত্ নামে জনৈক বৌদ্ি। আচার্য বাস কাঁরতেন সম্গগর-বহারে এবং সেইখানে 
বিঃ তান অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের তত্বতী ভাণুবাদ রচন। করিযাছিলেন। বিব্লমপুরী-বিহার 
তে বিব্রমগ্বেই ছিল , এই বিহারে পাঁচঞ। অব্ধূতাচার্য বুমারচন্দ্র এবাট তাদ্রিক ঢীকা- 
গুন্থ রচনা খারয়াহিলেন এবং ইঞ্জভুতির বন্যা লীপাবন্ত্র ও তিন্বতী শ্রমণ পুণ্যধবভা এ 
ক তিরওীতে অনুবাদ বরিয়াছিলেন । জগদ্দল-মহাবিহাবের কথা আগেও বপিয়াছ। 
এই মহাখিহার হিল উত্তরবঙ্গের বরেজ্জীতে এবং বিহারের অধিষ্ঠাতা দেব৩ ছিশেন 
অণপাকিতেহুর, অধিষ্ঠাতী দেবী ছিপ্নে মহত্তাবা । এই বিহাব্র বক্ষে বক্ষে বাঁসিয়াই 
বিভুঁতচন্দ্র, দানশী, এুভাবব গুপ্ত, মোক্ষাবর .গ্ত ধর্মাবর প্রভাত আচাধবা বহু সংস্কৃত 
গ্রন্থ তম্বতীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন 


এই সব প্রাসদ্ধ মহাবহার ছাড়া আরও কয়েকটি ছোট ছোট বিহার বাঙল৷ ও 
[বহারেব ইতস্তত প্রতিষ্ঠিত ছিল । 1তরতী গ্রচ্থাঁদ এবং প্রত্রতাত্বক প্রমাণ হইতে এই 
জাতীয় দু'চারিটি বিহাব্রে ন মও জানা যায়। প্াহাড়পুরের ২৮ মাইল দার্ষিণ-পশ্চিমে 
দী”গঙ্গে হলুদ-বিহার নামে একি স্তুপ এখনও বর্তমান । প্রিকেরক নগরীতে আর 
এবাট বিহ।বের নাম ছিণ কনবস্ু-প-ীবহার , এই বিহারে আচার্য বিনয়স্ত্রীমিত এবং 
আরও বয়েবঙ্ন বাশীগী ভিক্ষু বাস বরিতেন। ইঁহাদেরই তনুরোধে সিদ্ধাচার্য নাড়পাদ 
বজ্রপাদ-চারসংগ্রহ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । নাড়পাদের গুরু ছিলেন 
প্রাদ্ধ ত্গ্ত্রাচার্য তৈলপাদ , তিনি বাস করিতেন চট্টগ্রাম অণ্চলের পাঁওতশীবহারে । এই 
বহার ছিল বৌদ্ধ তান্ত্রক জ্ঞান ও সাধনার অন্/তম প্রধান কেন্দ্র। বগুড়ার নিকটে 
শীলবর্ষে একটি বিহারের এবং নদীয়। ভেলায় কৃষনগরের 'নিকটে সুবর্ণ-বিহারের ধ্বংসা- 
বশেষও হয়তে৷ এই পর্বেরই বৌদ্ধ সাধনার অন ছুইটি বেন্দ্রের স্মৃতি বহন বরে। বালা 
নামক হ্থানে অনুলিখিত একটি অক্টসাহা শ্রকা-প্রজ্ঞাপারমিতার পুশথ নেপালের রাজকীয় 
গ্রন্থাগারে এখনও রক্ষিত ; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, বালাগায় একটি বোদ্ধ বিহার 
ছিল। তাচার্য গ্ুজ্ঞাবর্মা ও তাহার গুরু বোধিবর্। তিবতী এঁছিহ্যে কাপ-নিবাসী 
বাঁলয়। বাঁণত হইয়াছেন; ইহাদের রচিত বয়কট সংস্কৃত গ্রন্থ ততী ভাষায় অনুদিতও 
হইয়াছল | এই 'কাপট]' কি কোনো বৌদ্ধ হারের নাম ? 

এই সব মহাবিহারে বসিয়া অগণিত খ্যাত ও বিস্মৃতনামা আচার্যর। শতাব্দীর পর 
শতাব্দী ধরিয়া যে তক্রান্ত-জ্ঞান সাধন। করিয়াছিলেন, অসংখ্য যে-সব গ্রন্থ রচনা করিয়- 
গছলেন তাহার কিছু আভাস পরবর্তী এক অধ্যায়ে ধাঁরতে চেষ্টা কাঁরয়াছ। কিন্তু 


ধর্মকর্ম £ ধ্যান-ধারণ! ৮৬৯ 


ধর্মের যে-সাধন৷ ছিল এই জ্ঞান-সাধনার আশ্রয় তাহার স্বরূপের পরিচয় পাল-চন্্র- 
কম্বোজ 'লাপমালায় ধরিতে পার৷ যায় না ; তাহা বিধৃত হইয়া আছে সদ্যোন্ত গ্রন্থরাজর 
মধ্যে এবং এই পর্বের অসংখ্য নয়নাভিরাম প্রস্তর ও ধাতব দেবদেবী-মৃতির অবহোলত 
আয়তনে । এই সব গ্রন্থের সংস্কৃত মূল কমই পাওয়৷ গিয়াছে ; অধিকাংশই 1ত্বতী 
অনুবাদ । 1কছুই বাচিয়৷ থাকিয়া আমাদের কালে আিয়।৷ পৌঁছিবার কথ৷ নয় ; িত্বতী 
পওতের৷ ও ভারতীয় গুরুর৷ যে-সব গ্রন্থের অনুলাপ ও অনুবাদ তিব্ত, বাশ্মীর, নেপাল, 
চীন প্রভৃতি দেশে লইয়৷ গ্রিপ্নাছিলেন, এবং মুসলমান আঁভযান্রীদের আগমনে ও 
বিহারগুলি ধ্বংস হইবার অব্যবহিত আগে যে অস্পসংখ্যক ভিক্ষু আপনাপন স্ষন্ধে 
ঝুলাইয়৷ যে ক'ট পুশথ ঝুলিতে ভরিয়। নেপালে তিবতে, চীনে, কাশ্মীরে, আসামে, 
ব্রহ্মদেশে পলাইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন তাহারই কিছু কিছু অংশ শতাব্দী আঁতক্রম 
করিয়া আমাদের কালে আসিয়৷ পৌছিয়াছে । এই সব গ্রন্থলন্ধ জ্ঞান আজও খুব দুস্পম্ট 
নয়। মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মের যে বৈপ্রবিক বিবর্তন এবং 'বাঁভন্ন ধারায় তাহার যে বিস্তার 
এই গ্রন্থরাজির মধ্যে অনুসরণ কর৷ যয় তাহা লইয়৷ সাম্প্রাতক কালে আলোচনা-গবেষণা 
কিছু কিছু হইয়াছে এবং প্রধানত ভারতীয় পাওতেরাই তাহ। করিয়াছেন । এই 
আলোচনা -গবেষণার সার-সংগ্রহ ছাড়া এখানে আর কিছু কর সম্ভব নয়। 


মহাযানের বিবন 

সম্মতীয়বাদ, সর্বাস্তিবাদ, মহাসাংথকবাদ প্রভৃতি লইয়া যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের 
প্রসার সপ্তম শতকীয় বাঙলায় মুয়ান-চোয়াঙ, ইৎ-[সঙ প্রভাতি চীনা শ্রমণেরা দেখিয়। 
গিয়াছিলেন, কিংবা এই পর্বের লিপিমালার পূর্বোদৃত ধ্যান ও বন্দনা শ্লোকে যে মহা- 
যানাদর্শের পরিচয় আমরা পাই তাহার সঙ্গে অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতক এই চাণর শত 
বংসরের বাঙলার বৌদ্ধধর্মের সম্বন্ধ অত্ন্ত ক্ষীণ ও 'শাথল। অস্টম ও নবম শতকে 
মহাযান বৌদধর্মে নৃতনতর তান্ত্রিক ধ্যান-কপ্পনার স্পর্শ লাগিয়াছিল এবং তাহার ফলে 
দশম শতক হইতেই বৌদ্ধ ধর্মে গুহ্য সাধনতন্ব, নীতিপদ্ধাতি ও পৃজাচারের প্রসার দেখা 
দিয়াছিল। এই গুহ) সাধনার ধ্যান-কপ্পনা কোথ। হইতে কি করিয়া মহাযান-দেহে 
প্রবেশ করিয়া বৌদ্ধ ধর্মের রূপান্তর ঘটাইল এবং 'বাভন্ন ধারার সৃষ্টি করিল, বল৷ 
কঠন। মহাযানের মধ্যে তাহার বীঙ্গ সুপ্ত ছিল কিনা তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যায় 
না। বৌদ্ধ এতিহ্যে আচার্য অসঙ্গ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, পর্ত-কান্তারবাসী সুবৃহং কৌনম- 
সমাজকে বৌদ্ধধর্মের সীমার মধে] আকর্ষণ কারবার জন্য ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষ, যোঁগিনী, 
ডাঁকিনী, ?পশাচ ও মাতৃকাতন্ত্রের নান৷ দেবা প্রভতিকে অসঙ্গ মহাযান-দেবায়তনে স্থান 
দান করিয়াছিলেন । নান৷ গুহা মন্ত্র, যন্ত্র, ধারণী ( গৃঢ়ার্থক অক্ষর ) প্রভৃতিও প্রবেশ 
করিয়াছিল মহাযান ধ্যান-কপ্পনায়, পৃজাচারে, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে। এবং তাহাও 
অসঙ্গেরই অনুমোদনে । এই এাত্হ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ বলা কাঠিন। তবে, বল। 


৬৭০ বাঙালীর হীত্হাস 


বাহুল্য, এই সব গুহ্য, রহসাময়, গৃঢার্থক মন্ত্র যন্ত্র ধারণী বীজ, মওল প্রভাতি সংস্তই 
আদিম কৌমসমাজের য দুশন্তিতে বিশ্বাস হইতেই উদ্ভৃত। সহজ »মাজতাত্তিক যুন্তিতেই 
বৌদ্ধ ও ব্রাঙ্মণ/ধর্ম উভয়েরই ভাব-কম্পনায় ও ধর্মগত আচারানুষ্ঠানে ইহাদের প্রবেশ লাভ 
কছু অগ্ভাবিক নয় । উভয়কেই নিজ নি: প্রভাবের সীম! বিস্তৃত করিবার চেষ্টায় 
আদিম কৌ.-সমাজের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহ। ছাড়। উভয় ধর্ম সম্প্রদায়ের 
নিন্নঙর গতর এলিতে যে সুবৃহৎ মানবগোষ্ঠী ৪মশ আঁসয়। ভিড় করিতোছিল তাহারা তো 
ক্মহুস্বা়মান আঁদবাসী সমাজেয়ই জনসাধারণ | তাহার। তো নিজ নিজ ধমবিশ্কাস, ধ্যান 
ধারণ দেবদেবী লইঞাই বৌদ্ধ ঝ ব্রন্মণ্য *র্মে আসিয়া তাশ্রয় লইভেছিলেন । অন্]দকে, 
বৌদ্ধ ও ব্রাঙ্গণ্য *র্সেরও চেষ্টা ছিল, নিন নিজ ধ্যান-ধারণা ও ভাব কম্পন অনুযায়ী, 
নিজ নিত শন্তি ও প্রয়োজনানুযায়ী সদ্যোন্ত আদিম ধর্সবহ্থাস, ধ্যান-ধারণা, দেবদেবা 
ইত্যাদির রূপ ও মর্ম কিছু রাখিয়। বিছু ছাড়িয়া, শোধিত ও রূপান্তরিত করিয়া লওয়া । 
অসঙ্গের সময় হইতেই হয়তো বৌদ্ধধর্মে এই রূপান্তরের সূচনা দেখা 'দিয়াছিল। কিন্তু 
তাহা হউক বা না হউক, পন্দেহ নাই যে, বাঙলা-বিহারের, এক কথায় প্ৰন্ভারতের বৌদ্ধ 
ধর্মে এই ধরনের বৃপান্তরের এবটা গতি অঞ্টম-নবম শতকেই ধরা পাড়য়াছিল। ইহার 
মূলে এতিহাসিক একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ নিশ্চয়ই ছিল; সে-কারণ এখনও আমরা 
খুশজয়৷ পাই নাই, এই মা । তবু £ই পর্বের বাঙলা বিহারে বোদ্ধ ও ব্রাঙ্মাণ্য উভয় 
ধর্মেই এই বিরাট বিবর্তনের (যাহাকে সাণারণ কথায় তান্ত্রিক বিবর্তন বলা চলে ) 
কারণ সম্বন্ধে একটু অনুমান বো€ হয় কর। চলে । 

ীষ্টোন্তর সপ্তম শঃকের মাঝামাঝি হইতেই 'হিমালয়ক্রোড়াস্িত পাবত্য-কান্তারময় 
দেশগুলির সঙ্গে গাঙ্গেয় প্রদেশের প্রথম ঘনিষ্ঠ সম্ন্ধ স্থাপিত হয়, এবং কাশ্মীর, তিরত, 
নেপাল, ভোটান প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে মধ্য ও পূর্-ভারতের আদান-প্রদান বাড়িয়। যায় । 
ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রীয় দৌত্যাবানিময়, সমরাভিযান প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া এই সব পাবত্য 
দেশের আদিম সংস্কার ও সংস্কৃতির ছরোত বাঙলা-বিহারে প্রবাহিত হইতে আর করে। 
তাহার কিছু কিছু এতিহাসিক 2মাণণড বিদ্যমান । সপ্তম শতকের পূর্ব-বাঙলার খড়গ- 
রাজবংশ বোধ হয় এই ম্লোতেরই দান। ধর্মপাল ও দেবপালের কালে এই যোগাযোগ 
আরও বাড়িয়াই গিয়াছিল । পরবর্তীকালে আমর! যাহাকে বলিয়াছি তান্ত্রিক ধর্ম তাহার 
একটা দিক এই যোগাযোগের ফল হওয়া একেবারে অস্বাভাবিক হয়তে। নয় । অন্ধর্মের 
প্রসারের ভৌগোলিক লীলাক্ষেত্রের দিকে তাকাইলে এ-অনুমান একেবারে অধোত্তক 
বাঁলধা মনে হয় না। 
মন্ত্রযান 
যাহাই হোক, এ-তথ্য অনস্থাকার্য যে, শৃন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ, যোগাচার ও মধ/মিক 
বাদ প্রভৃতি প্রাচীনতর মহাযানী ধ্যান ও চিন্তা একেবারে 'বিদায় না লইলেও হ্ুপ্পসংখ্যক 


ধর্মকর্ম £ ধ্যান-ধারণা ৬৭১ 


“পাঁওতদের চর্চার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পাঁড়য়াছিল ; সবান্তবাদ ব৷ মহাপাংঘিক-বাদের 
[বিনয় শাসনের স্থান ও সুযোগ দী'ক্ষা-গ্রহণের সময় ছাড়া আর কোথাও ছিল না । বৌদ্ধ 
জনসাধারণ শৃন্যবা? বা বিজ্ঞানবাদ, যোগাচার ব। মধ্যামকবাদের গভীর পরমাঁথক ৩ত্ব ও 
সাধনমার্গের বিচিন্র স্তরের কিছুই বুঝিত না বুঝিতে পাগ সহজও ছিল না। ঠাহাদের 
কাছে যাদুশন্তমূল মন্ত্র ও মণ্ডল, ধরণী ও বাঁজ অনেক বোঁশ সত্য ও সহজ বলিয়। ধর 
দল এবং ক্রমবর্ধমান ধর্ম-সমাজের ভন্য এক শ্রেণীর বৌদ্ধ আচার্যরা মহাযানের নূন 
ধান-কপ্পন গড়িয়। তুলবার দিকে মনোনিবেশ কাঁরলেন। মনত্রই হইল তাহাদের মূল 
প্রেরণ এবং মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ধারণী ও বাঁজ। ইহাদের রচিত নয়ই মন্ত্রনয়, 
ইহাদের প্রদর্শিত যান বা পথই মন্ত্রান।, এই মন্ত্রধানই মহাযানের বিবঠনের 
প্রথম স্তর ৷ 


বজধার 

'দ্বতীয় স্তরে বজ্ুযান ৷ বজ্জ্রধানের ধ্যান-কপ্পনা গভীর ও জটিল । বজ্রযানীদের 
মতে নিবাণের পর তিন অবস্থ। ঃ শৃনা, বিজ্ঞান ও মহাদুখ। শূন্যওত্বের সৃষ্টিকতা 
নাগার্তুন ; তাহার মতে দুঃখ, কর্ম, কর্মফল, সংসার সমস্তুই শৃনা, শুনার এই পরম 
জ্ঞানই নিবাণ। বজ্জধানীরা এই নিবিকস্প জ্ঞানের নামকরণ করিলেন 'নিরাত্ম। ; 
বাঁললেন, জীবের আত্ম। নিধাণ লাভ করিলে এই নিরাত্মাতেই [বিলীন হয়। নিরাত্মা 
কম্পিত হইলেন দেবীর্পে, এবং বলা হইল, বোধিচিত্ত যখন নিরাত্মার আঁলঙ্গনবদ্ধ 
হইয়া নিরাত্মাতেই 'বলীন হন তখনই উৎপত্তি হয় মহাসুখের । বোধিচিত্তের অর্থ 
হইতেছে চিত্তের এক বিশেষ বৃত্তি বা অবস্থা যাহাতে সম্যক জ্ঞান বা বোধিলাডের সংবল্প 
বঙমান। বজ্জুযানীরা বলেন, মৈথুনযোগে চিত্তের যে পরম আনন্দময় ভাব, যে এককৌন্দ্রক 
ধ্যান তাহাই বোধিচিন্ত। এই বোধিচিত্তই বন্ধু, কারণ কঠোর যোগসাধনার ফলে হীন্ডিয়- 
শস্তি সম্পূর্ণ দমিত হইয়। চিন্তবন্ভরের মত দৃঢ় ও কাঠন হয়। বোধিচিত্তের বন্ত্রভাব লাভ 
ঘটিলে তবে বোধিজ্ঞান লাভ হয়। চিত্তের এই বজ্জুভাবকে আশ্রয় করিয়া সাধনার যে পথ 
তাহাই বন্ুযান। হীন্দ্িয়শ্তিকে, কামনা-বাসনাকে সম্পূর্ণ দমিত করিবার কথা এইমার 
বল৷ হইল । বন্ত্রযানীরা বলেন, হীন্দ্িয় দমন করিতে হইলে আগে সেগুলিকে জাগরিত 
করিতে হয়; মিথুন সেই জাগরণের উপায় । মিথুনজাত আনন্দকে অর্থ বোধিচিত্তকে 
স্থায়ী করা যায় মন্ত্রশান্তর সাহাযো এবং সেই অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়শন্তি দমিত হয়। 
সাধকের সাধনার শস্তিতে মন্ত্র | ধ্যান অর্থাং তাহার ধ্বনি বৃূপমূর্তি লাভ করে ; এই রূপ- 
মৃর্তিরাই বাজ দেবদেবী। মিথুনাবচ্ছার আনন্দোভূত বিভিন্ন দেবদেবী সাধকের 
মনশ্চক্ষুর সম্মুখে নিজ নিজ স্থানে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়। এক একটি মওল সৃষ্ঠি 
করেন । এই মওলের নিঃশব্দ ধ্যান করিতে করিতেই বোধিচিত্ত স্থায়ী ও স্থির হইয়া 


৬৭৭ বাঙালীর ইতিহাস 


বন্ত্রের মত কঠিন হয় এবং ক্রমে বোধিজ্ঞান লাভ ঘটে । বলা বাহুলা, অত্রস্ত স্বাভাবক 
কারণেই বন্ত্রযানের এই সমস্ত সাধন-পদ্ধতিটাই অত্যন্ত গুহ, এবং যে-ভাষায় ও শব্দে এই 
পদ্ধাত ব্যাখ্যাত হয় তাহাও গুহ্য । গুরুদাক্ষিত' সাধক ছাড়। সেশব্দ ও ভাষার গৃঢ়ার্থ 
আর বেহ বুঝিতে পারেন না, এবং গুরুর নির্দেশ ও উপদেশ ছাড়া আর কাহারও পক্ষে. 
এই সাধন-পদ্ধতি অনুসরণ করাও প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে। বন্ত্রযানে গুবু অপরিহার্য ॥ 
বজুযানে প্রজ্ঞার সার যে বোধিচিত্ত, ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের ভাষায় তাহাই শন্তি। 


সহঙ্গযান 


বজুযান গুহা সাধনারই সৃক্ষমতর স্তর সহজযান নামে খ্যাত। বজ্যানে মন্ত্রের মু 
রূপের ছড়াছড়ি, সুতরাং তাহার দেবায়তনও সুপ্রশস্ত ; মন্তর-ুদ্রা-পূজা-আচার-অনুষ্ঠানে 
বজ্যানের সাধনমাগ্গ আকা । সহজযানে দেবদেবীর স্বীকাতি যেমন নাই, তেমনই নাই 
ন্তরমুদ্রা-পৃজা-আচার-অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি । সহজযানীরা বলেন, কাঠ, মাটি বা পাথরের 
তৈরি দেবদেবীর কাছে প্রণত হওয়া বৃথা । বাহ্যানুষ্ঠানের কোনে মূল্যাই তাহাদের 
কাছে ছিল না। ব্রাহ্মণদের নন্দ) তো তাহারা করিতেনই ; যে-সব বৌদ্ধ মন্ত্রজপ, 
প্জার্চনা, কৃচ্ছসাধন, প্ররজা৷ ইত্যাদ করিতেন ঠাহাদেরও নিন্দা করিতেন ; বাঁলতেন, 
সাদ্ধিলাভ, বৌদ্ধত্বলাভ তাহাদের ঘটে না। সহজযানী সিদ্ধাচার্যদের ধ্যান-ধারণা ও 
মতবাদ দোহাকোষের অনেক খুলি দোহায় স্পষ্ট ধরা পাঁওয়াছে । দইটি মাত দষ্টাস্ত, 
উদ্ধার করিতেছি । 
কিং তে দীবে কিং তে 
কিং তো কিজ্ঞই মন্ত্ঘ পেঘ । 
1কং তো তিথ তপোবন জাই 
মোকৃখ কি লব.ভই পানী হাই ॥ 
1ক ( হইবে ) তোর দীপে. কি ( হইবে ) তোর নৈবেদো, কি করা হইবে তোর 
মন্ত্রের সেবায়, কি তোর ( হইবে ) তীর্থ-তপোবনে যাইয়া ! জলে নাহিলেই কি 
মোক্ষলাভ হয় ? 
এস জপহোমে মণল কমে 
অনুদিন আচ্ছাঁস বাহিউ ধদ্মে। 
তে। বিনু তরুণি নিরস্তর ণেহে 
বোধি কি লব ভই প্রণ বি দেহে ॥ 
এই জপ-হোম-মগুল কর্ম লইয়া অনুদিন বাহ/ধর্মে (লিপ্ত) আছিস। তোর 
নিরন্তর ঘ্লেহ বিনা, হে তরুণি, এই দেহে কি বোধিলাভ হয়? 
সহ€ যানী বৌদ্ধ 'সিদ্ধাচার্যদের গুঢ় সাধন-পদ্ধীতি ও ধ্যান-ধারণার সৃক্ষম গভীর পারচয় 
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দোহাকোষের দোহ। এবং চর্যাগীতির গীতগুলিতে বিধৃত হইযা আছে। সহজধানীরা 
বলেন, বোধি বা পরমজ্ঞান লাভের খবর অন্য সাধারণ লোকের তে৷ দূরের কথা, বুদ্ধদেব ও 
জানিতেন না-বৃদ্ধোহাঁপি ন তথা বোন্ত থায়াম 'বো নরঃ। এতহাসিক বা লৌকক 
বৃদ্ধের স্থানই বা কোথায় ; সকলেই তো] বুদ্ধত্ব লাভের আধিকারী এবং এই বুদ্ধত্বের 
আধিষ্ঠান দেহের মধে। দেহচ্ছিতং বুদ্ধত্ব ; দেহাহ বুদ্ধ বসম্ত ণজাণই । কোথায় কত- 
দূরে গেল শৃন্/যতাবাদ, কতদুরে সাঁরয়।৷ গেল বিজ্ঞানবাদ ! জাগিয়৷ রহিল শুধ্‌ দেহবাদ, 
শুধ কায়সাধন । সহজিয়াদের মতে শৃন্যত৷ হইল প্রকাত, করুণ হইল পুরুষ ; শূন্যত৷ 
ও করুণা, অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে, অর্থাৎ নারী ও নরের মিথুন-মিলনযোগে 
বোধিচিত্তের যে পরমানন্দময় অবস্থার সৃষ্টি লা5 হয় তাহাই মহাসুখ । এই মহাসুখই 
পুবসত্য ; এই ধুবসত্যের উপলান্ধ ঘঁটিলে ইীন্দ্িয়গ্লাম বিলুপ্ত হইয়া যায়, সংসারজ্ঞান 
[তিরোহিত হয়, আত্মপরভেদ লোপ পায়, সংস্কার বিনষ্ট হয় । ইহাই সহজ অবস্থা । 
রাজ। হরিকালদেব রণবঙ্কমল্লের ভ্রয়োদশ শতকীয় একটি লিপিতে দোঁখি্রেছ, জনৈক 
প্রধান রাজকর্মচারী পাট্রকেরক নগরীতে সহঙ্গধর্মকর্মে লিপ্ত ছিলেন । 


কালচক্তবান 


বজ্বযানেরই অপর আর এক সাধনপন্থার নাম কালচক্রধান ॥ কালচন্রযানীদের মতে 
শূন্যতা ও কালচকু এক এবং আভন্ব । ভূত, বর্তমান, ভবিষ/ং লইয়া অবিরাম প্রবহমান 
কালম্রোত চক্তাকারে ঘৃর্ণমান । এই কালচক্র সর্বদা, সবজ্ঞ ; এই কালচক্রই আঁদবুদ্ধ ও 
সকল বুদ্ধের জন্মদাতা । কালচন্র প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হইয়া এই জন্মদ্গান কার্য'ট সম্পন্ন 
করেন। কালচকুযানীদের উদ্দেশ্যই হইতেছে কালচক্কের এই আঁবরাম গতিকে নিরস্ত 
কর৷ অথাৎ নিজদেরকে সেই কাল-প্রভাবের উবে উন্নীত করা ॥। কিন্তু কালকে নিরন্ত 
করা যায় কিরূপে ঃ কালের গাঁতির লক্ষণ হইতেছে একের পর এক কার্ষের মালা ; 
কার্ষপরম্পরা অর্থাৎ গতির বিবর্তন দেখিয়াই আমরা কালের ধারণায় উপনীত হই। 
ব্াস্তর ক্ষেত্রে এই কার্ষপরম্পরা মূলত প্রাণক্রিয়ার পরম্পর৷ ছাড়া আর কিছুই নয় ।. 
কাজেই, প্রাণক্রিয়াকে নিবুদ্ধ করতে পারলেই কালকে নিরস্ত কর। যায়। কাল- 
চক্রযানীরা বলেন, যোগসাধনার বলে দেছাভ্যস্তরস্থ নাড়ী ও নাড়ীকেন্দ্রগুলিকে আয়ন্ত 
করিতে পারিলেই, পণ্চবায়ুকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই প্রাণক্রিয়৷ নিরুদ্ধ করা যায়, এবং 
তাহাতেই কাল নিরন্ত হয়। কাল নিরম্ত করাই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে কালচক্রযানী- 
দের সাধন-পদ্ধতিতে তিথি, বার, নক্ষত্র, রাশ, যোগ প্রভাতি একটা বড় স্থান আঁধকার 
কারয়৷ থাকিবে ইহা কিন্তু বিচি নয়! এই জন্যই কালচক্রযানীদের মধ্যে গণিত ও 
জ্যোতাবিদ]ার প্রচলন ছিল খুব বেশি । তিবভী এতিহ্যানুসারে কালচক্রযানের উন্ভব 
ভারতবর্ষের বাহিরে, সম্ভল নামক কোনো চ্ছানে । পাল-পর্বের কোনে সময়ে নাকি তাহঃ 


বাই ২)-৮ 


৬৭৪ বাঙালীর ইতিহাস 


বাঙলাদেশে প্রবেশ লাভ করে। প্রাসন্ধ কালচক্রযানী অভয়াকরগুপ্ত এই মতবাদ সন্ধে 
কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন । তিনি ছিলেন রামপালের সমসাময়িক । 


বন্ভুযান, সহজযান, কালচক্রযান সকলেরই নির্ভর যোগ-সাধনার উপর । বলা বাহুলা, 
ইহাদের সকলেরই মূল যোগাচার ও মাধামিক দর্শনে । এই তিন যান একই ধ্যান- 
বস্পন৷ হইতে উদ্ভূত ব্যবহারিক সাধনার ক্ষেত্রে এই তিন যানের মধ্যে পার্থকাও খুব 
বেশি ছিল না। ইহাদের মধ্যে সৃষ্ষষ সীমারেখ! টানা বস্তুতই কঠিন । একই 'সিদ্ধাগার্য 
একাধিক যানের উপর পুস্তক রচন৷ করিয়াছেন, এমন প্রমাণও দুর্লভ নয়। এই তিন 
যানের উদ্ভব যেখানেই হউক, বাঙলাদেশেই ইহারা লালিত ও বাধিত হইয়াছিল; 
প্রধানত এই ন্রিযানপন্থী বাঙালী 'সিদ্ধাচার্যরাই এই বিভিন্ন গুহ; সাধনার গ্রন্থাদি রচনা ও 
দেবদেবীর ধ্যান-কল্পন৷ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। বস্তুত, এই তিন যানের ইতিহাসই 
পাল-চন্দ্র-কম্বোজ-পর্বের বাঙলার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস। 


যে-যোগের উপর এই তিন যানের নির্ভর সেই যোগ হঠযোগ নামে পরিচিত এবং 
মানবদেহের সৃক্ষমাতিসৃক্মা শারীর-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। শরীরের নাড়ীপ্রবাহ ও 
তাহাদের উধ্বমুখী গাতি, বিভিন্ন নাড়ীর সংযোগ কেন্দ্র, তাহাদের উৎপত্তিচ্ছল, নাড়ীচক্র 
প্রীতি সমস্তই এই শারীর-জ্ঞানের অন্তর্গত। ললনা, রসনা ও অবধৃতী এই 'তিনটিই 
প্রধান নাড়ীপ্রবাহ ; ইহাদের মধ্যে অবধূতীর উধ্বমুখী গাত বরহ্মরন্ধ; পর্যন্ত । নাড়ী- 
প্রবাহের গতিকে সাধক গ্েচ্ছায় চাল” করিতে পারেন এবং সেই চালনার শন্তি অনুযায়ী 
বোধিচিত্ের খান-দৃষ্টি উ্মীলিত ও প্রকাশিত হয়।। রান্মণ্য-তন্ত্রর যোগ সাধনায় উপরোক্ত 
ললনা-রসনা-অবধৃতীই ইড়া-পিঙ্গলা-সুষন্নাতে বিবতিত। 


প্বেই বলিয়াছি, বজ্্যান সাধন-পদ্ধীতিতে গুরু অপারিহার্ম । কিনতু গুরুর পক্ষে শিষ্য 
নিবাচন এবং তাহ।কে যথার্থ সাধনপন্থায় চালনা কার: লইয়া যাওয়া খুব সহজ ছিল 
না। সাধনমাগ্গের কোন্‌ পথে শিষ্যের স্বাভাঁবক প্রবণতা গভীর বিচার করিয়া অহা 
স্থির করিতে হইত। এই বিচার-বিশ্লেষণের আঁভনব একটি পন্ধাত তাহার। আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন ; এই পদ্ধাতির নাম ছিল কুলানর্ণয-পদ্ধাতি । ডোম্বী, নী, রজকী, চগ্ডালী 
ও ব্রান্মণী, এই পাচ রবমের কুল। এই পীচটি কুল প্রজ্ঞার পাঁচটি রুপ। যে পণ্ট 
স্বদ্ধ ব৷ পণ্বাযুর সারোত্তম দ্বারা এই ভৌতিক মানবদেহ গঠিত, ব্যন্তি বিশেষের দেহে 
তাহাদের মধ্যে যে স্কন্ধাটি আঁধকতর সক্রিয়, সেই অনুযায়ী তাহার কুল নিণাঁত হয়, 
এবং তদনুযায়ী সাধনপদ্থাও "স্ছিরীকৃত হয় । বৈফব পদকঠা ও সাধক চতীদাসের 
রজকী বা রজকিনী বন্জুযান-সহজযান মতে চতীদাসের কুলেরই সূচক, আর কিছুর 
নহে। 
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বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যকুল 

মহাযান ধর্মের যে বিরাট 'বিবর্তনের কথ৷ এতক্ষণ বাললাম এই বিবর্তনের নেতৃত্ব 
যাহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সমসাময়িক বোদ্ধ এঁতিহ্যে ঠাহাদের বলা হইয়াছে [সদ্ধ বা 
সিদ্ধাচার্য । চৌরাশি জন সিদ্ধাচার্ষের সকলেই এতহাসিক ব্যান্ত কিনা বলা কঠিন, তবে 
ইহাদের অনেকেই যে এঁতিহাসিক ব্যক্ত এবং নবম হইতে দ্বাদশ শতকের মধে হহারা 
জীবিত ছিলেন সে-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নাই । অনেকে অনেক গ্রন্থও রচনা 
করিয়াছিলেন এবং তাহাদের তিরতী অনুবাদ আজও 'বিদামান । ইহাদের মধ্যে সরহপাদ 
বা সরহবন্ত্র, নাগাজুন, লুইপাদ, তিলোপাদ, নাড়োপাদ, শবরপাদ, অন্বয়বন্ত্র, কাহুপাদ, 
ভুসুকু, কুক্ুরিপাদ প্রভ্ভীতি 'সিদ্ধাচার্ষেরাই ১ধান। বৌদ্ধ এীত্হ্যানুযায়ী সরহের বাড়ি 
ছিল পূর্ব-ভারতের রাজ্জী-সহরে ; তান ছিলেন রূর্রপালের সমসাময়িক । উদ্ডিয়ানে 
তাহার তাস্ত্রক বোদ্ধধর্মে দীক্ষা, এবং আচার্ষের পদ আঁধকার করিয়াছিলেন নালন্দা- 
মহাবিহারে ৷ নাগাজুন ছিলেন সরহপাদের শিষ্য এবং নালন্দায় তাহার দীক্ষা হইয়া- 
ছিল। িল্লোপাদের ব৷ তৈলিকপাদের বাড়ি ছিল চট্টগ্রামে, তাহার বংশ ব্রাঙ্গণ বংশ ; 
তিন ছিলেন মহীপালের সমসাময়ক এবং পাঁওত-বিহারের আঁধবাসী । নাড়োপাদ 
জয়পালের সমসামাঁয়ক ছিলেন, বাঁড় ছিল বরেন্দ্রীতে, এবং প্রাসন্ধ নৈয়ায়িক জেতারির 
তিনি শিষ্য ছিলেন । নাড়োপাদ প্রথমে ছিলেন ফুল্লহরি-বিহারে ; পরে বিরুমশীল 
বিহারের আঁধবাসী হন। ভসুকুর বাঁড় 'ছিল বিক্মপুরে এবং তান ছিলেন অতীশ- 
দীপঞ্করের শিষ্য । লুইপাদও বোধ হয় বাঙালী ছিলেন, যাঁদও পাগ-সাম-জোন-জাং- 
গ্রন্থে তাহাকে বলা হইয়াছে 'উদ্ডিয়ান-বিনিগত' । অবধূতপাদ অন্বয়বন্ত্র সম্বন্ধে প্রায় 
একই কথা বলা চলে । কুক্ুরিপাদ ছিলেন বাঙলার এক ব্রাঙ্মণ-পাঁরবার হইতে উদ্ভূত, 
পরে বোদ্ধতন্রে দীক্ষিত হইয়া ডাকিনীদের দেশ হইতে মহাযানতন্ত উদ্ধার করিয়া 
আনেন । শবরপাদ ছিলেন সরহপাদের শিষ্য, 'সিদ্ধপ্বজীবনে তিনি ছিলেন বঙ্গাল- 
দেশের পার্বত্যভূমির একজন শবর। ত্যাঙ্গুরে অবশ্য শবরীপাদের বাড়ি যেন হী্গত 
করা হইয়াছে মগধে । এই সব সিদ্ধাচার্দের এবং আরও অনেক বস্দ্রযান-সহজযান- 
কালচক্রযানপন্থী পাঁওতদের বিস্তৃত বিবরণ পরবততাঁ অধ্যায়ে পাওয়৷ যাইবে ; এখানে 
আর পুনরুন্ত করিলাম না। 


পারণাত 

বন্জুযান ও কালচক্রানে ব্যবহারিক ধর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ক্ষীণ হইলেও শ্রাবকযান ও 
মহাযান বৌদ্ধধর্মের 'কিছু আভাস তবু বিদ্যমান ছিল, কিন্তু ক্রমশ এই ধর্মের ব্যবহারিক 
অনুষ্ঠান কমিয়৷ আসিতে থকে এবং সঙ্গে সঙ্গে গুহ্য সাধনা বাড়িতে আরফ্ত করিয়া অব- 
শেষে গুহ্য সাধনাটাই প্রবল ও প্রধান হইয়া দেখা দিল। তাহার উপর, সহজধান আবার 


৬৭৬ বাঙালীর ইতিহাস 


লৌকক বা লোকোত্তর কোনে বুদ্ধকেই স্বীকার করিল না; প্রব্রজ।, 'বিনয়-শাসন, 
বজ্জধানের দেবদেবী প্রভাতি সমস্ত কিছুই হইল নিন্দিত ও পরিত্যন্ত। রহিল শুধু 
কায়সাধন এবং দেহাশ্রয়ী হঠযোগ ৷ বাঙলার ব্রাহ্মণ শন্তি-ধর্মেও অনুরুপ এক বিবর্তন 
ঘঁটিতেছিল, এবং সেখানেও ক্রমশ *শান্তধর্মের বাহ্য আচারানুষ্ঠান পরিতান্ত হইয়া সুক্ষ 
মিথুনযোগের গুহ্য সাধনাপন্থাই প্রধান হইয়া উঠিল । উভয় ক্ষেত্রেই অবস্থাটা যখন 
এক তখন বৌদ্ধ মহাসুখবাদ ও গৃহ্য সাধনপদ্থার সঙ্গে শান্ত বা ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক মোক্ষ ও 
গুহ্য সাধনপন্থার পার্থক্য আর বিশেষ বিছু রহিল না, দু'য়ের মিলনও খুব সহজ হইয়। 
উঠিল। এই মিলন পাল-পর্ধের শেষের দিকেই আরপ্ত হইয়াছিল এবং চতুর্দশ শতক 
নাগাদ পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল । এই সময়ের মধ্যে তান্রক বৌদ্ধ ধর্ম একেবারে 
তাস্জ্রক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শন্তিধর্সের কুক্ষগণ হইয়। গেল। 


কোৌলমাগ 

তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ ও শান্তি ধর্ম এবং নব বৌদ্ধ ধর্মের গুহ্য সাধনবাদের এবন্র মিলনে 
শন্তিধর্মের যে সব নৃতন রূপ দেখা দিল তাহার মধ্য কৌলধর্মই প্রধান। কৌলধর্মের 
কয়েক প্রাচীন গ্রন্থ কিছুদিন হইল নেপাল রাজকীয় গ্রন্থসংগ্রহে আবিস্কৃত হইয়াছে। 
কোঁলধর্মীরা৷ বলেন, ঠাহাদের ধর্মের মূল সূর্গুলি গুরু মৎসোন্দ্রনাথের শিক্ষা হইতে 
পাওয়া । মংস্যন্্রনাথকে অনেকে চৌরাশি 'সিদ্ধাচার্ষের অন্যতম লুইপাদের সঙ্গে অভিন্ন 
বলিয়। মনে করেন । যাঁদ তাহাই হয়, তাহা হইলে কৌলধর্ম নব বোদ্ধ গুহ্য সাধনবাদ 
হইতেই উদ্ভুত, এ-কথ৷ অস্বীকার করা যায় না । তাহা ছাড়৷ প্ৰেই দেখিয়াছি, কুল বোদ্ধ 
গৃহ্য সাধনপন্থার একটি বিশেষ অঙ্গ ; প%কুল প্রজ্জ ব৷ শান্তর পাঁচটি রূপ ; তাহাদের 
কর্ত। হইতেছেন পণ্চতথাগত ৷ এই কুলতত্ ধাহারা মানিয়া চলেন তাহারাই কোল বা 
কুলপুর । কৌলমাগাঁদের মতে কুল হইতেছেন শান্ত, কুলের বিপরীত অকুল হইতেছেন 
শিব, এবং দেহের অভান্তরে যে শান্ত কুগুলাকারে সুপ্ত তিনি হইতেছেন কুল- 
কুওলিনী। এই কুলকুগলনীকে জাগ্রত করিয়া শিবের সঙ্গে পরিপূর্ণ এক করাই 
কোলমার্গার সাধনা । 

কোলমাগাঁর৷ ্রা্মণ্য বর্ণাশ্রম স্বীকার করিতেন। বিস্তু একই গুহ্য সাধনবাদ হইতে 
উদ্ভূত নাথধর্ম, অবধূত ধর্ম ও সহজিয়া ধর্ম বোঁদ্ধ সহজযানীদের মত বর্ণাশ্রমকে একেবারে 
অস্বীকার করিত । গ্রুথমোন্ত দুইটি ধর্ম ও সম্গ্রদায়ের অশ্তিত্ব পাল-পর্বেই জান যায়, 
আর সহাঁজয়। ধর্মের প্রথম সংবাদ পাওয়া যায় য়োদশ শতকে রাজ হরিকালদেবের 
একটি 'লাপতে ; হরিকালদেবের এক প্রধান রাজপুরুষ পার্টিকেরফ নগরে সহজ-ধর্ম- 
কমে লিপ্ত ছিলেন। এই সব ধর্ম ও সম্প্রদায় কখন কি ভাবে উন্ভৃত হইয়াছিল' আজ 
অহ বলা কঠিন; সূচনায় এই সব মতবাদের মধ্যে পার্থকাও বিছু ছিল না। তবে মনে 
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হধ, দ্বাদশ শতকের মধোই নিঈষ্ব মত নত ধ।ানবাবণ। লইথা প্রতোই।ট ধরব ও নশাৰ 
[নজন্ব সীনারেখায় বিভন্ত হইয়। গিধাছল। 
নাথর্্ম 

নখখংনা প্রাতঠত। হিল মংসেপ্রনয়। নব বার বংনেদ্রন 1, 
বাসনা মানিতেন। মংসোন্দ্রনথ ও লুইপাদ যাদ এক এব* মাভন্ন হন তাহা হহলে 
নাথধর্মও 'পদ্ধাচার্ধদেরই প্রবতিত ধর্মের অন্য৩ণ । নাথধরীদেব ণুরুরদের মধ্যে মীননাথ, 
গোরক্ষনাথ, চৌবঙ্গীনাথ, ালন্ধরীপাদ প্রভাত নাধখোগীরা প্রাসদ্ধ ॥ ত্াঙ্গুবগ্রহথ অংযাযী 
মীননাথ ছিলেন মংস্যন্্রনাথের পিতা । তাহার অন্য নাম বজ্ত্রপাদ ও অচিপ্তয। 
মংসোন্দ্রনাথ ছিলেন চন্দ্রদ্ধীপেব একজন ধীবব । তাঁহার পরাস্ত গ্রস্থাদব মধ্যে পাখানি 
নেপালে পাওয়। গিয়াছে ; তাহারই একখানির নাম বোলভ্ঞাননির্ণয় । এই গ্রচ্থেব মতে 
মৎস্যন্দ্রনাথ ছিলেন সিদ্ধ ব 'সিদ্ধামৃত সম্প্রদায়ভুস্ত । মংসৌন্দ্রনাথের শিষ্য গোবক্ষনাথ 
ছিলেন ময়নামতীব রাজা গোপীচন্দ্রের ( বঙ্গালদেশের রাজা গোবিন্দচন্দরের ») সম- 
সামায়ক । গোশীচাদ বা গোপাঁচন্দ্রের নাত সিদ্ধ গোরক্ষনাথেব শিষা মদনাবতী বা 
ময়নামতাঁব যোগশাপ্ড সম্বন্ধে নানা কাহিনী আজও বাঙলাদেশে প্রচলিত । তাুরে 
ঞাপন্ধরীপাদকে বলা হইয়াছে আদনাথ | এই জালম্ধরীপাদই বোধ হয় রাজ। গোপীচাদের 
1ধু হাঁড়পা ব৷ হাড়পাদ. হাঁড়পাদ ছিলেন গোরক্ষনাথের শিন্য । নাথপন্থা যে সৃচনায় 
বোধ 'সিদ্ধাচার্যদের মতবান ছ্বার৷ প্রভাবাম্বত হইপ্লাছিল এ-সম্বন্ধে কোনে সন্দেহ নাই। 
বস্তুত, কোনে৷ কোনো সিদ্ধাচার্যকে নাথপন্থীরা নিজেদের আচার্য বিয়। স্বীকার কারিতেন । 
নানাপ্রকার যোগে, বিশেষ ভাবে হঠযোগে, নাথপন্থীদের প্রাসাদ্ধি ছিল। মানুষের যত 
দুঃখ শোক তাহার হেতু এই অপরু দেহ; যোগর্প অ্নিদ্ধারা এই দেহকে পরু কাঁরয়া 
সিদ্ধদেহ বা দিব)দেহের আধকারী হইয়। 'সাদ্ধি বা শিবত্ব বা অমরত্ব লাভ করাই নাথ- 
পন্থার উদ্দেশ্য । উত্তর ও প্র-বঙ্গে নাথপন্থীদের মর্যাদ ও প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট ; 
ব্রাহ্মণ! তান্ত্রিক শানুধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দিতায় এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণে 
নাথধর্ম ও সম্প্রণায় টিশকয়। থাকিতে পারে নাই । ক্রমশ ব্রাহ্মণ -সমাজের নিননস্তবে কোনে 
রকমে তাহারা নিজের স্থান করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছলেন । নাথ-যোগীদের জাত্‌ 
হইল 'যুগী' (1); বঁন্ত হইল কাপড় বোন। এবং নাথপন্থার শেষ চিহ্ন বীঠিয়া রহিল 
শুধু নামের পদবীতে বা অন্তনামে | 


অবধৃত মা 

অবধৃতমাগাঁদের সাধনপদ্থাও সিদ্ধাচার্ধদের গুহ সাধনা হইতে উদ্ভুত । যে তিনটি 
প্রধান নাড়ীর উপর 'জিদ্ধাচার্দের যোগ-সাধন প্রকিষ্নার নির্ভর, তাহার প্রধানতমটির নাম 
অবধূতী, একথা আগেই বাঁলিয়াছি। অবধূুত-যোগ এই অবধূতী নাড়ীর গতি-প্রকূতির 


৬৭/ বাঙালীর ইতিহাস 


সমাক জানের উপর নির্ভর করিত । অবধৃত-মাগাঁরা সকলেই কঠোর সম্যাস-জীবন যাপন 
করিতেন ; এ-বিষয়েও প্রাচীনতর বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সন্ন্যাসাদর্শের সঙ্গে ঠহাদের যোগ 
ছিল ঘনিষ্ঠ । নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ও জৈন 'ভিক্ষুদের যে সব ধূতাঙ্গ আচরণ করিবার কথ 
অবধৃতরাও তাহাই করিতেন । এই ধৃত ঝ৷ ধতাঙ্গ আচরণের অন্যও হয়তো ঠাহাদের 
নামকরণ হইয়াছিল অবধৃত । লোবালয় হইতে দূরে বনের মধ্যে গাছের নীচে ঠাহারা বাস 
করিতেন, ভিক্ষান্নে জীবন-ধারণ করিতেন, জীর্ণ চীবর পরিধান করিতেন । নদের 
ধৃতাচরণের তালিকাও 'ঠিক এইবৃপ ; দেবদত্ত ও আর্জীবিক সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাহাই 
কারতেন। বহু শতাব্দী পর অবধৃত-মা্গীরা আবার এই সব ধৃতসাধন পুনঃপ্রবাতিত 
করেন। তাহার৷ বর্ণাশ্রম স্বীকার করিতেন না, শান্ত, তীর্থ, কিছুই মানিতেন না। 
কোনো বন্তুতেই ঠাহাদের কোন আপীন্ত ছিল না; উল্মাদের মত ছিল ঠাহাদের 
আচরণ । প্রসিদ্ধ সিদ্ধাচার্য অধ্য়বন্্রের আর এক নাম ছিল অবধূতী-পাদ ; নিঃসংশয়ে 
তিনি অবধৃত-মাগাঁ ছিলেন । চৈতন্য-সহচর নিত্যানন্দও ছিলেন অবধৃত ; ঠচতনা- 
ভাগবতে অবধৃতদের জীবনাচরণের খুব সুন্দর বর্ণন।৷ আছে। 


সহাঁজয়। ধর্ম 

সহজযানের কথা আগেই বলিয়াছি। বলা বাহুলা, পরবর্তী বাঙলার সহগ্য়া-ধর্ম 
'সিন্ধাচার্যদের সহজযান হইতেই উত্ভতৃত। মধাযুগীয় বাঙলার সহজিয়। ধর্মের আদ ও 
শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক হইতেছেন বড়ু চণীদাস। তাহার শ্রীকৃফকীতনে বৌদ্ধ সহজযানের 
মূলসূত্রগুলি ধরতে পার। কঠিন নয়। 


বাউল-াগ 

প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় মনে করেন, বাঙলার বাউলর৷ নাথধর্মী বা অবধূতমার্গীঁ বা 
সহজিয়াদের চেয়ে অনেক বেশি বৌদ্ধ 'সিদ্ধাচার্যদেব ধ্যান ক্পনা ও সাধনপন্থ৷ বাচাইয়া 
রাখিয়াছেন। বাঙলাদে.শ নাথধর্ম বলুপ্ত, অবধৃতবাদও তাই ; আর, বৈষবধর্ম ও চিন্তার 
প্রভাবে পাড়য়া৷ সহজিয়াদের ধ্যান-কল্পনা অনেক গিয়াছে বদলাইয়৷ ; কিন্তু বাউলর৷ 
কাহারও প্রভাবে পড়েন নাই ; শান্ত প্রকাত-পুরুষ কল্পনা বা বৈফব কৃফ্ণ রাধা! কল্পন। 
ঠাহাদের নিকট কোনো অর্থই বহন কখে না। অথচ, বঞ্জুযানী-সহজযানীদের নাড়ী, 
শান্তি প্রত্তীত বাউল ধর্মে অপরিহার্য । সহজযানীদের মত সহজসুখ ঝ৷ মহামুখ ইহাদেরও 
উদ্দেশ্য । 


যৌগ ,দবদেধী 
বজ-যানের দেবদেবীর আয়তন বহু বিষূঁত, একথা আগেই বলিয়াছি। নবম হইতে 
দ্বাদশ শঙ্ক পযন্ত বাঙালী 'সিন্কাচার্য ও বৌদ্ধ পাঁগহেরী যে অসংখ্য গ্র্থ রটনা করিয়াছেন 


ধর্মকর্ম $ ধ্যান-খারণ! ৬৭৯ 


তাহার ব্বপ্পমাত্র অংশই আমাদের কালে আদিয়া৷ পৌছিয়াছে। বিশ্লেষণ কারলে দেখ! 
যায়, তাহার! বহু দেবদেবীর স্তাতি ও অর্চনা কারয়া এই সব গ্রন্থাদ রচনা করিয়াছেন । 
ইহাদের মধ্যে বন্্রদত্্, হেবন্ত্র, হেরুক, মহামায়া, ন্েলোকাবশংকর, নীলাম্বরধর-বন্ত্রুপাঁণ, 
যমারি, কৃফযমারি, জন্তল, হয়গ্রীব, স্বর, চক্রসন্বর, চক্রেশ্বরালী, কালি. মহামায়া, বন্তর- 
যোগিনী, সিদ্ধবভ্রযোগিনী, কুসুকৃল্লা, বন্ত্র্রব, বজ্রধর, হেবজ্রোস্তব কুরুকুল্লা, 
িতাতপত্রা-অপবাজিতা, উদ্ভীষ-বজয়া প্রভীতিরাই প্রধান । টাল্লাখত সকল দেবদেবীর 
মৃতিপ্রমাণ যেমন বাঙলাদেশে পাওয়া যায় নাই তেমনই আবার এমন অনেক বন্ত্রযানী 
দেবদে দের প্রাতমা পাওয়া গিয়াছে যাহাদের উল্লেখ এই সব গ্রন্থে দেখিতোঁছ না। 
যাহা ২উক যথার্থ বঙ্জ2যানী দেবদের্বীদের কথা বালবার আগে মহাযানী ও সাধারণভাবে 
বুদ্ধধানী দুই চারটি মুত যাহা পাওয়৷ গিধাছে তাহাদের কথ৷ বলিয়।৷ লই। 

গুপ্ত ও গুপ্তত্তোর পর্বে বিহারৈলে (রাজসাহী ) প্রাপ্ত বৃদ্ধঘূত এবং মহাস্থানের 
বলাইধাপ স্তুপের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত মণুশ্রী মৃতির কথ আগেই বাঁলিযাছি। 

এই পরের প্রায় সব বৌদ্ধ-প্রতিমাই মহাযান-বন্রধান তন্ত্রের, সন্দেহ নাই ; তবে 
সাধারণ বুদ্ধযানী প্রাতমাও কয়েক) আঁবন্কৃত হইয়াছে । এই ধরনের প্রাতমার ফেন্দ্রে 
অধিকাংশ স্থান জুঁড়িয়া শাকাসিংহ বা বোধিসত গোঁতম বা বুদ্ধ ভূমিস্পর্শ বা ধ্যান বা 
ধর্মচক্-প্রবর্তন মুদ্রায় উপবিষ্ট ; এবং ঠাহার চারিদিক ঘিরিয়া বুদ্ধায়নের ( অর্থাৎ বুদ্ধের 
জীবনের ) প্রধান প্রধান কয়েকটি কাহিনীর প্রাতকৃতি রূপায়িত। খুলনা জেলার 
শিববাটি গ্রামে ভূমিল্পর্শমুদ্রায় উপাঁব$ একা) বৃদ্ধমূতি আজো শিবের নামে পৃজা 
পাইতেছেন। ভুমস্পর্শ-মুদ্র বুদ্ধগয়ায় বোধিদুমের নীচে বজঢাসনে বগসিয়। ধ্যনরত বুদ্ধের 
উপর মার-টৈনোর আরুমণ, বুদ্ধদেব কর্তৃক পৃথবী মাতাকে সাক্ষীবূপে আহ্বান এবং 
বোঁধিলাভের দেযাতক। বোঁধিলাভের এই ঘটনাটি ছাড়৷ মুতিটির প্রভাবলীর উপর 
সিদ্ধার্থ বোধিসতের জন্ম, ধর্মচক্রমুদ্রায় ধর্মচকর-প্রবর্তন, মহাপারিনির্বাণ, রাজগৃহে অভয়- 
মুদ্রায় নালগিরি বা রররপাল নামীয় হস্তীর বশীকরণ, শাংকাসা নামক স্থানে বরদ-মুদ্রায় 
রয়ন্্রি শ-স্বগ্গ হইতে অবতরণ, ব্যাখ্যান-মুদ্রায় শ্রাবন্তীতে অলৌকিক সংঘটন, এবং 
বৈশালীতে বানর কর্তৃক মধু অর্ধদান, এই সাতাট ঘানার প্রাতকীতি উৎকীর্ণ। এই ধরনের 
ৃদ্ধায়ন-স্তবক সমালত প্রাতম৷ বাংলাদেশে পাওয়া ধায় নাই। সদ্যোন্ত কাহিনী ;লি 
ছাঃ আরও কয়েকাঁঃ কাহিনীর স্বতত্ত, বিচ্ছিন্ন প্রতিকৃতি সম্বালত বুদ্ধায়নী প্রাতমাও 
বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু প্রাচীন বাগলায় এই ধরনের মুতির প্রচলন খুব 
বেশি ছিল বলির। মনে হয় না। যহ]ুি বুদ্ধমৃতি বাঙলায় পাওয়া গিয়াছে তাহার 
মধ্যে অভয়, ব্যাখান, ভূমিষ্পর্শ ও ধর্মচক-মু্রায় উপাঁবষ্ট প্রাতমাই বোশ। ফরিদপুর 
জেলার উদ্দারনী গ্রামে প্রাপ্ত ( ঢাকা-চিপ্রশাল। ) একাদশ শতকীয় একটি ভূমি্পর্শ-সুদ্রায় 
উপববিষ বুদ্ধপ্রতিসার পাদপাঁঠে বজ; ও স্তর উৎকাণণ দোখিতে পাওয়া ধায় ; এই দুইটি 
লক্ষণই যেন গভীর অর্থবহ । 


৮০ বাঙালীর হইওহাস 


মহাযানী দেবাধতন আাদধুদ্ধ। এ ঠাখার শণ্তি (০) আপ্দপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞাপাণীমতার 
ধ্যান-ব্পনা। পব প্রাঠ৩। বৈন্চেন ওক্ষো হা, বইসপ্তব, আমতাভ এবং অমোধাসাদ্ধি 
এই পাটি ধ্যাণীযখ। বা %ও ওথাগত এবং ষষ্ঠ আর এক ট দেখত। বঙসত্ব এই আঁদবুদ্ধ 
€ আঁদিপ্রজ্ঞ। হইছে উদত। ধ্যানীবুদ্ধরা সবলেই যোগবত , বিস্তু তাহাদের 
প্রণেবেরঠ এক এক ওন সাকিব বোধিস$ এবং এক একজন মানুষীবুদ্ধ বিরাজমান । 
মহাযানীদে মঠে মান কাল খ্ানীশদ্ধ অনিতাতেব কাল; তাহার বোখিসত্ব 
হইতেছেন অবশোঁকিতেশ্বব পোকনাথ এবং মানুষীবুদ্ধ হইতেছন বুদ্ধ গোঁওম। 
অধলোবিতেশ্বব ছাড়া শহাযান দেবাবওনে পঞ্চ বোধসত্বেব মধ্যে আবও দুই; ঝোঁধ- 
সঙের-শ্শ্রী এং নৈঝেধেব প্রাঠপা্ত প্রথল। তাহাদের প্রতোকের এক একা 
শন্তি, এই শঠিমধীব। সকলেই ভাবা খামে খাতা এবং তাহাদের প্রত্েকেবই দেশকাল- 
প্রঙেদে বা বৃম ও প্রকৃতি।  বোধিস্দের সঙগন্ধেও একই উল্তি প্রযোজ্য, বাভন্ন 
বৃূপে বািল্ন অহাদ্র নাম । 

ধনী দ্ধদেব পু এ ৭ মৃত বাঙলাদেশে পাওয। গিয়াছে ধ্যানীবুদ্ধ রত্বসম্তবের 
একটি মুত পাওয়া নিযাছুল বিরুনপুবে, এখন হাহা রাজসাহী-চি্শালায় । ঢাক জেলার 
সুখবাসপুর গ্রামে একাঁটি লিপি উৎকীণ দশম-শ৩বীয বশধারী বসত মূ পাওয়া 
গিষাছে । দুইটি প্রাওমাই উল্লেৎযোগ্য । প্রাচীন থ্যানীবৃদ্ধেব প্রাতিম৷ খুব সহজলভ্য নয়। 
আদিবুদ্ধেব কোনো প্রাওমাও এ-পধস্ত পাওয়া খায় নাই, কিন্ত দুই একট প্রতিম। 
পাওয়া গিয়াছে যাহাদের আদিপ্রজ্জা বা প্ুজ্ঞাপারামভার প্রতিমা বল৷ যাইতে পারে ; 
একটি ঢাকা চিশোলায় ও আর একি রা সাহী-চি্রশালায় রক্ষিত । ধর্মশ্রীপাল নামক 
এক ভিক্ষু বনবাসী ( কর্ণাটদেশ ) হইতে উত্তর-বঙ্গে আসিয়া একটি প্রজ্ঞাপারীমিতার 
মূর্ত প্রা্ঠা করিয়া।ছলেন ; এই মু'ীট এখন কলিকাতা-চ্শালায় । 

বাঙলাদেশে যত মহাধানী-বস্ত্রধানী মূর্তি পাওয়৷ গিয়াছে তাহাদের মধ্যে নালা রূপের 
অবলোকিতেশ্বব লোকনাথের প্রাতিমাই সবচেয়ে বৌশ। প্রতিমা-প্রমাণ হইতে মনে হয়, 
বোদ্ধ রাঙালীর তিনিই ছিলেন সবচেয়ে 'প্রয় দেবতা ৷ ব্রক্গা-বঞুমহেশ্বরের এবং বৃধের 
রূপ ও গুণ লইয়া! বৌদ্ধ অবলোকিতেশ্বর-লাবনাথ, এবং তাহার 'বাচ্র রূপ ও গুণাবলী 
লইয়া অসংখ্য, বিচিত্র ঠাহার প্রাতমার্প । কিন্তু বাঙলাদেশে ঠাহার যত রূপ দেখিতেছি 
তাহার মধ্যে পরপাি, [দংহনাদ, বড়ক্ষণী ও খসর্পণ বৃপই প্রধান । আগন ও চ্ছানক দুই 
রকমের পদ্মপাণি মৃর্তিই গোচর । চট্টগ্রামের একটি লাপযুন্ত ধাতব আসন-পদ্মপাণি 
প্রতিমা,পাহাড়পুর-মান্দরের একাধিক প্রাতিমা, বোস্টন-চতশালার লাঁলতাসনোপাবহট একটি 
প্রতিমা, রাজসাহী-চিহশালার তিন-চাঁরটি প্রাতমা, এবং কাঁলকাঅ-আলিপুরে প্রাপ্ত একটি 
প্রতিমা এপ্রসন্গে উল্লেখযোগ। । 

কুষ্ঠবাধির আরোগ্যকর্তা সিংহনাদ-লোকেন্বরের দুইটি মুত আছে রাজগাহী চিন 
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শালায় ; একটি মুর্তি পাওষা গিযাঁহল বীবগুম জেলায় । ঢাক। এবং চাঁন টাও 
চিন্রশালায়ও দুই একটি করিয়। সিংহনাদ-মবলো কিছেশ্বরের প্রতিমা বিদামান । খসরণ- 
লোকনাথের, আনুমানিক একাদশ শতকীধ, সবচেয়ে সুন্দর একা) প্রতিম। গিয়াছে ঢাক 
জেলার মহাকালী গ্রামে । সপ্তরথ পাদপীঠের উপর পলিতাসনোপবিষ্ক সনালপদ্ধ 1ত 
সপরিবার এই দেব-প্রতিমা) পাল-শিশ্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । ঢাক, প্রিপুবা ও 
রাজসাহী অণ্ল হইতে এই দেবার আবও কয়েকটি মত পাওয়া [গিয়াছে । খসর্পণ- 
লোকনাথের আদ বৃপ কপ্পনা না হোক, অন্ত৩ খসর্পণ-লোকনাথ এই নামকরণাঁট বোধ 
হয় হইয়াছিল দাক্ষণ-বঙ্গে, চব্বিশ পরগণা জেলার খসর্পণ নামক স্থান হইতে , অথবা 
এমন হইতে পাবে যে, খসর্পণ লোকনাথেব, পৃঙ্জার সমাধক প্রচলন এই স্থানে ছিণ 
বালয়াই স্থানটির নাম হইয়াছিল খসর্পণ। ' মালদহ জেলার বাণীপুর গ্রামে একটি 
একাদশ শতকীয় যড়ক্ষী-লোকেশ্বরের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এ ধরনের গৃর্তি অতান্ত 
বিরল। রাজসাহী-চিন্রশালায় আর একটি ধিবপবৃপ অবলোকিতেগ্ববের মূর্তি রক্ষিত 
আছে , মুিতাত্বকের৷ মনে করেন এই বৃপটি সুগাঁওসন্দর্শনরূপী অবলোকিতেরের | 
দ্াদশভুজ লোকনাথ অবলোধিতেগ্থবের আঙন ও স্থানক উ৬য় বৃপের প্রাঙমার একাধক 
দৃষ্টান্ত বঙ্গীয়-সাহিতঅ-পরিষৎ ও রাজসাহী চি্শ।লায় রাক্ষ৩ তাছে। মুর্শিদাবাদ জেলার 
ঘিয়াসবাদে ঠাপ্ত ( কলিকাতা-চিন্রশালা ) একটি প্রতিমা, রাজসাহী-চি্রশাপায় বাক্ষিত 
একটি প্রাত্মা এবং ঢাকা জেলার গোনারঙ্গে প্রাপ্ত আর একটি প্রতিমা এই 
অবলোকিতেথর-প্রসঙ্গে আলোচ্য । ঘিয়াসবাদেব মুতিটি বিস্তৃত এক সর্পফনাছঘেব নীচে 
সমপদক্ছানক ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান এবং তাহার দ্বাদশ হস্তেব সা৩টিতে গরুড়, মৃষিক, লাঙ্গল, 
শঙ্খ, পুস্তক, বৃষ এবং পার লক্ষণ; ইহাদের -গ্রেকটিই সনাল নীলোংপলের উপর 
স্থাপিত ; মূতিটির কণ্ঠে জানু পর্বস্ত লাঙ্বত বৈজয়ন্তী বা বনমাল। । অন্য দুইটি হাত 
বফুর আমুধপুরুষের মত দুইটি মূর্তির উপর স্থাপিত । রাজসাহী-চিন্রশালার নুর্তিটি প্রায় 
আবকল এইরূপ, আঁধকন্তু ইহার পাদ্দপীঁঠে অবলোকিতেরের অনুচর প্রেত সৃচীমুখের 
মূর্তি উৎকীর্ণ । (সানারঙ্গে প্রাপ্ত মৃ্ভাটও একই লক্ষণযুন্ত এবং একই প্রকারের ; এক্ষেত্রে 
প্রভাবলীর উপরের অংশটি অক্ষত থাকায় সেখানে দেখিতেছি বোধিসত্ব আমতাভের মূর্তি 
উৎকীর্ণ। সন্দেহ নাই যে, এই তিনটি প্রতিমাই অবলোকিতেম্বরের বিশিষ্ট এক রূপ । 
দিনাজপুর জেলার সাগরদাঁঘি গ্রামে প্রাপ্ত হয়ছাতযুন্ত একটি মূর্তিও (বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ চি্নশালা ) তাহাই । সঙ্গে সঙ্গে এ-তথ্যও অনস্থীকার্ধ যে, এই প্রতোকাট মৃতিতেই 
র/ণ্য দেখতা বিছুর ধ্যান'বপ্পনাও সক্িয়.; বয়েকটি লক্ষণই স্ছামক বিকুমৃর্তির লক্ষণ । 
রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাগয় বলেন, এই প্রতিমাগুক্তিতে ভাগবত বিকুম্ির সঙ্গে 
নহাযানী লোবেছরের ধ্যান কষ্পনার একটী সমন্বয়ের চেষ্টা বরা হইয়াছে । 
অবলোিতেশ্বরের পরই যে'বোধিসত্ত বাঙার্সীর প্রিয় ছিলেন তিনি ধ্যানীবৃদ্ধ 


৬৮২ বাঙালীর ইতিহাস 


অক্ষোভোর অধ্যাত্বপুর, জ্ঞান-বিদ্য-ুদ্ধি-প্রতিভার দেবত৷ বোধিসত মঞুতরী। মঞ্চুত্লীরও 
বিচি রূপ । গর্জমান [সিংহের উপর ললিতাসলোপাবিষ্ট তাহার মঞুবর-বূপের কয়েকটি 
প্রতিমা পাওয। গিয়াছে; তাহাদের মধে৷ রাজসাহী-চিন্রশালার একটি প্রাতমা আত সুদর্শন । 
নাগধৃতপদ্ধের উপর বন্্রপর্যজ্কাসনে উপাবষ্ট অরপচন-মঞ্জুগ্রীর একটি মূি পাওরা 
গিয়াছে ঢাকা জেলার জালকু গ্রামে ( ঢাকা-চিগ্রশাল। )। মালদহ জেলায় প্রাপ্ত, অধুনা 
বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ-চিত্রশালায় রক্ষিত চ্মিরচক্র-মণুন্রীর একা? মূর্তিও উল্লেখযোগ্য । যে 
কোনো রূপের মঞজুত্রী-প্রীতমাধ প্রধান লক্ষণ হস্তধৃত পুস্তক ও তরবারী । শীস্ত ও বৃষ্টির 
দেবত৷ বজ্রপাণির মূর্তি বাঙগাদেশে একটিও এ-যাবৎ পাওয়। যায় নাই, ন্লিপুরা জেলার 
শুভপুরে প্রাপ্ত মা একটি মুর্ত-প্রমাণ ছাড়া। বোধিদত্ব মৈরেয়ের মূর্তি পাওয়। যায় নাই 
ঝলিলেই চলে । 

মহাযান-বন্ভ্রধানের আরও যে কয়েকটি নিম়স্তরের দেবতা বাঙলাদেশে খুব জনপ্রিয়তা 
লাভ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে জ্ভল, হেরুক ও হেবজ্জুই প্রধান । জগ্তল ধ্যানীবুদ্ধ 
রত্সম্ভবের সঙ্গে যুন্ত, হেরুক অক্ষোভ্য হইতে উদ্ভুত এবং হেবজ্তর স্পষ্টতই তান্ত্রক বৌদ্ধ 
দেবত৷ ৷ জন্ল ত্রান্মণ্য কুবেরের বৌদ্ধ প্রতিবূপ এবং তাহার প্রাঁতম। বাঙুল৷ দেশের, 
বিশেষত প্র ও উত্তর্গ-বাঙলার, নানা জায়গ। হইতেই আঁবডৃত হইয়াছে । ধন ও এশ্বর্ষের 
এই দেবতা যে জনসাধারণের খুব প্রিয় 'ছিলেন, অসংখ্য মূর্তিপ্রমাণেই তাহা সুস্পষ্ট । 
জন্ভলের দক্ষিণ হল্তে বীজপ্রক, বাম হটে ধনরত্র উদ্‌গীরণরত একটি নকুলের গ্রীবাদেশ। 
জন্তলের তুলনায় হেরুকের মূর্তি কিন্তু কমই পাওয়া গিয়াছে । ন্লিপুর। জেলার বড়কামতায় 
প্রাপ্ত, মুণ্মালা-পাঁর হিত, বদ্রকপালধূত, নৃত্যপরায়ণ হেরুক মূতিটি সুপরিচিত । উত্তর- 
বাঙলায় প্রাপ্ত ( কলিকাজ-চিন্রশাল৷ ) একটি হেরুক মূর্তির বিচিত্র লক্ষণ হইতে মূতি- 
তাত্বকের৷ অনুষান করেন, মতা) সন্ধররূপী হেরুক। শস্তির দৃঢ়ালঙ্গনবন্ধ হেবছের 
মৃতি একাধিক পাও 'গিরাছে। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি ও মৃশিদাবাদ জেলায় প্রাপ্ত আর 
একটি মূতি এই ধরনের হেবস্দরের সূন্দর নিদর্শন । শান্ত'বিরহিত হেবজ্রের একটি নৃতি 
পাওয়া গিয়াছে শ্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে । বন্্রধানী কুফ যমারীর একটি প্রতিমা 
রাজসাহী-চিন্রশালায় ( বিক্রমপূরে প্রাপ্ত ) রক্ষিত। শ্রিসুখ, চতুভূজ, করালার্শন ম্রৈলোক্য' 
বশংকরের অন্তত একটি মূতি বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে ঢাকা জেলার পশ্চিমপাড়া 
গ্রামে (রাজসাহী-চি্রশালায় )। দর্ভিটি দোখিলে ত্বতই মনে হয়, বোদ্ধ পেলোক্যবগংকর 
এবং ত্রাঙ্গণ্য ভৈরব একই ধ্যান-কষ্পনার সৃষ্টি । 

দেবতাদের কথা শেষ হইল ; এইবার মহাবান-বন্যান আরতনের ধেঁধীদৈর কথা 
বলা যাইতে পারে ॥। এই দেবীদের মধ্য তার সর্বশ্রেষ্ঠ । অরার অনেক রৃপভেদ ; 
বাভবরূপ বাব ধ্ানীবুদ্ধ হইতে উৎপন্ন । বান্তলাদেশে বত প্রকারের তারামৃডি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধে! খাঁগরধনী-তাযা €খয়ের বলের তারা ?) বন্-তার। এবং 
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ভূকুটীতারাই প্রধান । খাঁদরবর্নী-তারার অপর নাম শ্যাম-তার৷ ; ঠাহার ধ্যারনীবৃদ্ 
হইতেছেন অমোঘণসাদ্ধ ; বন্ত্র-তারার ধ্যানীবুদ্ধ রক্্সন্তব এবং ভূকুচী-তারার, আঁমতাভ । 
অশোককান্ত৷ ( মারীচী ) ও একজটাসহ খাঁদরবনী বা শ্যাম-তারার মৃর্তিই সবচেয়ে বোশ 
পাওয়া গিয়াছে । নীলোতপলধূত৷ এই দেবী কখনও উপাঁবষ্টা, কখনও দ্ডায়মানা । 
ঢাক! জেলার সোমপাড়৷ গ্রামে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিন্রশালা ) একটি মূর্তি, বগু$া জেলার গুর্ণাঁ- 
গ্রামে প্রাপ্ত অপর একটি মূর্তি ( রাজশাহী-চিন্রশাল৷ ) এবং ঢাকা-চিন্রশালার আবও একটি 
শ্যামতার।-প্রাতিম। এই ধরনের প্রতিমার নিদর্শন । ফারদপুব জেলার মাঝবাড়ী গ্রামে 
একটি ধাতব বন্তর-তারার মূর্তি পাওয়। গিধাছে ( ঢাকা-চিন্রশাল৷ )। ঢাকা জেলার ভবানী- 
পুর গ্রামে প্রি-শির, অন্তহস্ত, বীরাসনোপাবষ্ট, পাদপাঁঠে গণেশের গৃর্তি উৎকী( এবং 
মোৌঁলিতে আমতাভ মূতিযুন্ত একটি দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে । ভট্রশালী-মহাশর 
বলিয়াছেন, প্রাতমাটি ভূকুটী-তারার । কিন্তু এই প্রাতমাএর সঙ্গে ঢাকা-চি্শালার আব একটি 
প্রাতিমার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এবং জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, শেষোস্ত 
প্রাতিমাটি পণ্গরক্ষামগলভুস্ত দেবী মহাপ্রাতিসবার । প্রথমোন্ত গ্রতিমাটির বাগ দিকে ঝাগি 
ও কুল! হস্তে যে দেবাঁট দাঁড়াইয়া আছেন তিনি তো একটি গ্রাম্য দেবী (বোধ হয় 
শীতলা বলিষাই মনে হইতেছে )। িপুবা জেলায় প্রাপ্ত ( ঢাকা-চি্রশালা ) একটি 
অনীভুপ্জা বন্জুযানী দেবাঁ-প্রতিমাকে দিতাতপন্া ব৷ সিততারা বলিয়৷ অনুমান বরা 
হইয়াছে । অন্তু! [সিতাতপন্রার একটি ধাতব মূর্তি ঢাকা-চিন্রশালায়ও আছে। পাহাড়- 
পুরে প্রাপ্ত একটি মাটীর ফলকে উৎকীর্ণ অধ্টভুজা একটি তারা-প্রতিমা, বগুড়ায় প্রা 
(রাজসাহী চিগ্রশালা ) একটি ধাতব তাঝ-প্রাঙমা (সপ্তম-অধ্টম শতক ), এবং দিনাজ- 
পুর জেলার অগ্রদি গুণে প্রাপ্ত ( আশুতোষ-চিত্রশালা ) একাদশ শতকীয় আর একটি প্রাতমা 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

বন্্রধানী অন্যান্য দেবী মুর্তি মধ্যে মারীচী, পর্ণশবরী, হারীতী এবং চুত্তাই প্রধান। 
ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচন-সন্ভৃত মারাচীর কয়েকটি প্রাতিমা বাঙলাদেশে পাওয়৷ গিবাছে। ব্রিমুখ 
(বাম মুখ শঙ্করীর ), সপ্তশৃকরবাহিত এবং রাহুসারথ, রথে প্রআলীঢ়ভঙ্গীতে 
দ্ডায়মানা এই দেবাঁটি ব্রাক্মণ্য সূর্যেরই বৌদ্ধ প্রতিরূপ। ফরিদপুরের উজ্জানী গ্রামে প্রাপ্ত 
( ঢাকা-চি্রশালা ) মারীচী প্রতিমা এই ধরনের মূর্তি এবং পালোভরপর্বের ভাচ্ষর 
শিশ্পের সুন্দর নিদর্শন । পর্ণশবরী তাহার অন্যতম অনুচর । ছঁহার কথা অধ্ায়ারপ্তে 
বিশদভাবে বলিয়াছি। পর্ণশবরীর ধ্যানীবুদ্ধ বোধ হয় আমোথাঁসাদ্ধ । চাকা জেলার 
বিহধপুরে দুইটি ভ্রিশির, বর়্ভুষ্গা, পর্ণাচ্ছাদন-পাঁরাহত৷ পর্ণশবরী প্রাতমা পাওয়া 
গিয়াছে। ধ্যানে তাহাকে বল! হইয়াছে “পিশাচী' । রাজশাহী জেলার নিয়ামতপুরে 
ভাঙাদশডুজা চু দেখীর একাঁট নধম-শতকীয় প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে (রাজসাহী- 
চিরশাল)। 'রপুরা জেলার প'টকেরক রাজ টুগাবর গুঁধনে যে একাঁটি ফোড়শভুজা চু্তা- 
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দেবী প্রাঙষ্িত ছিলেন, তাহার প্রমাণ [বদামান | বজুযানী দেবী উফীষ-বিজয়ার একটি 
ভগ্ন মঠ পাংযা গিথাছে বারভূম হেগ্ায় 1 হাবীতা গণ্ততেব শান্ত তিন ধনৈশ্ব্ষের দেবী 
এবং ত্রা্গণ্য যঠীর বোধ প্রাচবূপ ॥ ঢাকা ও পা্সাহী-চিশোলার চার পাচটি হারীতীর 
প্রাওম। রাক্ষিত আছে। 

এই সব গসংখ। মহাগাণী দেবদেবীদের পৃা্চনাব ৩ন) মন্দিরও অবশাই অসংখ্য 
রচিত হইহাছিল বাঙলা” পানা জারগায় ॥ বাঁচল বিহারগ্ল্র সঙ্গে সঙ্গেও মন্দির 
নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকবে । শিন্তু বাঙলাব বোনু প্রান্তে বোথায় কোন্‌ দেবদেবীর 
মান্দর ছিল, কোথায় কে পু গাইতেন, আত আর তাহা বলিবার উপার নাই। তবে, 
একাদশ শতকের অষ্সাহ্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার একটি পাুলাপতে বাঙলাদেশের 
কয়েবটি মহাধানী বন্ভরযানী বৌদ্ধ মন্দিরের এবং কোন্‌ মান্দিরে কাহার পৃঙ্জা হইত তাহার 
এবটু ইঙ্গিও আছে। তাহা হইতে বুঝা যায়, চন্দ্রদ্বীপে (নিশ্নবঙ্গের খুলনাত্বরিশাল অণুলে) 
৬গবতী তারার এবি মান্দির, সমতটে লোবনাথের দুইটি এই₹ং বুদ্ধধিতারার একটি, 
পটিনেরক রাহে] চুগ্ডাবর ং বনে চুগ্ডা-দেবীর এবটি, এ.ং হরিকেপদেশে সোকনাথের একি 
মন্দির ছিল। 

এ পযন্ত যত মৃতি ও মন্দির ইত্যাঁদর কথা বাললাম সে-গুলর প্রাপ্তিস্থান ইত্যাঁদ 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যাইবে, উত্তর ও পৃরব-বাঙল৷ ( গগার প্ৰতীর হইতে), বিশেষ ভাবে 
রাজসাহী-দিনাজপুব-বধুড়া জেলায় এবং ফাঁরদপুর-ঢাকা-ন্রিপুরা জেলায় যত মুর্ত পাওয়া 
গিয়াছে বাঙলার অনাত্র কোথাও তেমন নয়। গঙ্গার পশ্চিম তীরে বজ্জুযানী-তন্ত্রের প্রতিমা 
পাওয়৷ প্রায় যায় নাই বলিলেই চলে, এক বাকুড়া-বারভূমের কিয়দংশ ছাড় । মনে হয়, 
মহাযান-বজ-যান তন্ত্রের প্রসার ও প্রাতিপাত্তি উত্তর ও পূর্ব-বাঙলায় যতটা ছিল ভাগীরথীর 
পাঁশিমে ততটা ছিল ন।, দাক্ষণ-রাঢ়ে তো নয়ই । প্রায় দশম শতক হইতেই নালন্দা 
প্রাতিপান্ত ও সম্বাদ্ধ হাস পাইতে থাকে এবং বিক্রমশীল-সোমপুর প্রভৃতি তাহার স্থান 
অধিকার করে। বিক্রমশীল-বহার এবং ফুল্লহরি-বিহার বাঙলাদেশে না হওয়াই সম্ভব । 
কিন্তু সোমপুর, জগদ্দল এবং দেবীকোট বিহার ছিল নি সংশয়ে উত্তর-বঙ্গে ; পাওত- 
বিহার, পাঁট্রকেরক-বিহার ও 'বক্লমপুরী-বিহার নিঃসংশয়ে পূর্ববঙ্গ । রাঢ়দেশের একটি 
মাত বিহারের নাম পাইঠ্ছি, ঠকুটক বিহার, কিন্তু তাহাও নিঃসংশয়ে রাড়দেশে 'কিনা 
বলা যায় না। সিদ্ধাচার্যদের জন্মস্থান ও আদি পরিবেশ বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায়, 
তাহারা আঁধকাংশই উত্তর ও পূর্ববঙ্গের লোক। অথচ, গুপ্ত ও গুণ্টোভর পর হইতে 
আরম করিয়। উত্তর ও দক্ষিণ-রাড়ে সবই ত্রাহ্মাণ্য দেবদেবীর প্রাতিম৷ মিলিতেছে প্রচুর । 
মনে হয়, এক বাকুড়া-বীরভূমের কিয়দংশ ছাড়া রাছের অন্য বৌদ্ধ ধর্মের গ্রভাব- 
প্রাতিপত্তি তেমন ছিল না; এই তথা সমসামায়ক ও মধ্যুগীয় বাঙলার ইতিহাস ও 
সংস্কৃতির দিক হইতে গভীর অর্থবহ । ইহাও লক্ষণীয় যে, বাফুড়।-বীরভূমের যে অংশে 


ধমকম £ ধান ধারণ ৬৮৫ 


মহাযান-বজুযান সক্রিয় সেই অংশেই পরবতাঁকালে ধৈফব সহজিয়া এবং তান্ত্রক শান্ত- 
ধূর্ের প্রসার, প্রভাব ও প্রাতিপত্তি । 

[লাপ-প্রমাণ ও শৈলী-প্রমাণের উপর নিরর করিষা বোদ্ধ প্রাতিমাগুলির তাঁরথ 
বিশ্লেষণ কারিলে দেখা যায়, পাল-পৃৰ যুগের বোদ্ধ মৃর্ত খুব বেশি পাওয়া যায় নাই; যত 
মৃর্তি পাওয়৷ গিয়াছে তাহার অধিকাংশই-দুই চারটি বিক্ষিপ্ত মূর্তি ছাডা_মোটামুটি নবম 
হইতে একাদশ শতকের, এবং এই তিনশত বৎসরই বাঙলায় বৌদ্ধধর্মের সুবর্ণযুগ । কিন্তু 
সংখ্যায় ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর প্রাতমার সঙ্গে বৌদ্ধ দেবদেবীন প্রতিমার তুলনাই 
চলিতে পারেনা, এবং এই ব্রাহ্মণ দেবদেবীর মধ্যে আাবার বিষুণ ও সৌর দেবায়তনের 
মৃর্তিই বেশি । মহাযানী-বজ-ঘানী দেবদেবীর যে-পরিচয় মৃত্তি প্রমাণের সাহাযে। পাওয়া 
যায় সে-তুলনায় সমসাময়িক 'সিদ্ধাচার্য ও বৌদ্ধ পাওতদের রচিত গ্রন্থমালায় উল্লিখিত 
দেবদেবীর পাঁরচয় অনেক বেশি বিস্তুত। এমন অনেক দেবদেবীর পরিচয় সেখানে 
পাওয়া যায় যাঁহাদের একটি প্রতিমা-প্রমাণও বাঙলাদেশে আবিষ্কৃত হয় নাই । তাহার 
কারণ হয়তো এই যে, বজযানীদের সাধনপন্থা ছিল গুহা এবং সেই গুহাসাধনার ধ্যান- 
কপ্পনায় যে মূর্তিমগ্ল রচিত হইত তাহাদের সকলেরই মূর্তিরৃপ প্রাতিমায় রূপায়িত কর 
প্রয়োজন হইত না। বেশ কিছু রচিত হইত চিন্তে, অর্থাং রঙ ও রেখায়। সেগুলির 
উল্লেখ এখানে কাঁরতেছিন। । 

এইমারর বাঁলয়াছি, ভ্রাক্মণ্য দেবদেবীর সংখা! ছিল এই পরে বৌদ্ধ প্রতিমার চেয়ে 
অনেক বোৌশ । বিস্তু ধর্মগত ধ্যান-কপ্পনায় বোধ হয় মহাযানী-বজ্রধানী প্রভাবই ছিল 
আঁধকতর সক্রিয়, এবং তাহার কারণ বোধ হয় মহাধান-বজুযানের সাধন দর্শন । এই 
সাধন-দর্শন সমসাময়িক ও পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে- বৈফব ও শৈব, উভয় ধর্মকেই--গভীর- 
ভাবে স্পর্শ করয়াছিল। 


(জৈনধর্ম 

মুয়ান্‌ চোয়াঙের পর বাঙলায় জৈন বা নিগ্র্থ ধর্মের অবস্থা জানিবার ও বুঝিবার 
মত কোনো গ্রন্থ-প্রমাণ বা লাপ-প্রমাণ কিছু উপস্থিত নাই । তবে গুষ্তোতর মুতি-প্রমাণ 
কিছু আছে, এবং তাহা সমন্তই পাল ও সেন-পরের | ঝুগ্লানুচোয়াঙের পর হইতেই নিগ্র্থ 
ধর্ম যে বাঙলাদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়। যায় নাই, এই জৈন-প্রতিমাগুলিই তাহার 
প্রমাণ । গত কয়েক বংসরের মধ্যে এক সুন্দরবন অঞ্চল হইতেই প্রায় দশ-বারোটি 
জৈন মৃ্তি পাওয়া গিয়াছে ; বীকুড়া, বীরভূম ও পুরুিয়। অগ্চল হইতেও কিছু জৈন মাত 
আবিস্কৃত হইয়াছে । নূর্তিগুলি সাধারণত খাষভনাথ, আদিনাথ, নেমিনাথ, শান্তিনাথ, এবং 
পার্্বনাথের ; পার্থবনাথের প্রাত্মাই সকলের চেয়ে বেশি । মূর্তি লি প্রায় সমন্তই গিগন্বর 
জৈন-সন্্রদায়ের । ইহাদের মধো দিনাজপুর জেলার সুরহোর গ্রামে প্রাপ্ত খবভনাথের 
মৃ্ভাটি এই ধরনের মৃর্তির প্রাতীনাধ বলিয়া ধরা যাইতে পারে । ঘৃতিটি ধ্যানাসমে 


৬৮৬ বাঙালার হাঙওহ।ল 


উপাবষ্ট, বৃক্ষ-লাগ্ছনাট বিদ্যমান এবং ২৪ জন জৈন্য তীর্থংকর খাষভনাথকে শ্রদ্ধা- 
নিবেদনের জন্য উপাস্থিত। বসম্তবিলাস-গ্রন্থের দশম সঙ্গে দেখতেছি, চালুকারাজ 
বীরধবঙগের মন্ত্রী বস্থুপাল (১২১৯-১২৩৩ পরী) যখন একবার জৈন তীর্ঘ-পরিক্রমায় 
বাহির হন তখন ঠাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন লাট, গোঁড়, মরু, ধারা, অবাস্তি এবং বঙ্গের 
সংঘপাতিগণ । মনে হয়, হয়োদশ-দাদশ শতকেও গোঁড়ে, বঙ্গে এবং পশ্চিম রাছ়ে নির্দন্থ 
সংঘের কিছু আশ্তিত্ব 'বিদামান ছিল। তবে, পাল-পর্বেই তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছাস 
পাইতোঁছল ; স্বপ্পসংখ্যক মৃর্তই তাহার প্রমাণ । 
মহাষানী বৌদ্ধ "মের দীর্ঘ ও গ্রভীর রূপান্তর বর্ণনা-প্রসঙ্গে সহজযান ধর্ম এবং 
মহাযানী 'সিদ্ধাচার্যদের মতামত বিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি । কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে একটু 
[বশদতর ভাবে বল৷ প্রয়োজন, কারণ খ্ঠহাদের ধর্মগত ভাব ও দৃষ্টভাঙ্গর মানাবক 
আবেদনের সঙ্গে মধ্যযুগীয় বাঙলা ও ভারতবর্ষের সংস্কৃতির অন্তত একা? ধারার আত্মীয়তা 
অত্যন্ত গভীর সেইজন পৃথকভাবে ইহাদের কথা আবার বলিতেছি। 
প্রাচীন বাঙলার কায়সাধন £ স্হজযান 
একাদশ-দ্বাদশ শতকের সহজযানী সাহিতো, অথাৎ চর্যাগীতি ও দোহাকোমের 

অনেক গান ও লেকে সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মমত ও পথ সম্বন্ধে খবরাখবর যেমন পাওয়া 
যায়, তেমনই সিদ্ধাচার্যদের স্বকীয় ধর্মমত সম্বন্ধে পাঠকের ধারণাও স্প্টতর হয়। 
আগেই বলিয়াছি, ইহারা বেদ-বিরোধী ছিলেন, কিন্তু ঠাহারা যে বেদ-আগমের কথা 
বলিয়াছেন তাহা শুধু বেদ বা আগম মাএ নয়, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রামাণিক শান্তর মাতই 
ইহাদের দৃষ্টিতে বেদ, আগম প্রভৃতি । বাঙল৷ দেশে যে যথার্থ বেদচর্চ, বোদক 
অনুষ্ঠান প্রভৃতি খুব বোঁশি প্রচলিত ছিল না সে-কথা খুব বিশদ ভাবে বাঁলবার প্রয়োজন 
নাই। সেন-বর্মণ আমলে ব্রাঙ্মাণ্য ধর্মের প্রসার যখন খুব বেশি, তখনও হলারুধ, 
জীমৃবাহন প্রভাত স্মৃতিকারেরা বেদচর্চার অবহেল৷ দেখিয়! দুঃখ প্রকাশ কনিয়াছেন ; 
সে'বথ৷ পরে বাঁলবার সুষে'গ হইবে, আগেও বলিয়াছি অন্য প্রসঙ্গে । তবু, উচ্চকোটির 
বরণ-হিন্দুরা বোঁদক ঘাগযজ্ছের অনুষ্ঠান বিছু কিছু করাইতেন, বেদপাঠ যে করাইতেন, 
সন্দেহ নাই, এবং তাহ। প্রধানত পাশ্চিমাগত কিয়াদ্বত ব্রাহ্মণদেরই সাহায্যে ও প্রেরণায় । 
ইহাদেরই লক্ষ্য কাঁরয়। সিদ্ধাচার্য সরহপাদ বাঁলয়াছেন, 

বন্ধণো হি ম জানস্ত হি হেউ। 

এবই পড়িমউ এ চ্চউ বেউ ॥ 

মদ্রী ( পাণী কুস লই পড়ন্ত 

ঘরহি | বইসী ] অগগ হণ ॥ 

কক 'বরাছজ গছুঅবহ ছোনে। 

অকৃণি উহযাবজ ফুড এ' ধুম 1. 
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ব্রাহ্মণেরা তে বথার্থ ভেদ জানেনা; চতুবেদ এই ভাবেই পড়। হয়। তাহারা 
মাটি, জল, কুশ লইয়। (মন্ত্র) পড়ে, ঘরে বাঁসিয়া আগুনে আহুতি দেয়; 
কার্যাবরহিত ( অর্থাং ফলহীন ) আগ্মহোমের কটু ধেশয়ায় চোখ শুধু পীড়ত 
হয়। 
সরহপাদ অন্যত্র বালতেছেন দর্ডী সম্যাসীদের সন্ধে, 
একদণ্তী ত্রিদণ্তী ভঅববেসে। 
বিণুআ হোই অই হংসউএসে ॥ 
মচ্ছেই জগে বাহঅ ভুল্লে । 
ধম্মধম্ম ণ জানিম তুল্লে ॥ 
একদতী শ্রিদণী প্রভাতি ভগবানের বেশে ( সকলেই ) ঘুরিয়া৷ বেড়ায় , হংসের 
উপদেশে জ্ঞানী হয়। মিথ্যাই জগৎ ভুলে বাহয়৷ চলে; তাহারা ধর্মাধ্ম 
তুলারুপেই জানেন৷ ( অর্থাৎ, ধর্মাধর্মের মূল্য তাহাদের কাছে সমান )। 
দোহাকোষে শান্ত্রজ্জ ও শাস্ত্রাভমানী এবং ব্রহ্মা, বিষুঃ, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবপ্জক 
ব্রা্থাণদের উল্লেখ সুপ্রচুর, কিন্তু সহজযানী সিদ্ধাচার্যের ইহাদের শ্রদ্ধার চোখে 
দেখিতেন ন৷। 
জাহের বাণচিহ রুব ণ জানী। 
সে কোইসে আগম বেএ* বখাণী ॥ 
ধাহার বর্ণ, চিহ্ন ও বৃপ কিছুই জান৷ যায়না, তাহা আগমে বদে কিবৃপে 
ব্যাখ্যাত হইবে ? 
সমসামায়্িক অন্যান্য ধর্মেব 1ভতর থেরবাদী, মহাধানী, কালচক্রযারন্নী ও বজযানী 
বৌদ্ধধর্ম, দিগন্বর জৈনধর্ম, কাপালিকধর্ম, রসসিদ্ধ তথা নাথাসিদ্ধ ধর্ম প্রভৃতির কিছু কিছু 
উল্লেখ চর্যাগীতি ও পোহাকোষে পাওয়া যায় । সহজযানীর! প্রাীনতর ধেরবাদ বা 
সমসাময়িক বাঙলাদেশে সুপ্রচলিত মহাযান ও তদোস্ভুত অন্যান্য বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও থুব 
শ্রাঙ্ধিত ছিলেন না, অন্যান্য ধর্মের প্রতি তো নয়ই । থেববদীদের সম্বন্ধে বল! হইয়াছে £ 
চেল্গু ভিকৃখু জে স্ছাবর-উএসে' । 
বন্দেহজ পন্থজিউ বেসে ॥ 
কোই সুতজ্তবকৃথাণ বইটতো । 
ফোবি চিত্তে রর সোসই 'দিটঠে। ॥ 
চেষ্টা ( চেল৷ ব৷ সদণের, অর্থাং শিক্ষার্থী) এবং ভিক্ষু যাহার। স্যৃবির় ব। আচার্ষের 
উপদেশে প্রপরজ্যার বেগ বন্দনা বরে (বা গ্রহণ করে)) কেহ কেত্বাদিয়া 
বঃসযা € শুধু ) লৃঠাড, বাধার করে । করেছ! কেহ বা দেখিয়া বেখিয়। অর্ধ ধর্ম 
“চিতা কয়ে 8? 
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চর্যাগীতিতে মহাযানীদের সম্বন্ধে বল হইয়াছে, 
সহল সমাহঅ কাহি করি অই। 
সুখ দূখেতে নিচিত মরি অই ॥ 
সরল ( ধ্যান ) সমাধ দ্বারা কি করিবে 2 সুখ দুঃখের হাত হইতে তাহাতে 
মুক্ত পাওয়া যায় না। 


মহাযানী-বজ-যানী-কালচন্রযানী গুভৃতদেব সম্বন্ধে দোহাকোষে আছে, 


অগ্ন তাহ গহাজাণাহ ধাবই। 
তই সুতস্ত তবূসথ হই ॥ 
কোই মওলচর্ক ভাবই। 

অন্ন চউথতত্ত দীসই ॥ 


অন্যের ধাবিত হইতেছে মহাযা নর দিকে, সেখানে আছে সৃত্রান্ত ও তর্কশাস্ত। 
কেহ কেহ ভাবিতেছে মণ্ডল ও চক্র ; দিশা দিতেছে চতুর্থ তত্বে। 
ছবির মতন বর্ণনা পাঁড়তেছি দোহাকোষে জৈন-সম্ন/সীদের ; স্রহপাদ বালতেছেন £ 
দীহণকৃখ জই মাঁলণে* বেসে । 
ণগগল হোই উপাড় অ কেসে ॥ 
খবণোহ জাণ বিড়ংবিঅ বেসে । 
অগণ বাহঅ মোকথ উবেসে ॥ 
দীর্ঘনখ যোগী মলিন বেশে নগ্ন হইয়া কেশ উপড়ায় । ক্ষপণকেরা (জৈন- 
সম্ব্যাসীরা ) বিড়াঙ্ৃত বেশে মোক্ষের উদ্দেশ্যে নিজদের বাঁহয়৷ লইয়। চলে । 
জই নগগা বিঅ হোই মুত্তি তা সুণহ 'সিআলহ । 
লোমুপাড়ণে আঁথ 'সাদ্ধ তা জুবই নিতম্বহ ॥ 
?পচ্ছী গহণে দিঠঠ মোকৃথ [ তা মোরহ চমরহ ]। 
উদঞ্ে' ভো অ.ণ* হোই জাণ ত| কাঁরহ তুরঙ্গাহ ॥ 
নগ্র হইলেই যাঁদ মুক্ত হইত, তাহা হইলে কুকুর-শেয়ালেরও হইত ; লোম 
উপড়াইলেই যাঁদি দিদ্ধি আসত তাহ! হইলে যুবতীয়্ নিতন্বেরও 'সিদ্ধিলাভ 
ঘটিত; পুচ্ছ গ্রহণেই যাঁদ মোক্ষ দেখা যাইত, তাহা হইলে মনুর-চামরেরও মোক্ষ 
দেখা হইত ; উচ্ছিবষ্ট ভোজনে যাঁদ জ্ঞান হইত, তাহ। হইলে হাতি ঘোড়ারও 
হইত। 
চ্যাগীতিতে সমসাময়িক কাপালিকদের কথাও আছে; হহাের সঙ্গে সহঙ্গযানী সিদ্ধা- 
চার্যদের এবটু আঁত্বক যোগও ছিল। সহাঁজয়ারা কেহ কেহ কাপালী যোগী হইতে 
চাহিয়াছেন ; কহুপাদ তে। নিজবেই কাপালী যোগী বলিয়া বর্ণন। কাঁরয়াছেন। 
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আ লো ডোস্বী তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ । 
নিঘিণ কাহু কাপালি জোই লাগ ॥ 
ষং ফং ১০ 
তুলো ডোস্বী হার্উ কপালী । 
তোহোর অন্তরে মোএ ঘাঁললি হাড়েরি মালী ॥ 
ওলো৷ ডোম্বী, তোর সহিত আমি করিব সঙ্গ , (সেই জন্য) নিঘুণ কানন নগ্ 
কাপালী যোগী (হইয়াছে )। * * * তুই (হইয়াছিস ) ডোম্বী, আম 
( হইয়াছি ) কাপালী ; তোকে অন্তরে € লইয়া ) আমি গ্রহণ করিয়াছি হাড়ের 
মালা । 
কাপালী যোগাীরা নগ্ন থাকিতেন, হাড়ের মালাও পারতেন; আধকন্তু বীরনাদে ডমবু 
বাজাইতেন, একা এক৷ ঘুরিয়া বেড়াইতেন, পায়ে বাধিতেন ঘণ্টা নৃপুর, কানে পরিতেন 
কুগুল, গায়ে মাথিতেন ছাই : শ্বাশুড়ী, ননদ, শালী, মাতা, আত্মীর়-পরিজন সকলকে 
ত্যাগ কাঁরয়া কাপালী যোগী হইতেন। পুরুষ ও নারী কাহারও কোনে বাধা ছিলন্ট 
যোগী হইবার পথে । চর্যাগ্ীতিতে কাহু পাদের একটি গীতে এই সব আছে ঃ 
নাড়ি শল্তি দিঢ় ধারঅ খট্রে। 
অনহা৷ ডমরু বাজই বাঁরনাদে ॥ 
কাহু কাপালী যোগী পইঠ অচারে । 
দেহ নঅরী বিহরই একাকারে*। 
আলিকালি ঘণ্ট। নেউব চরণে। 
রাঁবশশী কুগুল কিউ আভরণে ॥ 
রাগদ্বেষ মোহ লাইঅ ছার । 
পরম মোখ লব এ মুন্তহার ॥ 
মারিঅ সাসু নন্দন ঘরে শালী । 
মাঅ মারিআ কাহ ভইল কবালী ॥ 
প্রাচীন বাঙলায় দশম-একাদশ-দঘাদশ শতকে এক শ্রেণীর সাধক ছিলেনধাহার৷ মৃত্যু 
পর মুক্তি লাভে বিশ্বাস করিতেন না ; তাহার। ছিলেন জীবন্মুন্তির সাধক । রস-রসায়নের 
সাহায্যে কায়াসীদ্ধ লাভ করিয়া এই ম্থুল জড়দেহকেই দিদ্ধদেহ এবং 'সিদ্ধদেহকে 
'দবাদেহে রূপাস্তারত করা সম্ভব, এবং তাহা হইলেই শিবত্ব লাভ ঘটে-এই মতে ইহার 
বিশ্বাস করিতেন । ই*্হাদের বলা হইত রসসিদ্ধ যোগী । শশীভূষণ দাশণুপ্ত 
মহাশয় সুস্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই রসাসিদ্ধ সব্প্রদায়ই পরবর্তী নাথাসন্ধ যোগী 
সংপ্রদায়ের প্রাচীনতর রূপ । যাহা হক, ইহাদের সন্ধন্ধেও সহজযানী 'সিদ্ধাচাংরা 
প্রদ্ধিতচিতড ছিলেন না, বরং কঠোর সমালোচনাই করিতেন । সরহপাদ বলিতেছেন, 


বাই (২)-৯ 
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অন্দে ণ জাণহ্‌ অঠিস্ত জোই। 
জামমরণভব কইসণ হোই ॥ 
জাইসো জাম মরণ বি তোইসো । 
জীবস্তে মইলে' নাহ বিশেসো ॥ 
জা এথু জাম মরণে বিসঙ্কা 
সে। করউ রস রসানেরে কঞ্ক্ষা ॥ 
'আঁচন্তাযোগী আমরা, জানিন৷ জন্ম মরণ সংসার কিরুপে হয়। জন্ম যেমন 
মরণও তেমনই ; জীবিতে ও মৃতে বিশেষ ( কোনে। ) পার্থক্য নাই । এখানে 
( এই সংসারে ) যাহারা জন্ম-মরণে বিশাঁঞ্কিত ( ভীত ), তাহারাই রস রসায়ণের 
আকাক্ক্ষা করুন । 
সাধারণ যোগী-সন্ব্যাসীদের সম্বন্ধেও সহজযানীদের ছিল নিদারুণ অবজ্ঞ। । সরহপাদের 
একটি দোহায় আছে ; 
অহারি গ্রাহ* উদ্দু'লিঅ চ্ছারে*। 
সীসসু বাঁহঅ এ জড়ভারে* ॥ 
ঘরহী বইসী দীব৷ জালী। 
কোনাহ* বইসী ঘণ্ট। চালী ॥ 
অকৃখি ণিবেসী আসণ বন্ধী। 
কগোহ* খুসুখুসাই জণ ধন্ধী ॥ 


আর্য যোগীরা ছাই মাখে দেহে, শিরে বহন করে জটাভার ; ঘরে বসিয়া দীপ 
জ্রালে, কোণে বাঁসয়৷ ঘণ্টা চালে ; চোখ বুজয়া আসন বাধে, আর কান খুসখুস 

কারয়া৷ জনসাধারণকে ধশধণ লাগায় ! 
সহজ সমরস, অর্থাৎ সামা]ভাবনা, আর 'খসম' অর্থাৎ আকাশের মত শূন্য চিত্ত, ইহাই 
সহজযানের আদর্শ । তীর্থ, ব্রহ্মা, বিষুঃ, মহেশ্বর, পৃজা, আশ্রম সমন্তই বার্থ । ধ্যানের 
মধ্যে মোক্ষ নাই, সহজ ছাড়া নিবাণ নাই, কায়সাধন ছাড়া পথ নাই । যেখানে মন- 
পবন সঞ্চারিত হয় না, রবিশশীর প্রবেশ নাই সেইখানেই চিত্তের একমাত্র বিশ্রাম, 
হজের মধোই পরমানন্দ। শরীরের মধ্যেই অশরীরীর গুপ্লীলা-অসরির কোই 
সপীরহি লুকো ॥ ঘরেও থাঁকিও না, বনেও যাইওনা-ঘরাহ ম৷ থন্ু ম জাহ বণে। 
আগম, বেদ. পুরাণ সবই বৃথা নিষ্কলুষ নিস্তরঙ্গ হইতেছে সহজের বৃপ, তাহার মধ্যে পাপ 
পুণ্যের প্রবেশ নাই। সহজে মন নিশ্চল করিয়া যে সমরসসিদ্ধ হইয়াছে সেই তে 
একমার সিদ্ধ ; তাহার জরামরণ দূর হইয়াছে । শূন্য নিরঞ্জনই পরম মহাসুখ, সেখানে 
না আছে পাপ, না আছে পুণ্য-সুন্ন নিরঞ্জন পরম মহাসুহ তাঁহ পুণন পাব। 
সরহপাদ, কাহপাদ প্রভাতি আচার্যরা দোহার পর দোহায় এই সব মত কার্তন 


ধর্নকর্সঃ ধানশ্ধারণ। ৬৯১ 


করিয়াছেন । ১বরাগ্য ঠাহার৷ সাধন করিতেন না, বলিতেন, বিরাগাপেক্ষ। পাপ আর 
কিছু নাই, সুখ অপেক্ষা পুণ্য কিছু নাই। 

বত গীত ও দোহামুলি হইতে সহজযানী সাধকদের ধর্মমতের যে আভাস পাওয়া 
যায়, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ধর্মের বাহ্য অচারানুষ্ঠানের প্রাত যে অবজ্ঞা দৃষ্গোচর হয়, 
তাহা হইতে একটি তথ্য সুস্পষ্ট । সে-তথ্যটি এই যে, মধ্যযুগে উত্তর-ভারতে ও 
বাঙলাদেশে যে মানবধর্মী মরমীয়। সাধক-কবিদের সাক্ষাৎ আমরা পাই--বিদ্যাপতি, 
চওদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস হইতে আরপ্ত করিয়া কবীর, দাদু, রজ্জব, তুলসীদাস 
সুরদাস, মীরাবাই, হরিদাস প্রভৃতি পর্যন্ত-ইঁহারা সকলেই ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক 
হইতে একাদশ-দ্বাদশ শতকের এই সহজযানী সাধক কাঁবদেরই বংশধর । প্রাচীন 
সহজযানী সাধকেরা এবং মধ্যযুগীয় মরমীয়া সাধকেরা তাহাদের ধ্যান-ধারণাগুলি 
জনসাধারণের কাছে প্রচার কারবার জন্য যে মাধ্যম অবলম্বন কারয়াছিলেন তাহাও 


এক; সে মাধাম হইতেছে গীত ও দোহার মাধাম। 


সো-বর্মণ দেবপর্ব 

পাল-পর্বের অব্যবাহত আগেকার সমতটের খঙ়্া বংশ বা চট্টগ্রামের কাপ্তদেবের বংশ, 
পাল-পর্বে পাল, চন্দ্র ও কাম্বোজ রাজবংশ এর সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ ; আর সেন- 
পবে সেন, বর্মণ ও দেববংশ এর সকলেই হিলেন রান্মণাধর্মাশ্রয়ী। এই দুই তথ্যের 
মধ্যে বাঙলার ইতিহাস ও সংস্কাঁওর গভীরতর অর্থ নীহত । সেন-পবে ধর্ম ও সমাজচক্ক 
কোনদিকে ঘৃরিতেছে, এই দুই তথোর মধ্যে তাহার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে । সে-ইঙ্গিত 
ব.-বিন্যাস অধ্যায়ে সবিস্তারে ফুঠাইয়। তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি, এখানে আর পুনরুস্তি 
কারয়া লাভ নাই। আশা কার, কৌতৃহলী পাঠক তাহা এই প্রসঙ্গে পাঠ করিয়৷ লইবেন । 
এইখানে এইটুকু বালিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই পবের বাঙলার সবব্যাপী, সর্বগ্রাসী 
ধর্মই হইতেছে ব্রাহ্মাণ্য ধর্ম এবং সেই ব্রাঙ্মণ্য ধর্ম বেদ ও পুরাণ, শ্রুতি ও স্মতিদ্বার৷ 
শ।াঁসত ও নিরান্ত্রত এবং তন্ত্দ্বারা উদ্বুদ্ধ । এই দেড়শত বৎসবের বাঙলার আকাশ 
একান্তই ব্রান্মণ্য ধর্মেব আকাশ । জৈনধর্মর কোনে চিহনা কোথাও দেখ। যাইতেছে, 
না একমান্র বাকুড়া-পুরুলিয়৷ অণ্চল ছাড় । বন্ত্রযানী-সহজযানী-কালচরুযানী বৌদ্ধশ নাই, 
কিংবা ঠাহাদের ধর্মাচরণানুষ্ঠান ঠাহারা কারতেছেন না, এমননয়, কিন্তু তাহাদের/কষ্ঠ ক্ষীণ, 
শাথল এবং কোথাও কোথাও নিরুন্ধপ্রায় । বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি বিরল । সিদ্ধাসার্দর 
খবর কোথাও কোথাও শুন। যাইতেছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু অবিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের গুহ্য 
সাধন। গুহাতর পথ শনুসন্ধান করিতেছে, শথবা ব্রাানধর্মের [হা সাঞ্প্রবায়িক সাধনায় 


৬৯২ বাঙালীর ইতিহাস 


আত্মগোপন করিতেছে । বৌদ্ধ বিহার ইত্যাদর খবরও দু'চার জায়গায় পাইতেছি, 
কিন্তু ঠাহাদের সেই অতীত গৌরব ও সম্মৃদ্ধ আর নাই । অন্যদকে বৈণদক যাগযজ্ঞের 
আকাশ বিস্তৃত হইতেছে, পৌরাণিক দেবদেবী ও বিশেষ বিশেষ তিথি-নক্ষত্রে ক্সান-দান- 
ধ্যান ক্রিয়াবর্ম প্রভৃতির ভিড় বাড়িতেছে, মধ্যদেশ হইতে রাদ্গণাভিযান বাড়তেছে, 
রাষ্ট্রে ও সমাজে ব্রাহ্মণাধিপত্য বিস্তৃত হইতেছে । কেন হইতেছে, কি ভাবে হইতেছে 
তাহা প্ৰবতী অনেক অধ্যায়ে িশেষ ভাবে বর্ণ-বিন্যাস শ্রেণী-বিন্যাস ও রাজবৃত্ত অধ্যায়ে 
বারবার বলিয়াছি। 

যাহা হউক, এই বিবর্তনের সূচনা পাল-বংশের এবং কাম্োজ-বংশের শেষের 'দিকে 
সুস্পষ্ট হইয়৷ উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক তো সমস্ত বাঙ্গালী 
বৌদ্ধ-রাজারাই ছিলেন, কথাটা তাহা নয়; লক্ষ্যণীয় হইল এই যে, বৌদ্ধ রাজার 
বংশধরেরাও ( একাদশ শতকের শেষার্ধ হইতেই ) রুমশ ব্রাহ্মণ ধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় 
লইঠ্ছেন । সে-সব কথা বর্ণ বন্যাস অধ্যায়ে বলিয়াছি এবং দৃষ্টান্তও উদ্ধার করিয়াছি । 

বর্মণ, সেন ও দেব-বংশের ধর্মগত আদর্শের কিছু ইঙ্গিত এখানে রাখা যাইতে 
পারে । বর্মণ-বংশের রাজারা সবলেই পরমাবষুভন্ত । এই রাজবংশের যে বংশাবলী 
ভোজবর্মার বেলাব-ীলীপতে পাওয়৷ যাইতেছে তাহার গোড়াতেই ধাষি আর্ত হইতে 
আরম্ভ করিয়া বোদক ও পৌরাণিক নামের ছড়াছাঁড় ; ইহাদেরই বংশে বর্মণ পরিবারের 
জন্ম ! রাজা সামলবর্মার পু ভোজবর্ম৷ সাবর্ণ গোত্ীয়, ভূগু-চ্যবন-আপ্ন বানৃ-ওব-জমদগ্নি 
প্রতর. বাজসনেয় চরণ এবং যজুবেদীয় কাণ্ধশাখ ব্রাহ্মণ রামদেব-শম্মাকে পুওুবর্ধনে কিছু 
ভুমিদ্বান করিয়াছিলেন । রামদেব শর্মার দেবজ্ঞ প্রপুরুষেরা মধাদেশ হইতে আগিয়া 
উত্তর-রাঢ়ার 'সিদ্ধল গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন । এই বর্মণ রাস্ট্রেরই অন্যতম 
মন্ত্রী স্মার্ত ভট্ট-ভবদেব অগ্ন্তযের মত বৌদ্ধ সমুদ্রকে গ্রাস করিয়াছিলেন এবং পাষও- 
বৈভাঁওকদের যুক্তিতর্ক খণগ্ডনে আতিশয় দক্ষ ছিলেন বাঁলয়৷ গব অনুভব করিয়াছেন । 
তিনি ছিলেন ব্রদ্মবিদ্যাবিদ, 'সিদ্ধান্ত-তন্ত্র-গাণত-ফলসংহিতায় সুপওত, হোরাশাস্ত্রের 
একা গ্রন্থের লেখক, কুমারিল-ভট্রের মীমাংসা-গ্রন্থের ঢীকাকার, স্মতিগ্রন্থের প্রখ্যাত 
লেখক, অর্থশান্ত্র, আয়ুবেদ, আগমশাস্ত্র এবং অন্ত্রবেদে সুপ্ডিত। রাঢ়দেশে 1৩নি একটি 
নারায়ণ-মান্দর স্থাপন করিয়া তাহাতে নারায়ণ, অনস্ত এবং নৃসিংহের মৃতি প্রাঙিষ্া 
করিয়াছিলেন । ভ্র-ভবদেবের লিপিতে সাবর্ণগো্ীয় বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণাধুষিত একশত 
গ্রামের খবর পাওয়া যাইতেছে । ভোজবম্মার বেলাব-লাপিতে বলা হইয়াছে, মানুষের 
অন্্রতার উলঙ্গতাকে ঢাকিবার একমান্র উপায় হইতেছে 'ব্রবেদের 5৮1 ; এই চর্চার 
প্রসারের জন্য বর্মণ-পরিবারের চেষ্টার সীমা ছিল না। বর্মণ-রাস্ট্ে যাহার সুচনা সেন- 
রাষ্ট্রে তাহার বিস্তার। বঙ্ুত, বাংলার স্মৃতি ও ব্যবহার শাসন সেন-পবেরই সৃষ্টি । 
এই যুগে রচিত অসংখ্য স্থাত ও ব্যবহার-্রন্থাঁদতে ব্রাহ্মণ ধর্মের অমোঘ ও সুনা্দক্ঠ 
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আদর্শ সাক্রয়। বিজয়সেন ও বল্লালসেন উভয়েই ছিলেন পরম-মাহেগ্র অর্থাং শৈব , 
লক্ষণসেন পরম-বৈষব, পরম-নারাসংহ ; লক্ষাণসেনের দুই পুত্র বিশ্বরূপ ও কেণবসেন 
উভয়েই নারায়ণ এবং সূর্যভন্ত ।॥ সেন-বংশের আদিপুরুষ সামন্তসেন শেষ বয়সে গঙ্গা- 
তীরস্থ আশ্রমে বানপ্রচ্ছে কাটাইয়াছিলেন । এই সব আশ্রম-তপোবন খাষি-সন্ন্যাসী 
দ্বারা অধ্যাধত এবং বজ্ঞাগ্রিসোবত ঘৃতধূপের সুগন্ধে পারপৃরিত থাঁকিত ; সেখানে 
মৃগশিশুর। তপোবন-নারীদের স্তন্যদুষ্ধ পান করিত এবং শুকপাখীর৷ সমস্ত বেদ, আবৃত্তি 
কারত || সামন্তসেনের পোন্র বিজয়সেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের উপর প্রচুর কৃপাবর্ষণ 
করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তাহার প্রচুর ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন। একবার 
ঠাহার মহিষী ধিলাসদেবী চন্দ্রগ্রহণোপলক্ষে কনকতুলাপুরুষ অনুষ্ঠানের হোমকার্ষের 
দক্ষিণাস্বর্ূপ নধ্যদেশাগত, বংসগোতীর়, ভাগ্গব-চ্যবন-আগ্রুবান-ওরা-জামদগ্র) প্রার, 
খধেদীয় আশ্বলায়ন শাখার বড়গধ্যায়ী ব্রাহ্মণ উদয়কর দেবশর্মাকে কিছু ভামিদান 
করিয়াছিলেন ॥। বল্লালসেনের নৈহাট-লাপ আরভ্ত হইয়াছে অর্ধনারীকে বন্দন৷ 
করিয়া । তাহার মাতা বিলাসদেবী এক ধার সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাতীরে হেমাশ্বমহাদান 
অনুষ্ঠানের দক্ষিণাস্ববৃপ ভরদ্ধাজ গোতীয়, ভরঘ্বাজ-আক্গরস-ংাহৃপত্য প্রবর, সামবেদীয় 
কোঠুমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণ শ্রীওবাসু দেবশরাকে ভূমিদান কাঁরয়াছিলেন । লক্ষাণসেনের 
আনুলিয়া-লাঁপর দানগ্রহীত৷ হইতেছেন কোশিক গোত্রীয়, বিশ্বামন্র-বন্ধুল কৌশিক প্রবর, 
যজুবেদীয় কাম্বশাখাধায়ী ব্রান্মাণ-পাঁওত রঘুদেবশর্ম। । এই রাজারই গোঁবিন্দপুর-পট্োলীর 
ভূমিদান-গ্রহীতাও একজন ব্রাহ্মণ, উপাধগায় ব্যাসদেব শঙ্মা বৎসগোন্রীয় এবং কোঠুম- 
শাখাচরণানুষ্ঠায়ী ৷ সামবেদীয় কৌঠুমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী, ভরদ্বাজগোল্ীয় আর এক ব্রাহ্মণ ঈশ্বর 
দেবশর্মাও কিছু ভূমিদান লাভ করিয়াছিলেন রাজা কর্তৃক হেমাশ্বরথমহাদান যজ্ঞানুষ্ঠানে 
আচার্য-ক্রিয়ার দক্ষিণাস্বরূপ। লক্ষমণসেনের মাধাইনগর-লাঁপ হইতে জান৷ যায়,রাজা তাহার 
মূল আঁভষেকের সময় এঁন্্রীমহাশাস্তি যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে কৌশক গোত্রীয়, অথধবেদীধ 
পৈগ্নলাদশাখাধ্যায়ী ভ্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন । লক্ষাণসেনের পুত কেশবসেন 
ক্তৃকি অনুষ্ঠিত ধজ্ঞাগ্সির ধূম চারিদিকে এমন বিকীর্ণ হইত যেন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া 
যাইত। তিনি একবার তাহার জম্মাদনে দর্থজীবন কামনা কাঁরয়। একটি গ্রাম বাৎস। 
গো্রীয় ত্রাঙ্গণ ঈশ্বর দেবশম্মাকে দান করিয়াছিলেন। লক্ষাণসেনের আর এক পুর 
বিশ্বরূপ সেন শিবপুরাণোন্ত ভূমিদানের ফললাভের আকাঙ্ক্ষার বাৎস্যগোত্রীয় নীতি- 
পাঠক ব্রাহ্মণ বিশ্বরুপ দেবশর্মাকে কিছু ভূমি দান করিয়াছিলেন । এই রাজারই অন্য 
আর একাঁট 'লাপতে দেখতেছি, হলায়ুধ নামে বাংস্যগোন্রীয় বগুবেদীয়, কান্থশাখাধ্যায়ী 
জনৈক ব্রাহ্মণ আবাল্লীক পাঁওত রাজপাঁরবারের ভিন্ন ভিন্ন বান্তি ও রা্টের প্রধান প্রধান 
রাঙকর্মচারীদের নিকট হইতে প্রচুর ভূমিদান লাভ করিতেছেন- উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, চন্দ্র- 
গ্রহণ, উত্ানদ্বাদশী তিথি, জন্মা তাঁথ ইত্যাঁদ 'বাঁভন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে । 


৬৯৪ বাঙালীর ইতিহাস 


শ্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্রগ্রাম অঞ্চলের দেব-বংশের লিপিতেও অনুরূপ সংবাদ পাওয়। 
যাইতেছে । এই রাজবংশ ্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী এব বিষুভন্ত। এই বংশের 
অন্যতম রাজ দামোদর একবার একজন যঙজুবেদীয় ব্রাহ্মণ পৃর্থীধর শমাকে কিছু ভুমিদান 
করিয়াছিলেন । 

বস্তুত, এই তিন রাজবংশের সচেতন চেষ্টাই যেন ছিল বৈদিক ও পোরািক ব্রাহ্মণ 
ধর্মের আকাশ বাঙলাদেশে বিস্তৃত করা । রামায়ণ'মহাভারত-পুরা'-কালিদাস যে প্রাচীন 
ব্রাহ্মণ্য আদর্শের কথ৷ বলিয়াছেন সেই ব্রাহ্মণ্য আদর্শ সমাজ ও ধর্মজীবনে সণ্টার করিবার 
প্রয়াস লিপিগুলিতে এবং সমসাময়িক সাহিত্যে সুস্পষ্ট । লাঁপিগুলিতে কনকতুলাপুরুষ 
মহাদান, এন্দ্রীমহাশান্তি, হেমাশ্বমহাদান, হেমাশ্বরথদান প্রভৃতি যাগধজ্ঞ ; সূর্যগ্রহণ, 
চন্দ্রগ্রহণ, উত্থানদ্বাদশী তিথি, উত্তরায়ণ সংক্রান্ত প্রভীতি উপলক্ষে ল্লান, তর্পণ, প্জানুষ্ঠান ; 
শিবপুরাণোস্ত ভূমিদানের ফলাকাঙ্ক্ষ! ; বিভিন্ন বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ 
প্রভতিই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ । 

এই যুগের ত্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির অন্/তম প্রতিনিধি হলামুধ, সন্দেহ নাই। 
তাহার ব্রাহ্মণসবস্ব-গ্রচ্থের গোড়াতেই আত্মপ্রশান্তিমলক কয়েকটি গ্লোক আছে ; তাহার 
অর্থ এইরূপ £ “( হলায়ুধের নিজের গৃহে ) কোথাও কাঠের ( ধজ্ঞ ) পান্র ( ছড়াইয়া 
আছে ); কোথাও বা হবর্ণপানু (ইত্যাদ )। কোথাও ইন্দ্ুধবল দুকুলবন্ত্র ; কোথাও 
কৃফমৃগচর্ম । কোথাও ধূপের ( গন্ধময় ধূম ); বষট্‌কার ধ্বনিময় আহুতির ধূম । (এই 
ভাবে ঠাহার গৃহে ) আগ্নর এবং (ঠাহার নিজের ) কর্মফল যুগপৎ জাগ্রত 1” ইহাই 
ব্রাহ্মণ্য সেন-পর্বের ভাবপরিমণ্ল ; হলায়ুধ গৃহের ভাব-কষ্পনাই সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য 
সংস্কৃতির ভাব-কল্পন৷ । 


বৈদক ধম' ও সংগ্কারের বিস্তার 

হলায়ুধের বা্গণ-সর্বস্ব হইতে যে শ্লোকটির অনুবাদ £ল্লেখ কারলাম তাহার ইঙ্গিত 
যে ওপানিষদিক তপোবনাদর্শের দিকে, একথা বোধ হয় আর স্পষ্ট করিয়া বলবার 
প্রয়োজন নাই । সামন্তসেনের বানপ্রস্থ্য যে-আশ্রমে কাটিয়াছিল সে-আশ্রমের আকাশ- 
পঁরিবেশও গুপনিষাঁদক । কবিকল্পন৷ সন্দেহ নাই, তবু, যে-দেশের কম্পনাশ্রমে শুক- 
পাখীরাও বেদ আবান্ত করে সেদেশে বেদের চ্| ছিল, বোঁদক ষাগবজ্জ ক্রিয়াকর্মের প্রভাব 
প্রতিপত্তি ছিল তাহা তো সহজেই অনুমেয় । বর্মণ ও সেন-রাজাদের 'লাঁপগুলিতে 
সমানেই দেোখিতোঁছ চতুবেদের বিভিন্ন শাখাধ্যায়ী ভ্রা্গাণেরাই হোমযাগযজ্ঞ ইত্যাদি 
করাইতেছেন এবং ভূমিদক্ষিণা লাভ করতেছেন। খথেদ, যজুবেদ, সামবেদ এবং 
অথববেদ এই চারিবেদই শ্রাঙ্মণদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল, এবং খধেদীয় আশ্বলায়ন 
শাখার যড়ঙগ, যজুবেদীয় কাথশাখা, সামবেদীয় কৌঠুমশাখাঃ এবং অথর্ববেদীয় পৈগলাদ 


ধর্মকর্ম £ ধান-ধারণা ৬৯৫ 


শাখার চর্চাই ছল বেশি, বিশেষভাবে যঙ্জুরবেদীয় কাণ্ধশাখা এবং সামবেদীয় কৌঠুমশাখ। । 
ভট্র-ভবদেব ছিলেন বরন্মাবদ্যাবিদ্‌। ছান্দোগ্য মনত্রভাষ্য রচয়িতা গুণাবফুও তে৷ এই যুগেরই 
লোক । বিজয়সেনের অজন্র কৃপা বধষিত হইয়াছিল ধাহাদের উপর তাহারা তে৷ 
অনেকেই বেদঞ্ঞ ব্রাহ্মণ । দামোদরদেবের নিকট হইতে যেব্রান্গণ পৃ্থীধরশম। কিছু 
ভামদান গ্রহণ করিয়াছিলেন তান ছিলেন যঙ্জুবেদীয় । এই পরবে বৈদিক ধর্ম, ক্রিয়া- 
কর্ম, যাগযত্্, সংস্কাব প্রভৃতি যে আরও বিস্তারিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই । কনকতুলা- 
পুরুষ দান, এঁন্দ্রীমহাশাস্তি, হেমাশ্বমহাদান, হেমাশ্বরথদান প্রভৃতি যাগযজ্ঞ তো শ্রোত- 
সংস্কারের জয়জয়কারই ঘোষণ৷ করে । 

অথচ, হলায়ুধ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন (ব্রাহ্মণসবন্ব-গ্রন্থ ), রায় ও বারেন্দ্ 
ব্রাহ্মণের যথার্থ বেদবিদ্‌ ছিলেন না ; তাহার মণ্ডে, ব্রাহ্মণদের বেদচর্চার সমধিক প্রাসাদ্ধি 
ছিল নাকি উৎকল ও পাশ্চাত্য দেশ সমূহে । রাঢ়ায় ও বারেন্দর ব্রাহ্মণেরা নাকি বৈদিক 
যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের রীতিপদ্ধাতিও জানতেন না । হলায়ুধের আগে বল্লালমুরু অনিবুদ্ধ-ভ্রও 
ঠাহার 'পিতৃদায়ত-গ্রন্থে বাঙলাদেশে বেদচর্চার অবহেলা দেখিয়। দুঃখ করিয়াছেন । এই 
অবস্থারই বোধ হয় দূর প্রতিধ্বান শুনা যাইতেছে কুলজী-গ্রন্থমালা-কাঁথত পাম্চাত] ও 
দাক্ষিণাত্য বোদিক ব্রাহ্মণদের বাংলায় আগমন-কাহনীতে । সেন-বর্মণ পৰে বৈদিক ধর্ম 
ও সংস্কারের ক্রমবর্ধমান প্রসার দেখিয়। মনে হয়, বাঁহর হইতে বেদজ্ঞ ব্রাঞ্ধণ আনিয়া 
বেদচর্চা, বোঁদকানুষ্ঠান প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার একটা সচেতন চেষ্টা বোধ হয় সত্যই 
কর! হইয়াছিল । অনিরৃদ্ধ-ভট্ট ও হলায়ুধ 'যে-অবস্থাটা দেখিয়াছিলেন তাহা তাহাদের ভাল 
লাগে নাই। কাজেই, ব্রাহ্মণ্য এবং দক্ষিণাগত সেন-বর্মণ রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 
এ-ধরনের একটা চেষ্টা হওয়া 'কিছু বিচিত্র নয়, অস্থাভাবিকও নয় । বর্ণ-বিন্যাস অধ্যায়ে 
আম দেখাইতে চেষ্টী কারিয়াছি, সেন বর্মণ আমলেই বাঙলায় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের 
উদ্ভব দেখা দেয়। 

আগেই বিয়াছি, বাঙলার শ্রোত ও স্মতিশাসন এই পবেরই সৃষ্টি । ভট্টভবদেব, 
জীমৃতবাহন, আনরুদ্ধ-ভটু, বল্লালসেন, লক্ষাণসেন, হলায়ুধ প্রভৃতি সকলেই এই পর্বেংই 
লোক এনং ইহারা প্রত্যেকেই স্বনামখ্যাত শ্রোত ও স্মতিপ্ডিত। এই পর্বেই বাঙলার 
াঙ্মাণ্য জীবন সর্বভারতীয় শ্রোত ও স্মৃতিবন্ধনে সম্পূর্ণ বাধ পাঁড়িল। সদ্যোন্ত শ্রোত ও 
স্থাতিকারদের গ্রন্থে শ্রোত ও গৃহ্য সংস্কার মুলির প্‌ পরিচয় পাওয়া কঠিন নয় । গর্ভধান, 
পুংসবন, সীমান্তোল্বয়ন, শোধ্যস্তীহোম, জাতকর্ম, নিক্রমণ, নামকরণ, পৌঁফ্টিককর্ম, 
অন্বপ্রাশন, নৈমিত্তক-পুন্র-ূর্ধাভিঘ্রাণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সাবিল্রচরু হোম, সমাবর্তন, 
বিবাহ, শালাকর্ম ( গৃহপ্রবেশ ) প্রভাতি দ্বিজবর্ণের যত কিন্তু সংস্কার প্রতোকাটি এই সব 
গ্রন্থে বিশ্তুত বণিত ও ব্যাখ্যাত হুইয়ান্ছে। এই সব সংস্কার পালনের অপারহার্ অঙ্গ 
হইতেছে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কুশাওকানুষ্ঠান এবং মহাব্যাহতি বা শাট্যায়ন বা 
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গমিধহোম বা অন্য কোন হোমানুষ্ঠানপূবক গৃহাগ্ি শোধন ব। প্রতিষ্ঠা । এই সব 
হোমানুষ্ঠান কি করিয়৷ করতে হয় তাহার পুংঙ্খানুপুং্খ বর্ণনাও দেওয়া হইয়াছে । 
অনিবুদ্ধ-ভট্রের 'পিতৃদায়িতা ও হারলতা্রন্থে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মেরও বিস্তুত 
[ববরণ দেওয়া আছে । এই সব বরণ ও ব্যাখ্যান পাঠ কাঁরলে বুঝিতে দেরী হয় না যে, 
শ্রাত ও স্মার্ড সংস্কার এই পর্বের বাঙালী ব্রাহ্মণ সমাজে সুবিস্তার লাভ করিয়াছিল । 
রাষ্ট্রের সহায়তায় এই বিস্তারের ভার লইয়াছিলেন ব্রাহ্মণেরা | 


€পাঁরাণিক ধর্ম ও সংস্কারের বস্তাত 


পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কারের বিস্তার তো পালপবেই দেখিয়াছি । এই পরে তাহা! 
বর্ধমান । পুরাণ-কাহিনীর পরিচয় এই 'পর্বের লিপিগুলিতে সমানেই পাওয়া যাইতেছে । 
বিষুর বিভিন্ন অবতারের কথা শুনিতেছি ভোজবর্মার বেলাব ও লক্ষাণসেনের তর্পণদীঘি- 
শাসনে । বামনাবতারের কথা বলিতে গিয়৷ বিষুঃ কি করিয়৷ দৈতারাজ এবং ইন্দ্রজয়ী 
ৰলিকে পরাভূত করিয়াছিলেন, বলিরাজার অপরিমেয় ত্যাগের খ্যাতি কতদূর ছিল তাহার 
ইঙ্গত করা হইয়াছে । কৃষের প্রেমলীলা, এবং বিষ্ণুর কৃফ, নরাঁসংহ এবং পরশুরামা- 
বতারের কথাও বাদ পড়ে নাই। 'বিজয়সেনের দেওপাড়া-লিপিতে সূর্বদেব অগন্তোর 
সাহায্যে কি করিয়৷ বিহ্ধাকে মবনত কাঁরয়াছিলেন, তাহার হীঙ্গত আছে । বেলাব- 
লিপিতে চন্দ্রকে বলা হইয়াছে আন্নুর অন্যতম বংশধর । শিব যে অর্ধনারীশ্বর এবং শঙতৃ, 
ূর্জগী ও মহেশ্বর যে তাহার অন্য তিনাও নাম এবং কার্তিকেয় ও গণেশ যে তাহার দুই 
পুত, একথার উল্লেখ আছে দেওপাড়া, নৈহাটি ও বারাকপুর লাপিতে । সূর্যগ্রহণ, চন্দ্র- 
গ্রহণ, উত্থানদাদশী তিথি, উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি গুভূতি উপলক্ষে ম্লান, তর্পণ ও প্জা, 
?শিবপুরাণোন্ত ভূঁমিদানের ফলাকাজক্ষা, দুবাতৃণ জলাসম্ত করিয়৷ দানকার্য সমাপন, নীতি- 
পাখের অনুষ্ঠান, 'লাপ-উল্লিখিত এই সব ক্রিয়াবর্ম সমন্তই পৌরাণিক ব্রাহ্গণ্ধর্মের জয়- 
ঘোবণা করে। সুখরানি ব্রত, শতুখান প্জা, কামমহোৎসব, হোলাক উৎসব, পাষাণ- 
চতুর্দশী, দ্যুত-প্রতিপদ, কোজাগর-পূর্ণিম।, ভ্রাতৃদ্ধিতীয়া, আকাশ প্রদীপ, দীপান্বত।, 
জন্মাষ্টশী, অশোকাহ্টমী, অক্ষয়-তৃতীয়া, অগস্ত্যার্ঘা, মাধীসগুমী ম্লান প্রভাতি পৌরাণিক 
ব্রাদণ/ধর্মানুমোদিত যে-সব ক্রিয়াকর্মের বিস্তৃত উল্লেখ ও বিবরণ এই পর্বের কালাববেক, 
দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়, ইহাদের মধে;ও একই ইঙ্গিত । 

এই পর্বের বৈষব, শৈব, শান্ত প্রভাত সাম্প্রদায়ক ধর্ম ও দেবদেবী সম্বন্ধে বিশদ 
ভাবে বিবার কিছু নাই। পাল-চন্দ্র পর্বে এই সব ধর্ম ও দেবায়তনের যে রূপ ও প্রকৃতি 
আমরা দেখিয়াছি, এ-পর্বে তাহা আরও বিস্তৃত হইয়াছে, প্রভাব-প্রাতপাত্ত আরও 
বাঁড়য়াছে। কাজেই একই কথ৷ আবার বাঁলয়্। লাভ নাই ; যে-সব ক্ষেত্রে নূতন তথোর, 
নৃতন রূপ ও প্রকাতির হীঙ্গত পাওয়া যাইতেছে শুধু তাহারই উল্লেখ কাঁরতোছ । 


ধর্মকর্ম £ ধ্যান-ধারণা ৬৯৭ 
বৈষব ধর্ম 


পাল-পর্বের কোনে। কোনো শ্থানক বিষ্ুমৃর্তিতে মহাযানী মূর্তি কনার প্রভাবের কথা 

আগেই বলিয়াছি। এই পর্বেও তেমন দুই একটি মুর্তি পাওয়া গিয়াছে । দিনাজপুর 
জেলার সুরোহর গ্রামে প্রাপ্ত ( রাজসাহী-চন্রশাল৷ ) একটি শ্রিবিক্রম-প্রকরণের বিুব 
চ্থানক প্রাতিমায় এই মহাযানী প্রভাব সুস্পষ্ট । পাল-পর্বের মহাযানী লোকেশ্বর-বিফু 
প্রতিমাগুলির ( ঘিয়াসবাদ, সোনারঙ্গ ও সাগরদীঘিতে প্রাপ্ত ) মত এ ক্ষেত্রেও বিষু, একটি 
নাগের ফণাছত্রের নীচে দণ্ডায়মান ; তাহার উক্ত ও গদা এবং দুই পার্খের চক্র ও 
শঙ্খপুরুষ নীলোৎপলের উপবে স্মিত , ফণাছন্রের উপরেই অমিতাভসদৃশ একটি উপাঁবষ্ট 
মূর্তি, এবং পাদপাঁঠে ষড়ভূজ নৃত্যপরায়ণ এক শিব প্রাতকাতি উৎকীর্ণ। কালন্দরপুরে 
প্রাপ্ত একটি হ্ছানক বিষুগৃতিতেও অনুরূপ লক্ষণ দৃষ্টি গোচর | বিষুর গরুড়াসন প্রাতমার 
একা নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে বগুড়া জেলার দেওড়। গ্রামে । কিন্তু বিষুঃর লক্গ্মী-নাবায়ণ 
র্ূপই বোধ হয় এই পরবে বৈষব দেবদেবী বৃপ-কম্পনার অন্যতম প্রধান দান। 
প্ব-বাঙল৷ ও উত্তর-বাঙলার কোনে। কোনো চ্ছান হইতে লক্ষমী-নারায়ণের কয়েকটি 
প্রতিম৷ পাওয়া গিয়াছে ; তন্মধ্যে ঢাকা জেলার বাস্ত৷ গ্রামে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিন্রশাল৷ ) 
একটি এবং দিনাজপুর জেলার এফাইল গ্রামে প্রাপ্ত আর একটি প্রাতমা এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । বিষ্ণুর বাম উরুর উপর উপণবঞ্টা লক্ষমীকে দোখলে সহজেই সম- 
সামায়ক শৈব উমা-মহেশ্বরের প্রাতিমার কথ মনে পড়ে ॥ লক্ষমী-নারায়ণের পূজা ও 
রূপ-কম্পনার প্রসার দক্ষিণ-ভারতেই ছিল বোশ,এবং থুব সপ্তব সেন-বর্মণ পর্বে দক্ষিণদেশ 
হইতেই এই পুজা ও রূপ-কল্পন। বাঙলাদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল । কবি ধোয়ী ঠাহার 
পবনদৃত-কাব্যে যেন হীঙগত কাঁরয়াছেন, লক্ষমী-নারায়ণ ছিলেন সেন-রাজাদের কুলদেবতা, 
বাররামাদের নৃত্যগীত সহযোগে ঠাহার অর্চন৷ হইত। 

আম্মন সেনা্বয়নৃপাতন৷ দেবরাজ্যা ভাষক্টো 

দেবঃ সুঙ্গে বসাঁতি কমলাকেলিকারে মুরারিঃ। 

পাণো লীলাকমলমসকুৎ যৎসমীপে বহস্তে। 

লক্গ্মীশঞ্কাং প্রকাতিসু ভগাঃ কুধতে বাররাম £ ॥ 
এই পর্বের কয়েকটি অবতার-মুর্তিও বাঙলাদেশের নানা জায়গায় পাওয়া গিয়াছে , ইহা- 
দের মধ্যে বরাহ ও নর*সংহ অবতারই প্রধান । স্মরণ রাখ। প্রয়োজন, লক্ষমণসেন নিজের 
পরিচয় 'দিতেন পরমনারাঁসহ বাঁলয়৷ । তিনি ছিলেন পরমবৈষব । বর্মণ-বংশের রাজারা 
তে৷ সকলেই পরমবৈফব ; দেখ-বংশের রাজারাও তাহাই । বিজয়সেন যাঁদও ছিলেন 
সদাশিবের ভত্ত, তবু প্রদায়েশ্বরের এক মান্দরে ভূমিদান করিতে ঠাহার বাধে নাই। 
্রদুায়েশ্বর তো হারহরেরই এক বিশিষ্ট রূপ । বিশবর্প ও কেশংসেন ঠাহাদের রাজপট্র 
আরম করিয়াছিলেন নারায়ণকে আবাহন করিয়া । কামদেবের একাধিক প্রাতিমা এ-পর্যস্ত 
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পাওয়। গিয়াছে, এবং তাহা উত্তর-বঙ্গ হইতে । তাহার হাতে ইচক্ষুদণ্ডের ধনু এবং বাণ, 
মুখে চতুর হাঁসি, গলায় ফুলের মাল৷ ; প্রিভঙ্গ হইয়৷ নি দণ্ডায়মান । রাজসাহী-চিন্র- 
শালার দুইটি প্রাতিমাই বোধ হয় এই পরের । 

সেন-বর্মণ পর্বের বাঙলাদেশ বৈষ্ণব ধর্মের হী৩হাসকে দুইটি দিকে সমৃদ্ধ ক'রয়াছে 
বালয়৷ মনে হয়, একটি 'বিষুর দশাবতারের সমান্বও ও রীতিবদ্ধ বৃপ, আর একটি রাধা- 
কৃষের ধ্যান ও রূপ-কপ্পনা । বরাহ, বামন ইত্যাদি দুই চারটি অবতারের নাম গুপ্ত 
লিপিমালাতেই দেখ৷ যায , পুবাণমালায় এবং মহাভারণেও বিষুতর নান৷ অবতাররূপেব 
পরিচয় বিধৃত । কিন্তু বিধিবদ্ধ সমান্বও রূপের চেষ্ট। বোধ হয় প্রথম দেখিতোছি ভাগবত 
পুরাণে । এই পুরাণে অবতাররূপের তিনটি আনিকা আহে, একটিতে বিষুর তেইশাট 
অবতার, একটিতে বাইশটি, একটিতে যোলটি ; দেখ। যাইতেছে, তখনও দশাবতাররূপ 
সমান্বত ও বিধিবদ্ধ হয় নাই । পাল-পরব ও সেন-পরের 'লাপমালায়ও কয়েক: ন 
অবতারের খবর পাইতেছি । কিন্তু মধাযুগের এবং আকার ভারতবর্ষের প্রায় সবনন যে 
দশাবতারের এরীতহ্য সুপরিচিত, সেই দশাবতারের (মৎস্য, কৃর্ম, বরাহ, নরাসিংহ, বামন, 
পরশুরাম, রাম, বলরাম, বৃদ্ধ, কক্ষি ) প্রথম 'বাঁধবদ্ধ সম"্বত উল্লেখ পাইতোছ কাব জয়- 
দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে । শ্রীধরদাসের স]ন্তকর্ণামৃততগ্রন্ছ 3 অবতার-বিষয়ক শ্লোকাবলীর 
মধ্যে দশাবতারের উল্লেখই প্রধান, এবং তাহার মধ্যে আবার কৃফাবতার সম্বন্ধেই যার্টাট 
প্লোক। পরবর্তী কালে চৈ৩ন) ও ঠৈন্যোত্তর বাঙলায় বিষু-কৃফধর্মের যে-র্প আমর। 
প্রতক্ষ করি তাহার আদ সংস্কৃতিপ্ত রূপ এই গ্লোকগ্ীলর মধ্যেই নিবদ্ধ, এ-সমক্ধে 
সন্দেহ কারবার কারণ নাই । এ-অনুমানও অনোৌতিহাঁসক নয় যে, এই গ্লোকাবলীর 
অধিকাংশই পরমভাগবত বিষুকুষণভন্ত কাব মহারাজ লক্ষণসেনের সভায় রচিত ও গীত 
হইয়াছিল । উপরোন্ত দশাবতাবের তাঁলিক৷ দীর্ঘতর তালকার সঙ্গে সঙ্গে মহাভারত এবং 
বিষুপুরাণেও আছে, কিন্তু এই দুই গ্রচ্ছেই সংক্ষিপ্ত তালিকাটি দশাবতারের স্বীকৃতির 
পরবতাঁকালের সংযোজন । শেষোস্ত অবতার দুইটি -বুদ্ধ ও কক্ষি-তে৷ বৌদ্ধদের এীতিহঃ 
হইতেই গৃহীত। 

হরিভন্তি বা স্তুতি সম্বন্ধে সনুন্তিকর্ণামৃতে অনেকগুলি শ্লোক আছে ; একটি মার 
শ্লোক উদ্ধার করিতেছি শ্লোকটি অক্জাতনামা বে।নে৷ কবির রচনা । ইনি বাঙালী ছিলেন 
কিনা বলা কঠিন; তবে এই শ্লোক্টি, কবি কুলশেখর-রচিত একি শ্লোক এবং আরও 
দুই একাঁট শ্লোকে বিশুদ্ধ ভান্তধর্ম ও হদয়াবেগের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে মনে 
হয়, ইহাদের মধ্যে যেন চৈতন্যোত্তর বাঙলার একান্ত গোড়ীয় বৈফব ভান্ত ও হৃদ্দয়াবেগ 
প্রতুক্ষ করিতেছি। 

যানি ত্বচ্চরিতামৃত্ানি রখশন৷ লেহযানি ধন্যাত্মনাং 
যে বা শৈশবচাপলব্যাতিকর৷ রাধানুবন্ধোন্মুখাঃ 
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যা বা ভাঁবতবেণুগীত গতয়ো৷ লীলসুখান্তোরুহে 
ধারাবাহতয়৷ বহস্তু হদয়ে তান্যেব তান্যেব মে ॥ 
রাধাকৃফের ধ্যান কপ্পনাও বোধ হয় এই পর্বের বাঙল। দেশেরই সৃষ্টি, এবং কবি 
জয়দে র গীতগোবিন্দ-্রচ্থেই -বাধ হয় এরথম এই ধাান-কম্পনার সুপ্রাতঠিত ও সুপ্রচাঁলিত 
রূপ আমরা দেখিতেছি। হালের সপ্তশতীর একটি গ্লোকে রাধার চল্লেখ মাছে, কিন্তু 
তাহার তারিখ সঠিক নির্ণয় কর! দুঃসাধ্য । ভাসের বান্চরিতে, ব্রক্ধা, বিষু। ও ভাগবত" 
পুরাণে গোপীগণের সঙ্গে কৃষের প্রেমলীলার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে রাধার 
উল্লেখ কোথাও নাই । ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতেও শত গোঁপনীর সঙ্গে কের চিন 
লীলার হ্গত আছে কিন্তু সেখানেও রাধ৷ নাই । সেন-পর্বের কোনো সময়ে বোধ হয় 
অন/তম। গোঁপিনী রাধা কম্পিতা হইয়া থর্ীকবেন, এবং খুব সম্ভব তাহা৷ ক্রমবর্ধমান শত্তি- 
ধর্মের প্রভাবে । এই শান্তধর্মের প্রভাব বৈষবধর্মেও লাগিয়াছিল, সন্দেহ নাই । সাধারণ 
ভাবে বলিতে গেলে বৈষবের কৃষ্ণ শান্তের শিব, সাংখ্যের পুরুষ, আবও শিথিল ভাবে 
বলা যায়, বজহযানীর বোধিচিত্ত, সহজযানীর করুণা, কালচক্রযানীর কালচক্র ; আর রাধ৷ 
হইতেছেন শান্তের শস্তি, সাংখ্যের প্রকৃতি, শিথিল ভাবে বজযানীর নিরায্মা, সহজ- 
যাননীর শূন্যতা, কালচক্রযানীর প্রজ্ঞ। । সমসামীয়ক কালের এই চেতনার স্পর্শ বৈষব- 
ধর্মেও লাগবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নয়। পরবর্তী সহজিয়৷ বৈষণব ধর্মের কৃষণ-রাধা যে 
পুরুষ প্রকৃতি ও শিব-শান্ত ধ্যান-কপ্পনার এক পারিবারভুন্ত, এ সম্বন্ধে তো কোনোই 


সন্দেহ নাই। 


শৈব ধর্ম ও শান্ত ধর্ম 

সেন-বংশের পাঁরবারিক দেবত৷ বোধ হয় ছিলেন সদাশিব। বিজয়সেন শিবের 
আবাহন করিয়াছিলেন শঙ্তু নামে, বল্লালসেন কাঁরয়াছেন ধূর্জটী এবং অর্ধনারীম্বর নামে । 
লক্ষাণসেন এবং তাহার পুরদ্ধয় লাঁপিতে নারায়ণের আবাহন করিলেও সদাশিবকে শ্রদ্ধ। 
জানাইতে ভোলেন নাই । সেন-বর্মণ লিপিমালায় তন্রোন্ত শিব-শান্ত ধ্যান-কপ্পনার 
পরিচয় কু নাই, আগমাস্ত শৈব-শাস্ত ধর্মেরও নয় । কিন্তু শেযোল্ত ধর্সের ধ্যান-কম্পনা 
ষে গৃুণ্তোত্তর এবং পাল-পর্বের বাঙলায় সুপ্রচারিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহে করিব র 
কারণ নাই । তাহার কিছু কিছু প্রমাণ আগেই উল্লেখ করিয়াছি । মধ্যযুগে যে সুবিস্তুও 
তত্ত্-সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সেই তন্ত্রসাহত্ের কোনে। গ্রন্থই বো৭ হয় দ্বাদশ- 
প্লয়োদশ শতকের আগে রচিত হয় নাই ; তবে এ-ক অনস্বীকার্য যে,আঁধকাংশ অন্গ্রন্থই 
রচিত হইয়াছিল বাঙলাদেশে এবং এই দেশেই তান্ত্রিক ধ্যান-কল্পনার এক সমন্িত রূপ 
গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। তাহ! ছাড়া, এই সেন-বর্শন পরের লাপিতে ও সমসামারিক সাহিত্যে 
আগম ও অন্রশান্ত্রের চর্চার কিছু কিনতু উল্লেখ বর্তমান। দুষটাস্তস্বর্প বলা যায়, ভবদেব- 


900 বাঙালীর ইতিহাস 


ভট্র দাবি করিয়াছেন, অন্যান) অনেক শাস্ত্রের সঙ্গে তিনি তন্ত্র ও আগম-শাস্ত্রেও অগাধ 
পাত অর্জন কাঁরয়াছিলেন । আগমশান্ত্রের প্রচলন পাল-পর্বেই দেখিতেছি ; কেদার 
মিশ্রের পুন্ন মন্ত্রী গুরবমিশ্র আগমশাস্ত্রে পরম ব্যুৎপান্ত লাভ কাঁরয়াছিলেন, কিন্তু তন্ত্রের 
উল্লেখ এ-ক্ষেত্রে দেখতেছি না। আগমশান্ত্রের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং তাহা সর্বভারতীয় ; 
কিন্তু তত্র বলিতে পরবর্তীকালে আমর! যাহা বুঝিয়াছি তাহা বোধ হয় পূর্ব-ভারত, বিশেষ 
ভাবে বাংল! দেশেই সৃষ্টি ও পুষ্টিলাভ করিয়াছিল । আগেই দেখিয়াছি, দেবাঁপুরাণ 
মতে বামাচারী দেবী-প্জার প্রচলন 'ছিল রাঢ়, কামবৃপ, কামাখ্য। ও ভোটুদেশে । তন্ত্রোনত 
দেবদেবীর 'লিপি-উল্লেখ বোধ হয় দুইটি ক্ষেত্রে আমরা পাইতেছি ; একটি নয়পালের 
গয়ালাপিতে মহানীল-রসপ্গতীর আর একটি হরিকালদেবের লিপিতে দুগোস্তারা নামে এক 
দেবীর উল্লেখ । বৌদ্ধ বন্ত্রধানী-সহজযানী-কালচক্রযানী সাধনার মতই তন্ত্রোন্ত বাম৷ 
সাধন৷ একান্ত গুহ) ব্যান্তগত সাধনা ; সেই ভন্যই 'লিপিমালায় তাহার উল্লেখ ব৷ 
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ্য প্রতিমাপ্জায় তাহার মৃতি-প্রতীকের প্রমাণ না থাকা কিছু বিচিত্র নয়। 
তবে, পাল-পর্বের বৌদ্ধ গুহ্যসাধন। এবং ব্রাহ্মণ্য শান্তসাধনা একে অনাকে প্রভাবাঘ্বিত 
কারয়াছিল এবং উভয়েই তান্ত্রক ধ্যান-কম্পনার গভীর স্পর্শ লাভ করিয়াছিল, এ-সন্বন্ধে 
সন্দেহের অবকাশ কোথাও নাই। 

শিবের ঈশানরূপের চতুভূ্জ নিভঙ্গ একটি প্রতিমা পাওয়। গিয়াছে রাজসাহী জেলার 
গ্রণেশপুর গ্রামে (রাজসাহী-চিন্রণালা )। সাধারণত ঈশানরুপী স্থানক-শিবের যে ধরনের 
প্রঙম৷ বাংলাদেশে সুপ্রাপ্য তাহা হইতে এক মূর্তিটি একটু ভিন্ন । কিন্তু এই ভিন্বত৷ 
এই পর্বেরই সৃষ্টি ?কনা, নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। কিন্তু নৃত্যপর শিবের যে দুই রূপ 
কল্পনার প্রাতমা বাংল৷ দেশে পাওয়া গিয়াছে তাহার একটি নিঃসন্দেহে এই পরের 
সৃষ্টি এবং তাহ। দক্ষিণ-ভারতীয় প্রভাবের ফল । পাল-পর্বে একটি রূপের কথা আগেই 
বলিয়ান্ছ ; এই রূপটি আঁবিকল মংস্যপুরাণের ধ্যান-কষ্পনানুযায়ী । এই রূপটি দশ 
ভূঙগ। আর একটি রূপ দ্বাদশভূজ ; দুই ভুজে একটি বাঁণা ধৃত, দুই ভুজে একটি 
নাগফণাছন্র এবং দুই ভুজে করতাল লক্ষণ। এই ন'রাজ শিব যথার্থ নৃত/গীতপটু এবং 
প্রীতমায় তাহাই ফুটাইয়। তুলিবার চেঞ্টা করা হইয়াছে । দক্ষিণভারতে বীণাধরা 
দাক্ষিণামূর্তি শিবের যে ধান-কপ্পনা সুপরিচিত, তাহার সঙ্গে এই প্রাতমাগুলির 
আত্মীয়তা সুস্পষ্$ | 

[বের সদাশিব রূপ-কষ্পনাও বোধ হয় দাঁক্ষণ-ভারতের দান। বাংলাদেশে 
সদাশিব মৃতি নানা জায়গা হইতেই পাওয়৷ গিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন মৃতি 
বোধ হয় তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালের ( কাঁলকাত-চিন্রশালা )। কিন্তু তৃতীয় 
গোপালদেব্রে রাজ্যকালের হইলেও এই বুপ-কপ্পনা মোটামুটি সেন-পবেরই রচন৷ 
এবং তাহাও কতকটা বোধ হয় দক্ষণ-ভারতীয় প্রভাবে । বাংলার সদাশিব প্রাতমাগুলির 
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সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের সদাশি! র্প-কম্পনার আত্মীয়ত৷ ঘানষ্ঠ। সেন- 
বংশের পারবারিক দেবত৷ ছিলেন সদাশিব, এবং তাহারা হয়ত উত্তর-ভারতীয় আগমাস্ত 
সদাশিব ধ্যান-কষ্পনার দক্ষিণ-ভারতীয় রূপ বাঙলাদেশে প্রবাতিত করিয়া থাকবে । 

1শবের উমা-মহেশ্বরের মৃতিও এই পর্বে সুপ্রচুর । অন্্রধর্মের কেন্দ্র বাঙলাদেশে 
শিবউনুতে সুধাসীনা, শিবকষ্ঠাবলগ্ন। উমার এবং মহেশ্বরের যুগল মূর্তির ধ্যান-কম্পনা 
সমাদৃত হইবে, বাচতহ কি! উত্তর-বঙ্গে প্রাপ্ত ( কলিকাতা-চিন্রশালা ) উমা-মহেশ্বরের 
একটি প্রাতিম৷ দ্বাদশ শতকীয় ভাস্কর-শি-্পের একটি সুন্দর নিদর্শন । 

বাঙলাদেশে গাণপত্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রসারের কোনে প্রমাণ এ-পর্যস্ত পাওয়া 
যায় নাই ; তবে, ঢাকা জেলায় মুলীগঞ্জের একটি পণমুখ, দশভুজ, গর্জমান [সিংহো- 
পার উপাবিষ্ট গণেশের প্রতিমা পৃজিত হয়। মৃিটি পাওয়া 'গিয়াছিল রামপালের 

'সা শেষের মধে,। এই মূর্তিটি বোধ হয় গাণপত্য সপ্প্রদায়-কম্পিত ধ্যানানুযায়ী 

রচিত এবং ইহার বূপ একান্তই দক্ষিণ-ভারতীয় প্রতিমা শাস্ত্রের অনুমোদিত । প্রতিমাটির 
প্রভাবলীতে ছয়টি ছোট ছোট মূর্তি বৃপায়িত ; এই ছয়টি মৃত্তি গাণপত্য সম্প্রদায়ের 
ছয়াট শাখার প্রতীক । 

কািকেয়ের স্বতযমূর্তি দুর্লভ ; কিন্তু এই পর্বের একটি স্বতন্ত্র কার্তকেয় প্রতিমা 
কলিকাতা-চিত্রশালায় রক্ষিত আছে ( উত্তর-বঙ্গে প্রাপ্ত ); ময়ূর-বাহনের উপর মহারাজ 
লীলায় কার্তিকেয় উপবিষ্ট, দুই পাশে দেবসেনা ও বল্লীনামে পত্রীন্বয় । এই প্রতিমার 
দ্বাদশ শতকীয় ভাদ্করশিষ্পের সুন্দর আঁভজ্ঞান । 

শন্তি প্রতিমার মধ্যে এই পর্বের কয়েকটি প্রাতিম। খুব উল্লেখযোগ্য | উত্তর-বঙ্গে প্রাপ্ত 
এবং বর্তমানে কলিকাতা-চি্রশালায় রাক্ষত একটি চতুর্ভু'জ৷ দেবীপ্রাতিমার এক হাতে পদ্ম, 
এক হাতে দর্পণ ; তাহার দাক্ষণে গ্ণেশ,বামে পদ্মকলিধৃত৷ একটি নারী ; প্রাতিমার পার্দ- 
পীঠে গোধিকার প্রতিকৃতি। লক্ষাণসেনের তৃতীয় রাজ্যাক্কে প্রতিষ্ঠিত একটি দেবীপ্রাতিমাকে 
উৎকীণ লিপিতে বলা হইয়াছে চণ্ভী । দেবা চতুভূর্জ। এবং সিংহবাহিনী। প্রাতমাটিতে 
চণ্ী যে কেন বলা হইয়াছে, বলা কঠিন, কারণ চভীর যে বৃপ-বর্ণনা 
প্রাতিমাশান্ত্রে সচরাচর দেখা যায় তাহার সঙ্গে এই প্রতিমাটির কোনো মিল নাই। 
শারদাতিলকতন্ত্রে এই ধরনের প্রতিমার নামকরণ করা হইয়াছে ভুবনেশ্বরী । 
পাল-পবের শান্ত-প্রাতিম৷ প্রসঙ্গে ঢাকা জেপার শঙ্ত গ্রামে প্রাপ্ত ( ঢাকা-চিন্রশাল৷ ) একটি 
মাহষমাঁদন। প্রাতমার কথ৷ বলিয়াছি ; মুতিটি দ্বাদশ শতকীয় শিল্পের নিদর্শন এবং 
সেই হেতু সেন-পর্বের বলাই সংগত । কিন্তু লক্ষ্যণীয় হইতেছে এই যে, পাদপাঁঠে 
উৎকীর্ণ লিপিটিতে প্রতিমাটিকে বল! হইয়াছে “শ্রী-মাসিকচতী ।” এই যুগে সব দেবা 
মৃর্তকেই কি চণ্ডী বল হইত? পাল-পর্বে আলোচিত, বাখরগঞ্জ জেলার শিকারপুর 
গ্রামের উগ্রতারার প্রতিমাটিও বোধ হয় এই পর্বেরই, এবং তাগ্রিক শান্তধর্মের নিদর্শন । 
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দেবীর চাণুগ্ডারূপের দুই চারিটি প্রতিমাও পাওয়া গিয়াছে এই পের ব/ঙলাদেশে । 
কিন্তু ইহাদের নৃতন করিয়। উল্লেখের কিছু নাই। 
.... একাধিকবার বাঁলয়াছি, বিশ্বর্ূপসেন ও কেশবসেন ছিলেন সূর্যভন্ত, পরমসৌর । 

সূর্ঘদেবের পূজা আরও প্রসার লাভ করিয়াছিল এই পর্বে, এ-সম্বপ্ধে সন্দেহ করিবার কারণ 

নাই । কুলজাগ্রন্থমালার এঁতিহ্য স্বীকার করিলে মানিতে হয়, বাঙলাদেশে শাকন্বীপী 
ব্রাঙ্মণেরা শশাঞ্কের আমলেই আসিয়।৷ আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; কিছু গয়া-জেলার 
গোবিন্দপুর ভিপি এবং বৃহদ্ধর্মপুরানের সাক্ষ্য একত্র করিলে মনে হয়, তাহাদের প্রসার 
ঘটিয়াছিল সেন-বর্ণ পর্বেই । কিন্তু যখনই হউক, এ তথ্য সুবিদিত যে, শাকত্বীপী মগ 
রাহ্মণেরাই উদীচ্যবেশী সূর্য-প্রাতিমা ও তাহার পূজা ভারতবর্ষে প্রবর্তন কারয়াঁছলেন, এবং 
ক্লমশ পূর্-ভারতে তাহা প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছিল । এই পর্বের একাধিক সূর্য- 
প্রতিমা বিদ্যমান, কিন্তু একটি প্রাতিম৷ ছাড়া অন্যগুলি সম্বন্ধে নুতন করিয়৷ বাঁলবার কিছু 
নাই। এই ব্রিশির দশভুজ সূর্য-প্রাতমাটি পাওর। গিয়াছে রাজসাহী জেলার মান্দা 
গ্রামে । তিনটি সুখের দুই পাশের দু'ট উগ্ররূপের, এবং দশ হাতের আটটিতে পদ্ম, 
শস্তি, খটবাঙ্গ, নীলোৎপল এবং ডমরু । সারদাতিলকতন্ত্রমতে এই ধরনের সূর্যমূর্তিকে বলা 
হয় মার্ডও-ভৈরব, অর্থাৎ সূর্য এবং ভৈরবের মিশ্ররূপ। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই 
উদীচাবেশী সূর্ষ-প্রতিমা ও তাহার পৃজ। বোধ হয় সেন-বর্মণ পর্বের পর বেশি দিন আর 
প্রচলিত থাকে নাই ; অন্তত মধ্যযুগীয় সুবিস্তৃত সাহত্যে তাহার পাঁবয় কিছু পাইতোঁছ 
না। পদ্মোপরি স্থাণক ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান চতুভু জ সূর্দেব, দুইপাশে উষা ও প্রত্যুষা 
দুই স্ত্রী, এবং পায়ের কাছে সর্দুখেই অরুণ-সারি ; রূপ কল্পনার দিকে হইতে এই 
প্রতিমার সঙ্গে স্থানক ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান চতুভূ্জ বিষণ, দুই পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী নামে 
দুই স্ত্রী এবং পায়ের কাছে সম্ভুখেই বাহন গরূড়, এই প্রতিমার পার্থক্য কিছু শেষ নাই। 
তাহা ছাড়া "বষ্লুর সঙ্গে সূর্যের একট সুপ্রাচীন বৈদিক সম্পর্ক তো ছিলই। কাজেই, 
অন্তত বাঙলাদেশে বিষুর পক্ষে সূর্ধকে গ্রাস করিয়া ফেলা কিছু কঠিন হয় নাই। 

অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিমার মধে। মনসার কথা আগেই বলিয়াছি। হারিতী ও 
ষষ্ঠী দেবীর কথাও লা হইয়াজে । রাজসাহী জেলার মীরপুর গ্রামে একাই এবং বগুড়। 
জেলার সাস্ত গ্রামে একাট যঠী-প্রাঙমা পাওয়৷ গিয়াছে ; উহয় ক্ষেত্রেই দেবীর ক্রোড়ে 
একটি মানবশিশু এবং দোল'মান দক্ষিণপদের নীচেই একটি মার্জার । দিকপালদের 
দুই চারি প্রতিমার খ'রও পাওয়া যায় । 

গীতগোবন্দ-রচাক্নত। কাব ও সঙ্গীতকার জয়দেবের বিষ বা হরিভান্ত [ব্ষয়ক 
করেকটি প্লোক সদদন্তকর্ণামূ ত-গ্রন্ছে উদ্ধার করা হইয়াছে ; কাব শরণদেব-রচিত গ্লোকও 
আছে। কিন্তু জয়দেব শুধু রাধা-মাধব সত তই রচন। করেন নাই ; তিনি নিজে একাস্ত- 
ভাবে বৈষবও ছিলেন না, ছিলেন পঞ্চদেবতার উপাসক স্মার্ ব্রাঙ্গণ গৃহস্থ । ঠাহার 
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রচিত মহাদেবস্ড্ঁতি বিষয়ক শ্লোক সদদুন্তকর্ণামৃতে উদ্ধৃত আছে (১1818 )। শিং 
গোৌরীর বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া মধখযুগীয় বাঙলা সাঁহত্যে যে ধরনের চিত্র ও কষ্পন৷ 'িস্তুত 
ঠিক সেই ধরনের চিন ও কম্পনার সাক্ষাৎ পাইতেছি এক অক্জাতনামা কবি রচিত 
সনুন্তিকর্ণামৃত-ধৃত নিম্নোস্ত শ্লোকাটিতে £ 
ব্হ্মায়ংবফুরেষ- ন্িদশপাতিরসৌ-লো কপালাস্তুথৈতে 
জামাতা কোহন্ ; সোহসো! ভূজগপারিবৃতে। ভক্মরৃক্ষঃ কপাপী ! 
হা বংসে বাণতাসী ত্যনাভমতবর প্রার্থনাব্রীড়িভিবৃ 
দেবীভিঃ শোষ্যমানাপ্যুপচিত পুলকা শ্রেয়সে বোহস্তু গোরী ॥ 
গ্লোকাঁট পাঁড়লে মনে হয়, ভারতচন্দ্রের শিব-গোরীর [ববাহ-বর্ণন৷ পাঁড়তেছি। এই 
অজ্ঞাতনাম৷ কাঁবটি কি বাঙালী ছিলেন ? 
সদুত্তিকর্ণামূতে কালী সম্বন্ধেও কয়েকটি শ্লোক আছে, এবং ইহার্দের কয়েকটি বাঙালী 
কাঁব বিরচিত, সন্দেহ নাই । কস্তু এই সব গ্লোকে কালীর যে চিত্ত ব ধ্যান, তাহা 
আমাদের মধ্যযুগীয় বা বর্তমান ধ্যান-কষ্পনা হইতে পৃথক । মুসলমানাধিকারের পর 
বাঙালীর কালী ধ্যান-কপ্পনায় পরিত্তন সাধিত হইয়াছে ; বাঁলয়৷ মনে হইতেছে । কি 
কারণে কি উপায়ে তাহ। হইয়াছে তাহা৷ অনুসন্ধানের বস্তু । 
উমাপাঁতধরের এ৩টি গ্লোকে কাতিবের শিশুলীলার বর্ণনা আছে; 'পিতা শিবের 
বেশভূষ৷ অনুকরণ করিয়া শিশু কার্িক খুব কৌতুক অনুভব করিতেছেন । জলচন্দ্র নামে 
আর একজন কাঁব (বোধ হয় বাঙালীই হইবেন) অন) আর একট প্লোকে শিশু কার্তিকের 
একট ছা? আঁকিয়াছেন , সে-চিন্রে কার্তক পিত৷ শিত্রে জটাজুট লইয়। ক্রীড়ারত। 
সনুত্তিকর্ণামৃতের অনেকগুলি শ্লোকে দরিদ্র ভিখারী শিবের গৃহস্থালীর বর্ণনা আছে। 
এই সব ছবি মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহতে। এত সগ্রচ্ুব এবং সাধারণ পল্লীবাসী গৃহস্থ 
বাঙালীর চিত্তের এত নিকট যে, মনে হয়, ইহাদের রচয়িতারা বুঝি ব৷ বাঙালীই ছিলেন । 
যাহা হউক, এ-তথা নিঃসংশয় যে, এই ধরনের কার্তিক বা শিব-কষ্পনার সূচনা 
মুসলমানাধিকারের আগেই দেখ গিয়ািল। 
গঙ্গাভান্ত বাঙালীর সুপ্রাচীন , সপুন্তকর্ণমৃতে গঙ্গা সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্লোক 
আছে। তাহার মধে! একটি বাঙালী কেবট বা কেওট কাব পপীপের রচনা £ 
বদ্ধাঞ্জলি নৌ মি_ কুবু প্রসাদমূ, অপূর্বমাতা৷ ভব, দেবি গঙ্গে | 
অন্তে বয়সাক্কগতায় মহাম অদেয়বন্ধায় পয়ঃ প্রযচ্ছ । 
আর একা? বঙ্গালদেশীয় অজ্ঞাতনামা এক কবির রচনা ; তান নিজের বাণী বা 
ভাষাকে গঙ্গার সঙ্গে তুলন। করিয়াছেন। প্রচুর জল বিশিষ্ট, গভীর, বঙ্কিম, মনোহর 
এবং কাঁবিদের দ্বারা কীর্তিত বা উপজীবিত গঙ্গায় অবগাহন করিলে (দেহ মন ) যেমন 
পবিত্র হয়, তেমনই ঘনরসময়, গভীর অর্থবহ, ব্ঞনাধুস্ত, মনোহর এবং কাঁবিদের দ্বার 


৭098 বাঙালীর ইতিহাস 


উপজীবিত বঙ্গালবাণী বা ভাষায় অবগাহন করিলে পবিন্ন হওয়া যায়। শ্লোকটি 
অন্যত উদ্ধার করিয়াছি, পুনরুক্তিভয়ে এখানে আর কাঁরলাম না । 


৮ 


সেন-বর্ণ পর্বের বাংলায় বৌগ্ধ দেবদেবী প্রত্মাও যে দুই চারাটি পাওয়। যায় নাই, 
এমন নয় , তবে ইহাদের সম্বন্ধে নৃতন করিয়া কিছু বলিবার নাই । এ-তথ্য অনস্বীকার্য 
যে, ইতিহাসের পবে বৌদ্ধধর্ম ও দেবদেবীর প্রভাব-প্রতিপত্তি কাময়া আসিতোছিল। 
দুই চারটি বিহার ছিল, অভয়াকরধুপ্টের মত দুই চারিজন ধর্মাচার্ষও ছিলেন ; কিন্তু 
এই গব বিহার ও আচার্ধদের সেই প্রভাব-প্রতিপত্তি আর ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের 
কথা ছাড়িয়া দিলেও উত্তর ও পূর্ববঙ্গে যেখানে সাড়ে তিন শত বৎসর ধাঁরয়৷ সর্বন্ 
নব বৌদ্ধধর্মের নিঃসংশয় প্রভাব সক্রিয় ছিল সেখানেও দ্বাদশ-ন্রয়োদশ শতকীয় বোদ্ধ 
দেবদেবীর প্রাতমা বিরল । বস্তুত, রামপ।লের পর বোদ্ধ ধর্মে উৎসাহী কোনো নামও 
বিশেষ শোনা যাইতেছেনা । দুই চারিখানা পুশথ এখানে ওখানে লেখা হইতেছিল, 
সন্দেহ নাই, যেমন, হরিবর্সার রাজত্বকালে লিখিত দুইখান। পুশথ কিছুদিন আগে পাওয়া 
গিয়াছে । কিন্তু সাধারণভাবে সেন ও বর্মণ রাজবংশ বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের উপর 
খুব শ্রাদ্ধিত ও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না, এবং প্রত্যক্ষ অত্যাচারে না হউক পরোক্ষ 
নিন্দায় এবং অশ্রদ্ধায় বোদ্ধদের উৎপাড়ত কারবার চেষ্টার নুটি হয় নাই । ভোজবর্মার 
বেলাব-লিপিতে বলা হইয়াছে, শরয়ী বা তিন বেদবিদাই হইতেছে পুরুষের আবরণ এবং 
তাহার অভাবে পুরুষেরা নগ্ন । এই উন্তিতে বেদবাহ্য বা বেদাবিরোধী বোদ্ধ, নাথ, 
জৈন প্রভৃতি ধর্মের প্রাতি যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ তাহা আরও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে হরিবর্মার 
মন্ত্রী ভট্র-ভবদেবকে যখন বল৷ হইয়াছে “বোদ্ধান্তোনিধি-কুম্ত-সম্ভব-ঘুনি* এবং “পাষাঁও- 
বৈতিক-প্রজ্ঞ-খওন-পাঁওতঃ ॥ বেদবাহ্য বৌদ্ধদের পাষণ্ড বাঁলয়৷ আঁভাহত করা 
যেন এই পব হইতেই ক্রমশ রীতি হইয়া দাড়াইল । বল্লালসেন তাহার দানসাগর- 
গ্রন্থের উপব্লমাণিকায় বলিতেছেন, পাষণ্ড (অর্থাৎ বৌদ্ধ ) কর্তৃক প্রক্ষিপ্তদোষে দুষ্ট 
বালিয়। 'বিষু ও ?শবপুরাণ দানসাগরপ্রচ্ছে উপেক্ষিত হইয়াছে । অন্য আর একটি প্লোকে 
তিনি বলিতেছেন, এই একই কারণে দেবাপুরাণও এপ্রন্থে নিবন্ধ হয় নাই। এই 
গ্রন্থেরই উপসংহারে একট শ্লোকে বল৷ হইয়াছে, কাঁলধুগে বল্লালসেন-নাম।, শ্রী ও 
সরস্থতী পাঁরবৃত প্রতাক্ষ নারায়ণের আঁবর্ভাবই হইয়াছিল ধর্মের অভু,দয়ের জন৷ এবং 
নাস্তিকদের ( বৌদ্ধদের, নাথপন্থী প্রভাঁতদের ) পদোচ্ছেদের জন।। লক্ষমণসেন 
হয়তো। বৌদ্ধধর্ের প্রাত বিদ্বিউ এতট) ছিলেন না । তাহার তর্পণদীঘি-শাসনে এক 
বৌদ্ধ-বিহারের খবর পাওয়া যাইতেছে, এবং ঠাহারই আদেশে বৌদ্ধ পুরুযোত্তমদে 
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পাণিনি-ব্যাকরণ আশ্রয় করিয়। লঘুবন্ত রচন। করিয়াছিলেন । কিন্তু তৎসত্বেও সাধারণ 
ভাবে সেন-বর্মণ রাস্ট্ম বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রাদ্ধত ছিলেন না, এমন অনুমান 
কঠিন নয় । বৌদ্ধ দেবদেবীর 'বিরলতাই তার অন্যতম যুন্তি । 
জীবজগতের বিবর্তনের নিয়ম মানব-সমাজের ইতিহাসেও সরিয় । বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ 
ধর্মে একটা সংঘর্ষ যেমন বহু যুগ হইতে চলিতেছিল তেমনই সঙ্গে সঙ্গে নানাস্তরে নানা 
ক্ষেত্রে নান উপায়ে একট। সমন্বয়ও সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল । ইহাই বস্তুর স্ব-ভাব। 
বৌদ্ধ ও ব্রাঙ্মণ্য ধর্মের ইতিহাসেও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। কিন্ত প্রাচীনতর কালের 
কিংবা সবভারতের কথা এখানে বাঁলিয়া লাও নাই ; বাংলা দেশের অষ্টম'নবম হইতে 
দ্বাদশ-প্রয়োদশ এই চার পাঁচশত বৎসরের কথাই বাল । পালশন্দ্র পরে রাষ্ট্রের 
আনুকুলোর ফলে এবং নান৷ সাময়িক ও রাষ্্রীয় কারণে মহাযানী-বজ্জুযার্নী সহজধযানী- 
কালচক্রযানী বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রসার ও প্রাতপত্তি দেখ গিয়াছিল, সন্দেহ নাই । কিন্তু 
ব্রাহ্মণ্যধর্মীশ্রয়ী লোকের সংখ্য। ছিল অনেক বেশী এবং সেই ধর্মের দেবদেবীদের প্রভাব 
প্রতিপান্তও কিছু কম ছিল না। দুই ধর্সের লোকদের সাধারণ পোকায়ও স্তরে ধর্ম 
লইয়৷ স্বন্্ব কোলাহল খুব যে ছিল, মনে হয় না, কিন্তু উপ্রে স্তবে ধর্ম ও সংস্কাঁতির 
নায়কদের মধ্যে একদিকে দ্বন্দ-সংঘর্ষ যেমন ছিল তেমনই অন্য দিকে একটা সমন্বয়ের 
সচেতন চেষ্টাও ছিল। নিয়স্তরে ক্রিয়াকর্মেব অবিরাম সাধু ও সাবৃপা এই সমন্বয়ের 
কাজটা সহজও বরিয়৷ দিয়াছল। সদ্যোন্ত ছন্দ সংঘর্ষ, ধ্যান ও রূপ-কম্পন৷ উওয় 
ক্ষেত্রেই ছিল সব্রিয়। 
এই ছন্দ্ব-সংঘর্ষের প্রচুব প্রমাণ বিদ্যমান । চীনা শ্রমণ-পরিব্রাজকদের বিবরণীতে, 
শীলভদ্রের জীবনকাহিনীতে তিরতী এীতহো, ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাসে এই সব 
প্রমাণ ইতস্তত বাক্ষপ্ত ৷ ব্রাঙ্গণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের নায়কদের ওর্কাব তর্কের ইতিহাসই 
তে৷ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ন্যায়শান্ত্রেব ইতিহাস, এক কথায় ভারতীয় ধ্যান-ধারণার ইতিহাস । 
প্রতোকেই চেষ্টী কারতেন বিপরীও ধর্মকে আঘাত কাঁরয়া৷ নিজের ধর্মমতাট প্রাতষ্ঠা 
কারিতে, এবং সর্বত্র যে তাহা খুব মাজি৩ ভাষায় করা হইত তাহাও নয় । তর্কে পরাজয়ের 
অর্থই তে ছিল লজ্জা ও অপমান এবং প্রতিপক্ষের মতে ও ধর্মে দীক্ষা । এ-সব তথ্য 
এত সুবিদিত যে, বিস্তৃত ব্যাখ্যার কোনে৷ প্রয়োজন রাখে না। আলোচা পরের 
বাংলাদেশের দৃশট মান্ন প্রমাণ উদ্ধার কারলেই যথেষ্ট হইবে । সহজযানী সরহপাদ 
সহজযান মতবাদকে সমর্থন করিতে গিয়।৷ অন্য সকল ধর্মমতকেই কঠোর ভাষায় আক্রমণ 
কাঁরয়াশ্থেন ; বর্ণাশ্রমকে অস্বীকার করিয়াছেন, বেদের কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করিয়াছেন, যাগ- 
যজ্ঞের 'নিন্দ৷ কাঁরয়াছেন, কৃচ্ছ:সাধনকৌন্দ্রক সন্যাসধর্মকে আঘাত কাঁরয়াছেন। তাহার 
যুধ্তিতে মহাযানীরা সূত্রের অর্থ না বুঝিয়৷ তাহার অপব্যাখ্য৷ করেন, শ্রমণেরা ভন্তশিষ্দের 
ঠকাইয়া জীবিকানিবাহ করেন, আর তর্ক তোলেন যে জৈনদের মত উলঙ্গ থাকিলেই যদি 
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'সাদ্ধিলাভ ঘটে তাহা হইলে শৃগাল-কুকুরও িদ্ধির আঁধকারী । ভট্ট ভবদেবের কথা তো 
আগেই বলিয়াছি ; তিনি তো সমগ্র বোদ্ধজ্ঞান-সমুদ্রু অগস্ত্যের মত নিঃশেষে পান করিয়া 
ছিলেন এবং পাষগু-বৈতাঁগওকদের মত ও যুস্ত খণ্নে সিদ্ধ ছিলেন । আর, বল্লালসেনের 
জন্মই তো হইয়াছিল বৌদ্ধ-জৈনদের মত নাম্তিকদের পদোচ্ছেদের জন্য । অন্য দিকে 
মহাযার্ন-বজুযানী সকল বৌদ্ধরা, নাথপন্থীরা, জৈনেরা সকলেই বেদের নিন্দা করিতেন। 
সহজযানীরা তো৷ ব্রাহ্গণ্য এবং বজ-যানী দেবদেবী পুজার কোনে প্রয়োজন আছে 
'বালিয়াই মনে কাঁরতেন না, নিন্দা-বিদ্ূপও কারতেন। পাল এবং চন্দ্র রাজাদের ব্রাহ্মণ্য 
ধর্মের প্রাত প্রীতি ও শ্রদ্ধ। সু'বাদিত, কিন্তু বৌদ্ধ এমন রাজা ব জননায়ক ছিলেন যাহার! 
ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা প্রবাশ কাঁরতে দ্বিধাবোধ করেন নাই । সমসাময়িক 
কালের বাতাসে এই ধরনের পারস্পারক অশ্রদ্ধার বিষ ছড়ানো ন৷ থাকিলে কিছুতেই 
তাহা সম্ভণ হইত না। আচার্য করুণাশ্রীমিত্রের শিষানুশিষ্য 'বিপুলশ্রীমিপ্লের নালন্দা- 
লিপিতে আছে, বিপুলশ্রীমিত্রের যে-কীতির দ্বারা বসুমতী অলংকৃত হইয়াছিলেন সেই 
কীত সবর ছড়াইয়। পাঁড়ল, (যেন ) হরির (উচ্চ) পদ হইতে তাহাকে অপসারিত 
করিবার জন্যই ! আর, রণবজ্কমল্ল হরিকালদেবের মরনামতী লিপিতে আছে, 
হরিক।লদেবের শুভ্র যশদ্বার ভ্িজগত ইতস্তত আক্রান্ত হওয়ায় সহন্রলোচন ইন্দ্র নিজের 
প্রসাদ হইতে অবনীতে অধনামত হইয়াছিলেন ॥ 

এই দ্বন্্-সংঘর্ষের কিছু প্রমাণ এক ধরনের বঙ্গুযানী দেবদেবী-কম্পনার মধোও 
আছে । বজ-যানী প্রসম্বতারা, বজজ্বালাকরালী প্রভৃতি দেবতার সাধনমন্ত্রে ব্রহ্ধা, বিষ, 
1শব, ইন্দ্র প্রভাঁতকে বলা হইয়াছে মার । শিব দশভুজামারীচীর পদতলে পিষ্ট ; 
ঠাহাকে এবং গৌধীকে একর পদবাপত কারতেছেন শ্েলোক্যাবঙজয় । ইন্দ্র অপরাজিঠার 
ছচুধর ; ইন্দ্রানী পরমগ্দ্ারা অপদস্থ । ইন্দ্র আবার উভয়বরাহানন,-মারীচীর কৃপা- 
প্রার্থী ; তান আবার অঞ্টভুজা মারীচী, পরমশ্ ও প্রসম্নতারার পদতলে পিষ্ট । 'সাদ্ধিদাতা 
গণেশ অপরাজিতা, পর্ণশবরী এবং মহাপ্রাতসরার পদদালত। অবলোকিতেশ্বরের 
অন্যতম রূপ হরিহরিহরিবাহনোত্তব-অবলোকিতেশ্বর গরুড়োপরি আসীন বিষুঃর স্কন্ধে 
আরোহণ কাঁয়৷ ব্রাহ্মণ/ধর্মের উপর জয়ধোষণ৷ করিয়াছেন । সন্দেহ নাই, ব্রাহ্গাণাধর্মের 
দেবদেবীদের [কিছুট৷ লাঞ্ছত ও অপমাীনত কারবার জন।ই এর্‌প করা হইয়াছিল, তবে 
লক্ষণীয় এই যে, সাধনে যাহাই থাকুক, এবং অন্যত্র এই ধরনের বুপ-কল্পনার প্রাতিম- 
প্রমাণ যাহাই থাকুক, বাংলায় প্রাপ্ত মৃতিগুলিতে সে-প্রমাণ নাই বলিলেই চলে । এখানে 
বজুযানী বৌদ্ধরা এতট। সম্মুখ সমরে ধোধ হয় সাহসী হন নাই। বাংলার পর্ণশবরীর 
পদতলে গণেশ দালত হইতেছেন না; বাংলার -সম্বরও ক্রদ্ষাকে পদতলে পিষ্ট ন৷ 
করিয়া ভাহাকে হস্তে ধারণ করিয়াছেন ৷ রমাই-পাতের শৃন্পুরাণ অর্বাচীন গ্রন্থ, 
এীতিহাঁসক উপাদান হিসাবে নির্ভরযোগাও নয়; কিন্তু ইহার মূল প্রেরণা যে বোঁদ্ধ 
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ধর্মের এ-সন্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে গণেশ হইতেছেন কাজী, ব্রহ্মা মহম্মদ, বিুঃ 
পয়গস্বর, শিব আদম, নারদ শেখ, এবং ইন্দ্র মওলানা । উদ্দেশ। ব্রাহ্মাণ।ংমমের বিদৃপ, 
গন্দেহ কি! 
কিন্তু ঘন্্-সংঘর্ষের কথা যাঁদ বালাম, মিলন-সমহ্য়ের কথাটাও বলি । আগে, 

গুপ্ত ও পাল-পর্বে, একাধিক প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, উচ্চকোটির স্তরে দ্ন্-সংঘর্ধ যাহাই থাকুক 
লোকায়ত দৈনন্দিন জীবনের স্তরে কিন্তু একটা মিলন-সমন্থয় ধীরে ধীরে চলতেইছিল । 
খড়া, পাল ও চন্দ্র-বংশের রাজারা তে সঙ্গানে ও সচেতন ভাবেই এই মিলন-সমস্বয়ের 
সহায়তা কারয়াছিলেন, এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ দেবদেবাদের মুপ-কষ্পনায়ও তাহা প্রাতি- 
ফলিত হইতেছিল। বোদ্ধ দেবয়তনে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর যেমন স্থান পাইতেছিলেন 
তেমনই ব্রাহ্মণ্য আয়তনে বৌদ্ধ দেবদেবীরাও ঢুকিয়া' পড়িতোছিলেন । বৌদ্ধ আয়তনের 
সরস্বতী বিগ্বনাটক প্রভাতি তো স্পন্টতই ব্রাজ্মণ। আয়তন হইতে গৃহীত ; চচ্চিকা ও 
মহাকাল দুই আয়তনেই বিদ্যমান । যোগাসন এবং লোকেশ্বর-বিষু ও ধ্যানী-শিব তে 
ধ্যানীবুদ্ধের আদরশেই পরিকপ্পিত। ব্রাহ্মণ্য বিশ্ঃ ও শিবের প্রভামগুলের উপরি ভাগে 
উৎকীর্ণ ক্ষুদ্রাকীতি দেবমূর্ত্র পাঁবকম্পনা একান্তই বোদ্ধ-প্রাওমা ধ্যানীবুদ্ধের বৃপ- 
কপ্পনানুষায়ী । বৌদ্ধ তাবাদেবী তে৷ ব্রাহ্মণ্য আয়৩নে কালী এব, দুগ্ধারই অন্য নাম । 
রুদ্রযামল ও ব্রহ্মযামল-্রস্থের একাঁটি কাঁহনীতে বশিষ্ঠকে আদেশ করা হইয়াছে, চীনদেশে 
গিয়৷ তারা ও তারাদেবীর সাধনার গুহ্য রহস্য শিখিয়া আিবার জন্য । নিম্নে সাধন- 
মালা হইতে বৌদ্ধ তারােবীর যে স্তোন্রটি উদ্ধার কারতেছি, তাহাতে দেখ! যাইবে, 
তারাদেবী, উমা, পদ্মাবতী এবং বেদমাতা সকলে একই দেবারূপে কান্পত হইয়াছেন। 
বস্তুত, লোকায়ত স্তরে ইহাদের মণ্) পার্থক) কিছু আর ছিল না। 

দেবী ত্বমেব গিরিজ৷ কুশলা ত্বমেব 

পল্মাবতী ত্বমাস [ ত্বং'হ চ]বেদমাতা। 

ব্যাপ্ত, ত্বয়। ন্রিভুবনে অগতৈকরুূপা 

তুভ।ং নমোহস্ত্ু মনসা বপুষা গিরা নঃ ॥ 


যানানয়েষু দশপারামতোতি গী 
বিস্তীর্ণ বানিকজন৷ কক্ষশৃন/ঃতোতি। 


্রজ্ঞাপ্রপঙ্ন চটুলাঙতপূর্ণধাত্ী 
তুভ্যং নমোহস্কু মনসা বপুষা গির৷ নঃ ॥ 


আনন্দনন্দ 'বরস। সহ স্বভাবা 
চক্রতুয়াদ পরিবাতিত বিশ্বমাতা । 


বিদ্ুত্রভ৷ হদয়বাঁজত জ্ঞানগম্যা 
তুভ্যং নমোহন্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ ॥ 
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িম্তু, এই 'মিলন-সমন্থয় সত্তেও ধারে ধারে বোদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের দেবায়তন 
ব্রাহ্মণ) ধর্মের কুক্ষিগত হুইয়। পাঁড়িতেছিল। নালন্দার বৌদ্ধ 'বিহারে মান্দরে দোৌখতোঁছ, 
শিব, বিষু, পার্বতী, গণেশ, মনস৷ প্রভাতিরা বৌদ্ধ দেবদেবাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই পৃজা 
পাইতেছেন। বাঙলার সোমপুর ও অন্যান্য বিহারের অবস্থাও এইরূপই ছিল, এ- 
জনুমানে কিছু বাধা নাই । ইহার পশ্চাতে সমসাময়িক বৌদ্ধধর্মের ওদার্য এবং বৌদ্ধ- 
ব্রা্মণ্যধর্ে'র সমম্বয়-ভাবনা বেশ কিছুট। সক্রিয় ছিল, সন্দেহ নাই । কিন্ত, সঙ্গে সঙ্গে এ- 
কথাও স্বীকার করিতে হয়, ব্রাহ্মাণ্য দেবদেবীর: ক্লমশ বৌদ্ধ দেবায়তন গ্রাস করিতে ছিলেন 
এবং বৌদ্ধ গৃহী সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও সম্মান ভাবর্ধণ করিতেছিলেন। সংখ্যা-গণনায় 
ব্রাঙ্ণ। ধমে'র লোকায়তন চিরকালই অনেক বেশি সমৃদ্ধতর । তাহ। ছাড়া, ব্রাহ্মণ্য ধমের 
ভ্বাগীকরণ শান্তও বৌদ্ধধর্মের চেয়ে বরাবঃই ছিল বেশি । অন্য দিকে, পাল-আমলের 
শেষের দিক হইতেই, নান্দা-মহাবহারের অবন্থ। ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল ; জ্ল- 
সাধারণের 1ডিতর, বিশেষভাবে উচ্চ ও মধ্যস্তরে, বোদ্ধধমের প্রভাব ক্রমশ হাস 
পাইতেছিল। বিহার ও বাঙলাদেশের অন্যান্য বিহারে-সংবারামেও বোধ হয় তাহার 
বত্ক্রম হয় নাই। গিবশেষভাবে সেন-বর্মণ আমলে বোদ্ধধমের প্রাতি রাজকীয় 
রাগ ও উচ্চ ও মধ্যকোটির লোবদের অনুদার দুষ্ট, এবং অন/দিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের 
সক্রিয় পোষকতা, এই দুয়ের ফলে বৌদ্ধধমের ব্লমসংকুচীয়মান অবস্থাট। সহজেই 
অনুমেয় । সংঘে-বহারে 'সিদ্ধাচার্য ও তাহাদের ভত্ত-শিষ্য প্রভৃতি ষাহারা বাস করিতেন 
তাহাদের সাধন-আরাধন। ব্লমশ গুহ্য হইতে গুহযতর পথে বিঝতিত হইতে লাগল। 
গৃহী-শিষারা তাহার গুঁট গুহ্য রহস্য যে খুব বুঝিতেন, এমন মনে হয় না; ডাহাদের 
মধ্যে ম্বপ্পসংখ্যক লোক যাঁহারা এই পথ আঁকড়াইয়। রহিলেন তাহারা ইহার দেহমাগাঁ 
কায়সাধনাকে ক্রমশ পঙ্কের মধ্যে টানিয়৷ নামাইলেন । তাহা ছাড়া, পৃক্তা, প্রতিমা ও 
অনুষ্ঠানের 'দকটায়, অন্তত দৃশ্যত, বৌদ্ধ ও শ্রাক্ষণ্যধর্মের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ ঘুচিয়া 
যাইতেছিল। লৌকিক মনের প্রাতমা-তৃষা মিঢাইবার পক্ষে ব্রাঙ্গণ্য দেবদেবীদের 
কোনো বাধা ছিল না; বস্তুত লোকায়ত মনে বোঁদ্ধ ও ব্রান্মণ্য প্রতিমায় রূপ ও অর্থের 
পার্থক্য তে৷ ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। তত্তের দিক হইতেও তান্ত্রিক ধ্যান- 
ধারণা ও তাদর্শ বোদ্ধ ও ব্রাঙ্গণ্য সাধনা উভয়কেই একই পর্যায়ে আনিয়া দাড় 
করাইতেছিল। কাজেই লোকায়ত সমাজে বৌদ্ধধর্ম ও সাধনার প্রভাব ক্রমশ কমিয়া 
আসিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়! একি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতোছ । আও বাঙল।- 
দেশে মেয়ের। মার তৈরি যে-শবালঙ্গের পূজা করিয়৷ থাকেন তাহার মাথায় একট 
মাটির গুলি দেওয়৷ হয় ; তাহার নাম বন্ত্র। বেলপাতা দিয়া তাহা সরাইয়৷ দিলে 
তবে তিনি শিবে পরিণত হইয়া পৃজার যোগ্য হন। 

অন্য দিকে, সমসাময়িক বোদ্ধধর্ম ও দেরায়তনের প্রাত ত্রা্ষণা জন-সমাজের 
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বিরাগানুরাগ যাহাই থাকুক, বুদ্ধদেবের প্রতি কিন্তু প্রাগ্রসর ত্রাঙ্গণ্যচন্তার প্রীতি ও 
অনুরাগ ক্রমশ সুস্পষ্ট হইয়৷ উঠিতোছল; শুধু বাঙলাদেণেই নয়, সমগ্র উত্তর-ভারতেই । 
বুদ্ধদেব বিষুর অনাতম অবতার বলিয়৷ স্বীকাত লাভ বহুদিন আগেই করিয়াছিলেন ; 
্রা্মণ্যধর্মের স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়ার প্রকৃতিই এইরূপ । এই স্বীকৃতি ক্রমশ অনুরাপ্ততে 
পরিণত হইতে খুব দের হয় নাই। অস্টম শতকে ব্রাহ্মণ কাব মাঘ তাহার শিশু- 
পালবধ-কাব্যে বুদ্ধের প্রতি তাহার সপ্রশংস শ্রদ্ধা গ্রোপন কারতে পারেন নাই। মারের 
সকল ভীতি ও প্রলোভনের মধোও বুদ্ধের আবিকৃত চিত্তই তাহার প্রশংসা আকর্ষণ 
কারয়াছিল। একাদশ শতকে কাশ্মীনী কবি ক্ষেমেন্দ্র তাহার অবদান-কষ্পলতায় 
বলিতেছেন, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভাত দেবগণ ও অন্যান্য মুনশ্রে্ঠগণ যে-কামসুখের জন্য 
বিকৃঙচিন্ত হন সেই কামসুখকে যিনি তৃণের ন্যায় তুচ্ছ কারতে পারেন [তান কাহার 
বিস্ময়ের পাত্র নহেন 2 এক সময়ে মৎস্য, বিষ আগ্ন প্রভৃতি পুরাণে বুদ্ধদেব 
সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাহার জন্মই হইয়াছিল অপুবগণকে মোহাবষ্ট করিয়া দেবশার্গ 
হইতে তাহাদিগকে ভ্রন্ট কারবার জন্য ! কিন্তু সোদন বহুর্দিন বিগত । আজ কিস্তু 
পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসাবে দশাবহার স্তাতিতে বুদ্ধাবতার বেদাবরোধী বনিয়াই 
তাহাকে নমস্কার জানান হইতেছে! 'তুমি পশুহত্া অবলোকন কাঁরয়৷ কৃপাধুস্ত 
হয়৷ বুদ্ধশরার গ্রহণপূর্বক বেদ সকলের নিম্দ৷ কারয়াছ, তোমাকে নমস্কার । তুমি 
যন্তানন্দা করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার ।' বাঙলাদেশের কবি জয়দেবের কন্ঠেও তাহার 
প্রাতিধবংনই যেন শুনতোছ ; গীতগোবিন্দের দশাবতার স্তোতে পাইতোছি : 

নিন্দাপ যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতমু 

সদয়হদয়দশিত পশুঘাতম্‌ 

কেশবধৃত বুদ্ধ শরীরে জয় জগদীশ হরে। 
আর, নৈষধ-রচায়ত শ্রীহর্ষ যাঁদ বাঙালী হইল থাকেন, তাহ। হইলে তানও সমসাময়িক 
বাঙালীর মনকেই ব্যস্ত করিতেছেন, যখন তিনি নান৷ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছেন 
মারজয়ী জিতেন্দ্িয় বৃদ্ধের কথা, তাহার ক্ষমাশীল ও সৌন্দর্যের কথা । এইভাবে 
ধারে ধাঁরে বেদবিরোধী, যজ্ঞাবরোধী বুদ্ধদেব ব্রান্মণ্যধ্যানের স্বার্গীকৃত হইয়। গেলেন। 
বোদ্ধধমে'র তন্ত্রমাগাঁ সাধন ও ব্রাঙ্মণ্য তুপ্রমাগাঁ সাধনার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া প্রায় এক 
হইর। গেল। বৌদ্ধ দেবায়তন আর ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে প্রতিমার রূপ-ক-্পনার পার্থক্য 
প্রায় আর রাহন না । ইহার পর লোকায়ত সমাজে ধীরে ধীরে বোদ্ধধর্ম সাক্য় সচেতন 
্ান্মণ্যধর্মের কুক্ষিগত হইয়া পাঁ$তে আর দোর হইল না । 

তবু, বিহারে-সংঘারামে একটা বৃহৎ যাঁতগোষ্ঠি তো ছিলেনই; ঠাহাদের মধ্যে 

তধনও স্বধর্মচেতন। সক্রিনও ছিল, যাঁদও সেন-বর্মণ আমলে তাহার পারাধ অত্ন্ত সংকীর্। 
তু, ইতিহাসের চক্কাব্ে পাঁড়য়। সে-চেতনাও ধেন দেখিতে দোখতে ধৃলায় পাঁড়ন 
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লুটাইয়৷ । দেখিতে দেখিতে নালম্দা-বিক্রমশীল-ওদস্তপুরীর মহাবিহার তুকাঁসেনার তরবারী 
ও অশ্বক্ষুরে চূর্ণাবচর্ণ হইল, হাজার হাজার পুশ বিনষ্ট হইল, শত শত শ্রমণ আঁসিমুখে 
িগতপ্রাণ হইলেন । তাহার পর সর্বভুক আগ্র শেষকৃত্য সম্পন্ন করিল। ধাহার। 
কোনোমতে প্রাণ বাচাইতে পারিলেন তাহারা আতিকষ্টে যাহা পারিলেন, যে ক'টি পুশথ, 
কত মৃঠি ও প্রতিমা ও সৃত্রোৎকীর্ণ মাটির ফলক সংগ্রহ করিতে পারিলেন তাহা ঝুলিতে 
ভরিয়া পলাইয়৷ গেলেন তি্তে-নেপালে, কামরুপে-গুঁড়িষ্যায়, আরাকানে-পেগু-পাগানে 
এবং আরও দূরদেশে । আজ সেই সব গ্রন্থেরই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খ্মুলি শতাব্দীর পর 
শতাব্দী আতক্রম করিয়া আমাদের কালে আ'সিয়। পৌছিয়াছে। এ সা তথ্য সুবিদিত, 
কাজেই সাঁবস্তারে বালয়।৷ লাভ নাই । মিনৃহাজ, তারনাথ, বৃদ্ধগুপ্ত, পাগ-সাম'জোন-জ্রাং- 
গ্রন্থের সংকলায়তা সকলেই ইতিহাসের এই আবর্তের অল্পবিস্তর বর্ণনা রাখিয়া 
গিয়াছেন। নালন্দা- ক্লমশীল-ওদস্তপুবীর শ্রমণের। যাহা করিয়াছিলেন, বিশেষত মগধের 
বিহার !লির ধ্বংসলীলার কথা শুনিয়া, বাঙলার সোমপুর, জগদ্দল প্রভাতি বিহারের 
শ্র£ণেরাও তাহাই করিলেন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই। সমসাময়িক বাঙলার 
ভাবাকাশ তো৷ এমাঁনতেই তাহাদের প্রাতখুব অনুকূল ছিল না ! 


ব্রাহ্মণ্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও বাধে সম্প্রদায়ের পারস্পর সম্বন্ধ 


সেন-বর্মণপর্বে বৌদ্ধধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্যধর্মের যত বিরাগই থাকুক না কেন, 
ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের বাত সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর কোনে। বিরোধ ছিল বলিয়া একেবারেই 
মনে হয় না। বরং এক সাম্প্রদায়িক ধর্মের সঙ্গে আর এক ধর্মের একট। নিরুস্ত অথচ 
গভীর সহদয় চেতনা বোধ হয় এই পর্বে বেশ সক্রিয় ছিল। বস্তুত, ব্রাহ্মণ্যধর্মের 
?বাভন্ন সম্প্রদায়ের মধে। বিরোধের দৃষ্টান্ত প্রাচীন বাঙলার ইতিহাসে নাই বললেই 
চলে। ব্রঙ্গা-বধু। ও হরিহরের যুগলমূর্ত এই স্হদয় চেতনার প্রকাশ বলিয়াই মনে 
হইতেছে ; পাল-চন্দ্র ও সেন-বর্মণ পর্বে এই ধরনের বহু ধুগলমৃর্ত 'বিদামান । 
এই দুই পর্বেই বিষুমূর্তির প্রাচ্র্য অন্য যে কোন সান্প্রদায়িক প্রতিমার চেয়ে বেশ এবং 
বিষুভন্তরাই যে সংখ্যায় বোশ ছিলেন, সন্দেহ নাই । কিন্তু বিষুভন্তের পক্ষেও শিব বা 
সূর্পপ্জার কোনে বাধা 'ছিল না, অথবা শৈব বা সৌর হইলেই যে কেহ বিফু। আরাধনা 
কারতেন না, এমনও নয়। উনকোটি এবং দেওপাড়া দুইই পরম শৈবতীর্থ, কিন্তু 
সেখানেও বিষু বিদামান, এবং তিনিও শিবের সঙ্গে সঙ্গেই প্জা। লাভ কারিতেন। 
কমোলি-লিপির বৈদ্যদেবের সম্প্রদায়গত পরিচয় পরম-মাহেশ্বর ও পরম বৈফব উভয় 
রূপেই ; ডোম্মনপাল পরম-মাহেশ্বর 'কিন্তু ভগবান নারায়ণকে শ্রদ্ধা জানাইতে ঠাহার 
কিছুমার দ্বিধা জাগে নাই 7 লক্ষাণসেন পরম-বৈফব, 'তিনি, কেশবসেন ও বিশ্বর্পসেন 
তিনজনই ঠাহাদের লিপি আরম করিল্লাছেম নারায়ণকে প্রণতি জানাইয়া, কিন্তু ইহাদের 


ধর্মকর্ম £ ধ্যান ধারণা ৭১১ 


প্রতেকেরই রাজকীয় শীলমোহরে ধাহার প্রাতমা উৎকীর্ণ তিনি সদাশিব। ঠ্হাদের 
প্বপুরুষেরা সকলেই কিন্তু আবার পরম শৈব। কেশবসেন ও বিশ্বরুপসেন আবার 
সূর্ধভ্ত৪ এবং সূর্বদেবকেও প্রণ্ণাতি জানাইতে তাহারা ভুলেন নাই ; বস্তুত দুই জনই 
আত্মপণরচয় 'দিতেছেন পরমসৌর বলিয়।। গীঁতগোবিন্দের কাব জয়দেব সর্বসাধারণ্যে পারি- 
চিত পরম-বৈফব বলিয়া, কিন্তু যথার্থত তিনি ছিলেন পণ্চদেবতার উপাস? আত ব্রাহ্মণ। 
বস্তৃত,জয়দেব যে যোগমাগাঁ পদও রচনা করিয়াছিলেন আচার্য সুনীতকুমার সম্প্রাত তাহা 
প্রমাণ কারয়াছেন। আচার হরপ্রসাদ দেখাইয়াছেন যে, কাঁব বিদ্যপাঁত 'বৈষব মহাজন 
বলিতে আমর যে স্প্রদায়িক সাধক বুঝি, তাহা। মোটই ছিলেন না, সহাঁজয়। সাধক ও 
ছিলেন না, তিনি পণ্চদেবতার উপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং শিবের, গঙ্গার ও 
উমার উপাসক হিলেন । গীতগোবিন্দকাব জয়দেব "সন্বন্ধেও এই কথাই বল! চলে । বস্তুত 
সান্প্রবায়িক ধর্মের এই পারস্পর সঙ্বঙ্ধই বাঙলার ব্রাহ্মণ সমাজের অন্যতম প্রধান 
বৈশিষ্ট।। 'বাভন্ন পার শর বৈফব বা শান্ত বলিয়া পরিচিত, কিন্তু শান্ত ব৷ বৈষব বলিয়াই 
পরস্পবের প্রাঁত বদ্িষ্ট কেহ নহেন। একই পাঁরবারে কেহ শান্ত, কেহব। বৈষ্ণব, কেহ বা 
তারার আ'রাধনায় রত, কেহ বা শিবের, কিন্তু তাহাতে অন্য দেবতার প্জারাধনায় কোনে 
বাধ। নাই। ব্রান্মণ্য বাঙালী আঙ্ও একই সঙ্গে সমান উৎসাহেও উদ্দীপনায় 'বিষু। ও শিব, 
লক্ষ্মী ও সরস্বতী, সূর্য ও কাতিক এবং অন্যান্য দেবদেবীর পৃ কারয়া থাকে, অসংগতি 
কোথাও কিছু আছে বাঁলয়৷ মনে করে না ৷ সেন-বর্মণ আমলেও অবস্থাটা প্রায় আজিকার 
দিনের মতই ছিল। এই সব স্মার পোরাণক দেবদেবীদের সঙ্গে সঙ্গেই আবার 
সমান প্রচলিত ছিল নানা পৌকক ব্রত, নানা লৌকিক, অ-স্মার্ত, অপোরািক গ্রাম্য 
দেবদেবীর পৃশা। 


বৌদ্ধধর্মের অবশেষ 


সেন-রাজবংশের অবশেষ যখন পূর্ববঙ্গে অধিষ্ঠত তখনও বৌদ্ধধর্ম একেবারে নাশ্চহ 
হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। ১২২০ শ্রীষ্ট শতকের পাট্রকের-রাজ)াধিপ মহারাজ 
রণবঙ্কমল্ল-হরিকালদেবের রাজত্বকালে ঠাহার সহঙ্গধর্মী প্রধানমন্ত্রী দুর্গোস্তারার এক মাঁন্দর 
প্রাতষ্ঠা কারয়াছিলেন । মাধবকরের নিদানের মধুকোষ নামীয় টীকার রচাঁয়তা বিজয় 
রক্ষিতের উপাধি ছিল আরোগ/শালীয় । আরোগ্যশালী ছিল বুদ্ধদেব এবং অবলোকিতে- 
বরের অন্যতম উপাধি ; সেই 'ছিসাবে বিজয়-রক্ষিতের বৌদ্ধ হওয়া বিচিত্র নয়। বিএয়- 
রক্ষিতেয় কাল ন্য়োদশ শতকের 'স্তীর পাদ । ইহার কিছুকাল পরই বিশ্ুতকীতি 
গৌড়ীয় কাঁবভারতী রামচন্দ্র আবিভাব | শ্রুতি, স্মাতি আগম, জ্যোতিষ, তর্ক, 
ব্যাকরণ প্রভাতে সুপগিত রামচগ্্র কমে খেক্ষধর্ষের প্রতি অনুরস্ত হন, এবং তাহার 


৭১২ বাঙালীর ইতিহাস 


ফলে নিগৃহীত ও অপমানিত হইয়৷ দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১২৪$ শ্রীন্ত শতকের 
কিছু আগে 'তান সিংহলে চাঁলয়। যান, এবং সেই খানেই বাকী জীবন যাপন করেন । 
এই সিংহলে তাহার পাঁতিত্য ও সাধুতার খ্যাতি চারদিকে ছড়াইয়। পড়ে, এবং সম- 
সাময়িক দিংহলরাজ পরাব্মবাহ্‌ তাহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়৷ বোদ্ধাগমচরবর্তী 
উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বৃত্তরত্াকরের একটি টীকা 
€ বৃত্তরত্তাকর-পাঞ্জক। ) রচনা করেন । ১২৮৯ শ্রীষ্ট শতকে অনুলিখিত পণ্রক্ষার 
একটি পাগুলিপিতে গোঁড়েশ্বর পরমবাজাধিরাঙজ মধূণ্ন নামে এক নরপাতির উল্লেখ 
আছে। এই মধুসেন কোন বংশোস্তৰ বা ঠাহার রাজত্ব কোথায় 'ছিল বলা কঠিন, 
বিভ্ু এতথ্য নিঃসংশয় যে, তান ছিলেন পরমসৌগত বা বৌদ্ধ। সম্গগর বা বড়- 
নগরীর অধিবাসী মহাপণ্ডিত 'সিদ্ধেশ্বর বনরত্রও €১৩৮৪-১৪৬৮ ) বাঙালী ছিলেন 
কিনা বলা কঠিন। বনরত্ধ নেপালের ললিশপত্তনের গোবিন্দচন্দ্র-মহাবিহারে জীবনের 
আঁধকাংশ সময় কাটাইয়াছিলেন এবং সেখানে বাঁসয়া অনেক বোদ্ধ-ন্রগ্রন্থ, স্তোত্র ও 
টীক প্রভৃতি রচনা কারয়াছিলেন, অনেক গ্রন্থের ভিন্বতী অনুবাদও করিয়াছিলেন । 
বনরত্ব কিছুকাল শ্রীজন্তল-মহাবহারেও ছিলেন । কিন্তু সম্নগর বা শ্রীজম্ভল যে কোখায় 
নিঃসংশয়ে তাহা বল। কঠিন। ১৭৩৬ খ্বীষ্ট শতকে জনৈক সদ্বোদ্ধ করণ-কায়স্থ 
ঠনুটর শ্রীামতাভ বেণুগ্রামে বাঁসয়।৷ সমসামায়ক বাঙলা অক্ষরে (শান্তদেব রচিত ) 
বোধিচর্যাবতার-পুর্ণথটি নকল করিয়াছিলেন । দশ শঙতকেও তাহা হইলে বাওলাদেশে 
ইতস্তত দুই চারিতন বোদ্ধ ছিলেন, এবং শান্তদেবের পুশথর চাঁহদাও ছিল ! 
তারনাথ বলিতেছেন, এই শত্কেরই 'দ্বতীয়পাদে ছগল ব৷ চঙ্গলরাজ নামে জনৈক 
বাঙালী নরপ1ত রাণীর প্রভাবে পাঁ়ুয়। বৌদ্ধ হইয়া বুদ্ধগয়ার মঠগুলির সংস্কার সাধন 
করিয়ঃছিলেন। এ-তথ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। এই শতকে যে বোদ্ধ 
স্প্রদায়ের কিছু লোক নবদ্বীপ অঞগুলে বাস কারতেন, তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া 
যায় জনৈক চুড়ামণ দাস লিখিত একখানা ঠৈতনা-চরিতে এবং বৃন্দাবন দাসের 
চৈতন্য-ভগবতে । হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঁলিতেছেন, চুড়ামাণদাসের ঠতনা-চরিতে 
নাকি চৈতনর জন্ম হওয়ায় বৌদ্ধদেরও উৎফুল্ল হইবার বথা লেখা আছে | কিন্তু 
বৌদ্ধর৷ উৎফুল্ল বেন হইয়াছিলেন, জান না, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতের উস্ত 
সত্য হইলে স্বীকার করিতে হয়, বৌদ্ধদের প্রতি গোঁড়ীর বৈফবরা অত্যন্ত 'বাছিষ্টই 
ছিলেন। অবধৃত নিত্যানন্দের তীথভ্রমণ*উপলক্ষে প্রভু যে সকল বোদ্ধ দেখিয়াছিলেন, 
তাহাদের প্রীত 'নুদ্ধ হই প্রভু লাঁথ মারলেন 1শরে' ৷ যে চূড়ান্ত অবমাননাটুকু বাকি 
খছল এইবার তাহা হইল ! লাথ মারা সতা সত্যই হউক বা না হউক, মনোভাবট। 
এইরৃপই ছিল । মহাপ্রভুর দাক্ষিণাতয-ভ্রমণ কালে নিপাত (তিরূপাঁত) ও বেঞ্কটাগারিতে 
যে-সব বৌদ্ধদের সঙ্গে ঠাহার সাক্ষাংলাভ ঘটিয়াছিল ঠাহাদের কথ৷ বলিতে গিয়া বৃদ্ধ 
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কুফদাস কাঁংরাজ তাহার চৈতন্য-চরিতামৃতে সেই সব বৌদ্ধদের বলিয়াছেন পাধ্তী, 
পাষণ্তীগণ, এবং এই গ্রচ্ছেরই অনাত্র (বোদ্ধাদগকে শবর, শ্লেচ্ছ ও পুলিন্দদের সঙ্গে 
এক পর্যায়ে ইল্লেখ করিয়াছেন। এইর্‌প উল্লেখ গৌড়ীয় বৈফব-সাহতোর অন্যরও 
আছে । বস্তুত, যুগমনোভাবটাই ছিল এইরূপ । কবি কর্ণপুরও চৈতন্য/-চন্দ্রোদূয় নাটকে 
পাক্ষিণাতোর বৌদ্ধাদগকে পাষাও বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন । কাঁবিকষ্কণ মুকুন্দরাম 
ওক্রবতী চতীমঙ্গল কাবে। বুদ্ধাবতার বর্ণন। প্রসঙ্গে বাঁলয়াছেন, 'ধাঁরয়। পাষও মত, নিন্দা 
কার বেদপথ, বোদ্ধবৃপী লেখে নারায়ণ । বেশ বুঝা যাইতেছে, পণ্দশ শতক নাগাদ 
বাঙলাদেশে বোদ্ধ ধর্স ও সম্প্রদায় প্রায় নিশ্চিহুই হইয়৷ গিয়াছিল ; দুই চারিজন যাঁহার। 
তখনও এই ধর্ম আঁকড়াইয়া ছিলেন, ব্রাহ্মাণযধর্মা বলম্বীর৷ তাহাদের খুব নীচুগ্তরের জীব 
বিয়াই মনে কারতেন। 

বন্তুত, বৌদ্ধ ধর্ম তাহার স্ব-স্বতত্্র রূপে আর বাঙলাদেশে বাঁচিয়া নাই । কিন্তু আগেই 
বলিগ্নাছি, বজহযান-মন্ত্রধান-কালচক্লযান-সহজযান বৌদ্ধধর্ম যথার্থত বহুদিন বাচিয়। ছিল 
সহজিয়া বৈষব ধর্মে, নাথপন্থী ধর্মে, অবধূতমাগাঁদের ধ্যান ধারণায় ও অভ্যাসে, কৌল- 
মাগাঁদের ধর্মে ও ধ্যান-ধারণায়, এবং আজও বহুলাংশে বাচিয়া আছে আউল-বাউল 
সন্প্রদায়ের মধ্য । নাথপন্থীর। নিজেদের ক্রমে ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রক শৈবধর্মে আত্মীবলীন 
করিয়া দিয়াছেন ; সহজিয়। তান্্রক বৈষফবধর্ম আজও কিছু কিছু বাঁচিয়া আছে এখানে 
সেখানে আনাচে কানাচে, এবং বঙ্গীয় কাবিকুলের ধ্যান-কপ্পনায় ; অবধূতমাগাঁদের কিছু 
কিছু আচরণ বাঙলার লোকায়ত সমাজের সম্ব॥াসাচরণের মধ্যে এখনও লক্ষ্য কর! যায় 
( যেমন, চড়কের গাজন-সন্যাসের মধ্যে ); কৌঁলমাগাঁরা আতআীবলীন হইয়াছেন ব্রাহ্মণ্য 
শান্তধর্মে । 

আর, বোদ্ধধর্মের কথং অবশেষ যে লুকাইয়া আছে বাঙলার ও বাঙালীর কিছু 
কু স্থান-নাম ও লোক-নামের মধ্যে, তাহা আচার্য সুননীতিকুমার সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। 'বুদ্ধ' চাঁলত বাঙলার 'বুদ্ধ'তে বৃপাস্তরত এবং "বুদ্ধ; বলিতে আমর৷ 
বোক। বা মুখইি বুঝি ; বাঙল৷ রুপকথার 'বুদ্বভূতুম' আমাদের *নেরই পারচয় ! “সংঘ' 
বর্তমান বাঙলার 'সাঙ্গাত' ব৷ হিন্দী সংঘত ( অর্থ, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ) বা সংঘাতী বা সংঘাঁওতে 
রৃপাস্তারত। ধর্ম' কথাটির অথর্পাত্তর ঘটিয়াছে প্রচুর ; কিন্তু বর্তমান বাঙলার ধামরাই 
( ঢাক। জেল৷ ", পাচথ্‌পী, বাজাসন, নবাসন, উয়ারী প্রভৃতি স্থান-নাম যথাক্রমে প্রাচীন 
ধর্মরথ, পণ্চস্ুপী, বজাসন, নবাসন, উপকারিকা ( - সুসজ্জিত অস্থায়ী মগুপ ) প্রভৃতি 
বৌদ্ধ স্মাতবহ ( বার শব্দটি ফাসাঁ, অর্থ দেশ, দেয়াল, মণ্ডপ, প্রাচীনতর উল্লারী বা 
উপকারিক! শব্দের সঙ্গে যুন্ত হইয়। বারোয়ারী )। নেড়ানেড়ী কথাটও ইসলামোত্তর 
বাওলায় প্রথমত বৌদ্ধ ভিক্ষ-ভিক্ষুণীদেরই বুঝাইত ; আর বৈফবের 'ভেক্‌ কথাটি এখন 
আমর! বিদৃপার্থে ব্যবহার করিলেও মূলত বোদ্ধ “ভক্ষু' শব্দের শ্রন্ট বূপ। বাঙালীর 
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পালিত, ধর, রক্ষিত, কর, ভূত, গুণ্ই, দাম বা দী, পান বা পাইন প্রভৃতি অন্তযনামও বোধ 
হয় বৌদ্ধাস্্তিবহ, যেমন চন্দ, চন্দ্র, আঁদতা প্রভাত ব্রাঙ্গণ্যস্মৃতিবহ । 

আজিকার বাঙালীর হিন্দুধর্মে তান্ত্রকধ্ধের টানাপোড়েন ফি করিয়া বিস্তৃত 
হইয়াছে তাহাব কিছু আভাস অ।গে দিতে চেষ্টা কারয়াছি। বোদ্ধ বজধান-মন্ত্রযান- 
কালচকুষান-সহজযান এবং নাথযোগধর্ম, অবধূতমার্গ, কাপালিকমাগ্গ ও বাউল ধর্মের সঙ্গে 
তাহার সম্বন্ধ কোথায়, তাহার এ ইঙ্গিত রাখিতে চেষ্টা কারয়াছি। এ-সম্বন্ধে আচার্য 
সুনীতিকুমারের নিয্োহত মন্তব্য গভীর অর্থবহ ও হীঙ্গতময় । 
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শেব কথ৷ 

আদিপবের শেষ অধ্যায়ে সবন্র স্মার্ত ও পৌরাণিক ব্রাহ্গণ্য ধর্মেরই জয়জয়কার । 
লোকন্তরে লোকায়ত ধর্মের প্রবাহ সদাবহমান, সন্দেহ নাই ; কিন্তু উচ্চ ও মধ্যকোটি 
স্তরে, ব্রাহ্মণ বর্ণসমাজবদ্ধ স্তরে সুবিস্তুত পৌরাণিক দেবায়তনের অসংখ্য দেবদেবীদেরই 
অপ্রাতহত প্রভাব । স্মাতিশাসিত বর্ণসমাজ সেই প্রভাবকে আরও সংহত ও সমৃদ্ধ কয়া 
রাখিয়াছে। বোদক যাগযজ্দের এবং ধ্যান-কম্পনার কিছুটা প্রভাব যে নাই, এমন নয়, 
কিন্তু অহ৷ একান্তই কতকগুলি ভা্াণ বংশে সীমাবদ্ধ । বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিলীরমান ; 

? 
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ফেটুকু আছে তাহ। গোষ্ঠীগত এবং বিহারে সংঘারামে অথব। ছোট ছোট কেন্দ্রে সীমাবন্ধ । 
তাহার সমন্ত সাধনপদ্থাটাই গুহা এবং দেহযোগাশ্রয়ী ৷ ব্রাহ্মণ্য শৈব এবং শাস্তধর্মও 
তান্রক ধ্যান-ধারণা ও অভাসাচরণ দ্বার স্পৃউ। বস্তুত, ভ্যোতিষআগম নিগম- 
তত্রীবধৃত ধ্যান ধারণা-কপ্পনাই এই যুগের প্রধান মানসাশ্রয় । তিথি-গ্রহ-নক্ষত্র বিচার 
কাঁরয়া ফ্লানাহার, বাভন্ন তিথি-নক্ষঘ্রোপলক্ষে তীর্ঘস্থন দান, পৃজা, হোম, যজ্ঞ, 
ন্রতাগরণ, এই সব তো ছিলই; তাহারই সঙ্গে সঙ্গে পাশে পাশে ছিল নানা ভয়- 
বিশ্বাসের লৌকিক দেবদেবীর পুজা, প্রতীকের পূজা, ব্রতোৎসব, পার্বণ নান৷ প্রকারের 
যা্রা উৎসব, ইত্যাদী । দেবদেবী, ভয়-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানের যেমন বিচিন্ন স্তব, 
ধ্যান-ধারণারও তেমনই বিচিত্র গ্তরে। এক প্রান্তে এক এবং আদ্তীয় পরম ব্রনের 
ধ্যান, আর এক প্রান্তে গাছ-পাথর-সাপ-কুর্মীরের ধ্যানে বিশ্বাস ; এক প্রান্তে দেহকে 
অস্বীকার কারয়৷ তাহাকে নিপাঁড়িত করিয়৷ একমান্ আত্মার শরান্ত ও মাহম৷ প্রচার আর 
এক প্রান্তে একান্ত দেহগত সাধনারই জয়জয়কার, দেহযোগের শন্তি ও মহিম প্রচার, 
দেহের বাইরে আত্মার কোনো আন্তত্ব একেবারে অর্থীকার , এক প্রান্তে বেদের 
অপোরুষেয়ত্বে এবং অমোধঘদ্বে বিশ্বাস, আর এক প্রান্তে বেদ-বেদাঙ্গ একেবারে অগ্রাহ্য ; 
এক প্রান্তে সমস্ত পৃজাচার, সমস্ত অনুষ্ঠান, সমস্ত তপম্চর্যা ও কৃষ্ছ সা"নে অবুষ্ঠ বিশ্বাস, 
আর এক প্রান্তে একান্ত অস্বীকাতি ও বিদুপ এবং বন্তুপ্রকাতর জয় ঘোষণা ; এক প্রান্তে 
বেদ-স্মাত পুরাণ, আর এক প্রান্তে প্রাগোতিহাঁসক আদম মানবমনের ধ্যান কল্পন|। 
মাঝখানে 'বাচন্র শীবনোপায় লইয়া [বিচিন্রতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর । চত্যেকটি 
স্তরের অসংখ্য লোকের চিত্তে ও আচরণে সদ্যো্ক ধ্যান ও ধারণ সমহ্রে বিচিত্র স্তবের 
অন্ভুত জটিল বুনট । 


ছ্াথশ অধ্যায়ের পাঠপঞ্জী 


এ-অধ্যায়ের পাঠ-পঞ্জী সীর্ঘ। নানা বিভিন্ন সূত্রে নান৷ উৎস থকে নানা তথ্য 
সংগ্রহ কর। হয়েছে, কিছু প্রাচীন লিপিখানা থেকেও । এই সব বিচন্ত উৎসের যে-গুলি 
প্রধান ও অধিকতর অর্থবহ মান্র সে-গুলিরই উল্লেখ করা হ'চ্ছে এই পঞ্জীতে । 

প্রাচীন লাপিমালার অলিকা পরিশিষ্ট “খ”-এ পাওয়া যাবে ; এখানে সে-সব 
াঁপ বা 'লাপর সংকলনগ্রন্থ উল্লেখ করছিন। । 

1ক্তু আধুনিক যে-সব রচনার দুয়ারে আমার বিশেষ খণ তার উল্লেখ একান্ত 
প্রয়োঃন। 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত ; 'নালনীনাথ দাশগুপ্ত, বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম ; 
গুবোধচন্দ্র বাগচী, বৌদ্ধধর্ম ও সাহিতআ ; সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর ও খুলনার ইতিহাস; 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতি, সক্কৃতি ও সাহত্য, “শ্রীজয়দেব কবি,” ভারতবর্ষ, 
শ্রাবণ, ১৩৫০; সুকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, বাংল! সাহিতের ইতিহাস, 
১ম খও; শরকন্দ্র রায়, ভারতবর্ষের মানব ও মানব সমাজ, বঙ্গীয় সা-প-প, ১৩৪%, 
৪র্থ সংখ্যা ; যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস ; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার 
ইতিহাস, ১ম খণ্ড, বানী চক্রবর্তী, সমাজ সংস্কারক রঘুনন্দন, কলিকাত৷ ৯৯৬৪ ) 
দুর্গাীমোহন ভট্টাচার্য, প্রাচীন বঙ্গে বেদ-চর্চা, হরপ্রসাদ সংবর্থান লেখমালা, ১ম খণ্ড, ২০২ 
পৃপূ : বিনোদবিহারী বিদ্যাবনোদ, বিষুমূতি পরিচয়, ১৩১৭ । 

প্রাচীন গ্রস্থাদির মধ্যে যে সব গ্রন্থ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আমার কাজে লেগেছে, তার 
ও উল্লেখ করতে হয় । 

অন্বয়বন্্র সংগ্রহ ( হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সং, 0891/810 01. 99. ); বিষণ, মংস্য, 
মার্কন্ডেয়, দ্বন্দ, গরুড়, ভবিষ্য, দেবী, পদ্ম, ভাগ্গবত ও কালিকাপুরাণ ( বঙ্গবাসী সং); 
বৃহদ্ধরমপুরাণ ( পঞ্চানন তর্করত্র সং); ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ( হরপ্রসাদ শাস্তী সং 519. 
[7. 9০1. ); জয়দেব, গীতগোবিন্দ , জীমৃতবাহনের দায়ভাগ (কোলরুক সং), 
কালবিবেক (প্রমথনাথ তর্কভূষণ সং ) কৃফদাস কাঁববাজ, চৈতনাচরিতামৃত ; বোধিসত্তা- 
বদানকল্পলতা৷ ( শরৎন্দ্রদাস কৃত অনুবাদ ); ভবদেব ভু, বর্মানুষ্ঠান পন্ধাতি 
( অপ্রকাশিত ), প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ ( গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ সং); সাধনমাল। 
( বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সং 0861480 01, 96. )) শারদাতিলকতন্ত্র ; সন্ধ্যাকরনন্দী, 
রামচারত ( বরেন্দ্র অনুসন্ধান সাঁমীত সং) প্রভীত। অন্যান্য যে-সব উৎস আমি 


ব্যবহার করেছি, গ্রস্থমধোই তার উল্লেখ আছে । 
/819610 90০19 ০01 7360581, 081506695 1055011061%6 ০865109889 ০1 
88051010 7580059005 -35৫৫1015% 188, ০1, 2159১ 9, 805 ৮05 


৯085৮, [০8178101006 00810160% 011-900615 ৬০1. [0১ 001৩181 


দ্বাদশ অধ্যায়ের পাঠ-পঞ্জী ৭১০ 


91 0919862 ; 90950, 11109110172 01176 90118 65021 ০01 1110191, 
120 11) [00125 ৬1], 1927, 00. 112-85 57398001015 0, 05 ৮৫০-/৯1921) 
8100 1016-1701851012 11) [17018১ 07101%915169 ০9৫ ০81090608 (০৫. 2114 (1275. ; 
[5 0810010 ০১০৪৭৫11০০০ 11) (0101178১ 2 ৬০1১, 1215 5 7৬121011915 001 
0101921 6৫)0101, 01 1176 739107911 0919284855 0০910006 0010101510% ১ 
9000159 11) 05121111859 0819008 ; 10321101015 0, 19.50012109810 ০0? 
90001100195 1) 000 ৬2115198, 99171, 0১001151770১ ০81500162) 124১0017 110 0120 
901,9০1 ০1 1৮160190521 907111)081055 4৯91 11017011 5 381701090১ 3. বি. 
[০০910191786 017 7711000. [00170180919 ৬০1. 15 151. ০৫11. 0915810 
ঢ010101510 5 13921, ৩. (9৫. 21) 0815.) 91,010: 80৫1)191 1২৩০01-৫5 
91 6)6 ৬/951611) ৬/০110১ ৬০1, [1১ 0170 106 91 17110/9005205 5 31206257]), 
বি. 15 1০017081801)9 01 138৫1)150 217৫ 37911172171081 9০911090005 17 00৩ 
[98০08 75715001175 10002 ; 31901901121) 7301706091১ 73101৫01111 
[0011092191)1195 1১. 9৫17, 00014 ; 09817011059 10101615169 1,10181%, 
0০808195009 ০01 7300011১0 92119101155. 11) [1159 ১ [10000001011] ১ 
01721008১ ি, 1১,5 1100-41908 1২9095১ ৬০1, [, 15, 001) ; 4৯101900919 
810 ৬21511112৬2 (12,01010105 4৯5]. 10917011 ; 01000511505 91016110710 
[700-4591) 21070 1711101 7 011611) 210 109৬010101)16906 01 15 13911£911 
19178528095 ০1. [) 110090010010175 0819010 [01715০1১10১ %131)151 
90117৬15815 11) 13915815911 3. 0,18১ 19১65০11106 ৬০010119১1১ 9. 75 7, 
01783109192011)95 1. 1১. £10118111)0 ৬৬015101055 10011001০01 016 4১518619 
১০০1১ 01139176291, 1,500915, ৬17], 19425 0. 99 2 তি £]1)6 08041 0০১1 
2] 10) 1301219 10105. 7. 97 চি. ১ 00101015 ৮১১১ 0805109896 4০৩ 9105 
210668154০৩ 12 31011000506 টব90190916 ১ 18,009 10101০1109৯ 1115091% 
96736178215 1, ০৫. ০ 1. 0. 14181770819 [09008১01129 21] &১0৬ 
[929১ 9001)1119118175 70110 161161017 ০0173017691 61 0110011১100 ৫19১০1৪- 
00105 091900. [07101591510 5 [09,56119095 9. 3.5 0059০819 1২০1181917১ (০8165 
85 ০2015700110 01930115811 11691860195 0815810 00115515109 7 10115]716 
ভু, ও 17708$2110105 9৮ 78118700019 /১91. 76101015 09100669, 5 £9-11161, 
4৯ [50010 01 7300111500০ 70111600775 (69175, 0% 1,686) ; 60901017615 4৯5 
[20005 501 19 1০011072721)16 73০90৫11106 1? 11100, 1১81715 ) 00616915 ৬%. 
5.১ 7$181)9581058) ৮৮, 2, ৩. 50. : 1-7১17065 4৯ 36০91 ০1 016 98৫017)5/ 
[২6118101) (ঠা. ]91800950) ১ 09815 1. 05558109 17150015০01 30178915 11? 
07805. 5 & 1 7 2817901781701875 0 টি. 59০071 8101106011-51921 
৫1500561158 81078 (105 11217817801 200 1,2117791 1217899+5 3.0 18৬ 
ঢ55090101800 [১ 9,212 1, 5 8১5085৫0915 চু, ০,588 8190959100৩ 


৭১৮ বাঙালীর হইত্হাস 


৬1510100852. 9600 091080118 1010101510১) 90185982101) ৩. ছ. 29119 
৯০1]90010 ০196101891১ 109108109 ; 995111, ঢা. 7১001500619 ০01 [1151108 
৪8010010157) 11 3617891) 0210069 ) 9905 91011819515 116 ০0৮ 01 
[011811179 & 11116 19115 ০1 17300019151) 11 36768] 1) 3. 0 12৬ 
7০50০111015 0,663 চি) 98101095088 9817) 1010 2816 (6৫. %9 
5. ০. 08১); 091. 011/8105, ৬০]. 11 (6৫. ০১ ঢু. ভা. ৬201915) 
0০11200090941198১8 « 4১101850058 21 11990 0810019 ; 01121%0- 
70901528, 19001118১9১ "0101810807১ 111১001 01 0300011917) 11) [0018 
(9৫. 281৫ (181৭) ' 


ত্রয়োধশ অধ্যায় 
ভাবা-দাহিত) £ জ্ঞান-বিজ্ঞান 2 শিক্ষা-দা্ষ। 


১ 


প্রাচীন বাঙলার, তথা প্রাচীন ভারতবর্ষের জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার ইতিহাস 
সাধারণত আমর৷ আর্ত করিয়। থাক বেদ ব্রা্মণউপনিষদ লইয়৷ । উপাদানের 
অভাবে প্রাকৃবোদক কাল সম্বন্ধে আজও পিছু বাঁলবার উপায় নাই । কিন্তু বেদ- 
ব্রান্মণ-উপনিষদে, এমন কি ধর্মশান্ত্র-ধর্মসূতরে এবং অনা ন্য প্রাচীন গ্রন্থে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান 
ও শিক্ষা-দাঁক্ষ। প্রাতফাঁলত, বাঙলাদেশ বহুদিন তাহার স্পর্শও পায় নাই। ব্রহ্মাব্ 
ও আর্ধাবর্তের হৃদয়দেশ হইতে বহুদূরে, আর্যাবর্তের প্রাচা প্রত্যন্তে অবস্থিত এই দেশে 
আধ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-দীক্ষাব প্রসার ঘটিয়াছিল বহু বিলম্বে । কিন্তু তাহারও আগে 
এ-দেশে গৃহবদ্ধ, পরিবারবদ্ধ, সমাজবদ্ধ জনমানুষ বাস করিত ; এবং তাহাদের জ্ান- 
বিজ্ঞানের এবং শিক্ষা-দীক্ষার একটা সংস্কারও ছিল, শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের একটা 
সংস্কৃতিও ছিল। এই সংস্কার ও সংস্কৃতিকে অনাগত কালের ০ নয ধারণ করিয়া রাখে 
প্রত্যেক জন ও গোঠীর বিশিষ্ট 'লাপবদ্ধ ভাষ । বস্তুত, লাঁপবন্ধ ভাষাই সেই বাহন 
যাহ। এক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষ।, সংস্কার-সংস্কৃতিকে বহন কারয়৷ লইয়া 
যায় ভবিষ্যৎ যুগের দুয়ারে । কিন্তু সেই প্রাকৃ-আর্য নরনারীদের ভাষার লাপ কিছু 
ছিল ন৷ , থাকিলেও এপর্যন্ত আমাদের জানা নাই । কাজেই তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট সুনিদিষ্ট সাক্ষা আজ আমাদের দুয়ারে আসিয়।৷ পৌঁছে নাই। তবে, 
তাহাদের শিল্প-সাহত্য নৃত্যগীতের, অর্থাৎ চলমান সংস্কৃতির বিছুট। ধরিতে পারা সগ্তব 
আদম কৌমসমাজের যে-সব নরগোষ্ঠী আজও আমাদের মধ্যে বিচরমান তাহাদের শি্প- 
সাহিতা-নৃতাগীতে, এক কথায় তাহাদের সামগ্রিক জীবনঠধায় । 


£াকৃ-মার্য ভাষ।র কথ। 

প্রাকৃ-আর্য াচ্য ভারতীর নরনারীর ভাষা লইয়া আলোচন৷ গবেষণ হইয়াছে প্রচুর, 
আজও হইতেছে । ভাষাআত্তকদের সুদীর্ঘ ও সুবিস্তুত গবেষণার ফলে আজ আমর! 
জানি, প্রাচ্য ভারতের, তথা বাঙলার সর্বপ্রাচীন ভাষা ছিল (যতটুকু নির্ণর করা যার ) 
আস্মিকগোষীর ভাষা, এবং সেই ভাষার থনিষ্ঠতর আত্মীয়তা ছিল মনৃ-খ্মের ভাষা- 
পরিবারের সঙ্গে ; 'কিন্ছুট। আত্মীয়ত। কোল-সুও ভাষ-পাঁরবারের সঙ্গেও ছিল। এই 
সুা-মনৃ-খমের ভাষা-ভিত্তির উপর নৃতন পালি রচন। করিয়াছিল দ্রাবড় ভাষা-পারিবারের 
ভ্রোত, বিশেষভাবে বাগুলার পশ্চিমান্ডলে এবং কিছুটা মধ্য-বাঙলায়ও | পূর্ব ও উত্তর- 
বাগলায় দ্রাবড় ভাবার পলি বিশেষ বিস্তাীত লাভ করে নাই, 'মোটামুটি একথ৷ বল! 
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চলে। পাশ্চম ও মধ্য-বাঙলায়ও দুবিড় ভাষার প্রভাবের বিস্তৃতি ও গভীরতা কতট 
ছিল তাহা নিশ্চয় কাঁরয়। বালবার উপায় আজও নাই। প্ৰ ও উত্তর-বাঙলার 
প্রাচীনতর মুণা-মন্খূমেরমূল ভাষার উপর তৃতীয় একটি ভাষামরোত আপন প্রবাহ 
মিশাইয়াছিল ; সে-ভাষা ভোটব্রন্ধ নরগোষীর ভাষা, প্রাচীন কিরাতজনদের ভাষা | নান। 
নরগোঠীকে আশ্রয় কবিয় নান৷ ভাষার এই জট সংমশ্রণেব সৃচন৷ বাঙলাদেশে, তথ। 
প্রাচ্য-ভারতে আরপ্ত হইয়াছিল খ্রীষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী আগে হইতেই । 

বেদ ব্রাহ্মণের আর্য খাঁর প্রাচ্য ভারতকে খুব সুনজরে দেখিতেন না, একথা তে৷ 
আগেই একাধিক প্রসঙ্গে বলিয়াছি। তাহার অন্যতম প্রধান কারণ প্রাস নরনারীর 
ভাষা ছিল তাহাদেব নিকট দুধ, অর্থহীন । অথববেদের খাঁষদের কাছে প্রাচ।দেশ 
বহ্‌ দূবদেশ ; শতপথব্রান্ধণে এদেশেব লোকের! 'আসুর্ষ' অর্থাৎ অদুবপ্রুকৃতি 'বাশক্ট ; 
এতরেয় ভ্রাঙ্ষণে এদেশ দস্যুদের দেশ; বৌধায়ন-ধর্মসূত র5নাকালেও এ দেশ 
অস্পৃশ্যদের দেশ । কিন্তু ক্রমে ক্রমে ধারে ধারে প্রাচ্য ভারতে আর্যভাষার প্রসার ঘাঁটিতে 
আরম্ত করিল এবং বোধ হয় কিছু কিছু আর্ধ-সংস্কাতিরও ; তবে, যতটুকু জান! যায়, এই 
আর্ধভাষ৷ ও সংস্কৃতি, দীর্ঘমুও খষেদীয় আর্যভাষা ও সংস্কাতি নর, হুস্বমুও আলপীয় 
আর্ধদের ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রীয়ার্সন ধাহাদের বাঁলয়াছেন 'বহিরাধধ' । এই অগলপীয়। 
(বা আ্যালপো৷ দীনারীয় ) আর্যবা ছিলেন অবোদক্ক এবং সেই-হেতু 'অধজ্ঞ অর্থাং 
যজ্ঞধর্মবিরোধী । অথববেদেব এবং পাঁণিনি-বঝ]কবণেব সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, প্রাচ্য- 
ভারতীয় ব্রাত্যদের ভাষা আর্ধপরিবারের হইলেও সে-ভাষ৷ খ'েদীয় আর্যভাষা হইতে পৃথক 
এবং তাহার 'প্রাকত'-সক্ষণ সুস্পষ্ট । এ-৩থ্য লক্ষণীয় যে, রামায়ণ-এহাভারতের কাহিনী 
এবং অন্যান) বীরগাথা ধাহারা গাহিয়া বেড়াইতেন তাহাদের বলা হয় “সৃত' এবং 'মাগধ” 
এবং বাজসনেয়ী-সংহিতায় মগধের লোকদের বল৷ হইয়াছে 'তীক্ষ বা উচ্চস্বর বিশিষ্ট 
( আঁতনুষ্টায় মাগধম্‌ )। যাহাই হউক, এ-পর্যস্ত যে সাক্ষ্য প্রমাণ আমাদের গোচর 
তাহাতে অনুমান করা চলে, ভারতের পৃধা্চলেব আর্ধভাষা উত্তব-ভারতাঁয় আর্যভাষা হইতে 
ছিল পৃথক, এবং তাহার নিঙ্ন্ব বৈশিক্টও কিছু কিছু ছিল। উত্তর-পশ্চমাণ্লের 
অধিবাসী পাণান সেই জন্যই তাহার ব্যাকরণে বিশেষভাবে প্রাচ্য 'সংস্কৃত' ভাষা ও 
বাকৃহুঙ্গর বিশেষ উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন, এবং প্রাচা বৈয়াকরাণিকদের 'বি শিষ্ট 
মতামত উল্লেখ করিতেও ভুলেন নাই ! প্রসঙ্গত এ-কথ৷ বলা উচিত, পাঁণানির 
অন্টাধ্যায়ীতে গৌড় এবং গণপাঠে বঙ্গের উন্বেখ আছে । এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, পাঁণাঁন 
উদীচ্য বা উত্তবাখণ্ডের ভাষাকেই আর্যভাষার মাপকাঠি বাঁলয়া মনে করিতেন এবং 
প্রাচা ভাষার বিচারও সেই ভাবেই করিয়াছেন । কোষীত'কন্রাঙ্মণেও সুস্পষ্ট 
বল৷ হইয়াছে, 'উদীচ।খণ্ডের ভাষাই শুদ্ধ ও মার্জততর ; লোকেরা সেইজন।ই ভাষ। 
[শাখিবার জন্য উত্তরে গিয়া থাকে, এবং সেখান হইতে 'যাঁন আসেন ঠাহার ভাষঃ 
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শুনতে ভালবাসে ।' উত্তর ও মধ,-ভারতীয় আর্যভাষার সঙ্গে প্রাচ-ভারতের ভাষার 
পার্থক্য পতগলিরও দৃষ্টি এড়ায় নাই । তান স্পষ্$ই বলিয়াছেন, প্ধাণ্চলের লোকের! 
বিশেষ অর্থে কতকগুলি অদ্ভুত ক্লিম়াপদ ব্যবহার করে, এবং “র' স্থানে 'ল' ব্যবহার করা 
তাহাদের ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ; সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, 
এই উচ্চারণ বোঁশষ্ট্য 'আসুর' বা অনুর নরগোষ্ঠীর । আমরা জানি, 'র' স্থানে 'ল' 
বাবহার পরবর্তী মাগধা প্রাকৃতের একটি প্রধান বোশষ্ট্য ; এবং আচার্য লোঁও প্রমাণ 
করিয়াছেন, এই বৈশিষ্ট্য মুণ্ডামনৃখূমের ভাষা-পরিবারের । আর্ধমঞ্জুশ্রীমূল £-প-এছ্ছে 
স্পষ্টতই বলা হইয়াছে ( আর্যদের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে ), অসুরদের ভাষা ছিল 'র' ও 'ল' 
কার বহুল, অব্য্ত, অস্পষ্ট, নিষ্ঠুর (বৃঢ়) ইত্যাদি । আগেই দেখিয়াছি, শ৩পথ- 
ব্রাহ্মণে প্রাচ্য-ভারতের লোকদের বলা হইয়াছে “আসুর্ এবং পতঞজালি যখন 'র' স্থানে 
'ল'-বৈশিষ্টয বালতেছেন 'আসুর' তখন বুঝিতে দেরি হয় না যে, বাংলা ও প্রাচ্যথণ্ডের 
প্রাকআর্ধ আঁদভাষ৷ 'ছিল মুণ্া-মন্খ মের পরিবারের ভাষা, এবং তাহারই প্রভাব পাড়া 
অবোদক আর্ধভাষার যে-সব বিশিষ্ট লক্ষণ গাঁড়য়। উঠিয়াছিল তন্মধ্যে 'র'_'ল' রূপান্তর 
একটি । হয়তো আরও ছিল, কিন্তু পতঞ্জাল তাহাদের উল্লেখ করেন নাই । 1৩ান যে 
বিশেষ বিশেষ অর্থে কতকগু'লি অদ্ভুত ক্রিয়াপদের ব্যবহারের কথ বিয়াছিলেন, তাহাও 
যে 'অসুর' ভাষার প্রভাবে নয়, তাহাও জোর করিয়। বলা যায় না । 
পাণিনি প্রাচাথণ্ডের ধৈয়াকরাণিকদের বিশিষ্ট মতামতের কথা বলিয়াছেন । এ-৩থ্য 
সুস্পষ্$ যে, এই সব বৈয়াকরাণকদের মতামত যথেষ্ট শান্ত ও বৈশিষ্ট। অর্জন করিয়াছিল ; 
তাহা ন। হইলে পাণিনি তাহ৷ উল্লেখ করিবার ক্রেশ স্বীকার করিতেন না । কিন্তু সাহত্য 
রচিত ও গ্রথ্থত না হইলে ব্যাকরণ রচিত হয় না, রচনার প্রয়োজনও হয় না, বৈয়াকর- 
ণিকদের বিশিষ্ট মতামতও গড়িয়া উঠে ন। । সুতরাং অনুমান কর! চলে, প্রাচ্য অ-বদিক 
আর্ধভাবায় কিছু কিছু সাহত্য রচিত ও গ্রাথত হইয়াছিল, ভাষার রীতি পদ্ধতি লইয়া 
আলোচনা-গবেষণাও হইয়াছিল ; কিন্তু কি ছিল সেই দব জ্ঞান-বিজ্ঞানের রূপ ও প্রকৃতি 
তাহা বিবার মত কোনে উপাদদানই আমাদের হাতে নাই । 
অবোদিক প্রাচা আর্ধভাষা ও সংস্কৃতির পদানুগরণ কাঁরয়৷ ক্রমণ উত্তর ও মধ/- ভারতীয় 
_আর্ধভাষ। প্রাচাদেশে বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ কারিল ; এবং প্রাচ্য প্রান্ত এবং উত্তর ও 
মধ্য ভারতীয় সংস্কৃতির স্রোত বাংলাদেশে সবেগে প্রবাহত হইতে লাগল শ্বীর্ফীয় শতকের 
কিছু আগে হইতেই, বোধ হয়, মোর্ষ-আমল হইতে- গোড়ার দিকে বাংলার উত্তর ও 
পশ্চিমাঞ্চলে এবং পরে ক্রমশ পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলেও । এই স্রোতের বাহক হইলেন মধ্য- 
ভারতীয় লানাধর্মী যাঁত-সম্যাসীরা, বঝাণক-দার্থবাহরা, সৈনিক-রাজপুরুষেরা । প্রামার্য 
ও অনার্ধ লরনারীর] ভ্রমশ বোদ্ধ, ধজন ও ব্রাক্মণ্য ধর্মের আশ্রয়লানের সঙ্গে সঙ্গে আর্য- 
ভাষা ও সংস্কৃতির নিকট মাথা নুরাইতে বাধ। হঠঙেল। উবদ-বাংলা ( এবং সন্ভবত- 
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পৃশ্চিমবাংলাও ) মৌর্ধ-সাম্রাজ্যান্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্যভাষা ও সংস্কৃতির প্রসার 
প্রাতপান্ত স্তার আরও সহজ হইয়। গেল । মহাস্থানের ব্রাহ্ম 'লাপিখগই সমসামায়ক 
বাংলায় £চলিত আর্যভাষার একমাত্র আভচ্ঞান । 
«নেন সবগীঘ [11 নং গলদনস ] দুমাঁদন [ মহা- ] মাতে সুলাঁথিতে 
পুডনগলতে এ [৩ ]ং [ নি] বাহপায়সতি। সংবগীয়ানং[চ দি] নে 
[ তথা ] [ধা] নিয়ং নিবাহসতি। দ[ং]গাযা] তিরা [য়া 
[1]য়[0]ক [দা বা-][ তিয়ায়] কসি। সুআওয়ায়ক [সি] 
পপি গংড [কোহ ] [ধানাঁয়] কেহি এস কোঠাগালে কোসং [ ভর- ] 
[ নীয়ে]। 
বল৷ বাহুলা, এই ভাষ৷ প্রাচীন মাগধী বা প্রাচ্য প্রাকতের লক্ষণাক্রান্ত । যাহাই হক 
এই ভাবে প্রাকৃ-মার্য ও অনার্ধ ভাষাখুপি আর্যভাষার পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল ; 
এবং বিগত দুই হাজার বৎসর ধাঁরিয়। প্রাচা ভূখণ্ডে আর্ধভাষা অনার্য ও প্রাবৃ-আর্য ভাষাকে 
গ্রাস করিয়।৷ করিয়৷ অগ্রসর হইতেছে । সো-ক্রিয়া আজও চলিতেছে এবং যতদিন মুণ্ডা- 
কোল-মনৃথ্‌মেব, দ্রাবড় ও ভোটব্র্ম ভাষা ও খুলি!লির সম্পূর্ন বিলুপ্তি না ঘাঁটবে 
ততদিন চলিতেই থাকবে । 


গুপ্ত ও গুপ্তোন্তর পৰ 


মহাস্থান-লাপর কাল হইতে আবন্ত করিয়৷ বাংলায় গুপ্তাধিকার বিস্তুতির কাল 
পর্যন্ত আর্য ভাষার বৃপ ও প্রকীতি কিবৃপ ছিল, এবং সে-ভাষার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার 
কিরূপ হইয়াপ্ছল তাহা। জানিবার কোনে উপায় নাই । অনুমান করা চলে, আর্য“ভাষার 
প্রাচ্য মাগধা-প্রাকৃত রূপই ক্রমশ বিস্তার লাভ করিতেছিল , কিন্তু এ কথাও বোধ হয় 
সত্য যে, পোষাকী ভাষা হিসাবে অর্থাৎ পাঁওত-সমাজে এবং রাজকীয় ক্রিয়াকর্মে সেই 
ভাষ৷ স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ কাঁরতে পারে নাই। কারণ, পণ্চম-ষষ্ঠ শতকে যে কশট 
গুপ্তবংশীয় রাজকীয় পট্রোলী আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহার একটিরও ভাষ৷ প্রাচ্য 
প্রাকৃত নয়, মধ্য ভারতীয় বিশুদ্ধ সংস্কত। বীকুড়। জেলার শুশানয়া পাহাড়ের নিকট 
পোখর্ণ। ব৷ পুঙ্করণ গ্রামে প্রাপ্ত চতুর্থ শতকের চক্দ্রবর্মার লাঁপর ভাষাও সংস্কৃত । 
লক্ষাণীয় এই যে, এই প্রত্যেকটি লিপিই রচিত গদ্যে এবং সাহিত্যরসের কোনে। 
আভাসও এই রচনাগুলিতে নাই । বন্তুত, সপ্তম শতকায় লোকনাথের পুরা পঞ্রেলী 
ঝা কামর্পরাজ ভাক্ষরবর্সার নিধনপুর পড়টোলীর আগে সমসাদায়ক মধ্য-ভারতীয় 
লংকারবুল কাবারাতির কোনে পাঁরচরই বাংলাদেশে পাইতেছি না। দনে হয়, ব্- 


ভাষা-সাহিত্য £ জ্ঞান-বিজ্ঞান £ শিক্ষা-দাক্ষা ৭২৩ 


সপ্তম শতকের আগে বাঙালী পাঁওত-সমাজ সংস্কৃত ভাষা ও সাহতের প্রাণধারার সঙ্গে 
ভাল করিয়া আত্মীয়ত৷ স্থাপন করিতেই পারেন নাই । চেষ্টাটা বোধ হয় আবন্ত 
হইয়াহল আরও কয়েক শতাঙী আগে হইতেই, এবং বৌদ্ধ সংঘারাম এবং ব্রাহ্গণ্য 
ধর্ম .কন্দ্রমুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ 'ণক্ষায়ঞন হইয়া গড়িয়াও উঠিতেছিল। নাহলে পণ্চম 
শতকে তামীলপ্তিতে বাঁসয়া অধায়ন ও পুণথ নকল করিয়৷ চীনা পরিব্রাজক 
ফাশহয়ান্‌ সুদীর্ঘ দুই বংসর কাটাইতেন না। সপ্তম শতকে যখন যুয়ান-চোয়াঙ কযঙ্গল, 
পুও্বর্ধন, কামর্প, সমতট, তাগ্রীলপ্তি এবং কর্ণসুবর্ণ ভ্রমণে আসিয়াছিলেন তখন বোদ্ধ, 
নগ্রন্থ ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার আরও বাড়য়। গিয়াছে । এই সব জনপদের 
লোকদের জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞানচর্চার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন । 'কযঙ্গলে ৩খন 
ছ'সাতটি বৌদ্ধ বিহারে তিন শতের উপর বৌদ্ধ শ্রমণ ; পুগুুবর্ধনের বিশটি বিহারে 
তিন হাজারের উপর শ্রমণ সংখ্যা, সমতটের প্িশটি বিহারে শ্রমণ সংখ্যা দুই হাজাবের 
উপর, কর্ণসুবর্ণের' দশাটি বিহারে দুই হাঞ্জারের উপর এবং শাগ্রীপাপ্তির দশাঁটি বিচ্ভাবেও 
প্রয় একই সংখাক শ্রমণের বাস। পুগুবর্ধনের পে.-সি-পে'-( মহাস্থানের সাশ্নকটে ভামু 
বিহার 2) বিহার এবং কর্ণসুবর্ণের রন্তমৃত্তকা-( লো-টো-মে-চি ) বহার যে খুবই 
প্রাসদ্ধি লাভ কাঁরয়াছিল, মুয়ান-চোয়াঙের সাক্ষ্যই তাহার প্রমাণ ৷ নালন্দার-মহাবহারের 
সঙ্গে ষষ্ঠ-সপ্তম শতকীয় বাঙলার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, 
এবং বাওলার শিক্ষার্থী, আচার্য ও রাজবংশ নালন্দা-মহাবহারের সংবর্ধনের জন্য যে প্রযাস 
কাঁরয়াছেন তাহ! তুচ্ছ করিবার মত নয়। এই মহাবিহারের মহাচার্য বিশ্ুতকীতি 
শীলভদ্র ছিলেন সমতটের ব্রাহ্মণ্য রাজবংশের অন্যতম সম্তান, এবং তিনিই ছিলেন যুয়ান- 
চোয়াঙের গুরু । শীলভদ্রু ভারতের নানাস্থানে জ্ঞানাম্বেষণে ঘুরিয়া ঘুঁরয়া অবশেষে 
নালন্দায় আসিয়। স্থিতিলাভ করেন, এবং আচার্য ধর্মপালকে গুরুত্বে বরণ করিয়া লন। 
দোখতে দেখিতে বোদ্ধধর্মের সৃক্ষম ও জটিল চিন্তাধারায় তাহার গভীর জ্ঞানলাভ ঘটে 
এবং ঠাহার জ্ঞান ও জীবনচর্যার খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়াইয়। পড়ে । শীলভদ্রর 
যখন মান্র ত্রিশ বংসর বয়স তখন দক্ষিণ-ভারত হইতে এক ব্রাহ্মণ আচার্য নাশন্দায 
আসেন আচার্য ধর্মপালের সঙ্গে বিতর্কের জনা । ধর্মপাল শীলভদ্ুকে আদেশ কারনেন 
[বিচারে প্রবৃত্ত হইতে । শীলভদ্র আঁচিরেই নেই ব্রাহ্মণ আচার্যকে বিতর্কে পরাভূত কাঁরঠ] 
আপন সিদ্ধান্ত প্রাতষ্ঠা করলেন । মগধ্র রাজা সম্ভষ্ট হইয়।৷ শীলভদ্রকে একাট গ্রামের 
রাজস্ব পুরস্কার স্বরূপ দিতে চাহিলেন ; শাঁলভদ্র প্রথমে রাজী হন নাই; পরে তাহাকে 
স্বীকৃত হইতে হয় । সেই অর্থ দ্বারা [তিনি একটি বিহার নির্মাণ করেন এবং বাৎসাঁরক 
রাজস্ব দান করিয়। দেন সেই 'বিহ'রের বায় নিবাহের জন্য । কালক্রমে শীল 5দু নালন্দা 
মহাবিহারের মহাচার্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হন ; মহাবিহারে তখন প্রায় ১০,০০০ শ্রমণের 
বাস। তাহাদের মণ্যে একমাত্র শীল গদুই সমস্ত শান্তর ও সূরে সুপঞ্ডিত হিলেন। বিনীত 


৭২৪ বাঙালীর ইতিহাস 


শ্রদ্ধায় মহাবিহারের সবল শ্রমণের৷ তাহাকে 'সদ্ধর্মের ভাগ্ার' বলিয়া সম্ভাষণ কারত। 
শীলভদ্রের নিক) যুয়ান 'চোয়াঙ্‌ যোগশান্ত্র অধ্যয়ন করিতেন ; যুয়ান-চোয়াঙের সঙ্গে সঙ্গে 
একট প্র্ধণও সেই অধ্ায়নে যোগদান করিয়াছিলেন । শীলভদ্রের অনুরোধে রাজা 
[খিলাদিত্য হ্ষবর্ধন সেই ব্রা্গণকে তিনটি গ্রামের ভূমি-রাজস্ব দান করিয়াছিলেন । 
»।)পঙদ্রু রচিত অন্তত একটি গ্রন্থের কথা আমরা জানি; সেগ্রন্থাং হইতেছে আর্-বুদ্ধ- 
ভঁম-ব্যাখ্যাপ ; এই গ্রন্থটি তিন্বতী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল । 

সমসাম'রিক তাশ্রীলপ্তির শিক্ষাদীক্ষার সংবাদ আরও একাধিক চীনা শ্রমণের সাক্ষ 
হইতে জানা যায় । তা চে'ঙ"টেঙ নামে এক চীনা শ্রমণ বারো বৎসর তাম্রীলাপ্ততে 
বাঁসয়া সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থাদি অধায়ন কাঁরিয়া বৌদ্ধধর্মে অসাধারণ ব্যুৎপাত্ত লাভ করিয়া- 
ছিলেন, এবং ঙাহাব পর চীনদেশে ফিরিয়া গিয়। সেখানে উল্লঙ্গের নিদানশাস্তর 
ব/খ্য করিয়াছিজেন। তাও-িন নামে আর একজন চীনা শ্রমণ তিন বৎসর তাম- 
লিপ্তিতে বঁসিয় সংস্কৃত শিখিয়া থিলেন এবং সর্বাস্তবাদ-নিকায়ে দীক্ষ। গ্রহণ কিয়া 
ছিলেন । ই-ৎসিঙ তাগ্রলিপ্তি আঁসিয়াছিত ন ৬৭৩ শ্ীষ্ট শতকে ; সুবখ্যাত পো-লে'-হো। 
(বরাহ ?)-বিহারে ত৷ চে'উ.-টেঙ'র সঙ্গে তাহার দেৎ। হইয়াছিল; তিনি এই 'ীবহারে 
কিছুকাল কাটাইয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষা এখং শব্দাবদযার চর্চা করিয়াছিলেন, এবং 
নাগাজুন-বোধিস্ত-সুহল্লেখ নামে অন্তত একখানি সং্ৃত গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ 
ব'রিয়াছিলেন । অন্য এক চীনা পরিব্রাজক সেংচি বলিতেছেন, সমতটের তদানীন্তন 
রাজ প্রতিদিন মহাপ্রাজ্ঞপারমিতা-সৃত্রের লক্ষ প্লোক আবৃত্তি করিতেন। 

বৌদ্ধ বিহার-সংঘারামগুলির প্রত্যেকটিই ছিল বৌদ্ধ জ্ঞান-ংজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার 
কেন্দ্র, এবং যুয়ান-চোয়াঙ, এবং অন্যান্য চীনা-সাক্ষোই সপ্রমাণ যে, এই কেন্দরগুজিতে শুধু 
বৌদ্ধধর্মের চর্চা এবং বৌদ্ধ শান্ত্ই শুধু পঠিত হইত তাহা নয়, ব্যাকরণ, শব্দবিদযা, 
হেতুবিদ্যা, চিকিংসাবিদযা, চতুরবেদ, সাংখ্য, সঙ্গীত ও চিন্রকলা, মহাযান শান্ত, অধাদশ 
নিকায়বাদ, যোগশান্ত্র, জ্যোতিবিদ্য। প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন দিকও বোদ্ধ শ্রমণদের 
আঁধতব্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। মুগ্নান চোয়াঙ্যে অসংখ্য দেবমান্দিরের কথ। বাঁলয়াছেন, 
তাহাদের কেন্দ্র করিয়৷ ব্রাহ্মণ-আচার্ষ-উপাধ্যায় ইত্যাঁদও কম ছিলেন না এবং যে 
অগণিত দেবপ্জকের কথা মুয়ান-চোয়াঙ, বলিয়াছেন, তাহার যে শুধু ত্রাহ্মধ্য ধর্মশান্ত্রেরই 
[61 কারতেন, এমন মনে কারবার কারণ নাই । নান৷ পার্থিব, দৈনান্দিন সমস্যাগত জ্ঞান- 
বিজ্ঞান, শিক্ষা-দাঁক্ষার চাও নিশ্চয়ই তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যাহাই হউক, 
এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, যষ্ঠ-সঞ্ুম শতকের মধ্যে বাঙলাদেশে সংস্কৃত ভাষা এবং বৌদ্ধ'জৈন- 
ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে আশ্রয় করিয়৷ আর্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা বাঙলাদেশে প্রোথিংগ্ল 
হয় এবং শতন্দী কালের মধোই ফসল ফলাইতে আরম করে। সঞ্তম শতকের 'লিপি- 
গুজির জলংকারময় কাবারীতিই তাহার প্রমাণ । এই কাধারীতি একাই মধা-ভারতীয 
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রচনরীতি ও আদর্শের প্রেরণ। ও অনুকরণে সৃষ্ট, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই 'লাঁপণুলি 
ছাড়া কাবাসাহত্য-র্চার আর কোনে প্রমাণ আমাদের সম্মুখে অনুপস্থিত । 


ব্যাকরণচঞ্জগোমী ও চাঙ্ছ্র-ব্যাকরণ 

ন্ত'ন বিজ্ঞানের নানাদিক সম্বন্ধে অনুশীলনের কিছু কিছু পরি,য় [বন্যমান । 
ব্যাকরণের চর্চার প্রাম-ভারত, তথ। বাঙনাদেশ আত প্রান কালেই প্রাসাদ্ধ লাভ 
করিয়াছিল ; পাণিনি' সাক্ষাই তাহার প্রমাণ । সপ্তম শতকে ই-ংসিঙ যে-সব বদ 
অনুশীলন কারবাব জন্য তাগ্্রাপাপ্ত আপসিযাছিলেন তাহার মধে; শব্দাবদ। অন্যতম । 
প্রাচীন বাওলার এই ব্যাকরণ প্রাসাদ্ধ ধশহাদের জ্ঞান ও খ্যাতির উপর প্রাতিত তাহাদের 
মধে; চান্দ্র-ব্যাকরণ পদ্ধাতর শ্রঞ্ট। চন্দ্রগোমী অন্যতম । চান্দ্র-বযাকরণ ও তাহার বৃত্ত 
ব৷ চীকা চন্দ্রগোমীর সর্গশ্রেঠ কীতি। এই বাাকহণ মৃখ্যত পাণ্ান-মনুসারী, এবং 
এক সময়ে কাশ্মীর নেপাল-তিৰত-সিংহলে ইহার প্রচলনও ছিল প্রচুর, 'কস্তু মৌলিকতা 
এবং নৃতন কোনে। তন্তু বা রীতির অভাবে এই প্রসার ও প্রাসান্ধি পরবতাঁ কাপে স্থায়িত্ব 
লাভ কারতে পারে নাই । পাগ্‌-সামূ-জোন-জাং-্রন্থে বল৷ হইয়াছে যে, চন্দ্রগোমী 
ছনেন পতঞ্জলির মহাভাষ্য-রীতিপন্ধীতর বিবোধী । ভর্তৃহরি তাহার বাকাপদীয়-প্রন্থে 
জনৈক বৈয়াকরণিক চন্দ্রাচার্যের নাম করিয়াছেন এবং 'তাঁন যে মহাভাষা-মতাঁবরোধা 
ছিলেন এর্‌শ হীঞ্গতও কাঁরয়াছেন ; কলৃহণও ঠাহার রাজতরাগগনী-্রন্থে চন্দ্রচার্য ও 
তাহার ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বলিতেছেন, চন্দ্রাচা মহাভাষ্য-চর্চার পুন:- 
প্রচলন কাঁরয়াছিলেন । যাহাই হউক, বিশেষজ্ঞরা অংনকেই মনে করেন, চন্দ্রগোমী ও 
ন্দ্রাচার্য একই ব্যস্ত । চন্দ্রগোমন ও তাহার ব্যাকরণের সন-তারিথ লইয়া পাঁওতদের 
৬ ৩বে মত-বিবোধের অন্ত নাই। তবে মোটামুটি বলা চলে, জয়াত্য ও বামনের 
কাশিক-এগ্রন্থের (পাঁান-চীক। ) আগেই চান্দ্র-ব্যাকরণ রাঁচত ও সুপ্রগলত হইয়াছিল ; 
কারণ এই টীকায় চন্দ্রগোমীর মূল ৩৫টি সৃধ বিনা স্বীকৃতিতে উদ্ধৃত হইয়াছে । এই 
১৫) সূত্র পাঁণনি-ব্যাকরণে কোথাও নাই । যাহাই হউক, চন্দ্রগোমী সপ্তম শতক বা 
সপ্তর শতকের আগেই কোনে। সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, এ-সম্বন্ধে কোনে৷ সংশয় নাই। 
চন্্রগোমী ছিলেন বৌদ্ধ £ তাহার অন্ত/নাম গোঁমন্‌ (বাংল। বর্তমান গুই 2) এবং 
তদ্রচিত বাকরণের বাঁণ্ত বা চীকার প্রারভ্তে মঙ্লগ্োকের সবজ্ঞ-গ্রুতিই তাহার প্রমাণ । 
ঠাহার জন্মভূমি ছিল বরেন্দ্রীতে ; কিস্তু পাগ-সাম-জেন-জাং-গ্রন্থের সাক্ষা প্রামাণিক 
হইলে স্বীকার কাঁরিতে হয়, তানি পরবর্তী জীবনে কোনে কারণে বরেন্দ্রী হইতে 
নঝাসিত হইয়া চন্দ্বীপে গিয়া বাস করেন। [তিতবতী তান্ুরে তাঁলকাবদ্ধ চন্জগ্োমীর 
£কটি গ্রন্থে তিনি পরিষ্কার 'দৈপ' বলির উল্লিখিত হইয়াছেন । তি্তী এঁতিহামতে 
আগোমী যে শুধু বৈয়াকরাঁপক ছিলেন, তাহাই নয়। তর্কাবিদচা়ও তান পারদর্শী 
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ছিলেন এবং ন্যায়াসদ্ধালোক নামে তর্কশাস্ত্রের একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । শুধু 
তাহাই নয়, তিনি বৌদ্ধ তান্ত্রক ব্যান সাধনাগত ৩৬টি গ্রন্থের লেখক ছিলেন ; তারা 
এবং মঞ্জুম্রীর উপর কয়েকটি সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, লোকানন্দ নামে একটি 
নাটব এবং শিষের নিকট গুরুর পত্র হিসাবে রচিত শিষ্যলেখধর্ম নামে একটি ক্ষুদ্র কাবযও 
রচন৷ করিয়াছিলেন । লোকানন্দ নাটকাঁটর তিন্বতী অনুবাদ ছাড়া আর কিছু পাওয়া 
যায় নাই; শিষ্যলেত্ধর্ম কাবাটিতে 'বাভিন্ন ছন্দে ১১৮টি সংস্কৃত শ্লোক; রচনারীতি 
দুরবল ও বহৃঅভ/ন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ সংস্কৃত কাব্যানুসারী । এই তিথ্বতী এতহামতেই 
চন্দ্রগোমী এক সময় শালন্দ। মহাবিহারে গিয়া আচার্য স্থিরমাতির শিষাত্ব গ্রহণ 
কারয়াছিলেন, এবং সেখানে মাধ্যমিক শাস্ত্রে সুপাঁওত চন্দ্রকীতির সঙ্গে তাহার দেখা 
হইয়াছল। তারনাথ বলেন, চন্দ্রগোমীর ব্যাকরণ চন্দ্রকীর্তির শ্লোকবদ্ধ বাকরণগ্রন্থ 
সমন্ত ভদ্রুকে প্রায় বিলুপ্ত করিয়৷ দিয়াছিল। চন্দ্রগোমী নালন্দা-মহাবহারে আচার্য 
স্থিরমৃতির নিকট সূত্র ও আভধমশীপ)ক অধ্যয়ন কারয়াছিলেন, এবং ব্যাকরণ, সাহতা, 
জেগতিষ, তর্কশান্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা এবং নানা কলায় বু[ৎপা্ত লাভ করিয়াছিলেন । 
আচার্য অশোক তাহাকে বৌদ্ধ ধমে" দীক্ষাদান করেন, এবং তান তারা ও 
অবলোকিতেশ্বরের পরমভন্ত হন। চন্দ্রগোমী সিংহল ও দক্ষিণ ভারতে গিয়াছিলেন 
এবং দক্ষিণ-ভারতে বাঁসয়াই নাকি চান্দ্র-ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন । নালন্দা 
মহাবিহারের আচার্ষরা গোড়ায় তাহার প্রীতি খুব শ্রান্ধত ছিলেন না ; কিন্তু পরে 
চন্দ্রবীতি তাহার প্রতিভার পরিচয় পান এবং ঠাহারই প্রেরণায় ও চেষ্টায় চন্দ্রগোমী 
ক্রমে সকলের শ্রদ্ধ1৷ আকর্ষণ করেন । চন্দ্রগোর্মী যোগাচারী ছিলেন এবং যোগাচার দর্শন 
লইঠা বিচারালোচনা করিতেন: 

প্রশ্ন ওঠ স্বাভাবিক, বৈয়াকরণিক চন্দ্রগোমী, তির্তী এরাভহ্যের নৈয়ায়িক চন্দ্রগোমী, 
এবং একই এতিহ্যের বন্দ্রধানী বৌদ্ধ তাপ্রক চন্দ্রগোমী কি একই ব্যাস্ত; এগ্শ্সের 
সাঁঠক উত্তর দেওয়া কঠিন; তবে বৈয়াকরণিক এবং নৈয়ায়ক চন্দ্রগোরমী এক ব্যক্তি 
হইলে 4 বদ্রধানী চক্গোমী এবই বান্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব বাঁলিলেই চলে । খুব সম্ভব, 
পরবতাঁ তি্বতী এঁতিহ্য প্রাচীনতুর চন্দ্রগোমী এবং অবঝাগীন চন্দ্রগোমীকে এক ব্যন্তিতে 
পরিণত করিয়া দুই জনের জীবন-কাহনী একত্র মিশাইয়া দিয়াছিল ৷ 


গোঁড়পাদ ও গোড়পাদ-কারক৷ 

এই পরবে ব্যাকরণ ও তর্কশান্ত্র ছাড়৷ দর্শনের আলোচনায় বাঙলা দেশেব কিছু 
প্রীসাদ্ধ লাভ ঘটিয়াছল। গ্ৌড়পাদকারিক৷ নামে সুপারচিত একটি আগম-শাস্গ্রন্ 
এই যুগে বাঙলাদেশে রচিত হইয়াছিল, এ তথ্য নিঃসংশধ ; তবে ইহার রচয়িতা কে 
ছিলেন তাহা লইয়া পাঁগ্ডত মহলে নান। মতামত 'বিদামান । গ্রন্থকারের নাম ব। উপাধি 
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ছিল গোড়পাদ, এইরূপ অনুমিত হইয়াছে , তিনি গোঁড়াচার্য বালয়াও কারিকায় উল্লীত 
হইয়াছেন । ঠাহার বাড়ী ছিল গোঁড়দেশে, এই অনুমানেও সংশয় ?ছু নাই। গৌঁড়পাদ 
ছিলেন শুকের 'শিষ্য এবং আচার্য শংকরের পরমগুরু ব৷ গুরুর গুবু । শংকরাচার্ষের শিষ। 
সুরেশ্বর ঠাহার নৈষবর্মসিদ্ধি নামক গ্রন্থে গৌড়পাদকারিক। হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধার 
করিয়াছেন । শংকরের বক্ষসূত্রভাষে। গোঁড়পাদের কোনে৷ উল্লেখ নাই, কিন্তু কাঁরিকার 
উদ্ীতি আছে; গ্রন্থকাবের হীঙ্গত আছে 'সম্প্রদায়বিদ' ও 'বেদাথ সম্প্রদায় বিদ্‌-আচার্য 
এই পদে । গোড়পাদ কারিকার দার্শানক মতবাদ প্রাবৃ-শংকর বৈদাস্তিক মত ও 
বৌদ্ধ মাধ্]াক শৃন্যবাদের সৃক্ষম সংমিশ্রণ ও স্বাঙ্গীকরণ | সমগ্র গ্রন্থ ২১৫টি গ্লোকে 
গ্রথি৩ ( প্রথম ভাগে আগম ২৯ শ্লোক , দ্বিতীয় ভাগে বৈতথ্য ৩৮টি শ্লেক ; তৃতীর 
ভাগে অদ্বৈত ৪৮টি শ্লেক , চতুর্থ ভাগে অলাতশান্ত ১০০টি শ্লোক )। শান্তবাক্ষত, 
বমপশীল প্রভৃতি পরবর্তী কালের মাধ্যামক মতবার্দী একাধিক বৌদ্ধ আচার্য গোঁড়পাদের 
গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়৷ তাহাদের মতামত ব্যস্ত করিয়াছেন । গোঁড়পাদ আরও 
দুইটি কারিক! রচন। করিয়াছিলেন, একটির নাম সাখ্য-কারিকা, আর একটির উত্তরগীত ( 
অল্-বেবুনী জনৈক গোঁড়-সন্যাসী রচিত এক সাংখা-কারকার কথা জানতেন ; গোঁড়- 
পাদের গ্রন্থ এবং অলু-বেরুনী উী্দিষ্ট গ্রন্থ বোধ হধ একই গ্রন্থ । 


রোমপাদ । পালকাপ্য কাছনী। হস্ত্যায়ুবেদ 


আর একটি বিদ্যায়ও পাচ ভারতের এবং বাঙলাদেশের কিছু প্রা্সাদ্ধী লাভ ঘাটয়।- 
ছিল বলিয়৷ মনে হয়; সে-বিদ্যার নাম হন্তী-আযুবেদাবদ্যা । কৌঁটিল্য ও গ্রীক 
এতহাসিকবর্গ হইঠে আরম্ভ করিয়া যুয়ান-চোয়াঙ পর্যন্ত সকলেই প্রাচ্য দেশকে হস্তীর 
শীনাভুমি বলিয়৷ বর্ণনা করিয়াছেন ; কৌটিলা তে হস্তী-চীকংসকদের কথা বলিয়।- 
ছেন। কাজেই এ দেশে হস্তী-চিকিংস! সম্বন্ধে এক বিশেষ শান্তর গাঁড়য়া উঠিবে, ইহা 
কিছু আশ্চর্য নয়। চল্পার রাজা রোমপাদের সঙ্গে এক খাঁষ পালকাপ্য ঝ 
পালকাঞ্পের সুদীর্ঘ বাক্যালাপ হইয়াছিল হস্তী-চািকৎসা সম্বন্ধে । গ্রন্থাকারে গ্রাথত 
এই সুদীর্ঘ কথোপকথনই হস্ত্যাযুর্েদ ( বা গজ-চিকিংসা, বা গজবিদ্যা, বা গজবৈদ্য ব 
গঙগামুবেদ )প্রন্থ নামে খ্যাত লাভ করিয়াছে । লৌহিত্য যেখানে হিমালয় হইতে নির্গত 
হইয়াছে সেইখানে ছিল খাঁষ পালকাপে॥ঃর আশ্রম । পালকাপ্যের নাক জন্ম 
হইয়াছিল কাপ্যগোন্ে, এক খাধির ওরসে, হষ্ছিনীর গর্ভে । আর, রোমপাদ নাকি 
ছিলেন রামায়ণ-কীতিত দশরথের সমসামায়ক ! সমন্ত বর্ণনাটিই পৌরাণিক স্বপ্ন-কষ্পনার 
সৃষ্টি, সন্দেহ নাই। পালকাপ্য নামে ধ্থর্৫থ কোনো পুরুষ ছিলেন কিনা তাহাও 
সন্দেজনক ; দ্ুঁধিড় ভাষায় পাল অর্থই হস্তী, এবং কাঁপও এক অর্থে হন্তী। 
তবে, গ্রন্থটি বিদ্যমান, এবং দশম-একাদশ শতকের আগেই যে ইহা৷ রচিত হইয়াছিজ 


৭২৮ বাঙালীর ইতিহাস 


তাহারও প্রমাণ একাধিক। আগ্রপুরাণের গজ-চিকিংসা অধ্যায় পালকাপ/রোম- 
পাদের কথোপকথনের উপর 'ভীত্ত কাঁরয়৷ রচিত হইয়াছিল, একথ৷ আগ্পুরাণই 
বল হইয়াছে; এবং আগ্রপুরাণের শাস্তীয় অংশ দশম শতকের আগেই রচিত 
হইয়াছিল, সন্দেহ নাই । একাদশ শতকে ক্ষীরস্বামী-রচিত অমরকোষ-চীকায় একাধিক 
বার প'লকাপ্ের উদ্ধৃতি আছে। রঘুবংশ কাব্যে ইন্দুমতীর স্বত্নম্বর বর্ণনা-প্রসঙ্গে এক 
অঙ্গরাণের হস্তীশালায় সূন্রকারগণ কর্তৃক হস্তীকে-শিক্ষাদদানের উল্লেখ আছে । পালকাপ্য 
এই সৃএণারদের অন্যতম হওয়া অসম্ভব নয়। যাহাই হউক, এ-তথ্য প্রায় নিঃসংশয় যে. 
বহু প্রাচীন কাল হইতেই হস্তী-চিকিৎংসার একটি এঁতিহ্য প্রাচ্য দেশে বর্তমান ছিল, কিছু 
্রন্থও রচিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই । কিন্তু পালকাপ্যের হস্তী-আয়ুবেদ গ্রন্থ যে-ভাবে ও 
বুপে আমরা পাইয়াছি তাহা এত সুপ্রাচীন কালের নয়, যাঁদও রোমপাদ-পালকাপ্ের 
কাহনীর মূল সুপ্রাচীন হইলেও হইতে পারে । বর্তমান গ্রন্থট খুব সম্ভব খ্রাঞ্টোত্তর 
ব্ঠ সপ্তম শতকে, ব্রহ্মপুর তীবে, কোথাও সংকালিত হইয়াছিল, প্রাচীনতর গ্রন্থাদর উপর 
নর কররিয়া। 
এ-পর্যস্ত যে ক'টি গ্রচ্ছের উল্লেখ করা হইল তাহার প্রতোকটিই জ্ঞান-বিজ্ঞানগত । 
এইগুপি ছাড়া আরও অনেক গ্রন্থ এই পর্বে রচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু সে-সব 
গ্রন্থ ধানের প্রভাব এড়াইয়। মানুষের স্মাতিতেও বাচিয়া থাকে নাই । নান! শাস্ত্র, নানা 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ। যে বাঙলাদেশে হইত তাহা তো আগেই দেখিয়াছি, এবং যে দেশে 
এই পরবে চান্দ্র-ব্যাকরণ ও গোড়পাদকাঁরকার মত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, সে-দেশে 
সেই পর্ষে অন্য বহু গ্রন্থ রচিত হইয়া ভূমি ও পশ্চাদৃপট রচনা করে নাই, এমন হইতে 
পারে না। চন্দ্রগোর্মী তো৷ কাব্য ও নাটকও রচন৷ কাঁরয়াছিলেন। সাহত্যরচনার 
একটা ধারাও প্রবহমান ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার উল্লেখ অথবা অবশেষ কোথাও 
দোৎতেছি না। 
সাহত্য রচনার একটি বেগবানু প্রবাহ যে বাঙলাদেশের পলিভূমির উপর দিয়া 
বহিয়া যাইত আহার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় এই পর্বে গোঁড়ী রীতির উদ্তব, বিকাশ 
ও প্রাপাদ্ধর মধ্যে । সপ্তম শতকের প্রথামার্ধে হর্যচরিতগ্রন্থের মুখবন্ধে বাণভট সমসামায়ক 
ভারতবর্ষে প্রচালত সাহত্য-রচনারীত সম্বন্ধে বলিতেছেন, 
ক্লেষপ্রায়মুদীচোযু প্রতীচোঘর্থমান্রকম । 
উৎপ্রেক্ষা দাক্ষিণাত্যেযে গোঁড়েষক্ষরডদ্থরমূ ॥ 
নবোহর্থো জাতিরগ্রাম্য। ক্টোেযোহক্রিষ্ট স্ফুটো রসঃ। 
[বকটাক্ষরবন্ধন্চ কৃত্য়মেকন্ত দুষ্ধরম ॥ 
উত্তব-ডারতের রচনারীতিতে শ্লেষই অের্থাৎ শব্দপ্যযবহারের চাতুর্য ) সমধিক, পশ্চিমে 
কেবল অর্থগৌরব ; দাক্ষণে উৎপ্রেক্ষালগ্কারের প্রাবল্য ( অর্থাৎ কাঁবকম্পনার অবাধ 


ভাষা-সাহিত্য £ জ্ঞান-বিজ্ঞান £ শিক্ষা-দাক্ষা ৭২৯ 


সঞ্টরণ ) এবং গৌঁড়জন'দের মধ্যে অক্ষর-ডস্বর ( অর্থাৎ, মাতার আড়ম্বর )। বন্তুত, নৃতন 
অর্থ, অগ্রাম্য জাতি বা রচনাশৈলী, অক্রুষ্ট শ্লেষ, স্ফ'রস এবং িকটাক্ষরবন্ধ, এই সনল 
গুণের একন্র সমাবেশ দুর । বাণভট্রু দুঃখ করিয়াছেন, ভারতবর্ষের কোথাও একই 
জনপদে সু-কাব্যের এই সমস্ত লক্ষণগুলি একত্র দোঁখতে পাওয়া যায় না৷; কোথাও শুধু 
গ্লেষের প্রাধান্য, কোথাও অর্থগোরবের, কোথাও অক্ষরাড়ন্বরের প্রাবল্য, কোথাও বা শুধু 
কল্পনার অবাধসণ্টরণ | তাহার মতে ভাল কাব্যের যাহা লক্ষণ তাহা যে এই তাঁলিকাতেই 
শেষ হইয়৷ গেল এমন নয়; এই লক্ষণগুলি শুধু কয়েকাঁট দৃষ্টান্ত মানত । কাজেই গৌড়ীয় 
কাঁবদের নিন্দাচ্ছলে বাণভট অক্ষরাড়ম্বরের কথ বাঁলয়াছেন, এমন মনে করিবার কারণ 
নাই । অক্ষরাড়ম্বরের অর্থ হইতেছে শব্দপ্রয়োগগত ধ্বনি-সমারোহ ; এই স্াহীত্যিক 
গুণটিকেই বলা হইয়াছে বিকটাক্ষরবন্ধ ( বিকট-উদারতা লক্ষণযুস্ত )। 

গোঁড়ীরীতি 


সপ্তম-অষ্টম শতকে গোড়-বঙ্গে যে একটি বিশেষ কাব্যরচনা-রীতির প্রবর্তন হইয়। 
ছিল এবং সমস্ত ভারতবর্ষে সেই রীতি সুপাঁরচিত স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল তাহার 
প্রমাণ আলংকারিক ভামহ ও দণ্ভীর (€ সপ্তম-অষ্টম শতক ) সাক্ষা। এই দুই জনই 
গোঁড়ীরীতি বা গৌঁড়মার্গের কথা বলিতেছেন বৈদর্ভরীতির সঙ্গে সঙ্গে, অথাৎ বৈদভভা 
ও গোঁড়ী, এই দুই রীতিই যে তখন প্রধান প্রচালত কাব্যরীতি, তাহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য 
দিতেছেন। দঙীর পক্ষপাত ছিল বৈদঙ রাঁতির প্রতি এবং এই রীতিই কাব্যরচনার 
মানদও বালিয়া তিনি মনে করিতেন | ঠাহার মতে এই মানদণ্ডের বিচারে গোঁড়ী রীতি 
শবপর্ষয়' লক্ষণাক্রান্ত, তাহার রূপ পৃথক, রীতি পৃথক, কিন্তু এই পৃথক রূপ ও রীতি 
সহজেই! প্রস্ফুট'। বৈদভী বিশুদ্ধ মার্গপঞ্থতির অনুসারী, গোড়ী একটু অলংকার ও 
আড়ম্বরবহুল, পল্লাবত। দণ্ডী পরিষ্কারই বলিতেছেন, গোড়জনেরা অতি ও উচ্চকথন 
এবং অলংকার ও আড়ম্বর 'প্রয় ; গোঁড়ী রীতির প্রধান লক্ষণই হইতেছে 'অর্থ-ডস্বর' এবং 
'অলংকার-ডদ্বর', অনুপ্রাসীপ্রয়ত৷ এবং বন্ধগোরব বা রচনার গাড়ত। ৷ ভামহ কিন্তু বৈদভাঁ 
রীতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সা্দহান ছিলেন ; বরং সুপ্রযোজিত গোঁড়ী রীতির প্রাতিই তাহার 
কিছুটা পক্ষপাত সুস্পষ্ট । বৈদভাঁ রীতির প্রধান গুণ ছিল শ্লেষ, প্রসাদ, মাধুর্য, সৌকুমার্য 
ইত্যাদ । 

বাণভটু, ভামহ এবং দণ্ভীর সাক্ষ্যে এতথ্য পার্কার যে, গোড়জনেরা সপ্তম শতকের 
আগেই সুস্পষ্ট লক্ষণাক্রাস্ত একটি বিশিষ্ট কাব্যরীতি গড়িয়। তুলিয়াছিলেন এবং এই 
রীতি সর্যভারতগ্রাহয বৈদভী গ্বীতিমানের পাশেই আপন আসন এতট। সুপ্রাতষ্ঠত করিয়া 
ছিল যে, বাণভট্র, ভামহ্‌ বা দণ্ডী কেহই তাহাকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই । দশম- 
একাদশ শতকে গোঁড়ী রীতির যখন পূর্ণ বিকাশিত অবস্থা, যখন আড়ম্বরা অলংকার এবং 
পল্লাবিত বিশ্বৃতির প্রসার আরও বেশি, তখন রাজশেখর ( দশম শতক ) ঠাহার কাবা- 


৭৩০ বাঙালীর হীতহাস 


মীমাংসা-গ্রন্থে গোঁড়ী রীতির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কোন উৎসাহ গুকাশ করেন নাই । 
বোধ হয়, সেই জন/ই কপ্‌'রমঞ্জরী-গ্রচ্ছে বিভিন্ন রীতিব তালিক৷ দিতে গ্িয়। তানি গোঁড়ী 
রীতির উল্লেখ করেন নাই, তাহার স্থানে মাগধী রাঁতির কথা বলিয়াছেন । মাগধা 
রী'তিকে যথার্থত কোনে। বিশিষ্ট সম্পৃ- ও স্বতন্ত্র রীতি রাজশেখর ছাড়া আর কেহ বলেন 
নাই । একাদশ শতকে ভোজদেব গোড়ী ও মাগধা, এই দুই রীতির কথা বলিয়াছেন, 
সন্দেহ নাই, কিন্তু মাগধীকে বপিয়াঙ্ছেন খণ্ডরীত৩, অর্থাৎ অসম্পূর্ণ, অ-স্বতুন্র, অগ্রস্ফাটিত 
রীতি। নাটকেও বেধ হয় অনান্য প্রাচ্য দেশেব সঙ্গে বাঙলাদেশে একটি বিশিষ্ট রূপ 
ও রীতির প্রচলন হইয়াছিল । ভরত্রর নাট্যশান্ত্রে চাঁরাট বিশিষ্ট নাটকাঁয় রীতির ব। 
প্রবৃত্তির উল্লেখ আছে ৪ অবত্তী, পঞ্াল-মধামা, দাক্ষিণাওা। এবং ওদ্র মাগধী | ওড্র, বস, 
পোঁও এবং নেপালে ওদ্রমাগধী প্রবৃত্তি প্রচলিত ছিল । 

এই গোঠী রীতির ( মাগধী রী?৩ এবং ভরতনাট্/শান্ত্র কথিত ওড:-মাগধা প্রবৃত্তিও 
বে) উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস প্রাচীন বাংলার সংস্কতিব ইতিহাসের দিক হইতে 
গভীর অর্থবহ । আর্ধমঞ্জুত্রীমূল কষ্প-কথিত 'গোঁড়ওত্' কথাটি এই প্রসঙ্গে স্মঠব্য । বষ্ঠ 
শতকের মাঝামাঝ হইতেই গৌঁড়জনের৷ নিজেদের স্বাতন্ত্রা সম্বন্ধে সেতন হইতে আরম্ত 
করেন ; ঈশানবর্মার হড়াহা-পাপ তাহার প্রথম প্রমাণ। তাহার পর হইতেই গোঁড় 
ধীরে ধীরে নিজস্ব জনপদকে আশ্রয় কাঁরয়। স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গাঁড়য়। তুলিতে যত্রবান 
হয়, শশাঙ্কে আসা তাহা একটা সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। মালব-স্থানীশ্বর-কনোৌজ- 
উজ্জায়নী -প্রয়াগ-বানারসীকোন্দ্রক মধা-ভারতীয় রাম্ীয় প্রভাব হইতে মুস্ত, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রই 
হইয়৷ উঠিল গোঁড়তন্্রের রাষ্ট্াদর্শ । সাহিত্য ও সংস্কাতিতে এই গৌঁড়তন্ত্র রূপ লাভ করিল 
গোৌঁড়ী রীতিতে -সব ভারতীয়, বৈদভাঁ রীতিকে অস্বীকার কারয়া, তাহার প্রভাব হইতে 
মুস্ত হইয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র রীতির উদ্ভব ও বিকাশে । সন্দেহ নাই, এই উত্তব ও '1বকাশ 
ঘাটয়াছিল গৌঁড়জনের নিজদ্ব প্রতিভা, প্রকাতি, বুচি ও সংস্কার অনুযায়ী এবং ইহাদেরই 
প্রেরণায়, শুধু বিশিষ্ট জনপদসু -ভ অহংকৃত স্বতন্রীপ্রয়তা এবং স্বাধিকার প্রমণ্ডততার নয় । 


১. 
পাল-চক্দ্রপর্ব । রা্ণা জ্ঞানাবজ্ঞানসাহিতা-শিকা-সংস্ক'ত 


পাল-বংশ ও পাল-সাম্রাঙ্জয প্রতিষ্ঠার সমঘ এবং তাহার দুই এক শতাব্দী আগে হইতেই 
বাংলাদেশে সংস্কৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃত সাঁহতোর চর্চ। পরম উৎসাহে আরম্ত হইয়া 
গিয়।ছিল। লোকনাথের ভ্রিপুরা-পট্টোলীতে 'কিংব৷ ভাস্করবর্মার নিধনপুর লপিতে যে 
অলংকৃত কাব্যরীতির সূচনা দেখা গিয়াছিল সপ্তম শতকে, পাল-বংশ প্রাতষার সঙ্গে স্ঙগে 
সেই রীতরই পাঁরপৃর বিকাশ ধরা পাঁড়ল। দশম-একাদশ শতকের অগাঁণত প্রশস্তি' 
লিপিমালায় সংস্কৃত সাহতচর্চ৷ ও রচনারীতির যে-সাক্ষ্য উপস্থিত তাহা মধ্য-ভারতীয় 
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প্রশস্তি-কাব্যরীতির ধারানুযায়ী হইলেও একেবারে উপেক্ষা করিবার মত নয় । তাহা ছাড়া 
এই লাঁপিগুলিতে সমসামায়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা-দীক্ষার যে প্রত্যক্ষ পারচয় 
পাওয়। যায়, ইতিহাসের দিক থেকে তাহা মূল্যহীন নয়। এই 'লাঁপমুলি এবং চতুভূ'জের 
হারচরিত-কাব্য হইতে জান৷ যায় বাংলাদেশে যে-সকল বিদ্যার চর্॥ হইত, বেদ, আগম, 
নীতি, জ্যোতিষ, বাকরণ, তর্ক, মীমাংসা, বেদান্ত, প্রমাণ, শ্ৃতি, স্মাতি, পুরাণ, কাবা প্রভাতি 
সমন্তই তাহার অন্তগত ছিল। চারি বেবেরই অধ্য়ন-অধ্যপন৷ হইত, যজুর্বেদীয় বাজ- 
সনেয়ী শাখার গসারই ছিল বেশি । এই সব বিচিত্র বিদ্যার চর্চা যে শুণ্‌ রাঙ্গণ পাওত 
ও 'বিদ্জ্জন সমাজেই আবদ্ধ ছিল তাহাই নয় ; মন্ত্রী, সেনানায়ক প্রভাতি রাজপুরুষেরাও 
এই সব শাস্ত্রের অনুশীলন কারতেন । দভ্পাণি, কেদারামশ্র ও গুরবামশ্রের মগাধ 
পািতোর কথা, যোগদেব, বোধিদেব ও বৈদ্যদেবের বিস্তৃত শান্ত্রানুশীলনের কথা, রা্ষণ 
ও পাঁওত-স্মাজে নান৷ বিদ্যাচর্চার ক বর্ণ-বিন্যাস ও ধর্মকর্ম-অধ্যায়ে বলিয়াছি, এখানে 
আর পুনরুন্তি করিয়া লাভ নাই । এই বিদ্যানুশীলনের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান কি কি ছিল, 
পাঠক্রম কি ছিল, তাহার বিবরণ বা আভাস পর্যস্ত কিছু পাইতেছি না; তবে, অনুমান 
হয়, রা্মণ-পাঁওতেরা নিজেদের গৃহে কিংবা বড় বড় মান্দরকে আশ্রয় করিয়া ক্ষুন্র বৃহৎ 
চতুষ্পাঠী গাঁড়য়৷ তুলিতেন এবং সাধ্যানুযায়ী 'বিদ্যার্থা সংখ্যা গ্রহণ করিতেন। একজন 
আচার্ষই যে সমস্ত 'বিদ!ার অধিকারী হইতেন এমন নয় ; বিদ্যা্ারা এক বা একাধিক 
শাস্ত্রে এক জনের 'নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অন্য শান্তর পাঠ করিবার জন্য অন্য [িবশেষজ্ঞ 
আচার্ষের দুয়ারে উপাস্ছত হইতেন । প্রয়োজন হইলে বিদ। ও শাস্ত্াভ্যাসের জনা 
বদ থাঁর। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে গিয়। প্রবাস-জীবনও যাপন করিতেন। ক্ষেমেন্দ্রের 
দশোপদেশ-গুষ্থের সাক্ষ্োে মনে হয়, বাঙালী বিদ্যা্থীর। কাশ্মীরে যাইতেন বিদ্যালাভের 
জন্য এবং সেখানে তর্ক, মীমাংসা, পাতঞজল-ভাষ্য প্রভৃতির অনুশীলন করিতেন । বাঙালী 
বোন্ধ ও ব্রাঙ্গণ আচার্যরাও যে আমান্ত্রত হইয়া! বাঙলার বাহরে নানাচ্ছানে যাইতেন 
বিদ্যাদান ও ধর্মপ্রচারোদ্দেশে, তাহার নান। প্রমাণ বিদ্যমান । অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। ধাহার। 
করিতেন, রাজা-মহারাজ ও সামন্ত-মহাসামস্তর। সম্পন্ন ব্যান্তুর। তাহাদের অধায়ন-মধ্যাপনার 
জন্য অর্থদান, ভূঁমদান ইত্যাদ করিতেন, এমন সাক্ষ্য যে নাই তাহা নয়। পাঁওত, 
কবি, আচার্য প্রভৃতিদের মাঝে মাঝে তাহার। পুরস্কৃতও কারতেন, সে সাক্ষ্যও বিদামান। 
[লাঁপমাল৷ ও সমসামায়ক সাহিত্যে এসব সাক্ষ্য বিস্তৃত । 

ভাষার কথ৷ 

এই পর্বে অর্থাৎ আনুমানিক ৮০০--১১০০র মধে। এবং তাহার পরেও বাঙলা- 
ভাষা সুপ্রতিঠিত হওয়া পর্যন্ত সাহিত্যিক ভাষ৷ হিসাবে বাঙলা দেশে সংস্কৃত, বিভিন্ন 
প্রকারের প্রাকৃত এবং শোৌরসেনী অপন্রশ এই তিন রকমের ভাষ প্রচিত ছিল। 
শিল্পে ও সাহিত্যে, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, দর্শনে ও বিচারে, শিক্ষায় ও দীক্ষায় শিক্ষিত 
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লোকের৷ সকলেই সংস্কৃত ভাষা বাবহার করিতেন ; সকলেরই চেষ্টা ছিল প্রাকতজনের 
কথাভাষাকে শুদ্ধ ও সংস্কৃত কাঁরয়া ব্াকরণসম্মত কাঁরয়৷ নিজের বন্তব্যকে প্রকাশ করি- 
বার । এই শুদ্ধ, সংস্কৃত” ব্যাকরণসম্মত ভাষাই সংস্কৃত ভাষ৷ । প্রাকৃতের চর্চ৷ বাঙলাদেশে 
বড় একটা হইত না; অন্তন্ত বাঙলাদেশে প্রাকৃত সাহত্যরচনার কোনো ধারা সুপ্রাতিষ্িত 
হইতে পারে নাই, তাহার পরিচয়ও নাই । এ-দেশের মহাযানী-বজহযানী গ্রভীতি 
বৌদ্ধরাও যে-ভাষা বাবহার করিতেন তাহাও হয় শৃদ্ধ সংস্কৃত ন৷ হয় প্রাকৃতাশ্রয়ী মিশ্র 
সংস্কৃত যাহাকে বলা হয় 'বৌদ্ধ সংস্কৃত । দশম শওঙকে গোৌঁড়ভনের সাহিত্যরুচির পারিচয় 
দিতে গিয়৷ সেইঙ্গন্যই কাবমীমাংসার লেখক রাজশেখর বাঁল্তেছেন, 
গোঁড়াদ্যাঃ সংস্কৃতস্থাঃ পরিচিতরুচয়ঃ প্রাকৃতে লাটদেশযাঃ। 
স্পষ্টতই বোঝ৷ যাইতেছে, গোও ও প্রাতবাসী জনপদ গুলিতে সংস্কৃতের চর্চাই ছিল 
বেশি, প্রাকতের তেমন ছিল না। এদেশীয় পওুতদের সংস্কৃত উচ্চারণের প্রশংসাও 
রাজণেখর করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের প্রাকৃত বাচনভাঙ্গি ছিল কুিত । 
পঠস্তি সংস্কৃতং সুষ্ঠু কুষ্ঠাঃ প্রাকৃত বাচি তে। 
বাণারসীতঃ প্বেণ যে কেচিন মগধাদয়ঃ ॥ 
রাজশেখর বাঙালীর এই কুষ্িত প্রাকৃত উস্চারণ লইয়া একটু বিদ্ূপই করিয়াছেন । 
দেবী সরস্বতী গৌঁড়বাসীর প্রাকৃত উচ্চারণে আঁতষ্ট হইয়। 1জের আধিকার ত্যাগ কারবার 
সংকপ্প করিয়৷ ব্রহ্মাকে গিয়া বলিলেন, হয় গোঁড়জনের। প্রাকৃত ছাড়ুক, ন৷ হয় অন্য 
সরদ্বতী হউক । 
বহ্গন্‌ বজ্ঞাপদ্নামি ত্বাং স্বাঁধকারাগহাসয়। | 
গোড়ন্তাজতু বা গাথামন]৷ বাহস্তু সরদ্বতী ॥ 
গোড়ীয়দের প্রাকৃত উচ্চারণের ঠবশিষ্টয সম্বন্ধে রাজশেখর বালিয়াছেন, ইহাদের 
পাঠ অস্প্টও নয় আঁত স্পষ্টও নয়, রুক্ষও নয় আত কোমলও নয়, গন্ভীরও নয় অতি- 
তীরও নয়। 
যাহ। হউক, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছাড়। এবং প্রাক্ৃতের চেয়ে অনেক বোঁশ প্রচলিত ছিল 
পশ্চিমী বা শোৌরসেনী অপদ্রংশ, যে-ভাষার প্রসার ও প্রাতষঠা ছিল সমগ্র উত্তর-ভারত 
ব্যাপিয়া, এবং মহারাম্্ব ও সিন্ধুদেশেও । বাংলা দেশের সহজধানী 'সিদ্ধাচার্যর৷ এবং 
ব্রা্মণ্য কবিরাও কেহ কেহ শোরসেনী অপত্রংশে কিছু 'কিছু কাব্য রচনা করিয়। গিয়া- 
ছেন; কাহপাদ, সরহপান প্রভৃতি সাধকের এই ভাষাতেই তাহাদের দোহাগুলি রচনা 
কাঁরয়াছিলেন, আর পঞ্দশ শতকের গোড়ায় মৌথিল কবি বিদ্যাপাঁতি এই শোৌরসেনী 
অপদ্রধশেই তাহার কীতিলত৷ কাব্য রচনা করেন। 
এই পর্বে লোকায়ত বাঙালী সমাজের লোকভাষা ছিল মাগধী অপদ্রংশের গৌড়-বঙ্গীর় 
রূপ যে-রূপ ক্রমশ প্রাচীন বাঙলা ভাষার বিবতিত হইতোছল। এই মাগর্ধী অপভ্রংশের 
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স্থানীয় রূপের সঙ্গে শোরসেনী অপত্রংশের খুব বড় একটা পার্থক্য কিছু ছিল না; 
একটা 'যাঁন বুঝিতেন অন/ট। বুঝিতে ঠাহার খুব বোঁশ পারগ্রম কারতে হইত না। 
আর, এই দুই ভাষাই ছিল খুব সহঞ্জবোধ্য এবং নিরক্ষর জনসাধারণের আশ্লগম্য। 
বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের উদ্দেশ্য ছিল, ঠাহাদের ধর্মের তত্ত্থা লোকায়ত ভাষায় জন- 
সাধারণের চিত্তদুয়ারে পৌছাইয়া দেওয়৷ ৷ এই উদ্দেশ্যে ঠাহারা, এবং কোনে কোনা ব্রাহ্মণ 
পাঁওতেরা, এই দুই ভাষাই বেশি বাবহার করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে মাগধী অপদ্রংশ 
যখন প্রাচীন বাঙল৷ তাষায় বিবতিত হইতে আরম্ভ করিল তখন সৃঞ্/মান এই 
নৃতন ভাষাকেও বৌদ্ধ 'সিদ্ধাচার্যরা সানন্দে ও সাভার্থনায় গ্রহণ করিলেন । প্রাচীন 
বাঙলার চর্যাগীতিগুলই এই নূতন সৃজমান ভাষার একমান্র পরিচয় । বিস্তু, এই 
ভাষা তখনও সৃক্ষম ও গভীর ভাব-প্রকাশের বাহন হইয়। উঠিতে পারে নাই; ধর্ম 
ও তন্বকথা বুঝাইবার জন্য যত্টুকুই প্রয়োজন ততটুকুই মান্র ইহার বস্তার ও গভীরতা । 
বন্তুত, তৃকাঁ-বিজয়ের প্ৰে বাঙলাদেশে দুই-তিন শতাব্দী ধরিয়া শোরসেনী অপত্র“শ 
এবং নৃতন বাঙল ভাষা লইয়৷ পরীক্ষা-নিরীক্ষ 1চলিতেছিল মার । শিক্ষিত, বিদগ্ধ 
ও সংস্কৃতিপ্তচিন্ত লোকদের মধ্যে প্রাগ্রসরবুদ্ধ ও গণচেতনাসম্পন্ন মার কিছু 
কিছু পাঁওত ও কবি এই কার্ষে ত্রতী হইয়াছেন, এবং ঠাহাদের মধ্যে সকলেই কিছু 
সাহত্যধর্মী বা কবিধর্মী ছিলেন না। 

ধর্ম, দর্শন, ব্যাকরণ, অলংকার, ব্যবহার, চিকিৎসা-ীবিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে পাওতেরা 
যখন গ্রন্থাঁদ লিখতেন তখন সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনো ভাষার আশ্রয় লওয়ার কথা 
ঠাহাদের মনেই হইত না। কাজেই এ-পর্বে জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধে যত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে 
তাহা সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় এবং সেই কারণেই এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার শিক্ষিত, 
পাঁওত ও উচ্চকোট সমাজেই আবদ্ধ ছিল। বাঙুলাদেশে সংস্কত-চর্চা এবং বিশেষভাবে 
সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্চর্চার প্রাবল্য এর আগের পর্বেই দেখ। দিয়াছিল, নাহলে গোঁড়ীরীতির 
উচ্বে এবং বিকাশই সম্ভব হইত না। এই পর্বে তাহা আরও সমৃদ্ধি, আরও প্রতিষ্ঠ 
লাভ করিয়াছে এবং বাঙালীর কম্পনোজ্ল প্রতিভা নান৷ সৃত্তি ও শ্লোকে, নানা কাব্যে 
আপনাকে প্রকাশ কাঁরয়াছে। কালিদাস-ভবভূতি-ভারাবি বাণভট্ররাজশেখর পাড়া 
রসগ্রহণের সামর্থ্য না থাকিলে এই পর্বের অগাণিত বাঙালী কবির পক্ষে এই সব প্রকীর্ণ 
্লোক ও কাব্য রচনা সম্ভবই হইত না৷ । এই অনুমানও বোধ হয় সংগত ষে, পাণত- 
সমাজের বাঁহরে একটি বৃহত্তর সাধারণ সংস্কৃত শিক্ষিত সমাজও ছিলেন যাহার লোকের 
এই সব গ্লোক ও কাব্য পড়িয়। তাহাদের রস গ্রহণ করিতে পারিতেন । এই হিসাবে কাব্য 
ও নাটকের সামাজিক বিস্তার বেশি ছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু কথ্যভাবার সাহিত্যিক রূপ 
অপভ্রধশের সঙ্গে তাহার তুলনা হইতে পারে না । সম্ভৃতে যাঁহার৷ লিখিতেন, তাহাদের 
মানসিক ও সামাজিক পারিধির মধ্য বৃহতর জনসমাজের চ্ছান ছিল না, এ-কথ৷ বিলে 
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অনৈতিহাসিক কিছু বলা হয় না; ঙবে, তাহাদের কাহারও কাহারও রচনায় বৃহত্তর 
জনসমাজের নানা সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা-ভাবনা-কষ্পন। বস্তুময় কাব্যময় রূপ লাভ 
করিয়াছে, এ-বথাও সঙ্গে সঙ্গে শ্ীকার করিতে হয় । যাহাই হউক, এ তথ্য অনস্বীকার্য 
যে, সংস্কৃত এখন আর এধু কোনোপ্রকারে 'নিজেকে ব্স্ত করিবার ভাষামান্র নয়; এই 
পর্বে তাহা মানবজীবনের সূক্ষ্ম ও গভীর ভাববস্পন। প্রকাশের ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। 

কন্তু নানা বিদ্যা ও শাস্ত্রে যে পরিমাণ মধ)য়ন-অধ]াপন।-অনুশীলনের সংবাদ 
[লাপমালা ও সমসাময়ক সাঁহত্ে পাইতেছি, সেই অনুপাতে গ্রচ্ছ-রচনা ও গ্রন্থ- 
রচয়িতাদের সংবাদ -বোদ্ধ সংস্কৃত ও প্রাকুও গ্রচ্থের ছাড়া-বমই পাওয়৷ যাইতেছে, এবং 
যাহা পাওষা যাইতেছে তাহাও সব বাঙালীর এবং বাঙলাদেশের রচন। কিনা, নিশ্চয় 
করিয়া বল ধঠিন। শোবসেনী অপভ্রংশ এবং প্রাচীনওম বাঙলায় রচিত বোদ্ধ-গ্রস্থাঁদর 
কথা পরে বলিতেছি। আপাতত ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থাদির কথা বলা যাইতে 
পারে । 


»ংশ্কৃত গ্রন্থাপ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহত্য 

প্রাচীন বাঙলায় বেদ-চর্চা যে খুব বোঁশি হইত, এমন নয়, বে উচ্চ পাণ্ডত সমাজে 
বিছু বিছু নিশ্চয় হইত, এবং লিপিমালায়ও এমন প্রমাণ পাওয়৷ যাইতেছে । কিস্তু, 
বৌদি ক্রিয়াধর্ম-যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে এই পরবে মাহ একখানা পুশীথর খবর পাইতোছি। 
কেশবমিশ্রের ছান্দোগা-পরিশিষ্ট গ্রন্থের উপর প্রকাশ নামে একটি চিক র€ন৷ করিরা- 
ছিলেন নারায়ণ নামে জনৈক বেদজ্ঞ পুত । নারায়ণের পিতা ছিলেন গোণ, 
পিতামহের নাম উমাপাত, এবং ইহারা ছিলেন উত্তর রাঢ়ের আঁধবাসী । উমাপাতি 
ছিলেন জয়পালের সমসামীয়ক এবং নাবায়ণ, দেবপালের । 

গোঁড়পাদ বা গোঁড়াচার্ের পর অধ্যাত্স চিন্তা ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ-রচনা করিয়। 
সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন ন্যায়কন্দলী-রচয়িত শ্রীধর-ভট্ট । বেদ, বেদাস্ত, 
1ধাভন্ন দর্শনের চর্চা বাঙলাদেশে কম হইত ন৷ (লিপি-সাক্ষাই তাহার প্রমাণ) গ্রন্থ-'রচনাও 
কিছু "কিছু হইয় থাকিবে, কিন্তু কালের হাত এড়াইয়। আমাদের কালে আয় সে-সব 
পৌঁছায় নাই। শ্রীধরের ন্যায়কন্দলী শুধু বাচিয়। আছে, এবং তাহা এই পর্বেরই রচন৷ । 
ন্যায়কন্দলী ছাড়। শ্রীধর অদ্বয় সিদ্ধি, ভত্বপ্রবোধ, তত্ুসংবাদিনী এবং সংগ্রহটীক। নামে অন্তত 
আরও চারখানি বেদান্ত ও মীমাংসা বিষয়ের পুরণথ রচনা করিয়াছিলেন, কিস্তু ইহাদের 
একটিও আজ বীচয়৷ নাই। প্রশস্তপাদের পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহ নামে বৈশোষক সূত্রের যে 
ভাষ্য আছে, ন্যায়কন্দলী-গ্রন্থ তাহারই টীকা | শ্রীধর-ভটুই বোধ হয় সধপ্রথম এই গ্রন্থে 
ন্যায়বেশেষিক মত্ডের আস্তিক্য ব্যাখা দান করেন, এবং সেই "হিসাবেই ন্যায়কল্দলীর 
সাঁবশেষ মূল্য। ন্যায়কদ্দলী বাঙলাদেশে খুব সমাদর লাভ করিয়াছিল বলিয়৷ মনে 


ভাষা-সাহিতয ৫ জ্ঞান-বিজ্ঞান £ শিক্ষা-দীক্ষ। ৭৩& 


হয় না; খুব পঠিত বা আলোচিতও বোধ হয় হইত না। এই গ্রন্থের এবটি টীকাও 
বাঙলাদেশে রচিত হয় নাই । যে দু'টি মূল্যবান চীকার কথা আমরা জানি তাহার একটির 
রচয়িতা মৈথিলী পাঁওত পদ্মনাভ এবং আর একটৈ পশ্চিম-ভারতীয় জৈনাচার্য 
রাজশেখর । শ্রীধর-ভট্রের পিতার নাম ছিল বলদেব, মাতার নাম আৰোকা বা অভ্রোকা , 
জল্ম দাঁক্ষণ রাট্রের সুপ্রসিদ্ধ ভূরিশ্রেচী গ্রামে, এবং ন্যায়কম্দপী-গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ৯১৩ 
বা ৯১০ শকে, জনৈক “গুণরত্বাভরণ কাষস্থকুলাতিলক” পাও্দাসের অনুরোধে এবং 
পৃষ্ঠপোষকতায় । 

শ্রীধর-ভ্্রের সমসামায়ক ছিলেন লক্ষণাবলী, কিরণাবলী ( দুই! ই প্রশস্তপা?ভাষ্যেব 
টীকা ), কুসুমাঞ্জাল এবং আত্মওত্ীববেক-গ্রন্থের রচাঁয়ত উদয়ন । কুল্জী-এঁতিহ্য মতে 
উদয়ন ছিলেন ভা:ড়ী-গঞী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, কিন্তু এই এঁতিহ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ) বলা 
কঠিন। উদয়ন তাহার রচনায় এছ স্থানে বলিয়াছেন, গোঁড়মীমাংসক যথার্থ বেদজ্ঞান 
বিরহিত ছিলেন । এই গৌঁড়মীমাংসক বালিতে তিনি কি শ্রীধর-ওট্রকে বুঝাইতেছেন, 
না, গৌড়ীয় মীমাংসা-শান্ত্রজ্ঞ সকল পাঁওতকেই বুঝাইতেছেন, তাহ। নঃসংশয় বল! যায় 
না। উদয়ন বাঙালী হইলে এই উন্ত কারতেন 'কিন। সন্দেহ । আশ্চর্য এই, 
আনুমানিক ভ্রয়োদশ শতকে বাঙালী গঙ্গেশ-উপাধ্যায়ও গৌড়মীমাংসক সম্বন্ধে একই উদ্তি 
করিয়াছেন । 

বেদান্তদর্শন-5৮৷ বাঙলাদেশে বোধ হয় খুব বোশ ছিল না; ন্যায় বেশোষক এবং 
বৌদ্ধ মাধ/মিক দর্শনের আদরই ছিল বোশ। কৃষ্ামশ্র-রচিত প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটকের 
দ্বিতীয় অঞ্কে আছে, দক্ষিণ-রাঢ়বাপী ব্রা্মণ অহঞ্কার কাশীতে গিয়া সেখানে বেদাস্ত- 
চার বাহুল। দোঁখয়। 1বদুপ করিয়৷ বাঁলতেছেন, 

প্রআক্ষাঁদ প্রমাসিদ্ধ 'বিরুদ্ধাথাববোধিনঃ। 
বেদাত্তাং যদি শান্ত্রাণি বোদ্ধৈঃ কিমপরাধাতে ॥ 
প্রত্যক্ষাদ প্রমাণ যারা আসিদ্ধ ও বিবুদ্ধার্থজ্ঞাপক বলিয়া! মনে করেন, বেদান্ত 
যাঁদ শাস্ত্র হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধরা কি অপরাধ ধরল ! 

গোঁড়ীনবাসী এক আঁভনন্দ নামীয় লেখকের যোগবাশি্-সংক্ষেপ নামে একটি গ্রন্থের 
সংবাদ আমরা জান । নামেই প্রমাণ যে গ্রন্থটি যোগবাশিষ্ঠের সংক্ষিপ্ত সার ; সমগ্র 
বিষয়বস্তু ৬ প্রকরণ এবং ৪৬টি সঙ্গে বিনান্ত । গ্রন্থের শেষে লেখক সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় আছে £ “তর্কবাদীশ্বর-সাহত্যাচার্য-গোড়মগ্লালক্ষার-শ্রীমং--” । আঁভিনন্দ 
ন্যায়শান্ত্র এবং সাহিত্যে সুপ্ত ছিলেন বলিয়। মনে হয় । 


ব্যাকরণ ও আঅঙিধান- চর্চ। 
এই পর্বে ব্যাকরণ-ঃচনায় চল্্রগোর্মীর ধারা রক্ষা কারয়াছেন দুই বৌদ্ধ বৈয়াকরাণক, 


মৈের-রক্ষিত এবং গিনেন্দরবুদ্ধি । জিনেন্বুদ্ধি 'বোধিসতু-দেশীয়াচার্য বালিয়। আত্ম- 


৭৩৬ বাঙালীর ইতিহাস 


পাঁরচয় দিয়াছেন । তিনি িবরণ-পঞ্জিক। ( বা 'ন্যাস' নামে পরিচিত ) নামে কাশিকার, 
উপর একটি সুবিস্তুত টীক। রচন। করিয়াছিলেন । মেন্রেয়-রক্ষিত জিনেন্দ্রবুদ্ধির ববরণ- 
পণ্ঞ্জকার উপর তন্ত্প্রদীপ নামে একটি চীকা রচন৷ করিয়া।ছলেন, এবং ভীমসেন-রচিত 
ধাতুপাঠ অবলম্বন করিয়৷ ধাতুপ্রদদীপ নামে আর একটি ব্যাকরণ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ॥ 
টীবাসব্বস্থ রচয়িতা সর্বানন্দ, শরণদেব, উজ্বলদন্ত, বৃহস্পাত রায়মুকুট, ভট্রোজি দীক্ষিত 
অনেক ব্যাকরণ ও আঁভধানকার দৈণরেয় রক্ষিতের অুত্প্রদীপ গ্রন্থ নিজ নিজ প্রয়োজনে 
বাবহার করিয়াছেন । 

সুভুতিচন্দ নামে একজন বৌদ্ধ আঁডধানকার কামধেনু নামে অমরকোষের একটি 
টীকা রচনা করিয়াছিলেন ; গ্রন্থটি আজ বিলুপ্ত, কিন্তু তাহার তির্তী অনুবাদের কথ 
ত্াঙ্গুরে তালিকাধদ্ধ ঝরা হইয়াছে । রায়মুকুট ও শরণদেব কয়েকবারই সুভূতিচন্দ্রের 
মতামত উদ্ধার করিয়াছেন ; সেই জন্যই অনুমান হয় সু্ৃতিন্দ্র বাঙালী হইলেও হইতে 
পারেন। 


1বংসা-শান্্ | চক্রপাণিদত্ত। সুরেশ্বর | বঙ্গসেন 


এ-পর্বের শ্রেষ্ঠ সবভারতীয় রোগানদানাবদদের অন্যতম চক্রপাণি-দত্ত নিঃসন্দেহে 
বাঙালী । ঠাহার পিং নারায়ণ জনৈক গোঁড়রাজের পান্ন (রাজকর্মচারী ) এবং 
রসবত্যাধকারী ( রম্ধনশালার তত্রাবধায়ক ) ছিলেন। চক্রপাণর যোড়শ শতকীয় 
বাঙালী টীকাকার শিবদাস-সেন যশোধর বলিতেছেন, এই গোঁড়রাজ ছিলেন পালরাজ 
জয়পাল। চক্রপাণ্রি বংশ লোধ্নবালি কুলীন ; শিবদাস-সেন বলিতেছেন, লোপ্লবলি 
কুলীনর৷ দত্ত-ব'শেরই একটি শাখা, এবং মধ্যযুগীয় এতিহামতে ইহাদের বাঠী ছিল 
বীরভূমে । চক্রপাঁণর একদ্রাত ভানুও ছিলেন রোগ-নিদান শাস্ত্রে সুর্পাঙুত ও 
সুচিকিৎসক বা অন্তরঙ্গ ; তাহার ( চক্পাঁণর ) গুরুর নাম ছিল নরদত্ত | চক্রপাঁণ- 
দত্ত চরকের যে চীক। রচনা করিয়াছেন তাহার নাম আরুবেদ-দীপিকা বা চরক-তাৎপর্য- 
দীপিকা, এবং তন্রুচত সুখুত-টীকার নাম ভানুমতা । ঠীহার অন্য দুইটি ক্ষুদ্ুতর গ্রন্থের 
নাম যথাক্রমে শব্দচীন্দ্রক। ও দুব্যমুণসংগ্রহ । শব্দচান্দ্রিক। ভেষজ গ্াছ-গাছড়া এবং আকর 
্রব্যাদির তাঁলকা, এবং দ্রুব্যগুণসংগ্রহ পথ্যাদি-নিরূপণ সাক্রান্ত পুণথ । কিন্তু চক্রপাণির 
শ্রেষ্ঠ মৌঁিকগ্রন্থ হইতেছে চিকিৎসা-সংগ্রহ ; এই গ্রন্থ রোগবি নিশ্চয়-প্রণেত। মাধবের এবং 
1সন্ধযোগ-প্রণেতা বৃন্দের আলোচনা-গবেষণার ধারাই অনুসরণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই £ 
কিন্তু তৎসন্বেও চিকিৎসা-সংগ্রহ ভারতীয় 'চাকংসা-শাক্্রের অনাতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক গ্রচ্ছ 
এবং ধাতবদ্রুব্যপ্রকরণে চক্রপাণি যে মৌলিকত্ব দেখাইয়াছেন তাহ। উল্লেখযোগ্য । 

পাল-পর্বের শেষ অধ্যায়ে কিংবা তাহার নু পরেই আরও দুইজন 'নদান-শাজবিদ্‌ 
পগুতের কথ জান। ঘা, একজন সুরেছর ব৷ সুরপারা, আর একজন বঙগসেন । যুরেছয়ের 


ভাষা-সাহত্য £ জ্ঞান-বিজ্ঞান £ শিক্ষা-দীক্ষ। 2৩৭ 


?পতামহ দেবগণ চগ্জ্রাজ গোঁবন্দচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বা সভ।-চিকিৎসক ছিলেন, পিতা 
ভদ্দেশ্বর ছিলেন বঙ্গেশ্বর রামপালের সভা-চিকৎদক ; আর সুরেশ্বর 'নিজে ছিলেন 
ভীমপাপ না'ম জনৈক নরপতির অন্তরঙ্গ । তদ্রুচত শব্দপ্রদীপ এবং বৃক্ষায়ুবেদীদুইই ভেষজ 
গাছ-গাছড়ার তাঁলিক৷ ও গুণাগুণাবচার ; কিন্তু তাহার লোহপদ্ধাত বা লোহদবস্ব লোহার 
ভেষজ ব্যবহার এবং লোৌহঘটিত ওষধাঁদ প্রস্তুত সম্বন্ধে উল্লেখযোগয গ্রন্থ । বঙ্গসেনের 
পিতা ছিলেন কাঞ্জকবাসী গদাধর, এবং তত্রচিত গ্রন্থের নাম চিকিৎসা-সার সংগ্রহ । 
বঙ্গসেন সুশ্রুতপন্থী কিন্তু মাধব-রচিত রোগশাবনিশ্চয় গ্রন্থের প্রাত ঠাহার খণ সামান্য নয় । 


ধর্মশান্ু । 'জিতোক্জয় ৷ বালক 


লাঁপ-সাক্ষ্যে মনে হয়, মীমাংসার চর্চা বাঙলাদেশে হইত ন৷ এমন নয়, কিন্তু 
মীমাংসা ও ধর্মশান্ত্র লইয়া এই পরে কেহ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কিছু রচনা করিয়াছিলেন, 
এমন নিঃদংশয় প্রমাণ পাওয়। যাইতেছে না। 'জতোন্দ্রর ও বালক নামে দুইজন ধর্মশাস্ত্র- 
রচাঁয়তার উল্লেখ ও বচন উদ্ধার কাঁরয়াছেন জীমূতবাহন, শৃলপাণি, রঘুনন্দন, প্রভাত 
পরবর্তী বাঙালী স্মতিকারের৷ । কোনো অবাঙালী স্মাওকার ইহাদের উদ্ধার ব আলোচনা 
করেন নাই ; সেই জন্য, মনে হয় ইহারা দুইজনই ছিলেন বাঙালী, এবং একাদশ 
শতকের কোনো সময়ে ইহার! প্রা্সাদ্ধ লাভ কাঁরয়াছিলেন। ইহাদের কাহারও রচনা 
কালের হাত এড়াইয়। বাচিয়৷ নাই; তবে শুভাশুভকাল সম্বদ্ধে জিতোন্দ্রয়ের রচন৷ 
উদ্ধার কাঁরয়৷ জীমৃতবাহন তাহার সমালোচন। কারয়াছেন কালাববেকগ্রন্ছে ; ব্যবহার ও 
প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে জিতৌন্দ্রয়ের বচন উদ্ধার ও সমালোচন৷ জীগৃতবাহন করিয়াছেন 
দারভাগ ও ব্যবহার মাতৃকাগ্রন্থে, এবং রঘুনন্দন কারয়াছেন দায়তত্ব-গ্রন্থ। বালক ব্যবহার 
ও প্রায়শ্চি্ত সম্বন্ধে আলোচন৷ কাঁরয় থাকবেন, কারণ জীমৃতবাহন, শৃলপাণি ও রঘুনন্দন 
এই 'তিনঙ্গনই দুই বিষয়ে বালকের 'মতামত সমালোচন। কারিয়াছেন। জীমৃতবাহন 
তে৷ ঠাহার মতামতকে 'বালবচন' বাঁলয়। 'বিদুপই করিয়াছেন ! 

ইহাদের চেয়েও প্রালীনতর ("পুরাতন” ), যোগ্লোক নামে একজন স্মৃতিকারের 
মতামত আলোচন৷ করিয়াছেন জীঘৃশ্বাহন ও রঘুনন্দন ; ইনি শুভাশুভ কাল সম্বন্ধে 
ব্যবহার সম্বন্ধীয় একটি 'বৃহ ও একাঁট 'লঘু' গ্রন্থ রচন। কাঁরয়৷ থাকিবেন। কিন্তু 
ধর্মশান্ত্, মীমাংস। প্রভৃতি লইয়। বাঙালী স্বাঁতকারদের যে উৎসাহ পরবর্তী সেন-বর্মণ 
পর্বে দেখা যাইবে, সে-উৎসাহের সূন্ূপাত এই পর্বে এখনও হয় নাই। 

এই পরে একটি মান্র জ্যোতিষ-গ্রন্থের খবর আমর! জানি; গ্রন্থটি জনৈক কল্যাণবর্মা 
রচিত সারাবলী । মাল্পনাথ (শিশুপালবধ-চীক! ) উৎপল এবং অলুবেরুণী এই 
তিনজনই সারাবলী হইতে ঝচন উদ্ধার করিয়াছেন । কল্যাণবমণ? গ্রন্থের পাওুলিপিতে 
“ব/ন্রতটীম্বর” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন । এই ব্যান্রতচী নিঃসন্দেহে খালিমপুর লিপির, 
ব্যান্রতটী ৷ 

বাই ২)-১২ 


৭৩৮ বাঙালীর ইতিহাস 


সাহত্য ৷ কাব্য | নাটক 
এই পর্বের প্রশস্তি লাপমালায় সমসামায়ক বাঙলার কাব্/সাঁহতোর এবং কাব্- 
চর্চার মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়৷ যায় । এই সব প্রশস্তি সাধারণত সভাকাবদেরই 
রচনা, এবং উপমায়-বূপকে, অনুপ্রাসে-অলংকারে, ছায়ায়-ছবিতে একান্তই মধ.-ভারতীন্স, 
বস্তুত সবভারতীয় কাবৈ/তিহ্যোর অনুগামী । কোনে মৌলিক কষ্পন৷ ব৷ রীতি বা ভাঙ্গ 
এই প্রশশ্তিরচনাগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু তৎসত্তেও দুই চারটি দৃষ্ঠান্ত উদ্ধার 
করিলেই বোঝ যাইবে, গতানুগতিক ধারার কাব্যরচনা-শক্িতে সমসামায়ক বাঙালী কিছু 
হীন 'ছল না। 
1স্ধার্থসা পরার্থ সুস্ছিত মতেঃ সন্মাগমভ্যস্যতঃ 
1সাদ্ধঃ 'সাদ্ধমনুত্রাং ভগবতস্তস্য প্রজাসু ক্রিয়াং । 
যন্ত্রধাতুকসত্তীসিদ্ধিপদবারতুযগ্রবীর্যযোদয়াজ, 
জিত্বা৷ নিবাঁওমাসসাদ সুগতঃ সন্‌ সবভূমীশ্বরঃ ॥ 
যাহার মতি পরার্থে সুস্থিত, যান সংমার্গ অভ্যাস কারতেছেন, যান অত্যুগ্রবার্ধ 
বলে '্রলোববাসী জীবের 'সীদ্ধির উপায় জয় করিয়া নিত লাভ কাঁরয়াছেন, 
যান সুগত এবং 'যাঁন সব্বভূমীশ্বর, এমন ভগবান "সিদ্ধার্থের ?সাদ্ধ তাহার 
প্রজাঁদগরকে অনুত্তর সার্থবত৷ দান করুক। 
( দেবপালদেবের মুঙ্গের ও নালন্দা-লিাপর প্রথম শ্লোক ) 
মেত্রীং কারুণার্বপ্রমুদি তহদয়ঃ প্রেয়সীং সম্দধানঃ 
সম্যকৃসম্বোধি বিদ্যাসারদমলজলক্ষালিতাজ্জানপঞ্কঃ । 
জিত্বা যঃ কামকারিপ্রভবাভিভবং শাশ্বতীং প্রাপ্য শাস্তিং 
স শ্রীমান লোকনাথে৷ জয়তি দশবলোহন/শ্চ গোপালদেবঃ ॥ 
'যান কারুণ্রর়প্রমদত হৃদয়ে মৈরীকে প্রেয়সীরূপে ধারণ কারপ্নাছেন, 'যান 
সম্যক সন্বোধাৎদ্যার্প নদীর অমল জলে অজ্ঞান পঙ্ক ক্ষালন কাঁরয়াছেন, 
যিনি মাররূপ আরর আক্রমণ পরাভূত করিয়া শাশ্বত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
এমন শ্রীমান্‌ দশবল লোকনাথ এবং গোপালদেব জয়যুস্ত হউন। 

( নারায়ণপালদেবের তাগলপুর-লাপর প্রথম শ্লোক ) 
বন্দ্। জিনঃ স ভগবানৃকবুণৈকপাঘং ধমেণইপ্যসৌ বিজয়তে জগদেকদীপঃ। 
যৎসেবয়৷ সকল এব মহানুভবঃ সংসারপারমুপগচ্ছতি ভিক্ষু সঙ্বঃ ॥ 

করুণার একমান্র পানর ভগবান্‌ জিন বন্দিত হউন ; জগতের একমান দীপ ধর্মও 
ভয়যুন্ত হউন; ইহাদের সেবায় সকল মহানুভবাভক্ষুসংঘ সংসারের পার. প্রান্ত, 
হয়। 

(শ্রীচন্দ্রদেবের রামপাল ও কেদারপুর-লাপর বন্দনা ক্লোক ) 


ভাষা-সাহত্য £ জ্ঞানবজ্ঞান £ শিক্ষা-দীক্ষা ৭৩৯ 


বাল্যং গ্ুভৃতাহরহ্ধদূপাসতাসি বাগদেবতে তদধুন।৷ ফলতু প্রসীদ ৷ 
বস্তাঁস্ম ভট্টভবদে বকুল প্রশস্তিসৃস্তাক্ষরাণি রসনাগ্রমাধশ্রয়েখাঃ | 
হে বাগ দোব, বাল্যকাল হইতে তুমি প্রতাহ উপাসতা হইয়া, সেই উপাসন৷ 
এখন ফলবতী হউক, তুমি প্রসন্ন হও। ভর্টভবদেবের কুলপ্রশান্তি সুললিত 
ভাষায় বর্ণনা করিব, তুম রসনাগ্রে আঁধাঁষ্ঠত হও । 

(ভট্ট-ভবদেবের ভূবনেশ্বর-প্রশাস্ত ; রচয়িত৷ বাচম্পাও কবি ) 
ভট্ট গ্রবমিশ্রের প্রশস্তি, ভোজবর্মার বেলাব প্রশস্তি, সমস্তই এ-যুগের কাবাচর্চার 
বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত । বৈদ্যদেবের কমৌ লি 'লাঁপাটির রচায়তা কাব মনোরথ ; এই 'াপাঁটতে 
সকালের নোধুদ্ধের একটি সুন্দর বর্ণন। আছে £ 

মস্যানুত্তরবঙ্গসঙ্গর জয়ে নোৌবাটহীহীরব- 

ইন্তৈদিকরিভিশ্চ যল্নচালতং চেন্নাস্তি তদৃগম্যভূঃ | 

কিপ্টোৎপাতুককে নিপাতপতনপ্রোৎসপিতৈঃ শীকরৈর্‌ 

আকাশে স্থিরত৷ কৃত যদ ভবে স্যামিষ্কলঙ্কঃ শশী ॥ 
যাহার দাঁক্ষণবঙ্গযুদ্ধজয়ে নোবাহিনীর হীহী রবে স্ত হইয়া 'দিগ:গজেরা 
যে পলায়ন করে নাই তাহার কারণ তাহাদের যাইবার স্থান ছিল না। 
তাহ। ছা] দাড়মুলির উৎক্ষেপে উৎক্ষিপ্ত জলকণ৷ যাঁদ আবাশে স্থির হইয়া 
থাকিত তাহ৷ হইলে চন্দ্রের কলঙ্ক ঢাকা পাঁড়ত। 


গোঁড় আভিনন্দ 


সংকলায়ত৷ শাঙ্গধর তাহার শাঙ্গ ধর-পদ্ধীত (১৩৬৩ শ্রী শ) নানক গ্রচ্ছে গোড়- 
আভনন্দ নামে এক কাঁবর দুইটি প্লোক উদ্ধার করিয়াছেন ; এই দুইটির এক শ্লোক 
শ্রীধরদাস তাহার সনুক্তিকর্ণামৃতগ্রন্থেও উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীধরের মণঠে তাহার 
রচয়িতা কাবি শুভাঙ্গ বা শুভাংক । শাঙধর-পদ্ধতি-গ্রন্থে আরও দুইটি গ্লোক উদ্ধার 
করা হইয্লাছে ( কাব ) আভনন্দের রচনা বলিয়া ; এই আঁভনন্দের গোড় আভধা 
অনুপাস্থিত। গৌড় আঁভধাবহীন আভনন্দর ৫&টি শ্লোক কবীন্দ্রবচনগ্রন্থে,। ২২টি 
শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রচ্ছে, ৬টি গ্লোক বলহণের শু্তমুগ্তাবলীতে, এবং একটি 
পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত ছুইয়াছে। এই আভিনন্দরই দুইটি গ্লোক রামচরিতে উদ্ধার 
কর৷ হইয্লাছে, এবং একাধিক গ্লেকাংশ উদ্জ্বলদন্ত এবং বৃহস্পাতি রারমুকুটও 
ব্যবহার কাঁরয়াছেন । কবীন্দ্রবচনসমুচ্য়গ্রন্থে (একাদশ শতক )যে কাঁব আঁভনন্দর 
উল্লেখ আছে তান খুব সম্ভবত এই আঁভিধাবিহীন আভনন্দ, কিন্তু ইনি এবং গোঁ5- 
আভনন্দ একই ব্যাপ্ত কিনা, নিঃসন্দেহে বল৷ কঠিন। গোঁড়-আভিনন্দ বাঙালী ছিলেন, 
তাহার আঁভধাতেই প্রমাণপ। আঁভধাবহীন কাব আঁভনন্দের ২২াট গ্লোক বাগালী 
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শ্রীধরদাস কর্তৃক সংকাঁলত হইতে দেখিয়। মনে হয়, ইনিও বোধ হয় বাঙালী ছিলেন, 
এবং তাহা হইলে এই দুই আনন্দ এক হইতে কিছু বাধা নাই । গোঁড়-আভিনমন্দ 
কাদদ্বরী-কথাসার নামেও এবখানি গ্রন্থ রচন৷ করিয়াছিলেন, পদ্যে। 


আভনন্দ ও রামচাঠত 


সোঢঢলের উদয়সুন্দরীকথা-গ্রন্থে আর এক সুপ্রন্িদ্ধ কবি অভিন্ন্দর কথা আছে। 
এই অভিনন্দ এক পালবংশীয় যুবরাজের সভাকাঁব ছিলেন এবং রামচরিত নামে একটি 
কাবা রচন। করিয়াছিলেন । এই কাব্য হইতে জান৷ যায়, যুবরাঙে র বিরুদ ছিল হারবর্ষ 
এবং তিনি ছিলেন 'দিধিজয়ী বীর তাহার পিতার নাম ছিল বিক্রমশীল এবং তিনি 
স্বয়ং ছিচে ন ধর্মপাল-কুল-কৈরব-কাননেন্দ্ু এবং পালকুল-প্রদীপ, পালকুলচন্দ্র । সন্দেহ 
নাই যে, যুবরাজ হারবর্ষ ছিলেন পালবংশীয়, এবং নৃপতি ধর্মপালের বংশধর । 
ধর্মপালের অন্য একটি নাম বা বিরুদ ছিল বিক্রমশীল, এ-৬থ্য তিন্বতী এঁতিহ্যে সুস্পষ্ট । 
সুতরাং এই অনুম'ন অনৈতিহাসিক নয় যে, যুবরাজ হারবর্ষ এবং দেবপাল একই ব্যন্তি। 
এ-অনুমান সত্য হইলে রামচরিতের কবি আঁভনন্দকে বাঙালী বলিতে আপত্তি হইবার 
কারণ নাই । তাহা ছাড়া, বাঙলাদেশে বাঙালী কাব কর্তৃক রচিত এই প্রাচীনতম 
রামচারত বা রানায়ণ-কাবোর একটি স্থানীয় বোশিষ্য আছে; তাহা দেবীমাহাত্ম্য কীর্তন, 
যাঁদও তাহা হনুমানের মুখে, এরামচন্দ্রের মুখে নয় । 


সন্ধ্যাকর-নন্দীত রামচারত 


পাল-চন্দ্রপর্বে বাঙল৷ দেশে রামায়ণ-কাহিনী সুপ্রচলিত ছিল, এবং উচ্চকোিস্তরে 
রাম-সীতার মূতিপ্জ। প্রচালত থাকুক বা ন৷ থাকুক, অন্তত ইহার লোকের শ্রদ্ধা এবং 
প্জা আকর্ষণ করিতেন, সন্দেহ নাই। অভিনন্দ রচি5 রামচরিতই প্রাচীন বাঙলার 
একমাত্র রাম-কাব্য নয় ; সন্ধঢাকরনন্দী নামে প্রাসদ্ধতর আর একজন কাঁব রামচারত 
নামেই আর একখানা এীতহাঁসক কাব্য রচন। করিয়াছিলেন । এঁতিহাসিক কাবা 
ঝলিতেছি এই অর্থে যে, লম্ধাকরের কাব]টি দ্বার্থবাজক ; এক অর্থে রামচন্দ্রের 
কাহিনী, অপর অর্থে পালরাজ রামপাল এবং তাহার উত্তরাধিকারীদের ইতি-কাহিনী । 
গ্রন্থের শেষে যে-কবিগুশন্তি আছে তাহা হইতে জানা যায়, সন্ধ্যাকরের পিতার নাম ছিল 
প্রজাপাঁতিনন্দী, পিতামহের নাম 'পিণাক-নন্দী, এবং জন্মভূমি ছিল বরেন্দ্রান্তগত 
পুও:বর্ধনপুরে । পগ্রজাপতি-নন্দী ছিলেন রামপালের সাদ্ধীবগ্রাহক। গ্রন্থ-রচনা 
আরভ্ত ববে হইয়াছিল, বল! কঠিন, তবে কৈত-বিদ্রোহ এ”ং দ্বিতীয় মহীপালের হত্য। 
হইতে আরন্ত করিয়া মদনপালের রাজদ্ব পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাসের বর্ণনা হইতে মনে হয়, 
মদনপাল্লের রাজত্বকালে ঠন্থরচন। স্মাপ্ত হইয়াছিল। দ্ধ্যাকর-নন্দী সমসামঞিক 
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ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ; সেই হিসাবে তাহার কাণ্যের এরীতহাসক মূল; অনস্বীকার্য । 
কিন্তু এই গ্রন্থের যথার্থ সাহতামৃল্য স্বল্প এবংমোলিকত্বও তেমন কিছু নাই । কাব]টি সু- 
প্রাসন্ধরাধ বপাওবীঃ-কাব্যের ধারার অনুকরণ এংং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইহার ২২০টি 
আর্ধাশ্লোক শ্লেষচাতুর্ষেব উপর প্রৃতিষ্ঠত। সন্ধযকর আত্মপরিচয় 'দিতেছেন 'কলিকাল- 
বাল্মীকি' বলিয়া, এবং তান যে শুধু অলংঙ্গারাবদ্‌ সুনিপুণ কা? তাহ।ই নয়, কুশলী 
ভাষা দৃও, এ-দাবিও করিতেছেন । ঠাহার শেষোস্ত দাবি সার্থক, কারণ, শব্দ ও 
ভাষার উপর যথেষ্ট দখল ন। থাকিলে নার্ধার মত সুকাঁঠন ছন্দে এবং মান্র ২২০1ট 
গ্লোকে একাধারে রামপাল-কথা এবং রামায়ণ-কথা বর্ণনা কিছুতেই সম্ভব হই৩ না। 
কিন্তু বাল্সীকির সঙ্গে তুলনা অলংকৃত দাবি, সন্দেহে নাই। অলংকারাপ্রয়তায়, 
শ্লেষোক্তিতে এবং কাব্যের অন্যান্য লক্ষণে সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচারত অঝ্$ম-নবম-দশম- 
একাদশ শতকীয় সংস্কৃত কাব্যের সমগোতীয় । 

অবান্তর হইলেও এপ্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য যে, রঘূপাতি রামের পৃঙ্গা এবং এাহার 
প্রতি শ্রদ্ধা পরব সেন-বর্মণ পর্বে বোধ হয় বাড়িয়ই গিয়াছিস, এবং হয়তে। রামের 
মৃিপ্জাও প্রচলিত হইয়া থাঁকিখে । ধোয়ী-কাঁধ তাহার পবনদূতে যে ভাবে স্বর্ণদী বা 
ভাগ্ররথীতীরে রঘুকুনূরু দেবতার উল্লেখ কাঁরয়াছেন, মনে হয়, মধ্য ও দাঁক্ষণ-ভারতের 
মত বাঙলাদেশেও রাম সীতার পৃ প্রগলত ছিল । পরে কোনো সময়ে তাহা অগ্রগালত 
হইয়। গিয়। থাকিবে । 


ক্ষেখীশ্বর চগুকৌ শক 


তবে, চণ্কোশিক-প্রণেত। নাটাকার ক্ষেমীশ্বর বাঙালী হইলেও হইতে পারেন । 
নাটকটীর নান্দী অংশের একটি শ্লোক হইতে জোন যায়, গ্রন্থট রচিত হইয়াছিল 
মহাঁপালের রাজসভায় । এই মহীপাল পাল-রাজ মহীপাল হইতে পাবেন, আবার 
গুর্জর-প্রতীহাররাজ মহীপাল হইতঠেও বাধা কিছু নাই । নাটকে বার্ণত বা কর্ণাটক 
সৈনাদের পবাভূত করিয়াছিলেন ; 'এই রাজা মহীপাল হওয়। কিছু বিচিত্র নয়। কত 
পাল-রাজ মহীপাল যেনন একাধিক কর্ণাটক বাহিনীর সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তেমনই 
প্রতীহার-রাজ মহীপালকেও রাষ্টকুট-ব।হিনীর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, এলং এই 
রাষ্টকূট-বাহিনীকে যাঁদ কর্ণাটক বাহনী বলা যায় তাহা হইলে খুব অন্াায় কিছু করা 
হয় না। কিন্তু চগকৌশক-নাটকের সর্বপ্রাঈীন যে দুইটি পার্ালাঁপ বিদ্যমান (১২৫০ 
ও ১৩৮৭ খ্বীষ্ট শতকে অনুলিখিত ) দুইটিই পাওয়া গিয়াছে নেপালে । সন্দেহ নাই যে, 
[বহার বাঙলাদেশ হইতেই সেগুলি নেপালে গিয়। থাঁকবে। সেইঞ্জন্যই মনে হয়, 
ক্ষেমশ্বর বাঙাপী হউন বা ন৷ হউন তাহার কর্মক্ষেত্র বোধ হয় ছিল 'বিহার-বাঙল। 
দেশ, এবং চওকোঁশিক-নাটকের প্রচলনও বোঁশ ছিল এই দূই দেশেই । 


৭৪২ বাঙালীর হাতহাস 


মার্কওেয়-পুরাণবাঁণত বিশ্বামিগ্-হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী লইয়। পণ্ান্ক চওকোৌশিক 
নাটক । সমস্ত কাহনীটি নাটকীয় গুণে দুূধল, এবং ক্ষেমীশ্বরের কবিকপ্পনা ও কাব” 
কৌশলও খুব উচ্চস্তরের নয়। সংস্কৃত নাট'সাহত্যে সেইজন্য চওকৌশিকের স্থান থুঝ 
গর্বের বন্ধু নয় । মহাভারতীয় নল-কাহিনী লইয়া ক্ষেমীশ্বর নৈষধানন্দ নামে আর একটি, 
সপ্তান্ক নাটক রচনা করিয়াছিলেন । 


কাতব] কীচকবধ 

বরং অলংকারবহূল কাব্য হিসাবে নীতিবর্মার বাঁচকবধ উল্লেখযোগ্য ৷ মহাভারতীয় 
[বরাটপর্েব সুপরিচিত কীচকবধ উপাখ্যান) ১৭৭টি শ্লোকে পাচটি সে বার্ণ৩, কিছু 
মহাভারতের সবল সারল্য নীতিধর্মার রচনায় অনুপাস্থিত। তাহার পাঁরবর্তে আছে 
প্লেষ ও যমকালঙ্কার ব্যবহারের নৈপুণ্য, কবির শব্দ ও বাকৃভঙ্গির চাতুর্ধ । সেইজন্যই 
পরবতী বৈয়াকরণিব-আভধাণিক আলগ্কারবেরা নীতিবর্মার কীচকবধ হইতে প্রয়োজন 
হইলেই দৃষ্টান্ত আহরণ করিতে কার্পণ্য করেন নাই। ১০৬৯ শ্রীষ্ট শতকে নাম সাধু 
নামে ভনৈক আলংকা'রক রুদ্রটের কাবাালঙ্কারের একাট গীকা রচনা করিয়াছিলেন ; এই 
টীকায়ই সর্বপ্রথম কীচকবধ হইতে উন্নীত গ্রহণ কর৷ হইয়াছে । নীঁতিবর্মার ব্যান্তগত 
জীবন সম্থপ্ধে বোনে তথ্যই আমাদের জান৷ নাই, ওবে তাহার পৃষ্ঠপোষক হয় কালিগের 
রাজ৷ ছিলেন না হয় কাঁলঙ্গ ভয় কাঁরয়াছিলেন, এই রকমের একটু ইঙ্গিত কাব্যাটর প্রথম 
সগেই আছে। বস্তু বাঙল। অক্ষরের পাও্ালপি ছাড়া আর কোনে অক্ষরে কীচকবধের 
কোনে। পাগুলিপি এ-পর্যস্ত পাওয়া যায় নাই , তাছাড়া, কাব্যটর প্রত্যেকটির টীকাকারই 
বাঙালী । সেই জন্যই মনে হয়, নীতিবর্মার বর্মক্ষেত ছিল বাংলাদেশ, এবং কাব্যটর 


প্রচলনও এই দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল । 


কবীক্ব$নসমুচ্চয় 

একাদশ-দ্বাদশ শতকের আদ বঙ্গাক্ষরে লেখা একটি কবিতা-সংগ্রহ গ্রন্থের পাণ্ড- 
লিপি পাওয়৷ গিয়াছে নেপালে ; পু*থাট খাওত ও অসম্পূর্ণ ; নাম কবীন্দ্রবচনসমুচয় । 
সংকলয়িতার নাম জানিধার উপায় নাই, তবে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন । বইখান ষে 
বাঙলাদেশেই সংকাঁলিত হইয়া পরে অন্যান্য অনেক গ্রন্থের মত নেপালে নীত হইয়াছিল, 
এই অনুমান অযৌন্তিক নয় । বইটিতে ১১১ জন বাভল্ন কবি-বিরচিত ৫২)টি প্লোক 
আছে, এবং এই ১১১ জনের মধ্যে কালিদাস, অনু, ভবভূতি, রাজশেখর প্রভৃতি 
সর্বভারতপ্রাসন্ধ কাঁবদের রচনা যেমন আছে তেমনই এমন অনেকের রচনা আছে যাহাদের 
বাঙালী বলিয়া মনে করিবার কারণ বিদ্যমান । গ্োড়-আঁভনন্দ, 'িদ্বোক ব৷ 'হস্বোক, 
কুমুদাকর মতি, ধর্মকর, বুদ্ধাকরগুপ্ত, মধুশীল, বাগোক, লজিতোক, বিনরদেব, ছিত্রপ, 
বন্দ্য তথাগত, জরীক, 'বিতোক, বিঙ্গযাকা বা বিজ্জাকা, বিনয়গেব, বীর্যামত, বৈদ্দোক, 


ভাষা-সাহত্য £ জ্ঞান-বিজ্ঞান £ শিক্ষা-দীক্ষা ৭৪৩. 


শুভংকর, শ্রীধর-নন্দী, রৃতিপাল, যোগোক, সিদ্ধোক, সোনোক বা সোল্লোক, হিঙ্গোক, 
বৈদ্যধন্য, অপরাজিত-রাক্ষিত, প্রভৃতি কবিদের এই সব নাম হইতে বুঝিতে পার৷ যায়, 
ইহারা বাঙালী ছিলেন, এবং ইহারা অনেকেই ছিলেন বৌদ্ধ। সংস্কৃত সাহিত্যে এই 
ধরনের কাঁবত-সংগ্রহ ব৷ কাঁবঅ-চয়নিকার-ধারার উদ্ভব বোধ হয়এ ই পর্বের বাঙল৷ 
দেশেই, এবং কবীন্দ্রবচনসমুন্চযই এই জাতীয় সবপ্রথম সংক্লনগ্রন্থ । এর পরের 
পর্বের সনুত্তিকর্ণামূৃতের সংকলায়তাও একজন বাঙালী । 
মহাকাবা, এমন কি ছোট ছোট রসহীন, পাগুত্যপ্‌/ কাব্য বোধ হয় সমসামায়ক 
শিক্ষিত বাঙালীর খুব বোঁশ রুচিকর ছিল না; তাহার বেশি রুচিকর ছিল অপন্রংশ এবং 
প্রাকৃত পদ ও ছড়া, ছোট ছোট সংস্কৃত কাঁবত।, প্রকীর্ন শ্লোক। এই সব সংস্কৃত গ্লোক 
ও পদের মধ্যে শুধু যে সমসামায়ক সংস্কৃত কাব্য-রীতির পরিচয়ই আছে তাহাই নয়, 
বাঙলাদেশের গাকতিক রূপ এবং সমসামায়ক বাঙালীর কপ্পনা এবং মানসপ্রকাত ও 
সুস্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে । দুই একজন মাহল৷ কাঁবর পারচয়ও পাইতোছ-_ভাবাক বট 
ভাব-দেবী ও নারায়ণ-লক্ষ্মী । 
নবম শতকের মধ্যভাগে কামর্পাধপতি বনমালবর্মদেবের একটি লাপিতে বোধ হয় 

সর্বপ্রথম রাধাকৃফের ব্রজলীলার সুস্পষ্ট আভাস পাইতেছি। ভোঙ্জবর্মার বেলাবালাঁপতেও 
সে-উল্লেখ সুস্পষ্ট । কিন্তু কবীন্দ্রবচনসনুচ্চয-গ্রন্থে উদ্ধৃত বাঙালী কাঁব-রচিত কয়েকটি, 
বাচ্ছিন্ন শ্লোকে এই ব্রঙ্গলীলার যে-চি্র দৃষ্টগোচর, গীতগোবিন্দের 8 আগে সেচিন্র আর 
কোথাও দেখ যায় না । তিনটি শ্লোক এখানে উদ্ধার করিতেছি । 

কোহয়ং দ্বারি হরিঃ প্রযাহ্যু পবনং শাখ। মৃগেনা্ কিং 

কৃষ্কোহহং দয়িতে বিভেমি সুতরাং কৃষং কথঃ বানরঃ। 

মু্ষেহহং মধুসৃদনো ভ্রজলতাং তামেব পুষ্পাসবান 

ইথং 'নিবচনীকৃতে। দায়তয়। ভীণে৷ হরি$ পাতু বঃ॥ 

( অজ্ঞাতনাম ; সদুন্তিকর্ণামৃতে এই গ্লোকটি কাঁব শুভাংকের নামে উদ্ধৃত ) 

চে কা জা 

[ শীঘ্রং গচ্ছত ] ধেনুদুষ্ষকলশানাদায় গোপা গৃহং 

দুদ্ধে বঙ্ষয়ণীকুলে পুনরিয্নং রাধ। শনৈর্ধাস্যাতি । 

ইত্যন্যবাপদেশ এুগতহদয়ঃ কুঝন বিবিস্ত ভ্রজং 

দেবঃ রোগা এ গ মুফাতু বঃ ॥ (সোল্লোক-) 

সা 

ময়া স্ব ধৃতঃ স সাথ বর রূজনীম্‌ 

ইহ স্যাদ্র স্যাদাতি নিপুণশন্যাভসৃতঃ | 

ন দৃষ্টো৷ ভাণ্ীরে তটভুবি ন গোবর্ধনগিরে- 

ন কাঁিন্দ্যাঃ [ কুলে ] ন নিচুলকুঞ্জে সুররিপুঃ ॥. জেজ্ঞাতনাম ) 


৭8৪ বাঙালীর ইতিহাস 
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পাল-চজ্জ পর্ব । বৌদ্ধ জ্ঞান বিজ্ঞান ) শিক্ষা ও সংস্কাত ; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 


পালচন্দ পৰে বাঙলা দেশের যথার্থ গৌরব ব্রাহ্মণ শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিতা 
সংস্কৃতিতে তত নয় যত তাহার বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহতা-্সংস্কৃতিতে । এই জ্ঞান- 
বিজ্ঞান শিক্ষা-সংস্কৃতি অসংখ্য মহাযানী-বজ্রযানী-মন্ত্রযানী-সহজযানী বৌদ্ধ 'সিদ্ধাচার্যরা 
প্রকাশ করিধাছিলেন সংস্কৃত, অপপ্রংশ ও প্রাচীন বাঙলা ভাষায় রচিত অগণিত গ্রন্থে। 
মূল গ্রন্থ আঁধকাংশই আজ বিলুপ্ত বিশ্তু ইহাদের তির অনুবাদ 'কছু কিছু বর্তমান এবং 
ধততী গ্রন্থ-তালিকায় তাঁলিবাবদ্ধ । এই সুদীর্ঘ গ্রন্থমালা 'তিবতী এতিহ্যে বৌদ্ধ 
তান্্িক্ক সাহিতে ব অন্তর্গত এবং বৌদ্ধ সৃন্রসাহিত্য হইতে পৃথক । দেশীয় ব্রাহ্গণ/ 
এতিহ্যে এই সব বৌদ্ধ আগার্ম এবং তাহাদের রচিত গ্রন্থাদির স্মৃতি একেবারে 
মুছিয়। গিয়াছে বালিলেই চলে ॥ 'তিন্বতী গ্রন্থ-তাঁপিকা, তববতী লামা তারনাথের বৌদ্ধ 
ধর্মের ইতিহাস, সুম্পা রচি৩ পাগ-সামৃ-জোনূ-জাং প্রভৃতি গ্রন্থই এ-সম্বদ্ধে আমাদের 
একমান্র উপাদান । 

মহাযান বৌদ্ধধর্ণ ও তদোভ্ুত অন্যান্য বৌদ্ধ যান ( মন্ত্রান, বস্জ্রযান, কালচক্রযান, 
সহজযান এবং নাথধর্ম, কৌলধর্ম প্রভাত) সম্বন্ধে ধর্মকর্ম-অধ্যায়ে বিস্তারত বিবরণ 
দিতে চেষ্টা কাঁরয়াছি। বলা বাহুল্য, এই সব বাঁভল্ন যান ও ধর্মমত: সম্বন্ধে আমাদের 
ক্তান আজও অগ্যন্ত সীমাবদ্ধ ; অধিকাংশ গ্রন্থ এখনও অনুদিত ও আলোচিতই হয় নাই । 
অনুবাদ এবং আলোচনার বাাও বিস্তর । প্রথমত, যে সস্কৃত ভাষায় মূল গ্রচ্থসমূহ 
রচিত হইয়াছিল, সে সংস্কৃত অত্যন্ত ব্যাকরণদোষদুষ্ট শুদ্ধ সুবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষাব্যবহারের 
কোনে বালাই-ই যেন বৌদ্ধ অচার্ধদের ছিল না। তাহারা স্পষ্টই বলিতেন, বুঁবিতে 
পারিলেই হইল , ছন্দ, ব্যাকরণ, অলংকার শব্দ ব পদরীতি ইত্যাদি অশুদ্ধ বা অপ্রচলিত 
হইলেও €কছু ক্ষতি নাই । কালচক্রধানের বিমলপ্রভা নামে একটি টীকায় বলা হইয়াছে, 
বৌদ্ধ আচার্যরা স্বেচ্ছাপ্ৰক সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি পদ্ধতি, ছন্দ, অলংকাব প্রভাতি অমান্য 
করিতেন ; ধাহার৷ মানিয়া চলিতেন াহাদের বরং ঠাট্া-বিদ্ূপ করিতেন ! ঠিক এই 
কারণেই তিখতী অনুবাদও বহক্ষেত্রে দুবোধ্য এবং তাহা হইতে সংস্কতে পুনরনুবাদ খুব 
সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, এই সব প্রত্যেকাঁ) ধর্ম গুরুনির্ভর ধর্ম, গুরু ছাড়। এই ধর্মের 
গুহ্য সাধন প্রাকয়ার রহস্য ভেদ করা অসন্তব বলিলেই চলে, এবং দীক্ষিত ব্যন্তি ছাড়া 
গুরুর অন্য কাহারও 'িবট সে রহস্য ভেদ ও ব্যাথা কারতেন না। সেই হেতু এই সব 
ধর্মের বিস্তৃতি দীক্ষিত চক্র বা মওলের মধোই ছিল সীমাবদ্ধ ; সর্বসাধারণ সেই সীমার 
মধ্যে প্রবেশ করিতেই পারিত ন।। গুরুর দীক্ষিতদের নিকট এবং দীক্ষিতরা পরস্পরের 
মধ্যে তাহাদের গুহ্যসাধন! সম্বন্ধে যে-ভাষায় কথা বলিতেন সে-ভাষাও ছিল গুহ্যভাবা । 
যে-ভাষার নাম ছিল সন্ধাভাষ। ( সাঞ্তভাষ৷ ), ষে ভাষা সুধু 'মোঁলিক' 'সম্পূণ' “নগৃড' 
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সতোর কথা বলে; কিন্তু যত মৌলিক, সম্পূর্ণ এবং নিগৃঢ়ই হোক না কেন সে-ভাষা, 
অদীক্ষিত জনের কাছে তাহা ছিল দুবোধ্য । এ-ভাষায় যাহা 'আঁভপ্রায়ক', অর্থাৎ 
আপাত যে-মর্থ কোনে বাক্যের বা পদের, তাহাই তাহার নিগৃঢ় অর্থাৎ মৌপিক, সম্পূর্ণ 
অর্থ নয় , মৌলিক সম্পূর্ণ, উদ্দষ্ট অথের দিকে তাহা ইঙ্গিত করে মাণ্। কাজেই, 
সে-ভাষার মৌলিক, উদ্দস্ট অর্থ ধারতে পারা সহ নয় । তৃতীযরত, ইহাদের সধনপদ্থা 
এবং প্রক্িয়াও ছিল অগ্যস্ত গৃহ্য। নান! প্রকারের যাবুমন্ত্র যাদুপ্রক্রিযা, নান। বিধিবিধান, 
সাধনমন্ত্র, মুদ্রু, মুল, ধারণী, যোগ, সমাধি প্রভৃতি লইয়া এই বৌধাচার্যরা এমন একটি 
বহস্যময় জগৎ গাড়য়াছিলেন ব্রাঙ্গণ্য তত্ত্রজগতেব সঙ্গে তাহাব সাদৃশ্য থাকিলেও সর্বন 
সর্বথা তাহা আমাদের আধগম্য নয় । সে-জগতেব সঙ্গে আমাদের পরাচ৩ সাধন-রীতি- 
পদ্ধতি, নীতি ও প্রক্রিয়ার সম্বন্ধ কমই | গুহ্য বহস/ময় সন্ধাভাষায় বোদ্ধা আচার্যর খুহ্যতর 
সাধনপ্ররক্রিয়া ও অধ্যাত্ম অভিন্ত্র গার কথা বাঁলযাছেন। চতুর্থত, যে-সব ছাষা, বৃপক, 
উপম।, প্রতীক এবং যোগাবৃঢ় শব্দ আশ্রয় কবিয়৷ তাহাদের সাধন-নীতি ও আদর্শ, বী$ 
ও প্রক্রিয়া এবং অধাত্ম আভজ্ঞত৷ বাণিত হহযাছে, সে-গুলি সমসামায়ক সাধারণ নর- 
নারীদের দৈনন্দিন জীবনযান্র। যৌন-জীবন এবং যৌন-প্রাক্রয়। হইতেই আহত, সন্দেহ 
নাই ; কিন্তু সেই জীবন ও প্রক্রয়ার প্রেক্ষাপটে তাহারা যে অর্থও হীর্গত বহন করে 
তাহা একান্তই আপাত অর্থ ও হীর্গত, এবং সে অর্থ ও হাঙ্গত আমাদের বওমান বু 
ও সংস্কারে আঘাত করে। কাজেই স্বচ্ছ ও নিম্োহ বিজ্ঞান দৃষ্টি লইয়। এই 
সুবস্তুত সাহত্য অনুশীলন না করিলে পরিচিত ছায়৷ উপমারুপক প্রতীকের পশ্চাতে, 
আপাত অর্থের পশ্চাতে, যে নিগৃঢ় অর্থ বিদামান তাহা সহজে ধরা পড়ে না। 
মহাযানোভভূত মন্ত্রযান, বালচক্রযান ও বজুযানে সীমানিদিষ্ট পার্থক্য বিশেষ কিছু 
কখনে৷ ছিল না । একই বোদ্ধাচার্য বাভল্ন যান সম্বস্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এবং 
একাধিক যান কর্তৃক গুরু এবং আচার্য বলিয়৷ স্বীকৃত হইয়ান্েন। শান্তিদেব, শাস্ত- 
রক্ষিত, দীপজ্কর প্রভৃতি আচার্ষরা মহাযান, বজুযান, মন্ত্রযান প্রভৃতি সকল যানেই স্বীকৃত, 
এবং বজযানী-মন্ত্রযানীর৷ ইহাদের আপন গুরু বলিয়। দাবিও করিষাছেন । গ্িক 
একই কথা বলা চলে সহজযান, নাথধর্ম, কৌলধর্ প্রভাত সম্বন্ধে । এই সব 
ধর্ম মত ও সম্প্রহায় সমস্তই সমসাময়িক, এবং এক সম্প্রদায়ের আচার্ধরা অন্য 
সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকীতিও লাভ করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই । ব্যান 
ও মন্ত্রযানের অপেক্ষাকৃত প্রাতিষঠাবান আচার্যর। তো সকলেই সহঞ্জযান, নাথধর্ম এবং 
কৌলধর্মের আদি গুরু বলিয়া স্বীকৃত । সরহ বা সরহপাদ, কৃ বা কাহপাদ, 
শবরপাদ, লুইপাদ্-মীননাথ ই*হার। প্রত্োকেই বজযানে যেমন স্বীকৃত, তেমনই 
সহজধানী-নাথপন্থী-কৌলমাগ্গীঁ প্রভাতিরাও ই'হাদের আচার্য, বা গুরু, বা প্রাতষ্ঠাত। বাঁলয়া 
দাঁব করিয়াছেন । শাতিদেব, শাস্তি বা শাস্তরাক্ষত, দীপঞ্কর প্রমুখ আচার্যর। 
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গোড়ায় ছিলেন মহাযানী, পরে ক্রমশ বিবাতিত হইয়াছিলেন বজহযানীর্পে, এবং 
যেহেতু বজ্জুবান মহাযান হইতেই উদ্ভূত এবং তাহারই [বিবাতিত রূপ সেই হেতু 
ইহার মধ্যে অস্থ। ডাবিক বা অনৈতিহাসিক কিছু নাই । এই কারণেই নার্থপন্থী বা কৌল- 
মাগাঁদের গুরু লুইপাদ-মীননাথ এবং সহজযানীদের লুইপাদ দুই ব্যাস্ত, এমন মনে 
করিবারও কোনে। কারণ নাই । বজ্জুযানোন্ভুত এই সব ধর্মমাগ ও সং্প্রদায় গোড়াই 
আপনাপন বৈশিষ্ট লইয়৷ সুনির্দষ্ট সীমায় সীমীত হয় নাই ; সে-সব বৈশিষ্ট্য ক্রমশ 
পরে গাঁড়য়৷ উঠিয়াছে । বরং, সূচনায় ইহাদের একই ছিল ধ্যান ও আদর্শ, একই 
ছিল ভাব-পারমগ্ডল, এবং যাহারা সেই ধ]ান, আদর্শ ও ভাব-পাঁরমগ্ডল সৃষ্টি কাঁরলেন 
ঠাহার। পরে প্রত্যেক স্ব-স্বতন্ত্র মত ও সম্প্রদ্নায় কর্তৃক গুরু এবং আচার্য বাঁলয়া স্বীকৃত 
হইবেন, ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয় । তাহা ছাড়া, মন্ত্রধান-বজ্রযান ধর্মের মন্ত্র, মওল 
প্রভৃতি বাহযানুষ্ঠানের প্রতি সহজযানী 'সিদ্ধাচার্যদের মনোভাব যত বিরূপই হোক না কেন, 
নাথ ও কৌলধর্মের প্রতি বিরূপ হইবার তেমন কারণ কিছু ছিলন৷ ; ইহাদের মধ্যে 
মৌলিক [বিরোধ স্বষ্পই । ইহাদের মধ্যে, বিশেষভাবে নাথধর্মের মধ্যে একট। সমন্বর 
ও স্থাঙ্গীকরণ ক্রিয়। সমানেই চলিতেছিল । 'নাথধর্ম ছিল কতকটা লোকায়ত ধর্ম, 
সহজযানও কতকটা তাই। কাজেই ইহাদের মধ্যে এবং অন্যান্য লোকায়ত ধর্মের সঙ্গে 
পরস্পর যোগাযোগ কিছুটা ছিলই, এবং ছিল বলিয়াই ইহাদের ভিতর হইতে এবং 
ইহাদেরই ধ্যানাদর্শ লইয়া পরব বৈফব সহজিয়া-ধম, শৈব নাথযোগী সম্প্রদায়, 
আউল-বাউল প্রভৃতি সন্প্রবায় ও মতামতের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল । ধর্ম কর্ম-অধ্যায়ে 
এ-সন্বন্ধে আলোচন। করিয়াছি, এখানে আর পুনরুন্ত কারয়৷ লাভ নাই। 

এই সব মহাযানী-কালচক্রযানী-মন্ত্রধানী-বজ্যাণী-সহজযানী আচার্যদের দেশ ও কাল 
সম্বন্ধে এবং ইহাদের রচিত গ্রন্থাঁদ সম্বন্ধে সুনার্দষ্ট তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার । 
ইহাদের মণ্যে যাহারা দেশ ছাড়িয়া দূরে অনাত্র নিজেদের কমণক্ষেত্র বিস্তৃত কাঁরয়া- 
ছিলেন তাহাদের সমস্ত তথ্যই প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । তিন্বতী গ্রন্থ-তালিকায় 
অনেকের জন্ম ও কর্মভূমি উাল্লাখত আছে, কিন্তু অনেকের নাইও। কিন্তু ধাহাদের 
আছে ঠাহাদেরও জন্ম-কর্মভূমির স্থান-নাম সর্দ। এবং সর্বত্র সনান্ত কর সহজ নয় ; 
এ-সম্বন্ধে পাঁওতদের মধ্যে মতভেদ বর্তমান । কিন্তু তৎসত্তেও ধাহাদের সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট 
উল্লেখ 1'দামান এবং যে-সব স্ছান-নামের সনান্তকরণ সুনির্ধারিত, তাহার উপর নি্র 
কাঁরয়৷ নিঃসংশয়ে বলা চলে, এই সব আচার্যরা আঁধকাংশই ছিলেন বাঙলা দেশের 
অধিবাসী, স্বপ্পসংখ্যক কয়েকজনের জন্মভূমি ছিল কামর্প, ওদ্রদেশ, বিহার এবং 
কাশ্মীর । এই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই ইহাও বল চলে যে, এই তান্্রক বৌদ্ধ 
ধর্মের লীলাভূমি ছিল প্রাচ্য-ভারত, বিশেষ ভাবে বাঙল। দেশ । যে-সব মহাবিহারে 
বাঁসয়া বৌদ্ধ আচার্যরা অগাঁণত গ্রন্থাদি রুনা কারয়াছিলেন তাহাদের ভিতর নালন্দা, 
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ওদততপুবী ও বিক্লমশীল ছাড়া অন্য প্রতেকটি মহাবিহারই ছিল বাঙলা দেশে । 
সমসামায়ক বাঙালীর শিক্ষা-দীক্ষা।, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহত-সংস্কাঁতির অন্যান্য সুবৃহৎ কেন্দ্র 
ছিল জগদ্দল, সোমপুরী, পাওভূমি, প্রৈকুটক, 'বিক্লমপুরী, দেবীকোট, সমগর, ফুল্হার, 
পাওত, পাঁট্রকেরক প্রভাতি বিহারে ; এ-সংবাদও পাইতেছি তি্তী বৌদ্ধ গ্রন্থ- 
তালা হইতেই । এই পর্বের নালন্দা, ওদত্তপুরী এবং বিক্রমশশীল মহাবিহারও বাঙালী 
ও বাঙল৷ দেশের রাস্ত্রীয় ওসংস্কাতি সীমার অন্তগত । বিক্রমশীল বহা রর প্রাঙ্ঠাতাই তে। 
ছিলেন পাল-রাজ ধর্মপাল স্বয়ং এবং ওদন্তপুরী ও নালন্দায় এ-পর্ষের বিদ্যার্থা ও 
আচার্ধদেব আধিকাংশই বাঙালী । নালন্দা ও ওদত্তপুবীর প্রধান পৃষ্ঠপোষকও বাঙলার 
পাল-বংশ। এই সব বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার্যদের স্থিতিকাল সম্বন্ধে নিদিষ্ট সন-তারিখ 
নির্নয় কাঠন হইলেও একেবারে অসম্ভব নয়। কোনো কোনে গ্রন্থ-রচনার 
তাঁবথ উীল্লাখত আছে; সনসামায়ক ব। প্ধতন অচার্ধদের ও বাজ-বা বংশের 
উন্লেখের এবং মুবৃপবল্পবাঁনর্ারণেব সাহাযো মোটামু) ইহাদের কালাণর্নয়েব 
একাধিক চেষ্টা হইয়ান্থে। তাহার উপর নর্ভর করিয়া বলা চলে, উল্লীখত 
বৌদ্ধ আচার্ধদের স্থিতিকাল এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থাদির রচনাক্তাল মোটামুটি অষ্টম 
শতক হইতে একাদশ শতকের শেষপাদ পর্যন্ত বিস্কৃত। বিশেষভাবে পান-পবই যে 
বৌৰ তারক ধর্মেব উদ্‌ভ।, প্রসার ও প্রগাব কাল তাহ। তিৰবতী গ্রন্থ-তালকা, তারন।থেব 
ইতিহাস এবং সুমৃ সার পাগ: সাম্‌ জোন জাঙগ্রন্থের সাক্ষ্েও সুপ্রমাণিত | 

উাপ্পখিত ধোঞ্ধ আচার্ষর। যে শু অবলোকিতেশ্বব, তারা, মঞ্জুরী, লোকনাথ হেবুক, 
হেবজ; প্রভাতি বাঁচত্র দেখদেবীব সাধনমন্ত্র স্তোর, সঙ্গীতি, মন্ত্র, মুদ্রু, মওল, যোগ, ধাবণী, 
সমাধি প্রভাতি লইয়াই গ্রন্থ-রচন। কারয়াছিলেন তাহাই নয, যে।গ ও দর্শন হেতুবদ্যা ও 
চাকংস-বজ্ঞান, জ্যোতিষ ও শব্ধ প্রভীতি সম্বন্ধেও নান। গ্রহ রসন। ক রয়াহলেন। 
কাজেই, এই সব গ্রন্থের মধোই সমসামায়ক জ্ঞ ন-বিজ্ঞান-শিক্ষা -দীক্ষাও প্রাতিফাঁলিত। 


উড্ডীরান জাহোর সাহছোর 


বালয্নাছি, এই সব বৌদ্ধ আচার্যর। প্রান সচলেই ছিলেন বাঙার্লী, এবং ইহাদের 
কর্মভীম হিল পূর্ব-ভারত, প্রধানত প্রা্ীন বাঙল। দেশ ও বিহার। কিন্তু বাঙালী বালা 
দাঁৰ কারবার আগে দুইটি শ্থান-নাম সঙ্ধন্ধে একটু আলো5ন। প্রয়োজন । মহাধান- 
বঙজ:যান-মন্ত্রযান প্রস্তীতকে আশ্রয় করিয়া এক সুবিপুল সংস্কৃত সাহতোর উদ্তব ও প্রসার 
লাভ ঘাঁঃয়াছিল, আহার কিয়দংশ মানত তিত্তী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল বাঙন।, বহার, 
কাশ্মীর ও তি্তের নান। বৌদ্ধ বিহারে । এই অনুদিত গ্রন্থ [লব একটি তালিক। রয়োদশ 
শতকে সংকলিত হইয়াছিল তিবতে, তিন্বতী লাম। বুতোন কর্তৃক ; তালিকা--্রন্থাটর নাম 
ত্যান্ুর । এই অনুদিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই কালের প্রভাব এড়াইয়া আজ বাঁচিয়। 


৭5 বাঙালীর ইতিহাস 


আছে; মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলিরও কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে নেপালে এবং অনান্ত। গ্রন্থ 
গুলির আঁধকাংশই বজযানী সাধন-সম্পকিত ; তিৰ্বতীতে বল! হইয়াছে বৌদ্ধতন্্ বা 
র্গ্যদ ([২৪/৪৫ ); কিছু বৌদ্ধ সৃত্ সম্বন্ধীয় বা মূদো (71০ )। যাহা হউক, এই 
সব গ্রন্থলেখকদের কাহারও কাহারও জন্ম উম ছিল জাহোরে ব৷ সাহোবে এবং উত্ভীয়ানে, 
এবং লোকায়ত এীতহঃমতে উত্ভীয়ানেই বঙ্গ-যানের উতদ্তব। উদ্ভীয়ান যে কোন্‌ স্থান 
তাহা লইয়া পাঁওত-মহলে প্রচুর মতভেদ বিদামান । কাহারও মতে উদ্ভীয়ান উত্তর- 
পাশ্চম সীমান্ত ও িন্দুকুশের মধ্যবতী সোয়াটু উপত্/কায়, কাহারও মতে প্ব-তুকধীস্থানের 
কাসগরে, কাহারও মতে বাঙলা দেশে, কাহারও মতে বাঙলার প্ব-সীমান্তে, আবার 
কাহারও মতে উরড়ক্্যায়। এই স্ব ত্বাভন্ন মতামতের অরণাজাল ভেদ করিয়। সত্য 
নির্ণর দূরৃহ । তবে, একটি তখোর দিকে পাঁওুত-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন 
নাঁলনীনাথ দাশ]প্ত মহাশয় । ত্যাঙ্গুরে সরোহ (কদ্র)বা সরহকে বলা হইয়াছে 
উ্ভীয়ান-বানগ্গত, কিন্তু পাগ-সামৃ-জোনৃ-জাং-গ্রন্থে আবার সেই সরহকে বলা হইয়াছে 
বঙ্গালের অধিবাসী । ত্যাঙ্গুরের এক অংশে যে অবধূতপাদ অৰয়বজজ্ুকে বলা 
হইয়াছে উত্ভীয়ান্বাসী বাঁলয়া, সেই ত্যাঙ্গুরেরই অন্য অংশে সেই অদ্বয়বজ্রকেই বলা 
হইয়াছে বাঙালী । পাগ্‌-সাম-জোনৃ-জাংগ্রন্থে যে লুইপাদকে বল৷ হইয়াছে উত্ভীয়ান্‌- 
বাঁনগরত, তাঙ্গুর সেই লুইপাদকেই বল৷ হইয়াছে বাঙলার অধিবাসী । ত্যান্গুরে যে 
তোলিকপারদকে বন৷ হইয়াছে উত্ভীয়ানবাসী, সেই তৈলিকপাদকেই পাগ-সামৃজোন্‌- 
জাং-গ্রন্থে ট্রগ্রামীয় এক ব্রদ্মণ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন । আবার, পাগ্‌ সাম্‌- 
জোনৃ-জাংশ্রন্থে নাগবোধির বাড়ী বলা হইয়াছে বরেন্দ্র শিবসের গ্রামে; অথচ 
নাগবোধি স্বয়ং নিজের বর্ণনা দিয়াছেন উদ্ভীয়ান বননিগত বলিয়া । এত সব সাক্ষোর পর 
উত্ভীয়ান যে বাঙল! দেশের কোনো স্থান নয় এ কথা বাঁলতে একটু িধা হয় বই কি? 

জাহোর বা সাহোরসম্বদ্ধেও একই সংশয় । সাহোরকে কেহ কেহ মনে করেন লাহোর, 
কেহ বলেন হিমাচলের মাও, কেহ মনে বরেন বাঙলার যশোর বা ঢাক৷ জেলার সাভার ; 
আবার কেহ কেহ মনে করেন সমগ্র হিন্দুস্থানেরই নাম জাছোর বা সাহোর । পাগ্‌সাম্‌- 
জোন্-জাং্রন্থ একবার শান্তরক্ষিতের পরিচয় দিয়াছে বাঙালী বাঁলয়া, আর একবার 
বলতেছে, তান ছিলেন সাহোরের রাজ-পরিবারের সন্তান ॥ অনান্র 'তিবতী এতিহ্য 
শাস্তরক্ষিতকে স্পঞ্টতই বলা হইয়াছে গৌঁড়ের আঁধবাসী। তিন্বতী জনগ্রাত 
মতে ধর্মপাল ছিলেন সাহোরের রাজা, এবং আর এক তিবতী এীতিহ্যে বাঙালী দীপঞ্কর 
সম্বন্ধেও বল৷ হইয়াছে, তিনি ছিলেন সাহোর-রাজবংশোদ্ুত। আনুমানিক ১৪০০ খরা 
শতকে বাঙালী স্মা পাত শুলপাণিও আত্মপারয় দিয়াছেন সাহুরিয়ান বলিয়া । এই 
সব সাক্ষ্যে মনে হয়, জাহোর বা সাহোরও বাঙলাদেশেরই কোনো স্থান । 

এই সব বাঙালী বৌদ্ধ আনার্যদের কাল লম্বদ্ধেও নিঃসংশর হওয়া কঠিন। তবু 


ভাষ-সাহত্য $ জ্ঞান-বিজ্ঞান £ শক্ষা-দীক্ষা ৭১৯ 


তিন্বতী এীতিহ্য ও অন্যান্য সাক্ষের উপর নির্ভর করিয়া কিছু কিছু কাল-নির্ণয়ের চেষ্টা 
হইয়াছে । এই সব গ্রচেষ্জা আশ্রয় করিয়৷ অগাঁণত বৌদ্ধ আচার্যদের মধ্যে স্বপ্পমাত 
কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় লওয়ার চেষ্টা করা যাইতে পারে কতটা আনুমানক 
কালক্লমানুষায়ী । 


বজ্রগানী তান্ত্রক ও সি্ধাচার্য আচার্ষ-কুল। উ'হাদের রচনা | অফ্টম-্নহম শত 


প্রাচীনতম বদ্দ্রযানী বৌদ্ধ আচার্যদের মধ্যে শাস্তিরক্ষিঠ অন্যতম । সুমৃপা-বাঁণত 
তিবতী এঁতিহ্যমতে শান্তিরক্ষিত ছিলেন জাহোর-রাজবংশের সন্তান । গোপালের রাজত্ব- 
কালে তাহার ভন্ম, ধর্মপালের রাজত্বকালে মৃতু! । শাস্তিরক্ষিতের জন্মভূমি বাঙলাদেশে 
হউক বা ন| হউক, তাহার কর্মভ্ীম যে ছিল প্রাচ্-ভারত এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ 
কম। ত্যান্গুর গ্রন্থ-তালিকায় দেখ। যায়, তিনি অন্তত তিন খান। বৌদ্ধ তান্রিক গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছিলেন £ অধ্টতথাগতন্তোন্র, বগ্রধর-সঙ্গীত-ভগবত-স্তোত্রচীক৷ এবং পণ- 
মহোপদেশ । ঠাহার অন্য নাম ছিল আচার্য বোধিসত্ব, এবং সেই নামেও সপ্ততথাগত 
সম্বন্ধে আরও চারখানি বই তিনি 'লাখয়াছিলেন । তি্রতী এ্তিহে; এই বজ্রযানী বৌদ্ধ 
আচার্য শা্তরক্ষিত এবং মহাযানী নৈয়ায়িক ও দার্শানক শাস্তরক্ষিত এই বান্ত। 
নৈয়ায়িক শাস্তরক্ষিত ছিলেন স্বতন্ত্র মধ্যমক মতের অনুগামী এবং নালন্দা-মহাবিহারের 
অন্যতম আচার্য। তিনি সুপ্রাসদ্ধ তত্বসংগ্রহ, বাদন্যায়বৃত্তি-বিপণ্তার্থ এবং মধ্যম- 
কালগ্কার কাঁরিক৷ প্রভৃতি গ্রন্থের প্রথথাত লেখক । তাহার অগাধ পাত ও মনীষা! এবং 
বৌদ্ধ ব্রাহ্মণা অধ্যাত্ম চিন্তায় সুগভীর জ্ঞান সদ্যোন্ত তিনটি গ্রন্থে সুপরিস্ফু১ । তাহার 
[শষ্য কমলশীল প্রথমোস্ত গ্রন্থটির একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন । এই কমলশীল 
ছিলেন লুই-পা৷ বা লুইপাদের সমসামীয়ক। তির্তী এঁতিহামতে শান্তিরক্ষিতের 
ভাগ্রপাঁত ছিলেন উল্ভীয়াবু বা ওভ্ডীয়ান্বাসী রাজকুমার পদ্মসন্তব ৷ 

তিবতী এীতহ্যমতে শাস্তিরাঞ্ষতের খ্যাতি ভারতবর্ষের বাহরেও ছড়াইয়া 
পাঁড়য়াছিল। এই সময়ে (অধ্টম শতকের মাঝামাঝি ) তিব্বতের রাজ ছিলেন বৌঁদ্ধি- 
ধর্মানুরত্ত থিম্র-ল্দে বসান এবং শাত্তিরক্ষিত কোনে কার্যব্পদেশে ছিলেন নেপালে। 
খিশ্র-ল্দে-বৎসান কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়। শান্তিরাক্ষত গেলেন তিন্ব:ত, কিন্তু 
[তিবত তথন যাদু ও ভূতপ্রেতবা দর এবং নান। গুহাসাধনার কেন্দ্র । শাস্তরক্ষিতের বৌদ্ধ 
ধর্মের কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না। তিনি ফারিয়া গেলেন নেপালে ; কিন্তু 
কিছুদিন পরই আবার আমন্ত্রিত হইয়া যাইতে হইল 1এৰত। কিছুদিন পর ঠাহারই 
নির্দেশে তির্ত-রাজ পদ্মসন্ত ধকেও আমন্ত্রণ কাঁরয়া তিবতে লইয়া আঁসলেন। তখন 
শাস্তরাক্ষত ও পদ্মসন্ভব দুইজনে মিলিয়৷ সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাতিষ্ঠা কারলেন ; তিন্বতে 
লাম৷ শ্রেণীর সৃষ্টি হইল, এবং সকতজ্ঞ প্রি-ত্রংলৃদে-বৎসান মগধের ওদত্তপুরী বিহারের 


৭৫০ বাঙালীর ইতিহাস 


আদর্শে ব্সময়া ( 3587) 98) বিহার প্রতিষ্ঠঠ করিলেন, শাস্তরাক্ষিত হইলেন সেই 
বিহারের প্রথম সংঘাচার্য । পদ্মসস্তভব কিছুপ্দন পর ধর্মপ্রচারোদ্দেশে অন্যর চালিয়। 
গেলেন ' প্রায় তেরে বংসর প্রচার ও গ্রন্থাদ রচনার পর এক চীনা শ্রমণ তিন্বতে 
আসিয়। বোদ্ধ ধর্মের অন্য আর এক নিকায় প্রচার করিতে আরম্ত করেন । শাত্তরাক্ষিত 
সেই শ্রমণের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তর্কে তাহার সঙ্গে আঁটিয়৷ উঠিতে 
না পারিয়। খ্রি মং ল্দে বৎসানকে অনুরোধ করিলেন মগধ হইতে কমলশীলকে আমন্ত্রণ 
করয়া আনবার জন্য । কমপশীল তিরতে আগসয়। চীনা শ্রমণকে তর্কযুদ্ধে হারাইয়। 
শাক্তিরক্ষিতের মতবাদ পুনঃগ্রাতিষ্ঠিত কারলেন। 


শাম্তদেব 

শাস্তরক্ষিত-শান্তরক্ষিতের আভন্নত্ব সম্বন্ধে যে-সমস্যা সে-সমসা বজ্ত্রধানী গ্রন্থের 
লেখক তান্ত্রক শাশ্তিদেব এবং শিক্ষা সমুক্চচয় ও বোধিচধাবতার-রচয়িত। প্রাসদ্ধ মহাযানী 
আচার্য শান্তদেব সম্বন্ধেও বিদ্যমান । তারনাথের মতে মহাযানী শাঁন্তদেব ছিলেন 
সৌরাস্ট্রের রাজপরিবারসন্ভীত। কিছুদিন তিনি রাজা৷ পণ্টমাঁসহের অন্যতম মন্ত্র 
ছিলেন ; পরে তিনি নালম্প-হারে আসিয়া আচার্য জযদেবের শিষ্ত্ব গ্রহণ 
করেন। পাগ-সাম্জোনৃ-জাং-গ্রচ্থের মতে মহাযানী শান্তিদেবের বাল্যনাম ছিল 
শান্তবর্মা ; পিত। ছিলেন কল্যাণবর্ম। । এই মহাযানী আচার্য খুব সম্ভব সপ্চম-অষ্টম 
শতকের লোক । ত্যা্ুর-গ্র্থে বজুযানী তান্ত্রক শান্তিদেবের তিনটি গ্রছ্থের 
উল্লেখ পাওয়া যায়: শ্ত্রীমুহ/ঃসমাজ-মহাযোগ-তত্ত্রবালাবধি, সহজগীতি ও 
চিত্তচৈতন!-শমনোপায় । তাহার বাড়ী ছিল জাহোরে। সুমূপা বাঁলতেছেন, 
তান্রক শাস্তদেবের অনা নাম ছিল ভূসুকু বা রাউতু। চর্যার্গীতি-্রন্থের কয়েকটি 
গীঁতির রচায়িত। ছিলেন পহজ-সন্ধাচার্য জনৈক ভূসুকু ; সন্দেহ নাই, এই ভুপুকু 
ছিলেন বাঙালী । কিন্তু বস্ষানী তান্ত্রিক শান্তিদেব ও বাঙালী সিদ্ধাচ্য ভুপুকু একই 
ব্যাস্ত কিনা সে-সন্দেহ থাকিয়াই যায় । 


শাঁজপাদ 

চর্যা্গীতিতে দেখিতেছি, শার্ত-প। বা শাস্তপাদনামে আর একজন বাঙালী 
গীত-রচাঁয়ত৷ 'সদ্ধাচার্য ছিলেন। এই শ্াস্তপাদের অন্য নাম ছিল রগ্বাকর-শাস্ত ; 
ত্াঙ্গুর গ্রচ্ছতালিকায় দেখতেছি, তান সৃখদুঃখঘয়-পরিত্যাগদৃষ্টি নামে 
একটি £স্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাহ ছাড়া আরও ১৮টি তান্ত্রিক গ্রন্থেরও তিনি 
ছিলেন লেখক। তারনাথ বাঁলতেছেন, রদ্বাকর শাস্তির বাড়ী ছিল মগধে, 
বিরুমশীল-বিহারের তিনি ছিলেন অনাতম আচার্য, এবং সাত বংসর তিনি 
1সংহলে প্রচারকার্ষে রত ছিলেন। ধাহাই হউক, মহাবানী শান্তিণেষ ও বন্রযানী 


ভাষা-সাহতা £ জ্ঞান-বিজ্ঞান £ শিক্ষা-দীক্ষা ৭৫১ 


তাগ্রক শা্তিদেব যে দুই ভিন্ন বান্ত এ-সম্বন্ধে বোধ হঘ সন্দেহের অবকাশ কম। তবে, 
তান্ত্রিক শাস্তদেব ও ভুদুক একই ব্যাস্ত হইলেও হইতে পারেন ; উ5য়েই একাদশ 
শতকের লোক । চর্যাীতির শাস্তিপাদ ও ত্যাঙ্গুরের রপ়্াকরশান্তও বোধ হয় একই 
ব্যত্তি। 
সরোরুহবন্তর বা পদ্রবন্্র 

সরোরুহবন্ত্র, কমলশীল, শান্তরক্ষিত, পদ্পসন্তব, ইহারা সকলেই প্রায় সমসাময়িক, 
আনুমানিক অন্$টম শতকের লোক । উন্ভীয়ান্-বিনিগগত সরোরুহবজ্জ্রের অন্য নাম ছিল 
পদ্রবন্ত্র ; তিনি ছিলেন হেবজ্রহন্ত্রে অন্যতম পুরোগামী অনার্য, উদ্ভীয়ানৃবাসী 
অনঙ্গবন্ধ্রের গুরু এবং ইন্দ্রভুতির পরম গুরু । এই সরোরুহবন্ত্রকে পরবর্তীকালের সরহ- 
সরহপাদ বা সরহ-রাহ্লভদ্রের সঙ্গে এক এবং আঁভন্ন বলিয়া মনে করিবার কোনো কারণ 
নাই। বস্তুত, ত্যাঙ্গুর, পাগ-সাম্জোনৃ-্জাং, তারনাথ প্রভাতির সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে 
মনে হয়, সরহ নামে একাধিক বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন, এবং তাহারা সকলেই কিছু 
সমসাময়িক ছিলেন না । তারনাথ তে পারফ্কারই দুই সরহের হীঙ্গত দিতেছেন, একজন 
সরহ-রাহুলভদ্র, আর একজন সরহ-শাবার । তআঙ্গুরগ্রন্থ তালিকায় অনেকবারই সরহের 
উল্লেখ আছে এবং ঠাহার পারচয় কখনও মহাচার্ষ, কখনও মহাব্রা্গণ, কখনও মহাযোগী 
বা যোগীশ্বর, কখনও মহাশবর, কখনও কৃষ্ণবংশধর, কখনও বা উদ্ভীয়ান-বানগত । 
ইহার প্রত্যেকে এক এবং আভন্ন কি না, বলা কাঠন; না হওয়াই সম্ভব । তবে 
দোহাকার এবং বজ্জুযানী-সাধন রচায়ত৷ সিদ্ধাচার্য সরহ-সরহপাদ এবং তারনাথ-কথিত 
সরহ্‌-রাহুলভদ্র এক এবং আঁভন্ন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ দেখিতেছি না । 
সুমপা বালিতেছেন, এই সরহ জন্মগ্রহণ কারয়াছিলেন প্রাচ্য দেশে রন্ত্রী শহরের এক 
ডাঁকনীর গর্ভে এবং জনৈক ব্রাঙ্গণের ওরসে। জনৈক চন্দনপালের রাজত্বকালে 'তাঁন 
রত্রপাল এবং তাহার সভাসদ ত্রাণ ও মন্ত্রীদের বোদ্ধ ধর্মে দীক্ষাদান ববেন। ওডিবিষ 
বা ওদ্রাবষয়ে তিনি মন্ত্রধান শিক্ষা করেন ; পরে তিনি মহারাস্ট্রে গিয়া যোগিনী আচারে 
1সদ্ধ হন এবং সরহ নামে পরিচিত হন। তান !কহুঁদন নালন্দায় মহাচার্যও ছিলেন । 
দীক্ষার্দানকালে তিনি দোহাগান কারতেন; বন্ুত ত্যাঙ্গুর-তালিকায় তাহার কয়েকটি 
দোহা ও চর্যাগীতর উল্লেখও আছে । অপদ্রংশ ভাষায় রচিত সংস্কৃত চীকাধুক্ত তদ্রচত 
একটি দোহাসংগ্রহ হরপ্রুসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রকাশও করিয়াছেন । তাহ। ছাড়া, প্রাচীন 
বাঙলায় রচিত চারা) গানও চর্যাগীত গ্রন্থে দ্থান পাইয়াছে। এই সব গানের 
ভাঁণতায় তাহার নাম দেওয়া হইরাছে সরহপাঙ্গ । সুম্পা-বর্ণিত চন্দনপাল ও রত্রপাল 
পাল-বংশেরই কেহ হইয়া থাকবেন, যদিও ইহাদের এতিহাসিকত্ব কোনো স্বতরর পাক্ষে 
সমথিত নয়। সরোরুহবন্ত্র-পদ্পবন্ অটম শতকের লোক, কিন্তু সরহ-রাহুলভদ্ু বোধ 
হয় একাদশ শঙতকেন্স আগেকার লোক নহেন। | 
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কুকারপাদ কম্বলপাদ 

তারনাথের মতে সরোরুহবজ্রের সমসাময়িক ছিলেন কুকুরিপাদ ও কম্বলপাদ ব। 
কস্বলাম্বরপাদ । কুর্লারপাদ বাঙলার এক ব্রাহ্মণ-পাঁরবাবে জন্মগ্রহণ করেন, পরে বৌদ্ধ 
তন্রধমে দীক্ষ। গ্রহণ করিয়৷ ঙাকিনীদের দেশ হইতে মন্ত্রধান ও অন্যান্য তন্ত্র ( মহামায়া- 
তন্ত্র 2) উদ্ধার করেন। চুরাশী [সঞ্জার তালিকায় কুর্কারপাদের উল্লেখ আছে । তিনিই 
বোধ হয় তন্ত্রসাধনায় মহানায়া-সাধনের সূচনা করেন । ত্য্ুর-তালিকায় 
দোঁখতোছি, তিনি অন্তত ছয় খানা ওত গ্রন্থ রচন। কারয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে 
কয়েকটি মহামায়া-সাধন সম্পার্ক2। ত্যাঞ্ুবে এক জায়গায় তাহাকে গুরুরাজ 
আখ্য। দেওয়। হইয়াছে । কুকুব-প। ব। কুকুবরাজ এবং কুক্কারপাদ যাঁদ এক 
এবং আভন্ন হন, এনং না হইবার কোনো কারণ নাই, তাহা হইলে ত্যাঙ্গুর-তালিকার 
বগ্রধান সাধন সম্পার্কও আরও আইাট তন্বগ্রন্থ (বজ্জুসন্ত, হেবুক, বৈরোচন প্রভৃতি দেবতা 
সম্বগ্কীর ) তাহারই র5ন বলিন। স্বীকার করিতে হয । চর্যাগ তি ব1 চধাচর্যাবানিষ্চয়- 
গ্রন্থের অন্তত দুইটি প্রাসীন বাঙল। গীতি কুক্কাবপাদের রচন।, ভিতায় তাহ। সুস্পন্$ বল৷ 
আছে। 

কম্বনপাদ ব৷ কম্বলাস্বরপাদ প্রাচীন বাঙল৷ ভাষায় কম্বল-গীতিক৷ নামে একটি দোহ। 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; চর্যাচর্যবিনিশ্চয়-গ্রন্থের একটি গীতিরও তিনি ছিলেন লেখক। 
উঠয়ই হরপ্রসাৰ শাস্ত্রী মহাশখের বোদ্ধ গান ও দোহা স্থান পাইয়াছেন। তিন্বতী 
' এাতহ্যানুসারে তিন হেরুক সাধন সম্বন্ধে অন্ত৩ ছয়খানা গ্রন্থ রচন৷ করিয়াছিলেন । 


শবগীঁপ।দ 


ইহাদের সমসামায়ক ( অষ্টম শত.কর শেষ, নবম শতকের প্রথমার্ধ ) এবং চুরাশী 
[সিদ্ধার অন্যতম ছিলেন শবরীপাদ বা শবরপাদ । সুমুপা বলিতেছেন, তান বর্গাল 
দেশের পর্বতবাসী এক ব্যাধ বা শবর ছিলেন । রসায়নাচার্য নাগার্জুন যখন বাঙল দেশে 
ছিলেন ( ইনি প্রথম শ্রীষ্ত শতকীর শৃন্/বাদী নাগার্জুন নহেন ) তখন তিনিই শবরপাদ 
এবং তাহার দুই স্ত্রীকে তন্ত্রধর্মে দীক্ষাদান করেন। ত্যাঙ্ুর-তালিকানুষায়ী তান প্রায় 
দশখান। বজুযানী গ্রন্থ র১ন। করিয়াছিলেন । চর্যাচধাঝনিশ্চয়-গ্রঙ্থে শবরীপাদের রচিত 
দুইথানা বাঙল। গ্রান আছে। শবর-শ'রীপাদ্দ এবং শবরীশ্বর যাঁদ এক এবং আভা 
হন, তাহ। হইলে বজুযোগনী-সাধন সম্বন্ধেও তান আরও কয়েকখান। গ্রন্থ রচনা 
করিয়।ছিলেন। উতীয়ান বা ওদ্যানের রাজা ইন্দ্রভূত ও তাহার ভাগনী বা কন্যা 
লক্ষীগ্কর।, ইহাব। দুইই বাঙল। দেশে বন্যোগিণী-সাধন প্রবর্তন করেন। মহাগর্ষ 
ইন্দ্রভূতি 'সিদ্ধ-বন্রযোগনী-াধন, জ্ঞানাপাদ্ধ এবং অন্যান্য আরও বয়েকখানি প্রস্থ রচনা 
করিয়াছিলেন । লক্মীক্ষরাও কয়েকখান গ্রন্থের রচায়তী ছিলেন; তাহার মধ্যে 
অঘয়াঁসদ্ধ মূল সংস্কৃতি পাওয়৷ গিয়াছে । যাহা হউক, খুব সম্ভব পৃধোস্ত শবর ব। 

রঃ 


ভাষা-সাহিত্য £ জ্ঞান-বিজ্ঞান £ শিক্ষা-দীক্ষা ৭১৩ 


ঙবগীপ,'দই বোদ্ধ শবর সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাআচর্য । এই শবর সম্প্রদায়ের অনাতম 
প্রধান আচার্য 'ছিলেন অদ্বববন্ত্র ; তাহার কথা যথাস্থানে বলতেছি । 


কুম.রচ্ 

সৌর রত্বত্বীপের ( নেপাল অস্গ্গত রত্বত্বীপ ) অন্যতম আঁধব!সী এবং প্বোস্ত 
লক্ষা'্করার শিষ। লীলাবজ্্র আচার্ষঅবধূত-মহাপাঁওত কুমারচন্দ্র-র চত কৃষযম রীতস্ত্রের 
চিক। রত্রাবলীর একটি িত্বতী অনুবাদ কররয়ছলেন ৷ কুমারচন্র রত্রাবলী ঠীকাট 
রচনা করিয়াছলেন 'বিরুমপুরী-বহাবে বাঁসঘা ; পেই জনই অনুম ন হথ, কুমারচন্ধ 
অন্টর্-নবম শত শীয় ভনৈক বাঙালী বৌদ্ধ আর্য ছিলেন । :তনি তন তান্ত্রক পাঞ্জকা 
বা ঢীকাও রচন। ক'রিয়ছি'লন । 


টক্কদাস 

ধর্মপালের সমসামাঁচক বৃদ্ধক য়স্ছ ত্কদাদ ক ডঙ্কদাস পাও্ভূমি-বিহারের আধিবাসী 
ছিংলন, এবং :সইখানে বাসা সুবিশদসম্পুট নামে হেবজ্রতস্ত্রে একটি টীকা রচনা 
করিয়াছিল্নে। 


নাগবোধি 

রসায় নাচার্য নাগার্জুন যন পুওুবর্ধনে রসায়ন ও ধাতু গবেষণায় নির 5 তখন 
তাহার প্রধান সহায়ক ছিলেন জনৈক নাগবোধি । সুমৃপ। বাল:তছেন, এই নাগবোধির 
বড়ী ছিল বরেন্দ্রান্তগ্গত শিবসের গ্রামে ; যমারাপদ্ধচক্রপাধন নামে তিনি অন্তত 
একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । এই গ্রন্থে তিনি আত্মপরিচয় 'দিয়ে"ছন উদ্ভীয়ান- 
[বিনিগত বলিয়া । তাঙ্গুর-তালিকামতে তি তেরে। খানা তান্ত্রিক গ্রন্থের রচয়িতা । 

এই পর্যস্ত যে-সব বৌদ্ধ আচার্ধদের কথ বলা হইল তাহারা সকলেই অনুমানিক 
অধ্টম-নবম শতকের লোক। ইহার পর বেশ কিছুদিন উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ আচার্ষ- 
পাঁওওদের সাক্ষাৎ যেন পাইতেছিনা । ইহার কারণ বলা কঠিন । তাহা ছাড়া ইহাদের 
দেশ সম্বন্ধে যেমন কাল সম্বন্ধেও তেমনই আমাদের তথ্য নিঃসন্দিষ্ধও নয় । 'বাভল্ন ধারাক্ 
বিভিন্ন এীতিহো কাল-সংবাদ, আচার্ধ-পরম্পরা-সংবাদ 'বিভিন্ন প্রকারের ; কাজেই নিশ্চয় 
করিয়। কিছু বাঁলবারও উপায় নাই। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, নবম শতকের মাঝামাকি 
হইতে দশম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোনে। এরীতিহ্যেই কোন আচার্যকে স্থাপিত কর৷ 
সম্ভব হইতেছে না। এই একশত বংসর বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার ম্রোতে কি ভণন 
পাঁড়িয়াছিল ? যাহাই হউক, দশম শতকের তৃতীর পাদ হইতে আরম্ভ করিয় দ্বাদশ 
শতকের প্রায় শেষ পর্যস্ত আবার সেই স্রোত সবেগে বহমান, উপাচ্ছত সাক্ষ্যে একথা 
স্বীকার করিতেই হয়। দ্বাদশ শতকে সেন-বর্মণ পর্বে বৌদ্ধ বিহারগুলিতে রাজা ও 

বাই (২)-১৩ 
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রাষ্ট্রের পোষকত৷ আর ছিল না, এবং হয়তে৷ বৌদ্ধ ধর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় কিছুটা 
ভাঁগাও পাড়য়াছিল, কিন্তু নিজ নিজ নিভৃত বিহারকক্ষে অথবা আপনাপন গুহ্য 
সংপ্রদায়ের গুহাতর আশ্রয়গুশিকে কেন্দ্র কারয়। ঠাহ।দের নিরলস সাধন৷ অব্যাহতই 
ছিল। শগাঁণত 'সিদ্ধাচার্য ও বোদ্ধ পাওত এবং তাহাদের রচিত গ্রান, দোহা এবং 
সাধনই তাহার প্রমাণ । 

আগেই বলিগ্নাছি, বন্দ্রযানী-মন্ত্রধানী তান্ত্রিক আচার্যদের সঙ্গে বৌদ্ধ 'সিদ্ধাচার্য ও 
নাথগুরুদের গভীরতর ধ্যান ও আদর্শগত পার্থক্য যাহাই থাকুক না কেন, অন্তত সূচনায় 
এইসব সমসামায়ক ধর্নসম্প্রদায় ও আচার্ধদের জীবনাচরণে ঝ। জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় 
প্ভেদ বিশেষ ছিলনা । আ গই বাঁলয়াছ, বন্জ্রযান-মন্ত্রযান-কালচক্রযানের বাঁহরে অথচ 
[কছুটা ইহাদেরই ভিতর হইতে উদ্ভুত এবং ইহা-দর সঙ্গে গভীরভাবে সংপৃন্ত নাথধর্ম, 
কোৌলধর্স, সহজধর্ম, অবধূতধর্ম প্রভৃতির আচার্যর। প্রায় সকলেই একে অন্য ধর্ম ও সম্প্রদায় 
কর্তৃক গুরু ও আচার্য বলিয়৷ স্বীকৃত ও পৃঁজিত হইয়াছেন । শেষোস্ত ধর্ম ও সম্প্রদায় মুলির 
প্রধান আচার্য ছিলেন চুরাশী জন, এবং ইহার 'তি্তী এতিহ্যে চুরাশী 'সিদ্ধ। বলিয় খ্যাত । 
ইহাদের মধো অনেকে আবার বজুযান সাধন৷ ও বজ্যানী দেবদেবী সম্বন্ধে গ্রন্থ এ রচনা 
করিয়াছেন, মহাযানী ন্যায়ের পুশথও 'লাখহাছেন। সুতরাং ইহাদের একান্ত করিরা 
পৃথ $ভবাবে 'বিবেচন৷ কারবার যুক্তিসঙ্গত কছু কারণ নাই । বস্তুত, এই কয় শত বংসর 
ধাঁরয়৷ বাঙলা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম, ব্রাহ্গণ্য ধর্ম এবং 'বাঁভল্ন লোকায়ত ধর্মের নান৷ ধ্যান, 
নান৷ প্রাক্রিয্নার একটা সুবৃহৎ এবং সুগভীর সংশ্বয় ও স্বাঙ্গীকরণক্রিয়া সমানেই 
চলিতোছিল । এই স্মন্থয় ও স্বাঙ্গীকরণই পাল-চন্দ্র-পবের বাঙলার হীতহাসের অন্যতম 
প্রধান বৌশিষ্ট । সেন-বশ্মণ পবের উচ্চগ্তরের সংস্কৃত স্মতি-দর্শন-কাব্য প্রভৃতি সাধনার 
কথ বাদ দিলে সংস্কাতির ক্ষেত্রে অন্যত্র এই সমন্ব"-স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়া থুব বাধ! পায় নাই। 
সেই কারণে, এই সব মহাযানী-বজুযানী বৌদ্ধ পাঁওত ও 'সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে যাহারা 
বাঙালী ঠাহাদের কথা এক সঙ্গেই বালতোছি, কালপরম্পরা যতটা জান! যায় ততটা বজায় 
রাখিয়। | 

প্রসঙ্গত, একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, মহাযান-বজ-যান প্রভৃতি মতাবলম্বী তান্ত্রিক 
আচার্যর যে সব রচন৷ রাখিয়। গিয়াছেন তাহার আধিকাংশই হয় দর্শন ও যোগসাধন 
সম্বন্ধীয় অথবা৷ বিভিন্ন দেবদেবীর সাধনা, স্তব ও পৃজ৷ বিষয়ক গ্লোকাবলী । শেযোস্ত 
পর্যায়ের রচনায় ধাহাদের কাঁবকম্পন৷ ও কবিপ্রাতভার কিছু কিছু পারচয় ধরা পাড়য়াছে, 
'াহাদের মধ্যে অনেকেই যে বাঙালী ছিলেন সে-সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ কম। সংস্কৃত 
কাবোর রীতি-প্রকাতিতেও ই'হার৷ যথে&$ট আঁভিজ্ঞ ছিলেন, মনে হয়। ধর্মাকরমতি, 
শাবরপাদ, কৃষফপাদ, রক্কাকর, শৃভাকর়, কুলদত, অন্য়বজ লাঁলত-গুপ্ত, কুসুদাকরমাতি, 
পদ্মাকর, অভয়াকর-গুণ্ত, গুণাকর-গুপ্ত, করুপাচল, কোকরাত, অনুপম-রক্ষিত, চিন্তাম্ি দত্ত, 
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সুমাত-ভদ্র, মঙ্গল-সেন, মাঁজ ত-মিত্র প্রভৃতি যাহাদের নাম সাধনমাল'-গ্রন্থে পাইতেছি, 
তাহাদের তে বাঙালী বাঁজয়াই মনে হইতেছে । ই*হাদের রচনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এবং 
কিছুক্ষণ মাগে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ তত্্ধর্মে যে স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়ার উল্লেখ কারয়াছি তাহারও 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ জনৈক অজ্ঞাতনামা কবির একটি তারাস্তুতি উদ্ধার কারতেছি। এই ভন্তি- 
রসান্পগ্ধ স্তবটিতে ব্রাঙ্মণ্য দুর্থ' ও বেদমাত। সরস্বতী এবং বৌদ্ধ তার ইতিমধ্যেই কাঁব- 
কম্পনায় এক এবং মাঁভন্ন হইয়। গিরনাছেন । 


দেবী (2) ত্বমেব গিঁরজা কুশল! ত্বমেব 
পল্লাবতী ত্বমাঁস [ ত্বং হি চ ] বেদমাতা । 
ব্যাপ্ত; তবয়। ব্রিভূষনে জগতৈক রূপা (2) 
তুন্যং নমোহস্তু মনস। বপুষা গিরা নঃ ॥ 
যানব্রয়েযু দশ পারমিতোত গীতা 

বন্তীর্ঘ যানিকজন৷ ফলণৃন/তোত। 
্রজ্ঞাপ্রসঙ্গচট্ুলামৃতপৃধাএ্রী 

তুভ্যং নমোহস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ ॥ 
আনন্দানন্দাবরস৷ সহজ স্বভাব । 

চকুএ্রয়াদ পরিবতিত বিশ্বমাতা | 
বদুাৎপ্রভাহদয়বজিতজ্ঞানগম্যা 

তুভ্যং নমোহস্তু মনসা বপুষা গির। নঃ ॥ 


দশব _দ্বাদশ শতক | জ্যেষ্ঠ ও কানষ্ঠ জেতার 


তারনাথ ও সুমৃপার সাক্ষ্যে মনে হয়, জেতারি নামেও দুইজন বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন। 
জোষ্ঠ জেতারির বাড়ী ছিল বরেন্দ্রভূমে ; ঠাহার পিতা গর্ভপাদ জনৈক সামন্ত সনাতনের 
সভাসদ ছিলেন । এই জেতারি বিক্রমশীল বিহারের অন্যতম আচার্য এবং শ্রীজ্ঞন- 
দীপঙ্কর বা অতীশের অন্যতম গুরু ছিলেন ৷ সেই জন্য অনুমান হয়, তিনি দশ শতকের 
শেষার্ধের লোক ছিলেন । হেতুতত্বোপদেশ, ধর্মাধর্মীবনিশ্চয় এবং বালাবতারতর্ক নামে 
বোদ্ধ ন্যায়ের এই তিনটি গ্রন্থ বোধ হয় ঠাহারই রচনা । ইহা ছাড়া তিনি আরও 
পুইখানা সূরগ্রন্থও রচন৷ করিয়াছিলেন । তাহার মধে) সুগতমতবিভঙ্গকারিকা অন্যতম ; 
এই গ্রন্থে তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন বাঙালী বালিয়া। কানিষ্ঠ ক্ষেতারও হিলেন 
বাঙালী, এবং বোধিভাগ্য লাবণাবজের গুরু । তিনি এগারো খানা বজুযানী-সাধনের 
ব্লচ্িতা । তাহার কাল, সম্বন্ধে নিশ্চন করিয়। কিছু বল কঠিন। 


৭১৬ বাঙালীর ইতিহাস 


দীপঞ্ষর-জ্রীজান ব। অতীশ 


বাঙালী বৌদ্ধ মহাচার্যদের মধ্যে দীপত্কর-্্রীজ্ঞান (অন্য নাম অতীশ শ্রেষ্ঠতম এবং 
দীপঞ্কর-চারতবথা বাঙলাদেশে সুপারিচিত। কাজেই তাহার কথা বিস্তৃত করিয়া 
বলিবার প্রয়োজন কিছু নাই। ত্যাঙ্গুরের এঁতিহে। একাধিক দীপজ্করস্মাতি 'বিধৃত-_ 
দীপঙ্কর, দীপঙ্কর-ভুদ্র, দীপগ্কর-রক্ষিত, দা শঙ্কর-চন্দ্র, দীপঞ্কর-্রীজ্জন । নিঃসন্দেহে 
ইহার। সকলে এবই ব্যক্তি হইতে পারেন না , তবে ইহাদের মধ্যে দাঁপজ্কর-্রীজ্ঞান যে 
বাঙালী ছিলেন এ সম্বন্ধে কোনে সন্দেহ নাই। তাহার জন্মভূমি বঙাল-দেশের 
বিক্রমাণিপুরে ; আনুমানিক ৯৮০ ঘ্ীষ্ট ব'সরে গৌড়রাজ-পাঁরবারে ঠাহার জন্ম , পিতার 
নাম বল্যাণশ্রী, মাতা প্রঙাবতী , তাহার নিভে র বাল্য নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ । যৌবনে তিনি 
জেতারির শিষ্য ছিলেন ; কিছুদিন তিনি পশ্চিম-ভারতের কৃষফণগ্িরি বা কান্হেরী বিহারে 
থাকিয়া রাহুলগুপ্তেব নিবট বৌদ্ধ ধ্যানে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন; সেইখানেই তাহার 
নামকরণ হয় %ুহ/জ্ঞানব্জ2। উনিশ বৎসর বয়সে ওদক্তপুরী-বিহারে মহাসংঘিক আচার 
শীলরাক্ষিতেব নিকট তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন, এবং সেই স্ময় তাহার নামকরণ হয় 
দীপজ্বর শ্রীজ্ঞান। বারো বংসর পর তিনি ভিক্ষুব্রতী হ'ন এবং আচার্য ধর্মরঙ্দিতের 
নিকট বোঁধসত্বররতে দীক্ষিত হ'ন। তারপর তিনি আরও বারে। বসর যাপন করেন 
সুবর্ণদ্বীপে মাচার্য চন্রকবীতির নিকট বোঁদ্ধ শান্্রপাঠে । সেখান হইতে তিনি তাম্র্ধীপ ব। 
1সংহলের পথে মগধে ফিবিয়া আসেন, এবং কিছুদিন পরই মহীপাল বর্তৃক আহত 
হন বিরুমশীল-মহাবিহারের মহাচার্যপদে । এই বিহারে বাসকালেই ত্ৰিতের বোদ্ধ রাজা 
লাহ্‌-লামা-যে-শেস্‌ দূত পাঠাইয়৷ দীপজ্বরকে সাদর আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন তন্বত যাইবার 
জন্য। নির্লোভ নিরহজ্কার দীপঙ্কর সবনয়ে এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন । ইহার 
বিছুদন পর প্রাতবেশী এক ধ্লাঙ্কারাগারে তিব্বত-রাজের প্রাণবিয়োগ ঘটে, কিন্তু 
তাহার আগেই তিনি তাহার অবস্থা ও প্রাণের একান্ত অভিপ্রায় জানাইয়। দীপজ্করের 
উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখিয়৷ রাখিয়।৷ যান। লাহ-লামা যে-শেস্‌-গুডের মৃত্যুর 
পর তাহার ভ্রাতুষ্পনু্ন চানৃ-চুবের রাজত্ব কালে 'তিন্বতী আচার্য বিনয়ধর (ট্যুল গ্রিম- 
গ্যাল্ব। ) সেই পন্র লইয়া দীপজ্করের উদ্দেশ্যে বিক্রমশীল-বিহারে ভাসিয়া উপাশ্থিত 
হন, এবং কিছুকাল সেখানে যাপনের পর দীপজ্করের সঙ্গে পরিচয় কিছু 
ঘাঁনষ্ঠ হইলে নিজের মনোবাসনা এবং লাহ্‌-লামার পন্ত তাহার গোচর করেন। 
অবশেষে দীপঙ্কর তিৰত যাইতে স্বীকৃত হ'ন, কিন্তু তাহার হাতে যে সব 
কাজ ছিল তাহা সারিবার পর। এই সময় আচার্য রত্কাকর ছিলেন ক্ক্রিমশীল- 
বিহারের অধিনায়ক । বিহারের 'ভিক্ষুসংঘ তখন নানাপ্রকার নৈতিক ও মানসিক 
শোথল্যে ভারগ্রন্ত ; দীপঙ্কর ছাড়৷ ভিক্ষুদের নৈতিক শাসন অব্যাহত রাখার শান্ত আর 
কাহারও নাই । মগধ জনপদের নানা বিহারে-সংঘে দীপজ্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব 
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অপাঁরসীম । এ-সব 'ববেচন। করিয়। রঙহ্লাকর দীপজ্করকে ছাঁড়িয়। দিতে কিছুতেই রাজ 
হইলেন না। কিন্তু পরে যখন ক্রমশ জানলেন, দীপঙ্কর বনয়ধরকে কথা দিয়াছেন 
এবং তান নিজেও যাইতে ইচ্ছুক তখন অনুমতি দেওয়া ছাড়া আর উপায় রাহল না, 
কিন্তু এই সর্তে যে, তিন বৎসরের ভিতর দীপক্কর বিক্রমশীল-বিহারে ফিরিয। আনি ন। 
এই উপলক্ষে তান বিনয়ধরের নিকট যে-টান্ত কারয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য £ 
“অতীশ ন| থাঁকলে ভারতবর্ষ অন্ধকার | «বহু বোদ্ধ-প্রাতিষ্ঠানের কুঁণিকা ঠাহারই হাতে ; 
ঠাহার অনুাস্থাতিতে এই সব প্রাতষ্ঠান শুন্য হইয়া যাইবে । চারদিকের অবস্থা 
দেখিয়৷ মনে হয়, ভারতবর্ষের দুর্দিন ঘনাইয়া আঁদতেছে। অসংখ। তুরুষ্ধ সৈন। 
ভারতবর্ষ আক্রমণ কারতেছে , আম অত্যন্ত চিত্তিত বোধ করিতেছি । তবু, আশীধাদ 
কারতেছি, তুমি অতীশ ও তোমাদের সঙ্গীদের লইয়া তোমা-দর দেশে ফিরিয়া যাও, সকল 
প্রাণীর কল্যাণের জন্য অতীশের সেবা ও কর্ম নিয়োজিত হউক 1” বিনয়ধর, তিরতী 
পাঁওত গ্যা-টসন্‌, পাও ভূমিগর্ভ এবং অপরান্তবাজ মহারাজ ভূঁমসংঘকে লইয়। দীপঙ্কর 
তিরত যাত। কাঁরলেন, নেপালের ও হিমালয়ের সুবুর্গম পথে । পথে দুই দুইবার ঠাহারা 
দস্যুদল কর্তৃক আকান্ত হইলেন; গ্যা্সন্‌ মারা গেলেন ; নেপালরাজ অনন্তক!ির 
সঙ্গে দীপঙ্করের সাক্ষাংকার ঘাটপ, এবং অনন্তকীর্তির পুন পদ্মশ্রভ দীপদ্করের নিকট 
বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষ। গ্রহণ কারয়া তিবতের পথে ঠাহার সঙ্গী হইলেন । এই সময় বোধ 
হয়, নেপাল হইতেই [তান রাজা নন্রপালের নিকট একটি পাপ পাঠান। অবশেষে 
[তরতে পৌহয়া দীপঙ্কর রাজসমাবোহে অভ্ার্ঘত'হইলেন এবং ৩ন্বতের সবন্র ঘুরিয়া 
ঘুরিয়। মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার কারয়৷ বেড়াইলেন । থো-লিং বিহার হইল তাহার 
কর্মকেন্্র। দীপঙ্কর প্রায় তেরে৷ বৎসর কাল তিৰতে বাস কারয়। ৭৩ বংসর বয়সে 
আনুমানক ১০৫৩ শ্রীষ্ত বংসরে সেইখানেই পরলোক গমন করেন । 

সুমৃপা-রচিত পাগ-সাম- শনৃ-জাংঘগ্রন্থের মতে দীপত্কর বিক্লমশীল ও ওদস্তপুরী উভয় 
বিহারেরই মহাচার্ধ ছিলেন ; তাহার অন্য নাম ছিল জোবো ব৷ প্রভু । বোধ হয় 
সোমপুর-বহারের সঙ্গেও ঠাহার সম্ন্ধ ছিল ঘনি্, এবং সেখানে বসিয্নাই তিনি ভাব- 
[বিবেকের মধ্যমকরত প্রদীপ-্রন্থের অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন । তআযান্গুর-এী৩হামতে 
[তান প্রায় ১৭৫ খানা গ্রন্থ মৌলিক রচনা অথবা অনুবাদ করিয়াছিলেন । ইহাদের 
আঁধকাংশই বজহযানী সাধন, কিন্তু কিছু কিছু মহাধানী সৃতরগ্ন্থও ত্যানুর-তা লকায় 
বদ।মান । 

চারন্রে, পারতো, মনীষায় ও অধ্যাস্বগরিমায় দীপঙ্কর সমনাময়িক বাঙলার ও 
ভারতবর্ষের অন্যতম উদ্্বল ভেহাঁতষ্ক । পূর্ব-ভারত ও তিবতের মধ্যে ধাহারা মিপনসেতু 
রচন৷ কাঁরয়। গিয়াছেন, ঠাহ!ৰের মধে; দীপক্করের নাম সরধাগ্রে এবং সকলের পুবোভাগে 
স্ম্ব্য। সমদামায়ক আবস্থার দিকে তাকাইয়। রয়াকর বাঁলয়াছিলেন, 'দীপস্ক! বিহীন 


৭১৮ বাঙালীর ইতিহাস 


ভারতবর্ষ অন্ধকার এই উত্তির মধ্যে অত্যান্ত কিছু নাই ; সেই ঘনায়মান মেঘাঙ্ধকারের 
মধ্যে দীপঞ্করই এবমান্ত আলোবকরেখা । 


জ্ঞনশ্রী ঃত্ 

বির্রমশীল-বিহারের অন্যতম প্রাতিষ্ঠাবান আচার্য ছিলেন জ্ঞানশ্রী-মিন্র ; দীপঞ্করের' 
তিরত-যাগরার কিছু আগে বা পরে তানি এই বিহারে আঁপিয়। আধিষ্ঠত হান। ঙাহার 
বাড়ী ছিল গোঁড়ে ; গোড়ায় [নি ছিলেন হীনযানী বৌদ্ধ, পবে মহাযানে দীক্ষা গ্রহণ 
করেন । তাহার বৌদ্ধ ন্যায় সম্বন্ধীয় সুপ্রাসদ্ধ গ্রন্থ কার্মকারণ-ভাবাসীদ্ধি চতুর্দশ শতকে, 
আচার্য মাধব-রচিত সবদর্শনসংগ্রহে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 


অভয়/কর-গৃ্ত 

অভয়াকর-পুপ্ত নামে একজন বৌদ্ধ আচার ছিলেন রামপালের সমসামায়ক ; বজাসন 
( বুদ্ধগয়৷ ) ও নালন্দায় তিনি ছিলেন পাঁওত, এবং বিব্রমশীল-বিহারের অন্যতম 
আচার্য । তাহার জন্ম হয় ঝারিখণ্ডে, বঙ্গল দেশের এক ক্ষান্রিয়-পারবারে । তারনাথের 
মতে অভয়া?র তীর্থক সম্প্রদায়ের তন্্রশান্ত্রে সৃপাঁওত ছিলেন, পরে বাঙলার বোদ্ধ তন্ত্রেও 
পাণ্ডতা লাভ করেন। ওাঙ্গুরএরীতহ্মতে তিনি প্রায় বিশ খান বজ-যানী গ্রন্থের 
রচয়িতা, এবং ইহাদের অন্তও চারিথানার মূল সংস্কৃত গ্রস্থ বিদ্যমান । শ্রীসমৃপুটতন্্রাঞ্জ- 
গ্রন্থের তদ্রচিত একটি টীক্কায় এবং বজঃযানাপান্তথ্জরী নাম তাহার একটি গ্রন্থে 
তাহাকে মগধের লোক বলিয়া পরিচঘ দেওয়া আছে। 


দিবাকর চষ্র 
'দিবাবর-চন্দ্র নামে আর একজন আচার্য ছিলেন নয়পালের সমসাময়িক । ত্যানুর 


এতিহ্যমতে তিনি হেরুব-সাধন নামে একটি গ্রন্থ এবং আরো দুইটি অনুবাদ-গ্রন্থ রচন। 
কারয়াছিলেন । সুমৃপা বলিতেছেন, 'দিবাবর-দেবাকরচন্দ্র মৈত্রী-পা'র শিষ্য ছিলেন ; 
দীপঙ্কর তাহাকে বিক্রমশীল-ীবহার হইতে বাহঙ্কৃত করিয়া দেন। এক পাঁওত 
শ্রীদিবাকরচন্দ্র পাকাঁবধি নামে একটি সংস্কৃত গ্রন্থ রগন৷ কারয়াছিক্েন ১:০১ শ্রীষ্ত 
বৎসরে ; তিনবতী এঁতিহ্যে দিবাকর ও দিবাকর-চন্দ্র নামে আরও দুইজন পণ্ডিত গ্রন্থকারের 
সাক্ষাৎ মেলে ! ইহারা সকলেই বোধ হয় এক এবং আভম্ন। 

প্ৰোন্ত জেতাঁরর সমসামীয় ₹* এবং দীপত্কর-অতীশের অন্যতম শিক্ষাগুরু, রাজাচার্য 
মহাগুরু 'ত্বাকরশান্তি অথবা শাস্তিপাদ বাঙালী ছিলেন 'কিনা, নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। 

তবে মহীপাল-নয়পালেরই সমসাময়িক কুমারবজ; নিশ্চয়ই ছিলেন বাঙালী $ 
হেরুবসাধন নামে একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন, এবং দারিকপাদের চক্রসম্বর- 
সাধনত্ত্বসগগ্রহ-গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন । 


ভাষা-সাহত্য : জ্ঞান-বিজ্ঞান £ শিক্ষা-দীক্ষা ৭১৯ 


র্য়াকরশাস্তি, কুমারবন্ত্, দানশীল, বিভাতিচন্দড্, বোধিভ, প্রজ্ঞাবমা 

রামপাল-প্রাতষ্িত জগদ্দল-বিহারের দুইটি স্বনামধন্য পাগত হইতেছেন দানশীল ও 
বিভূতিচন্দ্র । বিভাতিচন্দ্র ছিলেন রাজপুন ; তাঙ্গুর এতিহামতে তিনি ছিলেন পাঁওত, 
মহাপাওত, আচার্য, উপাধ্যায় ; তাহার কর্মভূমি ছিল পূর্ব-ভারতের (উত্তর-বঙ্গের) জগদ্দল- 
বহার । তিনি একাধারে ছিলেন গ্রন্থকার, টীকাকার, অনুবাদক ও সংশোধক | বিভুতি- 
চন্দ্র কছুকাল নেপালে ও তিন্বতে বাস করিয়াছিলেন, এবং তিবতীতে অনেক গ্র্ছও অনুবাদ 
কারয়াছিলেন । তান কয়েকখানি মূল সংস্কৃত গ্রন্থও রচন৷ কাঁরয়াছিলেন, অনেক গ্রন্থের 
ঢীক৷ রচনাও করিয়াছিলেন । লুই-পা'র দুইটি গ্রন্থের এবং অভয়াবরের দুই বা ততোধক 
গ্রন্থের অনুবাদ ঠাহারই রচনা । 

অভয়াকর-গুপ্ত ও শুভাকর-গুপ্তের খান কয়েক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন আচার্য 
দানশীল । তাহার বাড়ী ছিল ভগল বা বঙ্গল দেশে এবং জগদ্দল-বিহারের তিনি 
ছিলেন অন্যতম আচার্য । প্রায় যাটখান৷ অন্তর-্রচ্থের তিবতী অনুবাদ তাহার রচনা ; নিজে 
তিনি পুস্তকপাঠোপায় নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং নিজেই তিনি তাহার 
[তিরতী রূপান্তরও করিয়াছিলেন। শুভাকর ছিলেন অভয়াকরের সমসামায়ক মগধের 
একজন বৌদ্ধ আচার্য; তিনিও কিছুদিন জগন্দল-বিহারের আধবাসী ছিলেন । 
অভয়াকরশিষ্য এবং রামপালের সমসামায়ক, মগধবাসী শুভাকর-.পত এবং ঞগদ্দলের 
শুভাকরকে এক এবং অভিন্ন মনে না কারবার কোনে৷ কারণ নাই। 

প্রজ্ঞাবর্ম নামে একজন বাঙালী কাপটা-বিহারের অন্যতম শাচার্য ছিলেন । তিনি 
তন্্রশাস্ত্রের উপর দুইটি চিক রচন৷ করিয়াছিলেন, ধর্মকীতির হেতুবিন্দপ্রকরণ নামক ন্যায় 
গ্রচ্ছের তি্বতী অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন, এবং উদ্াানবগ্‌গের উপর ধর্মনাতের অসমাপ্ত 
টিকাখান৷ সমাপ্ত করিয়াছিলেন । প্ররজ্ঞাবর্মার গুরু বোধিভদ্র সোমপুরী-বিহারের আঁধবাসী 
ছিলেন । এই বোধিভদ্রু এবং তারনাথ-কাঁথত 'বক্লমশীল-বিহারের আচার্য বোঁধিভদ্দ 
বোধ হয় এক এবং আঁভন্ন । বোধিভদ্ু প্রায় আট দশখানা তন্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
ঠাহার গুরু 'ছিলেন মহামাঁত । 


মোক্ষ/কর-গুপ্ত পুগুরাঁক 


জগদ্দল-বহারের আর একজন আচার্য ছিলেন মোক্ষাকর-গুপ্ত । তিনি তর্কভাষা 
নামে বৌদ্ধ ন্যায়ের উপর একখান গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন । অপনভ্রংশ দোহাকোষের 
উপর টীকাও বোধ হয় ঠাহারই রচন। | 

পুওনীক নামে একজন রাজা আর্ধমঞ্জুনামসংগীতি-ঢীকার উপর বিমলপ্রভ। নামে 
একটি টীকা রচন৷ করিয়াছিলেন । বর্মণ বংশীয় রাজা হরিবর্মাদেবের ৩৯ রাজক্ে 
লাখত এই টীকার একটি পুশীথ নেপালে পাওয়া গিয়াছে । এই পুগগ্গীক বোধ হয় 


৭২০ বাঙালীর ইতিহাস 


বাঙালী ছিলেন, কারণ ঠাহার বাড়ী বল। হইয়াছে উদ্ভীরানে । ঠাহার মন্য আর একাট 
নাম ছিল জ্ঞানবন্ত্র ৷ 


লুই-পা মংসোন্্রনাথ 


'সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে যান শ্রেষ্ঠতম সেই লুই-পা৷ বা লুইপাদ খুব সম্ভব রামপালের 
সমসামায়ক ছিলেন । তারনাথের ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়। আচার্য লেভি, শহীদুল্লা গ্রভতি 
পিতেরা লুই-পাকে শ্রীক্টোত্তর সপ্তম শতকের পোক বলিয়।৷ মনে করেন । কিন্তু লুই-পা 
রচিত আঁভসময়াবভঙ্গ-্রন্থের পুম্পিগায় স্পৰ্টতই বলা আছে যে, আচার্য দীপঙ্কর 
ঠাহাকে এই গ্রন্থ রচনায় বা ঙ্ৰতী অনুবাদে সাহায্য করিয়াছিলেন । তাঙ্গুর- 
তালিটায় ৩প্রুচিত জযেকখান। বজ্যান-গ্রন্থের উল্লেখ আছে, এবং তিন্বতী এাতহামতে 
[তিনিই আদসিদ্ধ। চর্যাগীতি-গ্রন্থে তাহার প্রাচীন বাঙলায় রচিত দুইটি দোহা আছে, 
এবং হবপ্রসাদ শান্রী মহাশয় মনে করেন, লুইপাদ-গাীঁতিক। নামে ঠাহার একখান৷ 
পৃথক গ্রন্থও ছিল । 

অনেকের মতে তিরতী এরীতিহ্যের আঁদসিদ্ধ লুই-পাদ এবং ভারতীয় এঁতিহ্যের 
আদিসিদ্ধ মীননাথ ব। মংসোন্দ্রনাথ এক এবং আভন্ন । এরুপ মনে কারবার কারণও আছে। 
প্রথমত তবতী ভাষ।য় লুই-পা'র বূপাণ্তর মৎস্যোদর বা মৎসান্ত্রাদ। দ্বিতীয়ত, 'তিঘতী 
এীতিহ্যে লুই-প। খাওল৷ দেশের ধীবর শ্রেণীর লোক ; ভারতীয় খীতিহোও মীননাথ- 
মৎম্যেন্্রনাথ প্রাচ্য সমুদ্রতীরের চন্দরপ্বীপের ধাবরশ্রেণীসম্তৃত। তৃতীয়ত, যোগিনী কোঁল 
সপ্রদায়ের যে কয়েক্ট সংস্কৃত পুশথ আমাদের জান৷ আছে, যেমন কৌলজ্জানানর্ণয়, এবং 
নেপালে প্রাপ্ত আবে ৩18 খানা পুশ, আহাদের প্রতোকটিতেই মীননাথ-মৎসোন্দ্রনাথকে 
সেই সম্প্রদায়ের প্রাঙষ্ঠাও ও আদণুরু বাঁলয়া স্বীকার করা হইয়াছে ; অন্যাদকে 
তারনাথ বাঁলিতেছেন, লুইপাদই যোঁগিনী ধর্মমতের শ্রষ্ট । বস্তুত সমস্ত পূব ও উত্তর- 
লজ জঁড়য়া এবং কামবৃপে হঠযোগ, যোগিনী কৌলধর্ম এবং নাথধর্মকে কেন্দ্র করিয়৷ যে- 
সব সপ্প্রদায বহু শতাব্দী ধারয়া আপনাপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহারা প্রত্যেকেই 
লুইপাদ ও মংসোন্দ্রনাথকে এক এবং আভন্ন বলিয়া মনে করে এবং নিজদের আদিএরু 
বলিয়া স্বীকার বরে । লুইপার্দ-মংসোন্দ্রনাথের ধর্মমতৃই সহজপাদ্ধ নামে খ্যাত। এই 
সহজাসাদ্ধিব সঙ্গে একদিকে যেমন বজ্ত্রযান-মন্ত্রধানের সম্বন্ধ অত্যন্ত নি, তেমনই অনা- 
দিকে কোলধর্ম, নাথধর্ম প্রভীতি এই সহজাসাদ্ধ হইতেই উদ্ভুত । সেইজণ্য দেখা যাইবে, 
এই সা 'সিদ্ধাচার্ধদের অনেকেই বজ্জুযানী গ্র্ছ রচন। করিয়াছেন, এবং বৌদ্ধতগ্রের সঙ্গে 
ঠাহাদের সম্বন্ধ নাবড়। বস্তুত, যোগিনী কৌলের কুল বোঁন্ধ তন্ত্রেেই পণ্চকুল এবং এই 
পণকুল পণ্চধ্যানী বুদ্ধেরই প্রতীক ; আর সহজ সীদ্ধর সহজ্জ এবং বজ্ত্ুযানের বন্ত প্রায় 
একই বস্তুর দুই ভিন্ন নাম মান্ত। 'তিবৰতী এতহ্যান্তরে কিন্তু মৎসান্রাদকে মংসোন্্রনাথ 


ভাষা-সাহত্য £ জ্ঞান-বজ্ঞান £ শিক্ষ।-দীক্ষ। ৭২১ 


হইতে পৃথক বাঁলয়। ধর। হইয়াছে এবং মংস্যেন্্নাথকে মীননাথের সন্তান বা বংশধর 
বল৷ হইয়াছে। 

মীননাথ-মৎস্যন্দ্রনাথের অন/তম প্রশুরুষ ছিলেন মীনপাদ ; তান শোধাচ্ডের 
উপর একথান৷ গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন । সহঞ্জাসাদ্ধ মত নেপালে এবং তিন্বতে সুপ্রচ্পত 
হইয়াছিল এবং উভয় দেশেই তিনি অবলোকিতেশ্বরের অবতার বাঁলয়া পারগাণি৩ 
হইয়াছিলেন। বাঙনাদেশে [তান শিবের অবতার বাঁলয়। প্রাসাদ্ধিলাত করিয়াছেন । 
মৎসোন্রনাথের নামে প্রচাঁলত কয়েকখান৷ সংস্কৃত পুশথ নেপালে পাওয়া গিয়াছে । 


গোরক্ষনাথ 


মীনাথ-মংস্যন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন গোরক্ষনাথ । বাঙলাদেশে গোরক্ষনাথ-কথা 
সুপারজ্ঞাত। গোরক্ষনাথের রচিত কোনও পুীথ এ-পর্যস্ত পাওয়া যায় নাই; তবে 
তাঙ্গুর তালিকায় এক গোরক্ষের নামে একটি বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। 
হয়তো এই গোরক্ষ এবং গোরক্ষনাথ একই ব্যান্ত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অবশ্য 
বলিয়াছেন, জ্ঞানকারকা নামে একটি গ্রন্থ গোরক্ষনাথের নামের সঙ্গে জড়িত। 
গোরক্ষনাথ কাহিনী নান৷ রূপে বূপাস্তারত হইয়া উত্তর-ভারতের সর্ধ্_ নেপালে, 1ত্রতে, 
মধ্যদেশে, মহারাস্ট্রে, গুজরাটে, পঞ্জাবে _ছড়াইয়৷ পাড়য়াছিল। পঞ্জাবের যোগীরা, 
বাঙলাদেশের নাথযোগীরা, নাথপন্থীরা সকলেই গোরক্ষনাথকে গুরু বাঁলিয়৷ স্বীকার 
করেন। পরবর্তী কালে গোরক্ষসংহতা, গ্োরক্ষাসদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থে গোরক্ষনাথের 
প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সং্প্রদায়ের মতামত বিধৃত হইয়া আছে। বাঙলাদেশে প্রচলিত কাহিনী 
অনুযায়ী গোরক্ষনাথ রাজা গোপাঁচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন । 


জালদ্ধরী পাদ 


গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন জালদ্ধরীপাদ ঝ জালদ্ধপ্প।দ | বাঙলাদেশে প্রচ্পিত 
কাহনী অনুসারে গোপাটাদের গল্পের হাঁড়-পা এবং জালম্করীপাদকে অনেকে এক এবং 
আনন বলিয়া মনে করেন। তারনাথের মতে জালহ্ধরীর শিষ্য ছিলেন কৃষ্ণাচার্য এবং 
তাহার সঙ্গে হাড়িপা'র একটা সঙ্বন্ধও ছিল। তারনাথ এবং সুমৃপা দুই জনই 
বাঁলতেছেন, জালম্ধরীর যথার্থ নাম ছিল 'সিদ্ধ বালপাদ, কিন্তু নেপাল ও কাশ্মীরের 
মধ্যবতাঁ জালন্ধর নামক স্থানে তান কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাহাকে 
জালন্ধরের আচার্য বলিয়াই জানিত। তিনি উদ্যান, নেপাল, অবস্তী এবং চাটিগ্রাম ব৷ 
চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন ভ্রমণে ; গোপাঁচন্দ্রের পুর বিমলচন্দ্র তখন চট্টগ্রামের রাজা | ত্যাঙ্গুর- 
তাঁলকায় এক মহাপাওত, মহাচার্য জালছ্ধর, আচার্য জালহ্বরী বা সিদ্ধাচার্য জালঙ্ধরী 
পাদের উল্লেখ আছে ; এই মহাচার্য জালন্ধর বা জালগ্ধরীপাদ আর গোপাঁ্টাদ গুরু জালদ্ধরী 


৭২২ বাঙালীর ইতিহাস 


পাদ বোধ হয় এক এবং আভন্ন ব্যন্তি। পূর্োন্ত জালঙ্ধরের নামে ত্যাঙ্গুর-তালিকায় 
চারিখানা বজ্জযান-্রন্থের উল্লেখ আছে । 

জালগ্করীপাদের অন্যতম শিষ্য ছিলেন বিবৃ-পা ঝ৷ বিরূপাদ । তারনাথ বালতেছেন, 
এই বিরৃ-প। ছিলে সিদ্ধাচার্যদের অন্যতম । সুমৃপার মতে এই বিরু-পার জন্ম হইয়াছিল 
নুরের ( ্রিপুরা ) পূর্বাদকে, এবং দেবপালের রাজত্বকালে । ত্যাঙ্গুর-তালিকায় 
দেখিতোছি, আচার্যমহাচার্য বিবুপা এবং মহাযোগী-যোগীশ্বর বিরূপ প্রায় দশখানা 
বজহযানী পুশ, এবং বিবৃপপাদ-চতুবশীতি এবং দোহাকোষ নামে দুইথান৷ পদ ও 
দোহাগ্রস্থ রচনা কারযাছিলেন। চর্যাগ্ীভিতে বিবৃপার একটি গীতি চ্ছান পাইয়াছে, 
এবং হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মে বিবৃপগীতিকা ও বিবৃপবজ্জুর্গীতিক৷ নামক দুইটি 
গীতিগ্রন্থেরও লেখক ছিলেন বিরৃ-পা। বিরূ-পা মহাঁসদ্ধ ডোস্বি-হেরুকের অন,তম গুরু 
ছিনেন | তিন্বতী এঁতিহামতে ডোস্বি হেবুক ছিলেন মগধের জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা । 

সরহ বা সরহপাদের কথা আগেই সরোরুহবজ; প্রসঙ্গে বলিয়াছি ; এখানে 
পুন্রুল্লেখের আর প্রয়োজন নাই । 


[তিলো-প। 

তিলপ, তিল্লপ, তিল্লিপা, তিলপা, তিল্লোপা, তৈলোপ, তোল্লপা, তেলোপা, 
[িলোপা, তোলিকপাদ বা তেলিযোগী নামে একজন প্রাসদ্ধ 'সিদ্ধাচার্য ছিলেন মহীপালের 
সমসাময়িক । তিথতী এতহ্যে তান ছিলেন ট্সাটিগাও বা চট্রগ্রামের এক রান্গণ, পরে 
বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রজ্ঞাবর্মী বা প্রজ্ঞাভদ্ু নামে পরিচিত হ'ন । তিনি চারখান। 
বজ্রযানী গ্রন্থ, একথানা দোহাকোষ, একখানা সহজগ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন । তিতী 
এীতিহ্যে আর এক 'সিদ্ধাচার্য তালিব পাদের ঝথা আছে যাঁহার বাড়ী ছিল ওদ্যানে। এই 
দুই 1সদ্ধাচার্য তোলকপাদ এক এবং আভন্ন বাঁলয়। মনে না করিবার কোনে কারণ নাই । 


নাড়ো-পা 

তৈলিকপাদের প্রধান শিষা ছিলেন নারো, নারোপা, নারোৎপা, নাড়োপা, নাড়, 
নাড়পাড়া প্রভৃতি নামে পরিচিত জনৈক 'সিদ্ধাচার্য । তাহার অন্য দুইটি নাম বা উপাধি 
ছিল জ্ঞানসিদ্ধি ও যশোভদ্র। নাড়োপা জাতে ছিংলন শুশড়, ঠাহার বাসস্থান ছিল 
প্রাচ্য-ভারতে সালপুর নামক স্থানে; মগধের পশ্চিমে ফুল্লহরি নামক ন্থানে 
(বিহার 2) তান 'তস্্রাভ্যাস কারতেন। এক তিবতী গ্রাহ্য তান ছিলেন প্রাচ্য 
দেশের রাজ৷ শাক্য শুভশান্তিবর্মার পুর , আর এক এঁতিহামতে তিনি ছিলেন জনৈক 
কাম্মীরী ব্রাহ্মণের পুর, পরে হ'ন এক তীথিক (ব্রাহ্মণ ) পুত, এবং সবশেষে 
যশোধর ব৷ জ্ঞানসাদ্ধি নাম লইয়৷ বৌদ্ধধর্মে সিদ্ধ লাভ করেন। ত্যাঙ্গুরে তাহাকে 


ভাষা-সাহত্য £ জ্ঞান-বিজ্ঞান £ শিক্ষা-দীক্ষা ৭২৩ 


মহাচার্য, মহাযোগ্গী এবং শ্রীমহামুদ্রাচার্য উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে। আচার্য 
জেতারির পশ্চাদগামী হিসাবে তিনি বিবুমণীল-বিহারের উন্তরদ্বারী পাত নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন, এবং বিদায় লইবার সময় আচার্য দীপঙ্করের উপর বিহারের দায়িত্বভার 
অর্পণ করিয়া যান। বৌদ্ধ আগমে ছিল তাহার পরম পাওুত্য ; হেরুক, হেবজ: 
এবং অনান্য বজহযানী দেবদেবীর উপর তিন প্রায় দশখান। সাধন গ্রন্থ, সেকোদ্দেশ- 
চিক। নামে কালচক্রযানী দীক্ষা সম্বন্ধে অন্তত একথান৷ গ্রন্থ দু'খানি বজহগীতি, একটি 
নাড়-পাঁওতগীতিকা এবং বজপদসারসংগ্রহ গ্রন্থের পর একটি পাঞ্জিকা বা টীকা 
রচন৷ কারয়াছলেন। 


কহ প। 

লৃইপা-মংস্যন্দ্রনাথ এবং গোরক্ষনাথের পরই যে 'সদ্ধাচার্ষের প্রাসাদ্ধ তাহার 
নাম কৃষ্ণ বা কৃকপাদ বা কহ্-পা ব কাহৃ-পা। কাহু-পা ছিলেন জালম্করীপাদের 
শিষ্য, এবং নাথপন্থী ও সহজপন্থীদের অন্যতম প্রধান আচার্য । তারনাথ বলতে- 
ছেন, জালম্বরীশিষ্য কৃষ্ণাচার্ষের বাড়ী ছিল পাদ্যানগর বা বিদ্যানগর ; 'তি্ৰতা 
এীতহ্যান্তর মতে কাহু-প। ছিলেন দেবপালের সমসাময়িক জনৈক কায়স্থ, বাসম্ান 
ছিল সোমপুরী-(বহার)। সুমৃপা বাঁলতেছেন, জালম্করাঁশষ্য কাহ ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশজাত 
জনৈক তান্্রক আচার্য । তারনাথ জোষ্ঠ ও কনিষ্ঠ দুই কৃষণাচার্ষের কথা বাঁলতেছেন ; 
তাহার মতে কনিষ্ঠ কৃষণাচার্যই ছিলেন হেব শঙ্কর, এবং জামন্তক প্রভৃতি বজ্জুযানী 
দেবতার সাধনগ্রন্থের লেখক এবং দোহা-রচয়িত। ; বর্ণে ছিলেন তানি ব্রা্গণ। অন্য 
আর এক তিবতী এতহ/মতে এক কৃষ্ণ ছিলেন সোমপুরী-বিহারের অধিবাসী । জালম্ধর- 
শিষ্য কাহ-কাহপা-কৃষ্ণাচার্য এক এবং আভভন্ন, সন্দেহ নাই ; তিনিই ছিলেন সোমপুরী 
বা সোমপুরী-ীবহারের আধবাসী, তান্তরক ও বজ:যানী সাধনগ্রন্থের, লেখ £ এবং দোহা- 
রচয়িতা, এবং তারনাথ কথিত কনিষ্ঠ কৃষ্কাচার্য। যাহ। হউক, কাহ-কাহুপ। কুষ্ণাচার্য পণাশ 
খানারও উপর গ্রন্থ রচন৷ কাঁরয়াছিলেন ; অধিকাংশই বজ্যান সাধন-স পার্কিত। তাহ। 
ছাড়া চর্যাগীতি-গ্রন্থে কাহু-কৃষণাচার্ষপাদ-কৃষ্ণপাদের দশখান গীতি আছে প্রাচীনতম বাঙলা 
ভাষায়, এবং কৃষ্ঝাচার্ষ-রচিত একখানা দোহাকোষ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়। 
প্রকাশিত হইয়াছে । পাঁওতাচার্ষ শ্রীকৃফপাদ-বিরচিত, গোঁবন্দপালের ৩৯ রাজ্যাঞ্কে 
লাখত হেবজ্রুপাঁঞকা৷ নামে একথান৷ পুণথ ক্যান্বঃজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত 


আছে। 
গারিক, কল-পা, কর্মার, বাঁণা পা, গুগ্ারীপাদ, কঞ্ণ, গর্ভপাদ 


বাঙলার পিস্ধাচার্দের তালিক| সুদীর্ঘ । সকলের কথ! বাঁলবার স্থান নাই; 
প্রয়োজনও নাই ॥। কয়েকজনের কথা উল্লেখ করিতোছ মাত । লুই-পা ও নারো-পা'র 


৭২৭ বাঙালীর ইতিহাস 


এক শিষ্য ছিলেন দারিক ব৷ দারিপাদ ; তিবতী এরাতহামতে তাহার বাড়ী ছল সালিপুন 
(মগধ) নামক হ্থানে এবং তান ( পালবংশীয় ৪) ইন্দ্রপালের সমসাময়িক । ত্যাঙ্গুর- 
তালিকায় তদ্রুচিত বারোখান৷ বজজুযানী-গ্রন্থের উল্লেখ আছে ; চর্যাগ্গীতিতে একটি গীতিও 
কান পাইয়াছে। লুই-পা'র এক বংশধর ছিলেন [িল-পা বা কল-পাদ , দোহাচার্ষ- 
গীতকাদৃষ্টি নামে [ঙনি একথান। গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । বিরৃ-পার এক বংশধর 
ছিলেন কর্মার বা কর্মরি ব৷ কমার ;"1ঠাঁন মগধাত্তর্গ৩ সালিপুন্রের এক কর্মকার ছিলেন, 
এবং অন্তত একখান। বজ্জুযানী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । বাীণাপাদ ব৷ বীণা-পাও 
ছিলেন বির্পার অন্যতম বংশধর । তানি খুব ভাল বাঁণ বাজাইতেন, গহুরের 
(গৌড়ের 2) এক ক্ষপ্রিয় পারবাবে তাহার জন্ম হয় । বজহডাকিনী £বং গুহ।সমাজের 
উপর তিনি অগ্তত দু'খানি গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন ; চধারগীতিতে তদ্রচিত এনা) গাতিও 
স্থানলাভ করিয়াছে । কৃষের বা কৃষ্ণপাদের এক বংশধর ছিগেন ধর্মপাদ বা গুগারীপাদ । 
ত্যান্থুর-ঙালিকায় ৩প্রুচিত বারোখান। গ্রন্থের নাগোল্লেখ আছে এবং চর্যাগীততে আছে 
দু'টি গীত। কম্বলপাদের এক বংশধর ছিলেন কঙ্কন ; চর্যাগীতিতে তদ্রচিত একটি 
গীত আছে; তাহা ছাড়া চর্যাদোহাকোবধগীতিকা নামে তিনি একখান। গ্র্ও রচনা 
করয়ছলেন। গর্ডবী-পা বা গর্ভপাদ বা গাভুরসিদ্ধ হেবজে:র উপর একথান৷ গ্রন্থ এবং 
একখান। বজ্জুযান চিক রচন। কারয়াছিলেন। 


বাঙলাদেশে রাঁচত মহাষান গ্রন্থাণ্দ 


বস্তরযার্নী-কালচক্রযানী-মন্ত্রযানী এবং বৌদ্ধ তান্তরক অন্যান্য পন্থার পাওত ও অচার্যদের 
যে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ও পারচন্ন দেওয়া হইল তাহা হইতে এ-কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক 
যে, এই সব আচার্ষবা শুধু কেবল বঙ্ত্রযানী সাধন, দোহা এবং গীতই শুধু বচন। 
করিয়াছেন, শুধু তত্ত্রধর্মেরই অনুশীলন করিয়াছেন শত শত গ্রে । এ-ধারণ। কতকাংশে 
সত্য হইলেও সবাংশে নয় । এই সব পাঁওত ও আচার্ষরা মহাধানী ন/য়শাস্ত্র, বিশুদ্ধ 
[বজ্ঞানবাদী দর্শন প্রভৃতির আলোচনাও করিয়াছেন, এবং কিছু কিছু মৌলিক চিন্তার 
প্রমাণও দিয়াছেন । ধর্মপালের সময় হইতেই সে-চেখ। আরন্ত হইয়াছিল । 

অন্টপাহন্্িক। প্রজ্ঞাপারমিতার উপর আচার্য হরিভদ্রুরচিত আঁভসময়ালঙ্কারাবলোক 
নামীয় টীকায় হারিভব্র নাগার্জুন-প্রবর্তিত মধ্যমক চিন্তা ও_মৈরেয়নাথের যোগাচার-চিন্তার 
যে সমস্বয় চেষ্টা করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য । টীকাখান লেখ৷ হইয়াছিল ধর্মপালের 
পৃষ্ঠপোষকতায়, ব্রেকৃটক্বহারে । একাদশ শতকের গোড়ার আচা1 রয়ভন্র কর্তৃক 
এই গ্রন্থ তিব্তীতে অনুদিত হয়। তিবতী এীতহো জানা যায়, হারতদ্রু এই সুপ্রাসন্ধ 
টীকাটি ছাড়া আরও অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন মহাযান তত্তাদি সম্বন্ধে ; 
তন্মধ্যে পণ্টাবংশাতিসাহীপ্রকার একটি সধক্ষিপ্তসার, সপ্চয়টীকাসুবোধিনী, ম্ফুটার্থনামক 
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চীকা এবং প্রজ্ঞাপারঘিতভাবনাই উল্লেখযোগ্য । আচার্য অসঙ্গ ও বিমুস্তসেনের মতামত 
ও গ্রন্থাদির উপরও তিনি কিছু আলোচন৷ করিয়াছিলেন । 

হরিভদ্রের প্রধান শিষ্য ছিলেন আচার্য বুদ্ধন্রীত্বান ব৷ বুদ্ধজ্ঞানপাদ । তিন্বতী 
জনশ্ুতিমতে তিনি ছিলেন ধর্মপালের সমসাময়িক এবং বিক্রমশীল-মহাবিহারের অধ্যক্ষ ; 
তাহার বাড়ী ছিল উত্ভীয়ানে। তিনি মহাযানলক্ষণসঃুচ্চয় নামক একখানা মৌলিক 
গ্রন্থ এ ং প্রজ্ঞাপ্ররদীপাবলী নামে আভসময়ালঞ্কারের একটি বৃত্ত রচনা কারয়াছিলেন । 

জিনামত্র নামে আর একজন বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন নরপাঁত ধর্মপাল, আচার্য 
দানশীল ও শীলেন্দ্রবোধির সমসামায়ক । শেষোল্ত দুইজন আচার্ষের সঙ্গে একযোগে 
এবং তিববতরাজের অনুরোধে জিনামত্ত একখানি সংস্কৃত-তিবতী আভধান র$ন৷ 
করিয়াছিলেন; এই তিনজন একযোগে নাগার্জনের প্রতীতসমুংপাদ হৃদয় কার কা- 
গ্ন্থখানি ভিব্তীতে অনুবাদও করিয়াছিলেন । জিনিন্র আর একটি গ্রন্থ তিরিগী ভাষায় 
অনুবাদ করিয়াছিলেন [তিৰ্তী পঙিত জ্্ানসেনের সহযোগিতায় ; গ্রন্থটির নাথ 
আভিধর্মস£চ্চয়ব্যাথ্যা | 

শান্তরাক্ষিতের মধ্যমকালগ্কার-কারিকা ও তাহার বাঁন্ত এবং সত্যদ্বয়াবভঙ্গপঞ্জিকাও 
মহাযানী গ্রন্থ। দশম শতকের শেষে বা একাদশ শতকের গোড়ায় নত্রাকরশাস্ত 
মৈত্রেয়নাথের আভিসময়ালঙ্কার-প্রন্ছের উপর শুদ্ধিমতী নামে একাঁটি টীকা রচনা 
করিয়াছিলেন। তদ্রুচিত সারোত্তমা, প্রজ্ঞাপারমিতাভাবনোপদেশ এবং প্রজ্ঞাপারখিতো- 
পদেশ এই তিনখান গ্রন্থ প্রজ্ঞাপারমিতাতত্তের ব্যাথা । দীপঞ্করণুরু জেতারর 
বোধিচিত্তোংপাদসমাদানবিধি এবং বোধিসত্তাশিক্ষাক্ুম দুইই মহাযানী গ্রন্থ । 

তিরতী এ্ঁতিহা মতে দীপঙ্কর মহাযানের উপর প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া- 
ছিলেন ; তন্মধ্যে শিক্ষাসমুচ্চয়-অভিসময়, সৃন্ার্থসমুচ্চয়োপদেশ,  প্রজ্ঞাপারামিত- 
পিতার্থচদীপ, মধ্যমোপদেশ সত্যদ্যয়বার, সংগ্রহগর্ভ, বোধিসত্মণ্যাবলী, মহাযানপথ- 
সাধনবর্ণসংগ্রহ এবং বোধিমার্গপ্রদীপ উল্লেখযোগ্য । 

রামপালের রাজত্বকালে অভয়াকর-গুপ্ত যোগাবলী, মর্মকৌমুদী, এবং বোধিপদ্ধতি 
নামে তিনখান। গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; তিনখানাই মহাযান গ্রন্থ এসম্বন্ধে সন্দেহ 
নাই । কুলদত্ু-রাচিত মহ।যানের ব্রিয়ানুষ্ঠান সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাষ্য ক্রিয়াসংগ্রহপাঞ্জকাও 
এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । সোমপুর বিহারবাদী বোধিভদ্রের জ্ঞানসারসমুচ্চয়ও মহাযান- 
গ্রন্থ সন্দেহ নাই। জগদ্দলের বিভূতিচজ্জ্ শাস্তিদেব-রচিত বোধিচর্যাবতারের একখানি টীকা 
[লাখয়াছিলেন ; আর একখানি চীকা রচন! করিয়াছিলেন দীপহ্কর স্বয়ং । 


বাঙলার বৌদ্ধ বিহার 
এতক্ষণ যে-সব বৌদ্ধ আচার্য ও ঠাহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার কথা বলা হইল 
তাহার কেন্দ্র ছিল বাঙলার বৌদ্ধ-বহারগুলি, এবং তাহাদের সংখ্যা কিছু কম ছিল না। 


৭২৬ বাঙালীর ইতিহাস 


জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার 'বিবৃতি-গুসঙ্গে এই সব বিহারের কথা কিছু কিছু উল্লিখিত 
হইয়াছে; কিন্তু সমসানায়ক বাঙলার সংস্কী৩-প্রচেষ্টায় ইহাদের দানের পরিমাপ করিতে 
হইলে সমগ্রভাবে ইহাদের একটু পরিচয় লওয়। প্রয়োজন । 

পাল-চন্দ্র পর্বের আগেও বাঙপাদেশে বিহার-সংঘারামের কিছু যে অপ্রতুলত ছিল 
না, তাহার সাক্ষ্য রাজকীয় লাপিমাল৷, ফা-হিয়েন, মুয়ান-চোয়া্, ও ই-ৎসিঙের বিবরণ। 
বৈন্/গুপ্তের গুণাইঘর-পট্রে তিন তিনটি বিহারের উল্লেখ আছে-রুদ্রদতের আশ্রম-বিহার, 
রাজাবহার ও জিনসেনশীবহাপ । ফ.-হিয়েনের সময় এক তাম্রলিপ্িতেই বাইশাঁট বিহার 
ছিল এবং বহু স্থবির ও আচার্য সেই সব বিহারে বাস করিতেন। মুয়ান-চোয়াঙের 
কালে পুণ্বর্ধনে ছিল বিশাঁট বিহার, সমওটে ন্রিশটি, তাগ্রীলাপ্তিতে দশটি, কযঙ্গলে ছয়- 
সা৩ট এবং কর্ণসুবর্ণে দশটি । পুণ্বধ'ন-রাজধানীর প্রায় তিন মাইল দাক্ষণে ছিল 
পো-চি পে। বিহার , সুপ্রশস্ত ও আলোকজ্ঘল ছিল ইহার অঙ্গন, সুউচ্চ ছিল ইহার মণ্ডপ 
ও চ্‌.। সাত শত মহাযানী শ্রমণ এবং পূব-ভারতের অনেক খ্যাতনামা আচার্ের 
আধগ্ঠান ছিল এই সংঘারাম । মহাস্থান-সমীপব্াঁ ভাগু-বিহারের ধ্বংসাবশেষই বোধ 
হয় যুগ্লান-চোয়াঙ-বার্ণত পো-চি-পে। বিহার । কর্ণসুবর্ণের সবাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বিহার ছিল 
লো-টো মো-চি বা র্তমৃত্তক (রাঙামাটি )বিহার । এই শীবহারেরও কক্ষমুলি ছিল 
প্রশস্ত এবং সুউচ্চ সৌধগুলি ছিল একাধিক তুলযুস্ত । কযঙ্গলের উত্তরাংশে গঙ্গার 
অন[তিদূরে একটি সুউচ্চ সুগর্ত বিহার ছিল; চারদিকের দেয়ালে নানা অলংকরণ, 
নানা দেবদেবীর খোদিত মূর্তি । ই-ধাঁসঙের কালে তাগ্রলাপ্তির শ্রেষ্ঠ বিহার ছিল পো- 
লো-হো৷ ব৷ বরাহ-্হার | এই বিহারের ভিক্ষুদের জীবনযারা, তাহাদের দেনান্দিন নিয়ম- 
সংযম,খ্যাতি ও সর্মুদ্ধ, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পরস্পরসম্থন্ধ প্রভৃতি বিষ:য় কিছু কিছু বিবরণ 
ই-ঘাঁসঙ রাখিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত বহারের ব্যয়ভার কি ভাবে 'নিবাহ হইত ফা-হিয়েন 
ও ই-ৎসিও- তাহারও কিছু আভাস রাখিয়৷ গিয়াছেন। ফা-হিয়েন্‌ বলিতেছেন, “দেশের 
রাজা রাজড়া, নাগারক ও অন্যান্য সন্তরাম্ত বান্তরা বৌদ্ধ শ্রমণদের জন্য বিহার 'নর্মাণ এবং 
ঠাহাদের সকল প্রকার ব্যয়ভার নিবাহের জন্য ভূমি-ঘরবাড়ী, উদ্যান, আরাম প্রভৃতি দান 
করিয়া থাকেন। এক রাজার পর অন্য রাজ৷ সেই উদ্দেশ্যে তাম্ শাসন দান ও পদ্ীকৃত 
করিয়াছেন । সেই জন্য কেহই সে-সব আত্মসাৎ বা বালেয়াপ্ত করিতে পারে না।" 
ই-তাসষ্ডের বর্ণনাও উল্লেখযোগ। । বুদ্ধ ভিক্ষুদের পক্ষে চাষবাসের কাজ ানষেধ করিয়া 
গিয়াছিলেন, সেই জন্য তাহারা বিহার ব। 'ভিক্ষুসংঘের কৃষিভূমি বিনা বরে অন্যকে 
চাষবাস করিতে 'দিতেন এবং পরিবর্তে উৎপার্দত শস্যের অংশমান্ত্ গ্রহণ করিতেন। 
তাহার ফলে তাহারা সাংদারিক চিন্ত৷ হইতে মুস্ত থাঁকিতেন, জলসেচনের ফলে প্রাণীহত্যাও 
তাহাদের কাঁরতে হইত না, শীল ও সদাচার পালন করা সহজ হইত। 'ভিচ্ষুদের 
পারচ্ছদেয ব্যয় সংঘের সাধারণ সম্পতি হইতেই বহন কলা হইত। 'বিহারমুলি যে 
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নিষ্কর ভূমি ভোগ কারত সেই ভূমির উৎপাদিত শসা, বৃক্ষ ও ফল হইতে ভিক্ষু- 
শ্রমণদের চীবর, অন্তবাস, বহিবাস প্রভীত সব কছুর ব্যয় নির্বাহ হইত । গৃহী উপ 
ও উপাসকের নিকট হইতে তাহারা নানাপ্রকারের দানও গ্রহণ করিতেন ; আহার্য 
গ্রহণেও কাহারও কোনো আপাতত ছিল না। আহার্য ও পারচ্ছদ সম্বন্ধে তাহার! 
নির্ভাবনা ছিলেন বলিয়াই সুস্থ ও স্বচ্ছন্দচিত্তে ধান ও পূজায় ( এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান 
সাধনায় ) তাহারা কালাতিপাত করিতে পারিতেন' । 

উপরে উল্লীখত গ্রন্থ-লেখকদের জীবনী এবং গ্রন্থনাম ]ুলি বিশ্লেষণ করিলেই 
বুঝিতে পার যায়, এই সব বিহারের আচার্ষর৷ তাহাদের নিজ নিজ ধর্মশ স্তরে অধ্যয়ন- 
অধ]াপনা তে কারতেনই, তাহা ছাড়া মহাযান ন্যায় ও দর্শন, ত্রা্গণ) তীর্থক শাস্ত্রীণ, 
ব্রান্গণ্য তন্ত্র শব্দবিদ্য ; ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতির অধ্যয়ন-অধ্যাপনাও হইত । 
পুশীথ নকল ও অনুবাদ করা, বৌদ্ধ বজ্রযানী-তান্ত্রিক দেবদেবীর ছবি আঁকা (ফ।-হিয়েন 
এই ধরনের ছবি আঁকাও অভ্যাস করিয়াছিলেন তাম্রীলপ্তির বিহারে ) প্রভৃতিও 
1বহারের ভিক্ষুদের অন/তম অনুশীলনের বিষয় ছিল। প্রত্যেক 'িহারের ছোট বড় 
গ্রন্থাগারও ছিল, এ-অনুমানও খুব অযৌন্তিক নগ্ন ; নালন্দা-মহাবিহারের ইতিহাস এবং 
্রত্রসাক্ষ্যই তাহার প্রমাণ । ই-খাসঙের প্রায় সমসামায়ক িপুরায় আচার্ধ বন্দ) সংঘানিশরের 
একটি বিহার ছিল, এ-খবর পাওয়৷ যায় দেবখড়োর আন্রফপুর 'লাঁপাটিতে । 

অঞ্টম শতকীয় বাঙলার প্রাসদ্ধতম বৌদ্ধ বিহার সোমপুরী-মহাবিহার । এই 
বিহারেরই ধ্বংসাবশেষ লোকলোচনের গোচর হইয়াছে রাজসাহী গ্গেলার পাহাড়পুরে । 
ক্রমহ্ত্বায়মান সুউচ্চ তল মন্দির-বিহার ; সর্বতোভদ্র তাহার স্থাপত/রূপ । উত্তর দিকে 
সুপ্রশস্ত 'সীঁড় ধাপে ধাপে উঠিয়। গিয়াছে ভ্রিতল পর্যন্ত ॥ দ্বিতীয় তলায় মান্দর- 
প্রকোষ্ঠ ; 'বিহারের অধিষ্ঠাত। দেবতা এই মান্দরে পঁজিত হইতেন। পিতলের উপরে 
শিখরাকাতি €) চূড়া 1 মান্দরের চারাদিকে সুপ্রশস্ত অঙ্গন ; প্রত্যেক কেণে একটি করিয়া 
মণ্ডপ; সবতোভদ্রু 'বিহার-মান্দরের চারিদিকে ভিক্ষুদের বাসকক্ষ, সর্বসুদ্ধ ১৭৭টি। গোড়ার 
বোধ হয় এখানে একাঁট দ্লেনীবহার ছিল । অন্টম শঠকের শেষার্ধে ধর্মপাস নরপাতির 
পৃষ্ঠপোষকতায় বিস্তৃত অঙ্গন ব্যাঁপয়। সুপ্রশস্ত সুসনৃদ্ধ বিহার-মান্দর গাঁড়িয়। ওঠে। একাদশ 
শতকের শেষ ব৷ দ্বাদশ শতকের গোড়া পর্বস্ত এই মহাবিহার সমসামায়িক বৌদ্ধ জ্ঞান- 
বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-সাধনার অন্যতম সুপ্রাসিদ্ধ কেন্দ্ররুপে বিরাজমান ছিল। ধর্মপ'লের 
পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাতাষ্ঠত ও বধিত বাঁলয়৷ বিহারটির অন্যতম নামই হন শ্রীধর্মপালদেব- 
মহাবহার ; পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে মাটর শীলমোহর পাওয়। গিয়াছে 
তাহাতে স্পট লেখা আছে “শ্রীসোমপুরে শ্রীধর্মপালদেব মহাবিহারে ।” কিন্তু তিতী 
তারনাথ ও সুমৃপা পুইজ্জনই বলিতেছেন, বিহারটির নির্মাতা দেবপাল ; একটু ভুল 
করিয়াছেন, সন্দেহ কি? সুগ্রাসন্ধ আচার্ধ ও মহাপাঁওত বোধিভদু, আচাষ কালপাদ 


২৬ বাঙালীর ইতিহাস 


বা কালমহাপাদ, স্বনামধনা দীপঞ্কর, স্থাবরবৃদ্ধ বার্ধেন্দ্র আচার্য করুণাশ্রীমি প্রভৃতির 
কোনো না কোনে সময়ে এই মহাবিহারের অধিবাসী ছিলেন । এই বিহারের অন্তেবাসী 
মহাযানযায়ী বিজয়াচার্য স্থাবরবৃদ্ধ বা্ষেন্দ্র বুদ্ধগয়ায় একটি চ্ছানক বুদ্ধমৃতি প্রাতষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তপের মধো৷ আবিষ্কৃত শ্রীফীয় একাদশ শতকের 'লাঁপি- 
উৎকীর্ণ এবটি লেখা হইতে জান। যায়, জনৈক শ্রীদশবলগর্ভ সমস্ত জীবের কল্যাণার্থ 
এই বিহার-্ত্বরের কোথাও একট স্তন্ত প্রাঙষ্ঠ! করিয়াছিলেন । একাদশ শতকের 
শেষাশোষ বা দ্বাদশ শতকের গোড়ায় সোমপুরের এই বিহারে যাঁতি বিপুলশ্রীমিন্নের 
পরম গুরুর গুরু যতি করুণাশ্রী মিত্র বাস কারতেন । তখন একদিন বঙ্গাল-সৈন্দল আসিয়া 
[হারে অগ্নিসংযোগ করে ; প্রত্রলমান আলয়ে দেবতার পদাশ্রয় করিয়। করুণাশ্রী পাঁড়য়া- 
ছিলেন ; তবুও সেই গৃহ পরিতাগ করেন নাই; সেই ভাবেই অগ্রিদগ্ধ হইয়া তিনি 
প্রাণত্যাগ করেন । বিপুলশ্রীমিত্ন অগ্রিদাহে বিনঞ্ট প্রকোষ্ঠগুলির সংস্কার সাধন করেন, 
বিহার-প্রাঙ্গনৈ একটি তারা-মান্দির প্রতিষঠ। করেন এবং সোমপুরীর বুদ্ধমূতিকে 'বিচিনন 
স্বর্ণাভরণে অলংকৃত করেন । তিনি নিজে বহুকাল বশী সন্ব্যাসীর মত সেই বিহারে 
যাপন কাঁরয়াছলেন । 

সোমপুরীর পরই বাঙলার প্রাসদ্ধ বিহার ছিল জগদ্দল-মহাবিহার ৷ এই বিহারাঁট 
প্রাতষ্ঠিত হইয়াছিল একাদশ শতকের শেষে, না হয় দ্বাদশ শতকের গোড়ায়, নরপাঁতি 
রামপালের আনুকুল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় । রামাবতীতে রামপালের রাজধানীর সান্নিকটেই 
ছিল বোধ হয় ইহার অবস্থিতি। এই বিহারের অধিষ্ঠাআ দেবত৷ ও অধিষ্ঠান্রী দেবী 
ছিলেন যথাক্রমে অবলোকিতেশ্বর ও মহস্তারা । জগদ্দলের আয়ু স্বপ্পকাল, বিস্তু সেই 
স্বপ্পকাপলের মধ্যেই সমসাময়িক বৌদ্ধ জগতের সবন্ন জগদ্দলের প্রতিষ্ঠা বিস্তৃত লাভ 
কারয়াছিল ৷ বিভূতিন্দ্র, দানশীল, মোক্ষাকর-গুপ্ত শুভাকর-গুপ্ত, ধর্মাকর প্রভীতি মনীষী 
আচার্যরা কোনো না কোনো সময়ে এই মহাবিহারের অধিবাসী ছিলেন । 

উত্তর-বঙ্গে যেমন সোমপুরী-বিহার ও জগ্দ্দল-বহার, প্রবঙ্গে তেমনই সুপ্রসিদ্ধ 
[বিহার ছিল বিরুমপুরী-বিহার, ঢাকা জেলার বিক্রমপুর-পরগণায় ৷ এই বির্মপুরী 'বিহারও 
বোধ হয় ধিক্লমশীল-ধর্মপালের আনুকুল্যেই, প্াতিষ্ঠত ও লালিত হইয়াছিল । এই 
বক্রমপুরী-বিহারই অন্তত কিছুদিনের জন্য অবধূৃতাচার্য কুমারচন্দ্র এবং লক্ষীঙ্করা শষ্য 
লীলাবজের কর্মভূন ছিল। 

ধর্মপালের সমসামায়ক অর একটি বিহার ছিল বাঙলাদেশে, কিন্তু কোন্‌ স্থানে 
তাহা বলা কঠিন। এই বিহারটির নাম ঠকুটক-বিহার এবং এই বিহারে বাঁসয়াই 
আচার্য হরিভদ্রু অব্টপাহম্রিকা-প্রজ্ঞাপারীমতার উপর ঠাহার সুগ্রীসদ্ধ ঢীকাটি রচন। 
কাঁরয়াছিলেন ৷ সুমৃপ। রাডদেশের এক প্রেকুটক-দেবালয়ের কথা বলিয়াছেন ; প্ৈকূটক- 
দেবালয় ও ভ্রেকুটক-বিহার এক এবং আঁভন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। 


ভাষা-সাহিত্য £ জ্ঞান-বিজ্ঞান £ শিক্ষা-দীক্ষা ৭২৯ 


চট্টগ্রাম অণলেও একটি প্রাসন্ধ বিহার ছিল ; তাহার নাম পাঁওত-বহার । এই 
বিহার ছিল 'সিদ্ধাচার্য তৈলপারদের কর্মভূমি । বর্তমান ব্রিপুরা-জেলার পট্রিকেরক নামক 
স্থানে একটি বিহার ছিল, তাহার নাম কনকন্ত্ুপ-বহার ; কাশ্মীরী ভিক্ষু বিনয়শ্রীমনত 
এবং তাহার কয়েকজন সহকর্মীর স্মাতি এই বিহারের সঙ্গে জাঁড়ত। সম্প্রতি ময়নামতী 
পাহাড়ের উপর যে সুবিস্তুত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহ। বোধ হয় এই 
বিহারেরই ধ্বংসাবশেষ । ১২২০ শ্রীষ্ট বৎসরের রণবগ্কমল্প হরিকালদেবের তা্্- 
পট্রোলীতেও পাট্রিকের নগরীতে দুর্গান্তারার নামে উৎসর্গাকৃত একটি বিহারের উল্লেখ 
আছে। পাট্রিকেরকের কনকন্তুপ-বিহার এবং পাট্রকেরার দুর্গোত্তারা-ীবহার একই 
বিহার কিনা বলা কঠিন। উত্তরন্বঙ্গে আর একটি বিহার ছিল, তাহার নাম 
দেবীকোট-বিহার ; আচার্য অদ্বয়বজ2 ভিক্ষুণী মেখল! প্রভৃতির নাম এই [বিহারের সঙ্গে 
জীঁড়ত। ফুল্লহরি ও সন্নগর-ীবহার নামে আরও দুইটি বিহার ছিল প্রাচা-ভারতে 1 
ফুল্লহরির অবাশ্থতি ছিল উত্তর-বিহারে, বোধ হয় মুঙ্গেরের নিকটে । এই বিহারেও 
অনেক গ্রন্থ রচিত ও অনুদিত হইয়াছিল । সন্নগর-বিহারও বৌদ্ধ জ্ঞান-সাধনার অন্যতম 
কেন্দ্র ছিল, এবং আচার্য বনরত্ব সেই বিহারে বাস করিতেন ; কিন্তু ফুল্লহরির মতন 
এই বিহারটির অবাস্থাতিও বোধ হয় ছিল প্রাচীন বাঙলাদেশের বাহিরে । 


সৃজ্যমান বাংলাভাষা ৷ শৌরসেনী অপতভ্রংশ 


পালচন্দ্র পৰে প্রধানত সংস্কৃত এবং হয়তো স্বপ্পাংশে মাগধা প্রাকৃতের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ 
ও বোঁদ্ধ ধর্মসন্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া যে সুবিপুল সাহত্য গাঁড়য়া উঠিম্লাছিল তাহার 
কিছুটা পরিচয় লইতে চেষ্টা কারয়াছি। এ-কথাও আগে বলিয়াছি, লোকায়ত স্তরে 
মাগধী অপত্রংশের স্থানীয় রূপ এবং উত্তর-ভারতের সর্বজনবোধ্য শোৌরসেনী অপদ্রংশের 
প্রসচলনও ছিল যথেষ্ট । বৌদ্ধ 'সন্ধাচার্যরা কেহ কেহ এই শেযোস্ত ভাষার কিছু কিছু 
গান এবং পদ রচনাও করিয়াছেন । মাগধী অপত্রংশের হ্ছানীয় গোঁড়-বঙ্গীয় রূপের 
সঙ্গে শোৌরসেনী অপভ্রংশের খুব বড় কিছু পার্থক্যও ছিল না। নবসৃজ্যমান 
বাঙলা ভাষায় রচিত চর্যাগীতিগুলিতে যে-ভাবা আমর! প্রতাক্ষ কার তাহা সংদ্যন্ত মাগধা 
অপন্রধশের গোড়-বঙ্গীয় বুপেরই সহজ ও স্বাভাবিক বিবর্তন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
উপর শোরসেনী অপভ্রধশের প্রভাবও কিছু কিছু পড়িয়া্ছে। আর, প্রাচ্দেশে 
স্থানীয় লেখকদের জনসাধারণের লেখনীতে ও মুখে দুখে শোরসেনী অপভ্রংশও অত্ন্ত 
সহজ ও স্বাভাবিক উপায়েই কিছু কিছু প্রাচ্য উচ্চারণ ও বানাল, বাকু ও পদবিন্যাস- 


বাই ২)--১৪ 


৭৩০ বাঙালীর ইতিহাস 


ভঙ্গী স্বীকার করিয়৷ লইতে বাধ্য হইয়াছে । এই স্বীকাতি বাঙালী সিদ্ধাচার্যদের রচিত 
দোহা এবং পদগুলির মধ্যেই সুস্পষ্ট । 

1শাক্ষত বর্ণসমাজের উচ্চস্তরে প্রচালত সংস্কৃত ভাষাকে বাদ দিলে মাগধী অপভ্রশের 
স্থানীয় বিবতিত রূপই ছিল এই পর্বে রাঢ়-বরেন্্র-বঙ্গ-সমতট-ট্টলের লোকায়ত ভাষা । মূলত 
এই আর্ধভাষায় আর্ধেতর আস্ট্রক, দ্রবিড় ও ভোর্রহ্ম ভাষাগোঠীর নানা স্থানীয় বুলিরও 
যথেষ্ট প্রভাব ছিল, শুধু শব্দ ও উচ্চারণ-ভঙ্গীতেই নয়, কিছুট৷ বাকৃভঙ্গী ও পদবিন্যাস- 
রী ততেও, তাহাও অন্বীকার কর যায় না। সংস্কৃত হইতে মাগধী প্রাকৃত এবং প্রাকৃত 
হইতে মাগ্ধী অপভ্রংশের বিব্ন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কি করিয়া হইতেছিল, 
এ-তথ্যও আজ আচার্য সুনীতিকুমারের গবেষণার ফলে সুবিদিত। 

ফাহাই হউক, সুবিস্তুত আলোচনা-গবেষণার ফলে আঙ্গ এই তথ্য সুপ্রাতীষ্ঠত যে, 
আনুমানিক নবম-দশম শতকে বাঙলাদেশে সংস্কৃত ছাড়া আরও দু"ট ভাষা প্রচলিত ছল, 
একটি শোৌরসেনী অপদ্রংশ, আর একটি মাগধা অপ্রংশের স্থানীয় বিবৃতিত রূপ যাহাকে 
বল৷ যায় প্রাচীনতম বাঙলা । একই লেখক এই দুই ভাষয়ই পদ, দোহা ও গীত 
প্রভীতি রচনা কারতেন ; শ্রোত ও পাঠবেরাও দুই ভাষাই বুঝিতে পারিতেন । নবম-দশম 
শতকের আগে এই লোকায়ত ভাষার বৃপ 'কাঁছল আঙজ্গ আর তাহা জানবার উপায় নাই; 
সে-ভাষার নমুন।৷ কোনেো৷ সাহিত্যে কেহ ধরিয়া রাখে নাই । পরেও নবসূক্/মান যে 

[চীনওম বাঙলা ভাষার কথা বলিতেছি সে-ভাবার লাখিত রচনার সংখা অত্যন্ত স্বম্প। 

সংস্কূতের মর্যাদা ও প্রভাব শিক্ষিত সমাজে ও উচ্চ বর্ণস্তরে হিল সবব্যাপী , তাহারা 
সকলে সংস্কৃতের চর্চাই কাঁরতেন, এবং মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের কালেও আধকাংশ পাঁওত ও 
লেখক যখন যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন-জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সাহিতআ-দর্শনে-সাধারণত 
*বস্কৃতের মাধ্যমেই কারয্লাছেন। লোকায়ত ভাষার কোঁপিন-মর্যাদা তখনও যথেষ্ট 
মুপ্রাতিষ্ঠত হয় নাই । এমন কি, পাল-চন্দ্র পরবে তান্ত্রক ও বজ্যানী আচার্ষর৷ যে এক 
ধরনের প্রাকৃতধর্মী 'বৌন্ধ সংস্কংতের' প্রচলন করিয়াছিলেন দ্বাদশ-চুয়োদশ শতকে তাহাও 
গরিত্যন্ত হইয়াছিল, এবং ঠাহারাও বিশুদ্ধ ব্যাকরণসম্মত সংস্কৃত লিখতে আরন্ত 
ফারয়াছিলেন। তবে, এক শ্রেণীর ২লোকেরা-ঠাহার। সাধারণত ইস্লাম-প্রভাবে 
প্ুভাবাদ্িত--বাঙওলাদেশের কোথাও কোথাও বোধ হয় সেই প্রাকৃতধর্মী “বোদ্ধ সংস্কৃতের' 
হার বহমান রাখিয়াছিলেন ; শেক-শুভোদয়া-গ্রন্থে সেই ভাষার কিছুটা আভাস ধারিতে 
পারা কঠিন নয়॥ 

বালয়াছি, সৃজ্ামান প্রাীনতম বাঙলাম্ন রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অত্যন্ত স্বপ্প। সাহতা 
ঝ জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার 'দিক হইতে তাহার উল্লেখযোগ্য মূল্য না থাকিলেও বাগুলাভাষ। 
9 বাঙালীর সংস্কতির দিক হইতে লোকায়ত ভাষার এই প্রাচীনতম নমুনাগুলির মূল্য 
অপরিসীম । ইহার পশ্চাতে বহুদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের বা সমাজের 'শাক্ষিত উচ্চতর বর্ণভ্তরের 


ভাষা-সাহতয £ জ্ঞানশীবজ্ঞান £ শিক্ষা-দীক্ষা ৭৩১ 


কোনে সায় সমর্থন ব। সহযোগত। হিল না, এবং সংস্কৃত ভাষার মাধ।স ও উচ্চস্তবের 
সংস্কৃতির আড়ালে লোকাযত সংস্কৃতিব এই প্রকাশ বহুদিন পর্বস্ত যথেষ্ট মনোযোগ 


আকর্ষণ কাঁরতে পারে নাই । 


চর্যাগীত 

প্রায় পয়ান্রশ বৎসর আগে আচার্ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে চারিখানা 
প্রাচীন পূণথ সংগ্রহ কারয়া আনেন । প্রথমটিতে হিল 'বাভন্ন পদকঠার রচিত ৪৬০টি 
ছোট ছোট গান; বইটির নাম চর্যাচর্যাবানশ্চয় বা চর্যাগীতি । গান |লির সুবিস্তৃত 
সংস্কৃতি টীকাও গ্রন্থাটতে আছে। বহুঁদন পর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় মৃস-গ্রন্থের 
একটি তিন্বতী অনুবাদও নেপালেই আবিষ্কার করেন। তিন্বতী অনুবাদে গীত কিন্তু 
৫১টি; মূল সংখ্যা বোধ হয় ছিল তাহাই । এই গ্রানগুলি প্রত্যেকটিই প্রাচীনতম 
বাঙলায় রচিত। দ্বিতীয় তৃতীয় পুশ যথাক্রমে 'সিদ্ধাচার্য সরহ এবং কাহরচিত দু 
দোহাসংগ্রহ । তৃতীয়টি ডাকার্ণব বা ডাক-রচিত দোহা-সংগ্রহ । এই শেযোন্ত তিনটি গ্রন্ছই 
শোরসেনী অপভ্রংশে রচিত এবং সংস্কৃত-টীকাধুস্ত । 

আচার্য সুনীতিকুমার চর্যাগগীতিগুলির ভাষাতাত্তিক বিশ্লেষণ কাঁরয়৷ নিঃসন্দেহে প্রমাণ 
করিয়াছেন, ইহাদের ভাষা প্রাচীনতম বাগসা-ভাষার লক্ষণাকাত্ত । শুধু তাহাই নয়, 
ইহাদের ব্যাকরণরীতি ও বাকৃভঙ্গী একান্তই বাঙলা, এবং এখনও বাঙলা-ভাষায় 
স্বীকৃত ও প্রচলিত । গীতগুলিতে এমন অনেক প্রবাদ আছে যাহা আজও বাওলাদেশে 
সুপ্রচালত ; তাহ! ছাড়, ইহাদের মধে নৌকা, নদনী প্রভীতি লইয়া ছাঁবতে উপমায় 
যে পারিপ।1কের চিন্র সুপারস্ফু) তাহা একাগ্ই নদীমাতৃক বাঙল৷ দেশের । 

৪৬০) চর্যাগীতির ২২ এন কাব সকলেই 'সিদ্ধাচার্য, এবং চুবাশী সিন্ধার নামের 
তালিকায় ইহাদের প্রত্যেকেরই সাক্ষাৎ পাওয়। যায় । তবে, ইহাদের প্রেকের দেশ ও 
কাসানর্ম্ কঠিন । আগর্য সুনীতিকুমার, প্রহোধচন্দ্র বাগচী, মুহয্ম? শহীদুল্লাহ, হর- 
প্রসাদশাস্ত্ী প্রভীতরা নানাদিক হইতে বিচার কারয়া কালশীনর্ণয়ের চেন্ট কারয়াছেন ; 
সাক্ষ/-প্রমাগ যাহা আছে তাহা ছুট! পরস্পর বিরোধী, পরিমাণে স্বপ্প এবং সর্ব সুস্পষ্ট 
এবং নিঃসংশয়ও নয় । তবে, এক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছাড়া, আর সকলেই মনে করেন, 
এই সন্ধাণার্য কাঁবর। মোটামুটি নবম শতঙ্ক হইতে দ্বাৰশ শতকের মধ্যে বিবামান ছিলেন । 
ইহাদের মধ্যে লুই-পা, কাহ-পা, জালন্ধরী-পা বা হাড়ি-পা, শবরী-পা, ভূসুকু, তন্ত্রীপাদ 
প্রভীতরাই সমধিক "প্রসিদ্ধ এবং ইহাদের দেশ ও কাল সমন্ধে আগেই বাঁগয়াছি। মনে 
হয়, এই গীত-রচায়তারা সকলেই প্রাচীন বাংল! দেশের অধিবাসী ছিলেন ; যাহারা 
তাহ। ছিলেন না ঠাহাদেরও বাঙলা দেশ ও বাঙালীর জীবন সম্বন্ধে অন্তত প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
ও আভজ্ঞতা ছিল। তবু, এতথ্যও একেবারে নিঃসংশয়, এমন বল৷ চলে না । 

বাঙুল সাহিত্যের ইতিহাসের দিক হইতে এই গাঁতিগুলির মূল্য অপরিমেয় । প্রায় 


৭৩২ বাঙালীর হীতহাস 


প্রত্যেকটি গীতই মান্রাবৃন্ত ছন্দে রচিত, এবং অন্তামলে বাধা ; প্রত্যেকটি গীতি এব 
একটি বিশেষ বিশেষ রাগে গাওয়া হইত । বাঙল৷ পয়ার বা লাচাড়ী ছন্দ এই গ্ীতি- 
গুলির ছন্দ হইতেই বিবতিত। যত গুহা অধাত্ম-সাধনার গুহ্যতর তত্বই ইহাদের 
মধে; নিহিত থাকুক না কেন, স্থানে স্থানে এমন পদ দু'চারিটি আছে যাহার ধ্বনি, 
ব্ঞনা, ও চি্নগৌরব এক মুহূতে মন ও ক্পনাকে অধিকার করে। অথচ। একথাও 
সত্য যে, সাহত্/সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই গীতিগুলি রচিত হয় নাই, হইয়।ছিল বৌদ্ধ সহজ- 
সাংনার গৃঢ হীঙ্গত ও তদনুযায়ী জীবনাচরণের ( চর্যার ) আনন্দকে বাস্ত করিবার জন্য। 
সহজ-সাধনার এই গীঁতিগুলি কর্তৃক প্রবর্তিত খাতেই পরবর্তীকালের বৈষব সহজিয়। 
গান, বৈষফব ও শান্ত-পদাবলী, আউল-বাউল মারফভী-মুশিদ। গানের প্রবাহ বাহয় 
চঁলিয়াছে। এই গ্রন্থের নানা স্থানে নান! সূত্রে চর্যাগীতির নানা বিচ্ছিন্ন পদ উদ্ধার 
করিয়াছি; এখানেও দুই চারটি উদ্ধার করিতেছি ইহাদের সাহত্য-মূলোর কিছুট৷ 
আন্বাদন দানের উদ্দেশ্যে । 
উদ্চা উ“্চা পাবত তহ বসই সবরী বালী। 
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরাহণ সবরী গুঞ্জরী মালী॥ 
উমত সবরো পাগল সবরেো৷ মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি । 
নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী ॥| 
নানা তরুবর মোউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী । 
একেলী সবরী এ বন িওই কর্ণকুগুল বজারী ॥ 
তিত্র ধাউ খাট পাড়িলা সবরো৷ মহাসুখে সেজি ছাইলী। 
সবর ভূজঙ্গ নৈরামাণ দারী পেক্গা রাতি পোহাইলি ॥ 
উচ্চু উচু পবত, সেখানে বসাঁতি করে শবরী বালিকা ; শবরীর পারধানে ময়ূরের 
পাখা, গলায় গুঞার মালা । ওগো উম্মস্ত শবর, পাগল শবর, গোলে ভুল 
কারও না, দোহাই তোমার-_ আমি তোমারই গৃহিণী, নামে সহজ সুন্দরী । 
নানা তরু মুকুলিত হইল, গগন স্পর্শ করল ডাল; কর্ণকুগুল বজহধারী একেলা 
শবর এ'বনে ঘুরিয়া বেড়ায় । তিন ধাতুর খাট পাতিল শবর, মহাসুখে 
[বছাইল শয্‌ণ; শবর ভূজঙ্গ এবং নৈরাত্মা স্্রী-উভয়ে একর প্রেমরানি 
পোহাইল। 
1৬ন না চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী। 
হরিণা হরিণীর িলয় ণ জাণী ॥ 
হরিণী বোলঅ সুপ হরিণা তো। 
এ বন চ্ছাড়ি হোহু ভান্তো ॥ 
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ভয়ে তৃণ হেয় ন হরিণ, না খায় জল ; হরিণ জানেনা হারণীর নিলয়। হারণী 
আসিয়া বলে, হারণ, তুমি শোনো, এ-বন ছাড়িয়৷ ভ্রান্ত হইয়া চাঁলিয়া যাও। 


কুলে' কুলে' মা হোইরে মূঢ়। উজ্‌বা) সংসারা । 

বান ভিণ একুবাকু ণ ভূলহ রাজপথ কন্ধারা ॥ 

মায়া মোহ সমুদ্ারে অন্ত ন বুঝাঁস থাহা । 

আগে নাব ন ভেলা দীসই ভত্তি ন পুচ্ছসি নাহা ॥ 
সুনাপান্তর উহ ন দীসই ভান্ত ন বাসাঁস জান্তে। 
এষ অঠমহাসাদ্ধ সিঝই উঞ্জ বাট জায়স্তে ॥ 


হে মৃঢ়, কুলে কুলে ঘুরিয়া ফিরিও না, সংসারে সহজ পথ পড়িননা আছে। 
সম্মুখে যে মায়া-মোহের সমুদ্র তাহার যাঁদ না বোঝ৷ যায় অস্ত, না পাওয়া 
যায় থই, সন্মুথে যাঁদ ন৷ দেখা যায় কোনে ভেলা বা নৌকা, তবে এ-পথের 
যাহারা অভিজ্ঞ পাঁথক, তাহাদের নিকট সন্ধান জানিয়া [লিও । শূন্য প্রান্তরে 
যাঁদ না পাও পথের দিশা, ভ্রান্ত হইয়৷ আগাইয়া৷ যাইও না; সহজ 
পথে চল, তাহা হইলেই 'মিলিবে অমহাঁসাদ্ধি। 


কাহ ও সঃহপাদের দোহাকোষ 


গা 


আগেই বাঁলষাছি, পাশ্চম ও উত্তর-ভারতীয় শোৌরসেনী অপদ্রংশে রচিত হইয়াছিল 
সরহ ও কাহের দোহাগুলি। এই দোহামুলিও সহজপসাদ্ধির গুহাতত্ব ও আচরণ সম্বন্ধীয়, 
এবং ইহাদেরও অর্থ নিরূপণ অত্যস্ত কঠিন, তবে চর্ধার্গীতি অপেক্ষা সরলতর ৷ ছন্দে ও 
ধ্বনিগৌরবে দোহাগুলিও খুব সমৃদ্ধ, তবে অদীক্ষিতের পক্ষে ইহাদের সৌন্দর্যের 
অনেকথানি গুহ্ানাহত । ঠিক বাঙলা ভাষা ও বাঙল। সাহত্য ন হইলেও প্রাচীনতম, 
বাঙল৷ সাহিত্যের ধারার সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ নাবড় ; দুইই একই ভাব-মগলের সৃষ্টি। 
পরবতাঁ কালের বাঙলা বৈষব-পদাবলীর সঙ্গে ব্রজবুলতে রাচিত বৈফব-পদাবলীর যে- 
সম্বন্ধ, ভাষা ও ভাব-পরিমণ্লের দিক্‌ হইতে চর্যাগীতির সঞ্গে দোহাকোষের সম্বন্ধ ঠিক 
তাহাই । প্রাচীন বাঙলায় শোঁরসেন্নীর এই প্রভাব উত্তর-ভারতের দান, এ'দানুস 
কৃতন্জাচত্তে স্বীকার কাঁরতেই হয় । 
চ্যা্গীতিগুলির পাঠ স্বর সুল্পঞ্$ নয়, গুহ। অর্থ তাহাকে মারও যেন অপ কারয়া 
দেয়। সংস্কৃত টীকাটির ভাষা এবং অর্থও দুর্বোধ্য । দোহাকোষ সম্বন্ধেও বন্তবা 
একই। চর্যার ভাধায় কোথাও শোরসেনী অপত্রধণের এবং কোথাও কোথাও মৌথলীর 
প্রভাব সুস্পন্ড । ঠিক তেমনই দোহাগুঁলর অপব্রংশ 'কিছু কিছু ম্থানীন বাংল! ও মৈথিলী 
প্রভাবও ঢুকি পাঁড়মাছে। কানু ও দবহপাদের ২191 অপদ্ধশে দোহাংশ অনয প্রসঙ্গে 


৭৩৪ বাঙালীর ইতিহাস 


অনান্ত উদ্ধার করিয়াছি ; এখানেও একটি উদ্ধার করিলাম, কতক ইহাদের সাহত্য 


মূলের সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য । 

পাঁওঅ লোঅ খমহু মহু এখু ন কিঅই বিঅপ্পু 

জে৷ গ্ুরুবঅগে মই সুঅউ তহি বিং কহম সুগোঞ্ু। 

কমল কুলিস বেবি মজ- ঝঠিউ জো সো সুরঅ বিলাস 

বো৷ তহি রমই ন তিহুঅণে কসস ন প্রই আস ॥ 
পৃওত লোক, আমাকে ক্ষমা কর; এখানে কিছু বিকল্প করা হইতেছে না; 
যাহা আম শুনিয়াছি সুগোপন গুরুবাক্যে তাহা আমি ক করিয়া বলি! কমল 
এবং কুলিশ এই দুইয়ের মধ্যস্থিত যে সূরতাবিলাস তাহাতে ব্রিভুবনে কে ন৷। 
সুখী হয় এবং কাহার না আশা পূর্ণ হয় ! 


কৃফ-্রাধা কাহিশী 

প্রাচীনতম বাঙলা ভাষা যেমন বৌদ্ধ 'সিদ্ধাচার্যদের ভাব্রে ও তত্তবের বাহন হইয়াছিল, 
্রাহ্মণ্য সাঁহত্যেও যে সে-ভাষ৷ একেবারে ব্যবহৃত হয় নাই, এমন নয়। প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণ কাহনীর বয়েকটি নাম যে বিবাতিত রূপে আমাদের গোচর তাহাদের 
ভাষাতত্বগত হীক্গত খুব সুস্পষ্ট বলিয়াই মনে হয়। কৃষ-কাহ-কানু বা কানাই, রাধিকা- 
রাহী-রাই, কংস-কাংস, নন্দ-নান্দ, আঁওমন্যু-আহবঞ্ বা আঁহমগ্দ"আইহণ, আইমন- 
আয়ান প্রভৃতি নামের বিবর্তনের মধ্যে অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে 
অপত্রংশের মারফত প্রাচীন বাঙলায় রূপান্তরের মধ্যে বোধ হয় এ-তথ্য লুকায়িত যে কৃষ- 
রাধকার কাঁহনী কোনে না কোনে সাহিত/বৃপ আশ্রয় করিয়া কামরূপে ও বাঙলা দেশে 
প্রসার লাভ কাঁরয়াছিল তুকী-ীবজয়ের বু আগেই । এই সাহিত্যরূপের প্রতঃক্ষ প্রমাণও 
[কিছু বিছু আছে, যদিও তাহা সুগ্রচুর নয় । কামর্পরাজ বনমালদেবের একটি 'লিিতে, 
ভোকজবর্মার বেলাব-লিপিতে, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়-গ্ুদ্থের কয়েকটি প্রকীর্ণ শ্লোকে কৃফের 
ব্রজলীলার বর্ণনার কথা তো৷ আগেই বাঁিয়াছি । 

তাহ ছাড়া, চালুকারাজ তৃতীয় সোমেশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতায় ১০৫১শকে (১১২১ 
পরী বৎসরে ) মানসোল্লোস বা আ5লাষি অর্থাচস্তামাণ নামে একটি সংস্কৃত কোযগ্রন্থ 
রাঁচিত হইয়াছিল ; এই গ্রন্থের গীতবিনোদ অংশে ভারতবর্ষের সমসাময়িক সমস্ত স্থানীয় 
ভাষায় রচিত 'কিছু কিছু গানের দৃষ্টান্ত সংকলিত হইয়াছে; ইহাদের মধ কয়েকটি 
প্রাচীনতম বাংলায় রচিত গানও আছে । এই বাংলা গ্রানগুলির 'বিষয়বন্তু গোপাঁদের 
লইয়া শ্রীকৃফের বৃন্দাবনলীলা এবং বিষুর 'বাঁভি্ন অবতার-বর্ণনা । এই গ্রানগুলি বাংলা 
দেশেই রচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই, এবং এই প্রান্ত হইতেই মহারাস্-প্রান্তে প্রচারিত 


হইয়াছিল। 


ভাষা-সাহিত্য : জ্ঞান-বিজ্ঞান ঃ শিক্ষা-দীক্ষা ৭৩৪ 
গীতগোঁবন্দের ভাষা ্‌ 


আচাষ সুননীতিকুমার দেখাইয়। দিয়াছেন, জয়দেব গীতগোবিন্দ-গ্রচ্ছে এমন কতকগুজি 
পদ ব। গান মাছে যে-গুলি আগেও সুরে গাওয়া হইত, এখনও হয় | গীতগোবিন্দের ভা! 
শব্দ ও ব্যাকরণের দিক হইতে সংস্কৃত সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার ছন্দ, রীতি ও ভর্গী, ইহা? 
অনুভব, ইহার প্রাণবায়ু সমস্তই যেন লোকায়ত স্থানীয় ভাষার, সে-ভাষ প্রাচীনতঙহ 
বাঙলাই হোক্‌ বা বাঙল৷ দেশে প্রচলিত শোৌরসেনী অপতভ্রংশই হোক । আর, আগেই 
বলিয়াছি, এই দুই ভাষায় বিশেষ পার্থক্যও কিছু ছিলনা । এমন কথাও কেহ কেস 
বলেন, মূল গীতগোবিন্দ রচিত হইয়াছছল শোরসেনী অপভ্রংশে বা প্রাচীনতম বাংলায়, 
পরে তাহার উপর একটা সংস্কৃত পোষাক পরাইয়া৷ দেওয়। হইয়াছে মা! এ-অনুমান 
সত্য হউক বা না হউক (সত্য বলিয়া মনে করিবার কারণ খুব নাই ), একটিকে 
চর্যার্গীতি ও অন্যদিকে গীতগোবিদ্দের ধারায়ই পরবর্তাঁ কালের বৈষব-পদাবলীর 
সৃষ্টি । 
চতুর্দশ শতকের শেষাশেষি প্রাকৃতপঙ্গল নামে অবহঠট ( অপন্রষ্ট ) বা অপভ্র-শ্ব 
ভাষায় রচিত গীঁতি-কবিতার একটি সংকলন গ্রন্থ রাঁচত হয়; প্রাকৃত ছন্দের বিভিন্ন রূপ 
ও প্রকাতির দৃষ্টান্ত সংকলন করাই ছিল অক্ঞাতনাম। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য । এই গ্রন্থে 
একাদশ-চতুর্দশ শতকীয় শোৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত এমন কয়েকাট পদ আছে যে-গুলির 
মধ্যে কিছু কিছু বাঙল৷ শব্দ, বাঙলা ধরন ধারন প্রত্যক্ষ গোগর | ভাষার দিক হইতে 
গীতগোঁবন্দের পদগুলির সঙ্গেও কয়েকাঁট পরদের আত্মীয়তা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার 
কথা নয়। এক কথায় ইহাদের আবহ যেন একান্তই বাঙালার, এব খুব সম্ভব এই 
অপন্রংশ পদগুলি বাওলাদেশেই রত হইয়াছিল । কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিতোছ। 
ক্ষুদ্র পারসরে ঘনীভূত ভাব ও রসের, ধ্বান ও ছন্দের এমন সুন্দর প্রকাশ প্রাচীন কানে 
খুব কমই দেখা! যায়। আমার ধারণা, প্রাকত-পৈঙ্গলের অনেকগুলি শ্লোক ও কাঁবতাঙ 
বাঙলাদেশের যেটুকু পরিচয় পাইতেছি তাহা প্রাকৃ-তুকাঁ বাঙলার । . 
কাজ হউ দুবল, তেজ্জ গরাস, খণে খণে জানিঅ অচ্ছ িসাস। 
কুহুরব তার দুরন্ত বসন্ত, নিদ্দঅ কাম নিদ্দঅ কন্ত ॥ 

দুর্বল হইল কায়, গ্রাস ( অর্থাং আহার ) হইল পরিত্যন্, ক্ষণে ক্ষণে ( দীর্ঘ) 

নিঃশ্বাস জানা যাইতেছে; কুহুরব তীব্র, বসম্ত দুরস্ত--কাম-নির্দয় কি কান্ত 

নির্দয়, জানিনা । 

সো মহ কন্তা দূর দিগন্তা । 
পাউস আএ চেঁউ চলাএ ॥ 
সেই আমার কান্ত ( গিয়াছে ) দূর দিগন্তে ; প্রাবুষ (বর্ধ। ) আসিতেছে, চণ্চালত 
হইতেছে চিন্ত। 


৭৬ বাঙলীর ইতিহাস 


গজ্জই মেহ কি অন্বর সামর 
ফুল্লই ণীব লি বুলুই ভামর । 
এবল জীঅ পরাহিণ অম্মহ 
কীলউ পাউস কীলউ বম্পহ ॥ 
মেঘ গর্জন কারিতেছে, অন্বর শামল, নীপ ফুটিয়াছে, ভ্রমর বুলিতেছে ; আমার 
একলা জীবন পরাধীন ; প্রাবৃষ ( মেঘ ) খেল৷ কাঁরতেছে, মন্মথও খেলা 
করিতেছে । 
তরুণ-তনুণি, তবই ধরণ, পবণ বহথরা 
লগ ণাহ জল, বড় মরু থল, জনজীবন হরা। 
দিসই বলই, হিঅ অ দুলই, হমি একালি বহু 
ঘর ণাহ িঅ, সুর্ণহি পাঁহঅ, মণ ঈচ্ছই কহু ॥ 
তরুণ সূর্যে ধরণী তপ্ত, বাতাস বহিতেছে খর বেগে, নিকটে নাই জল, জল 
জীবননাশ। বিস্তৃত মবুস্থল ( সম্মুখে ); ঘরে নাই আমার প্রিয়, আমি একেলা 
বধু-শোনে। গে পঁথক, আমার মন কি চায় । 
শুধু প্রেমের কবিঅ, ভান্তরসের কবিতাই নয়, বীররসের কবিতাও প্রাকৃত-পৈঙ্গলে 
মিালিতেছে, এবং সেই প্রসঙ্গে বাঙালীর বীরত্বের গৌণ প্রশংসাও আছে । সুকুমার সেন 
মহাশয় তাহার কিছু কিছু উদ্ধার করিয়াছেন । এই £ছে শ্রীকুফরাধাকাহিনী, শ্রীরামচন্দ্র 
প্রভৃতি লইয়াও দুই চারাট ছোট ছোট কাঁবতা আছে। একটি শ্লোকে দোখতোছি, 
কয়েকটি বিশিষ্ট মান্রা-সংস্থানের নামকরণই হইয়াছে বাংলাদেশে পৃঁজত৷ চারিজন বৌদ্ধ 
ও ব্রাহ্মণ্য দেবীর নামানুসারে- লক্ষী, গোরী, চুন্দা ও মহামায়া । আর একটি গ্লোকে 
শিবজায়৷ পাবতীর দারিন্রুময় সংসারের গাহস্থ্য দুঃখ বর্ণনা অত্যন্ত করুণ | 
বাল কুমারে! ছঅ মুও্ধারী, উবাঅহীণা মুই এক ণারী। 
অহংণসং থাই সং ভিখারী গঈ ভাঁবত্তী কিল কা হুমারী ॥ 
ছয় মুওধারী বালকপুত্ন আমার ছয়মুখে খায়, আর আমি একা উপায়হীন৷ নারী | 
আমার ভিথারী স্বামী অহনিশ কেবল বিষ খায় ; কী গাঁত হইবে আমার | 
এই বর্ণনা মধাযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে শিবগৃহিণী পার্বতীর গাহস্থ্য-বর্ণনার সঙ্গে হুবহ্‌ 
মিলিয়। যায় ; সদুত্তিকর্ণামৃত-গ্রচ্থেরও একাধিক প্রকীর্ণ লোকে একই চিন্ত সুস্পষ্ট দৃঁষি- 
গোচর । সন্দেহ নাই, এ-চিহ একান্তই বাঙালীর এবং বাঙলার আবহে-পাঁরবেশে 
আমাত। 
শুদ্ধ ও সংযত, স্বচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধ সংসারের সংক্ষিপ্ত বাস্তব বর্ণনাও আছে। 
পুত পাবস্ত বহুত্ত ধণ৷ ভত্তি কুচুস্বিণি সুদ্ধমন৷ ৷ 
হার তরাসই ভিচ্চগণা কো৷ কর বহর সগশ্বমণা ॥ 


ভাষা-সাহিত্য £ জ্ঞান-বিজ্ঞান £ শিক্ষা-দীক্ষা ৭৩৭ 


পুর পবিত্র ; অনেক ধন ; ভর্্ী অর্থাৎ স্্ী এবং কুটম্িনীরা শুদ্ধ স্বভাব ; 
হাকে শস্ত হয় ভূত্গণ ; (এমন সব রাখিয়া! ) কোন্‌ ববর স্বর্গে যাইতে চায় | 

গীতগোবিন্দ-রচায়আ জয়দেব অপদ্রংশ ভাষায়ও গীত-কাবিত রচনা কারতেন। 
গুর্জরী ও মার্‌ রাগে গের জয়দেবের দুটি গান শিখদের শ্রীগুরুগ্রচ্ছে বা আগিগ্রন্থে স্থান 
পাইয়াছে, কিছুটা বিকৃত রূপে । সুনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায় মহাশয় তাহা উদ্ধার 
করিয়াছেন । 

ধর্মাশ্রয়ী বৌদ্ধ বা ব্রান্মণ্য গাঁতি-কবিত৷ ছাড়া অপত্রংশে কিছু কিছু প্রেমের কাঁবতাও 
যে বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল তৃকাঁ-বিজয়ের আগেই, তাহার পরিচয় তো প্রাকৃত- 
পৈঙ্গলের কতকগুলি শ্লোকে পাওয়া যাইতেছে । ইহাদের মধ্যে কিছু বাঙলা শব্দ, 
বাঙলা বাকৃভঙ্গী, বাঙলা ধরন-ধারন, সর্বোপরি বাঙলার আবহ অত্যন্ত সুস্পষ্ট । খুব 
সম্ভব এই ধরনের কবিতাগুলি বাঙলাদেশেই রচিত হইয়াছিল, এমন অপত্রশে যাহার 
উপর প্রাচীনতম বাঙল৷ ভাষার প্রভাব অত্যন্ত বেশ । 

স্বানন্দের টীকাসবন্ব গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মদাসের বিদ্ধমুখমওলপ্রন্থ হইতে কিছু কিছু 
শ্লোকের উদ্ধীতি আছে। সুকুমার সেন মহাশয় দেখাইয়াছেন, এই গ্রন্থের কোনে। 
কোনো গ্লোক ও শ্লোকাংশ প্রাকৃত ও অপদ্রংশে রচিত ; প্রাচনীতম বাঙুলাওাষারও 
দু'একটি ছন্র বিদ্যমান । 

সু্নীতবাবু দেখাইয়াছেন, শেক-শুভোদয়ার উনাবংশ অধ্যায়ে মধ্যযুগীয় বাংলাভাষায় 
রচিত একটি প্রেমের কাঁবতা৷ আছে, কাঁবিতাটি প্রাকৃ-তুকাঁ আমলের রচনা বলিয়াই 
মনে হয়; পরে শে₹-শুভোদয়া রচনাকালে সমপাময়িক ভাষায় বৃপান্তারত করা 
হইয়াছিল । 

ডাক ও খনার নামে যে বচনগুলি বাঙলাদেশে আজও প্র১লিত তাহাও বোধ হয় 
হাকৃতুকাঁ আমলের চলতি প্রবাদ সংগ্রহ ; কালে কালে তাহাদের ভাষা বদ্‌লাইয়। গিয়াছে 
মাত । শুভংকরের নামে প্রচলিত গাঁণত-আর্ধার শ্লোকগুঁলিতেও যে অপভ্রংয়ের প্রতঃক্ষ 
প্রভাব বিদ্যমান তাহা অঙ্গুলি সংকেতে দেখাইবার প্রয়োজন আজ আর নাই । 

লক্ষ্যণীয় এই যে, এই পরে প্রচীনত্ম বাঙলায় এবং অপভ্রংশে রচিত সাহিত্যের 
অন্পস্বপ্প যে-সব দৃষ্টান্ত আমাদের গোচর তাহা সমস্তই গীতি-কবিতা, এবং তাহার 
আঁধকাংশ সুরে-তালে গেয় । বাঙলা দেশের এই সুপ্রাচীন গীতিকাব্যের ধারার সঙ্গেই 
মধ্যযুগীয় বাঙলা গীতিফাবোর প্রবাহ যুস্ত, তাহ। বৈষব-পদাবলীর ধারাই হোক, আর 
মঙ্গল-কাবোর ধারাই হোক্‌। 

মধাযুগের চতীমঙ্গল-মনসামঙল-কাব্যে চাদ সদাগর-লখীন্দর-বেহুলা-ধনপাতি-লহনা- 
খুল্লনা-শ্রীমন্ত-কালকেতুর যে-কাহনীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়, গোপাঁচাদের গানে রাজা 
গোপাঁ»দ্র-লাউসেন-ময়নামতী বা মদনাবতী-অনুনা-পদুনার যে গপ্প আমরা পাইতেছি, 


৭৩৮ বাঙালীর ইতিহাস 


এই সব গল্প খুব সম্ভব প্রাকৃ-তুকাঁ বাঙলার লোকায়ত স্তরে জনসাধারণের মুখে মুখে 
প্রচালত ছিল, এবং অসভভ" নয়, কিছু কিছু নূতন রচনাও হয়তো হইয়। থাকিবে । তবে, 
এ-সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই । মনসা-মঙ্গলের গণ্পে অন্তবাণিজ্য ও 
সামুদ্রিক বাণিজোর যে ছাবি তাহা মধ্যযুগীয় বাঙলার ছবি নয়; সে-যুগে বাঙলার এই 
সামুদ্রক বাণিজ্যসমৃদ্ধি আর ছিল না । মনে হয়, এই চিন্ন প্রাচীনতর কালের দুরাগত 
স্মাতিমান্ত ; তাহারই উপর সমসাময়িক কালের প্রলেপ পাড়িক্রলাছে। তাহা ছাড়া, ব্রাহ্মাণ্য- 
ধর্মে মনসার প্রতিষ্ঠা নবম দশম একাদশ-দ্বাদশ শতকেই; কাঁহনীটিতে মনসার যে প্রতাপ 
দৃ্টিগোচর তাহ। প্রথম প্রাতিষ্ঠাকালে হওয়াই স্বাভাবক। আর, গোপীাদের গল্পে তো 
একাদশ-দ্বাদণ শতকীয় সহঞ্জিয়। তান্ত্রিকধর্মের মোত সবেগে বহমান । 


সেনশব্মণ পর্ব 


দ্বাদশ শতকের সেন-বর্মণ পৰ বাঙলাদেশে সংস্কৃত সাহত্যের সুবর্ণযুগ। সেন-বর্মণ রাজ 
বংশের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়া ধীরে ধীরে বদলাইতে 
আরম্ত করে । এই দুই রাজবংশই বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণাধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক, এবং 
্রাহ্মণ'ধর্মের স্মাতি ও সংস্কারানুষায়ী সমাজ পুনগঠনের প্রয়াসী | এই প্রয়াসের দ্বাডাঁবক 
প্রকাশ হইবে সংস্কৃত ভাষা ও সাহতের পোষকত, ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিগ্রন্থাদর অধিকতর 
আলোচনা ও রচনা, শ্রাঞ্গণা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধকতর প্রচার, ব্রাহ্মণ ধর্ম ও জীবন,দর্শের 
অধিকতর প্রসার, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই । এই পর্বে বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান, বৌদ্ধ 
তান্ত্রিক ধর্ম ও জীবনাদর্শ অনাদূত ; অন্তত রাস্ট্রেরে এবং সমাজের প্রতাপবান এবং 
সমৃদ্ধ উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর সক্রিয় পোষকত৷ ইহাদের পশ্চাতে আর নাই ॥। সংঘ- 
বিহার ইত্যাদি ছিল ন।, বা এখানে সেখানে বৌদ্ধ ও অন্যান্য অবোদিক ও অপোরাণিক 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের বা শিক্ষা-দীক্ষার চর্া আর হইত না, তাহা নয়, কিন্তু যাহা যতটুকু 
হইত তাহার পরিধি সংকুচিত হইয়৷ গিয়াছিল, সন্দেহ নাই, এবং সমস্ত চর্চা ও চর্য! 
একান্ত ভাবেই সংকীর্ণ ধর্মগোষঠীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়৷ পাড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া, এই 
সব 'বাভন্ন ধর্মগোঠীগুলির 'প্রভাব ক্রমশই সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্তরের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ হইয়। পাঁড়তেছিল। পাল-বংশের শেষ অধ্যায় হইতেই সমাজ ও সংস্কাতর 
এই গাতি ধারে ধীরে ধরা পাঁড়তেছিল ; সেন-বর্দণ বংশ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার বেগ বাড়িয়াই গেল। প্রাকৃতধ্মী 'বোদ্ধ সংস্কত', সৃজ্যমান প্রাচীনতম বাঙলা 
এবং শৌরসেনী অপহ্রংশের গোঁড়-বঙ্গীয় রূপের চর্চা ধাহা ছিল তাহা সাধারণত বৌদ্ধ 


ভাষা-সাহিত্য £ জ্ঞান-বিজ্ঞান £ শিক্ষা-দীক্ষা ৭৩৯ 


তান্ত্রিক সমাজের মধ্যেই এবং লোকায়ত স্তরের স্বপ্পসংখ্যক ব্রাহ্মণা সম্প্রদায়ের লোকদের 
মধ্যেই আবদ্ধ 'ছল বলিয়। মনে হয়। 

এই পরে ্রাহ্মণা ধর্ম ও সংস্কৃত সাহিত্ের পুনরভু।থান শুধু যে বাঙলাদেশেই আবদ্ধ 
ছিল তাহা নয়। সমগ্র উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতবর্ষ জুড়িয়াই ভখন নৃতনতর এক 
ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টির এবং সৃষ্টির তরঙ্গ বিয়া চলিয়াছে-_-কাশ্শীরে, কল্যাণে (মহারান্ট্র), কলিঙ্গে, 
কনোজে, ধারায়, মালায় । এই একই ব্রাঙ্মণ্য তরঙ্গ বাঙলাদেশেও বাহয়৷ আসে নাই, 
তাহা কে বলিবে ? কিন্তু লক্ষাণীয় এই যে, এই পর্বের বাঙলায় সমস্ত গ্রন্থ-রচনাই তিনটি 
রাজার রাজত্বকালে হুরিবর্মা, বল্লালসেন, লক্ষমণসেন, এবং সমস্ত গ্রন্থই প্রায় হয় 
জে]তিষ-মীমাংসা ধর্মশাস্ত্র-স্মৃতিশান্ত্, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ] আচার আচরণ সম্পকিত, অথবা কাব্য- 
নাটক, এবং সে কাবা-নাটকও চিরাচাঁরত গ্লীতি অনুযায়ী এবং ব্রাঙ্গণ্যঞীতিহ্যে ভরপুর । 
ব্যাকরণে, ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে, বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের জ্ালোচনায়, তান্ত্রিক দর্শনে, নৃতন 
সাহত্যরীতির প্রবর্তন ও প্রচলনে যে-বাঙলাদেশ গুপ্তোত্তর ও পালপবে প্রায় সবভারতীয় 
খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল, এই পরে সে-সব দিকে কোনে উল্লেখযোগ্য চেষ্টাও যে ছিল, 
এমন নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। এই তথ্যের মধ্যে ইত্হাসের যে-ইঙ্গত নিহিত 
তাহ। অন্য প্রসঙ্গে একাধিকবার ধাঁরতে চেষ্টা করিয়াছ ; এখানে পুনরুল্লেখ নিশ্য়োজন । 
আদল বা, এই পর্বে বাঙালীর মনন ও অন্বেষণের ম্োতে ভাটা পড়িয়া গিয়।ছিল, 
গ্রভীরতর এবং বহুমুখী জ্ঞানসাধনা আর ছিল না, স্বাধীন চর্চার, ক্ষেত্র স্বকীয় প্রায় নষ্ট 
হইয়। 'গিয়াছিল। একমান্র কাবকপ্পনার ক্ষেত্রে কিছুট। সরস প্রাণপ্রবাহ ত্রয়োদশ শতকের 
প্রথম পাদ পর্যন্তও অব্যাহত ছিল, কিন্তু সে-প্রাণেরও বিস্তার বা গভীরতা স্বপ্প। গীঁত- 
গোঁবিন্দের মত কাব্যও যথার্থত হ্বপ্পপ্রাণ ; তাহার মাধুর্য আছে, শান্ত নাই; সুর আছে, 
তেঙ নাই; দাহ আছে, দীপ্তি নাই। 


মীঘাংস।, ধর্মশ,স্্, স্মৃতশান্র, ব্রাহ্মণ্য বাধ-বিধান 

গৌড় মীমাংসক সম্বন্ধে উদয়ন ও গঙ্গেশ উপাধ্যায় যে উত্তিই করিয়া থাকুন না কেন 
বাঙলাদেশে যে মীমাংসার চ্1 হইত তাহার 'লাঁপপ্রমাণ বিদ্যমান । তাহা ছাড়া অনিনুদ্ধ 
ও ভবদেব-ভট্র এই দুইজনই ছিলেন মীমাংসা-শান্ত্রে সুপাঁওত ; তাহারা দুইজনই কুমারিল- 
ভট্রের মীমাংসা সম্স্ধীয় মতামতের সঙ্গে সুপরিচিত। হলারুধও বলিতেছেন, বাঙলাদেশে 
বৈদিক শান্ত্র'দর আলোচনা হইত না বটে, কিন্তু মীমাংসার চর্চা ছিল। কিস্তু তাহা 
থাঁকলেও এই পর্বে রচিত মীমাংসাশাস্ত্রের মাত্র দু'টি গ্রন্থের খবর আমরা জান । একটি 
ভবদেব-ভট্রকত তৌতআতিতমততিলক, অর্থাৎ তোৌতাতিত বা কুমারিল-ভট্রের তুম্-বাতিক 
গ্রন্থের টীকা, আর একটি হুলায়ুধের মীমাংসাসর্বস্ব । শেষোস্ত গ্রন্থটি বিলুপ্ত ; আর, 
তৌঁতাতিতম তাঁতিলক পূর্বমীমাংসাসূত্রের একাংশের মাত টীকা! । 


৭৪০ বাঙালীর ইতিহাস 


ভবদেব ভু 


এই পরে ধর্মশান্ত্রের প্রীসদ্ধতম লেখক হইতেছেন ব লবলভী ভূজঙ্গ ( বালবলভী 
নামক নগরের নাগরক ), রাটরান্তগ্ত 'সিদ্ধল্গ্রামবাসী, সামবেদীয় কৌঁঠুমশাখাধ্যায়ী, 
সাবর্ণগোতীয় ত্রাহ্মণ ভট্র-ভবদেব । ঠাহার এক পূর্বপুরুষ জনৈক অনুল্লিখিতনাম গোঁড়- 
রাজের নিকট হইতে হীন্তিনীভিট্ু নামক গ্রাম শাসনত্বর্প পাইয়াছিলেন ; ঠাহার পতামহ 
আদিদেব জনৈক বঙ্গরাজের সাঁ্ধবিগ্রাহক ছিলেন ; পিতার নাম ছিল গোবর্ধন ; মাত। 
সাঙ্গোকা ছিলেন জনৈক বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণের কন্য৷ । ভবদেব নিজে বর্মণরাজ হরিবর্মা 
এবং সম্ভবত তাহার পুযেরও মহাসান্ধীবগ্রাহক-ম্ত্রী ছিলেন । 'শিক্ষিত অভিজাত পরিবারে 
চন্মগ্রহণ করিয়া ভবদেব রাম্থীয় প্রভুত্বেরও আঁধকারী হইয়াছিলেন, ধর্মাচরণোদ্দেশে 
অনেক দীঘি ও মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার চেয়েও উল্লেখযোগ্য এই যে, 
সমসামীয়ক ক'লে তাহার চেয়ে যুগন্ধর শান্ত্রজ্ঞ পাত আর কেহ ছিলেন না। তিনি 
ছিলেন রহ্গাদ্বৈত দর্শনের প্রসিদ্ধ ব্যাথ্যাতা, কুমারিল-ভট্রের মীমাংসা 'বিষয়ক মতামতের 
সঙ্গে সুপরিত, বৌদ্ধদের পরম শনু এবং পাষও বৈতাঁওকদের তর্কথণ্ডনে পটু, অর্থশান্ে 
সুপাওত, আযুবেদ-অস্ত্রবেদ-ত্ন্ত্র গাঁণত সিদ্ধান্তে সুদক্ষ, জ্যোতিষে ফলসংহিতায় দ্বিতীয় 
বরাহ। বাচস্পাঁত-রচিত ভবদেব-প্রশীন্ততে বা হইয়াছে যে, তিনি হোরাশান্ত্র এবং 
ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে এক একথানা গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন, এবং ভট্টোন্ত অর্থাৎ কুমারিলোস্ত) 
নীতি অনুসরণ করিয়া এক সহম্্র ন্যায়ে মীমাংসা সম্বন্ধীর আরও একটি গ্রন্থ 
লিখিয়াছিলেন। 

ভবদেব রচিত হোরাশাস্ত্রের কোনে৷ পুণথ আজও পাওয়া যায় নাই । মীমাংসাসমবন্ধীয 
্স্থাট পৃর্বোন্ত তৌতাতিতমতাতিলক, সন্দেহ নই । ধর্মশান্্র সম্বন্ধে তিনি এবাধিক গ্রদ্ 
রচন] করিয়াছিলেন ; ব্/বহার, গ্রায়শ্চন্ত এবং আচার সম্বন্ধে অন্তত তিনখান৷ গ্রছের 
সংবাদ এপর্যন্ত জান গিয়াছে--বাবহারাতিলক, প্রায় শ্চন্তপ্রকরণ (৷ প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ), 
এবং ছাল্দোগ্যবর্মানুষ্ঠান পদ্ধীতি বে৷ দশকর্মপদ্ধতি ব সংস্কার-পদ্ধাত বা দশকর্মদীপিকা)। 
ব্যবহা তিলক-গ্রন্থের কোনো পুণথ আজও পাওয়া ধায় নাই, তবে রঘুনম্দন, 
মনমশ্র এবং বর্ধমান প্রভৃতি পরবর্তী স্মৃতিকারা এই গ্রন্থের নানা মতামত উদ্ধার 
করিয়াছেন ঠাহাদের রচনায় । প্রায়শ্চ্তপ্রকরণ-গ্রচ্ছে ভবদেব প্রায় ষাট জন 
পূর্বগার্মীদের মতামত উদ্ধার কাঁিয়া ছয় প্রকারের অপরাধ ও তাহার প্রায়শ্চি্ত সম্বন্ধ 
বিস্তুত আলোচন! করিয়াছেন । এই গ্রন্থ বাঙলাদেশে এবং বাগুলাদেশের বাঁহরে প্রভূত 
প্রাতষ্ঠ। অর্জন করিয়াছিল ; পরবর্তীকালের বেদাচার্য, নারায়ণভটু এবংগোবিজ্দানন্দ 
প্রভৃতি প্রাঁসন্ধ ধর্মাস্ত্র-রচাঁয়িতারাও ভবদেবের মতামত উদ্ধার ও আলোচন৷ কাঁরয়াছেন। 
ছান্দোগ্য-কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি সামবেদীয় দ্বিজবর্ণের সংস্কার সহস্থীয় গ্রন্থ ; গর্ভাধান, পুংসবন, 
সীমস্তোন্নয়ন হইতে আরম কণরয়। যোলো £কারের সংস্কারের আলোচনা এই গ্রচ্ছে আছে। 


ভাষা সাহিত্য £ জ্ঞান-বিজ্ঞান £ শিক্ষা-দীক্ষ। ৭8৯ 


ধর্মশান্ত্র রচাঁয়তাদের মধ্যে ভবদেব-ভট্রের পরেই নাম কাঁরতে হয় পারিভ্্ীয় 
( পারিভদ্রু-কুলজাত ; বোধ হয় রাঢীয় পারিহাল বা পার-গাঞী ) মহামহোপাধ্যায় 
জীমূৃতবাহনের | তাহার বাড়ী ছিল খুব সম্ভব রাটদেশে । জীমৃতবাহনের কাল লইয়৷ 
পাওতদের মধে) মতভেদ বিস্তর । [তান রাজা ভোজ এবং গোবিন্দরাজের নাম 
কাঁরয়াছেন এবং শকাব্দ ১০১৪--১০৯২ খ্রীষ্ত বৎসরের উল্লেখ কাররয়াছেন ; কাজেই 
তাহার কাল একাদশ শতকের মাগে হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। অন্যাদকে বাচস্পাত 
মিশ্র, শূলপাণি ও রঘুনন্দন তিন জনই জীমূতবাহনের গ্রন্থাঁদ হইতে মতামত উদ্ধার ও 
আলোচনা করিয়াছেন ; কাজেই ঠাহার কাল চতুর্দশ-পণ্দশ শতকের পরেও হইতে পারে 
না। খুব সম্ভব তিনি দ্বাদশ-্য়োণশ শতকে জীবিত ছিলেন। জীমৃতবাহন অন্তত 
তিনখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন-_কালাববেক, ব্যবহারমাতৃকা এবং দায়ভাগ । কাল- 
বিবেক গ্রন্থ ব্রান্মণ্য ধর্মের নান প্জানুষ্ঠান, শুভকর্ম, আচার, ধর্মোৎসব প্রভাতি পালনের 
শুভাশুভ কাল, সৌরমাস, চান্দ্রমাস প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা । এ-সন্বন্ধে জীমৃতবাহন 
প্ধবতী অসংখ্য লেখকের রচন। উদ্ধার ও আলোচন৷ করিয়া নিজের মতামত ও হাক্ত 
প্রাতিষ্। কারয়াছেন। এগ্রন্থ সমসামায়ক কালে প্রভূত সমাদর লাভ করিয়াছিল, এবং 
রঘুনন্দন, শূলপাণি, বাচস্পাত, গ্োঁবন্দানন্দ প্রভাতি সকলেই সমরদ্ধভাবে তাহার যু্তি 
ও মতামত উদ্ধার ও স্বীকার করিয়াছেন । ব্যবহারমাতৃকা গ্রন্থ ব্রাহ্মণ্যাদর্শানুযায়ী 
বিচারপদ্ধতির আলোচন। , গ্রন্থের পাচটি বিভাগ ৪ ব্যবহারমুখ, ভাষাপাদ, উত্তরপাদ, 
ক্রয়াপদ এবং নির্ণরপাদ । ব্যবহারের সংজ্ঞা, প্রাডঠীববাক ব। বিচারকের গুণামুণে ও 
বব, নান৷ প্রকার ও শুরের ধর্মাধকরণ, ধর্মাধকরণ-সভদের কর্তখ্য, 'বিচারা্থার 
আবেদন বা পূর্বপঞ্ষ, প্রাতিডু বা জামীন, প্রত্যাঁদের চার প্রকারের উত্তর বা জবাব, 
প্রমাণ ব। ক্রিয়া, মানুষী ও দৈবী নান। প্রকারের সাক্ষ্য, বিচার ও 'বিচারফল প্রভাতি 
সমস্তই প্বোন্ত পাচভাগ জুঁড়য়। আলোচিত হইয়াছে । এই গ্রন্থেও জীমূতবাহন 
প্বগার্মী পাঁওতদের প্রচুর ঝচন ও মতামত উদ্ধার ও নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন। 
জীমৃতবাহনের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ দারভাগ, এবং এই গ্রন্থ আজও মিতাক্ষরা-বহিভূ'ত হিন্দুসমাজে 
দায় বা উত্তরাধিকার, সম্পর্তিবিভাগ এবং-্রীধন সম্পর্কে একতম সুবিখ্যাত ও সু 
প্রতীষ্ঠত গ্রন্থ । এই গ্রচ্ছে জীমৃতবাহন পূর্গামী অসংখ শাস্্রকারদের যুন্তি ও মঠামত 
উদ্ধার করিয়া অগাধ পাওত্য এবং প্রথর বুদ্ধির সাহায্যে সে-সব আলোচনা ও খণ্ডন 
কারয়াছেন। দায়ভাগের চীকাকার অনেক ; রঘুনন্দন বারবার তাহার গ্রন্থে দায়ভাগের 
যুন্তি ও মতামত গ্রহণ কাঁরয়াছেন। সন্দেহ নাই, দায়ভাগ সমসামীয়ক কালেই যথেষ্ট 
প্রাসদ্ধি ও প্রাতষ্ঠালাভ কারয়াছিল। বাঙলাদেশে তে আজও দায়ভাগ আলোচ্য বিষয়ে 
একমান্র প্রামাণিক গ্রন্থ। জীমতবাহন যে অফ্কুত মনীষা ও পাওত্যসম্পন্ন ব্যস্ত 


৭৪২ বাঙালীর ইতিহাস 


ছিলেন, সুকুশলী নৈয়ায়ক ছিলেন, প্রখর ছিল ঠাহার বুদ্ধ ও ব্যন্তত্ব এ-তথ্য 
অনস্বীকার্য । 


আনবুদ্ধ 

ধর্মাধ্যক্ষ বা ধর্মাধকরণিক, বরেল্দান্তগ্গ৩ চম্পাহটীয় মহামহোপাধ্যায় আনিবুদ্ধ, এবং 
বরেন্দ্রীবাসী বল্লাল-খুবু. বেদ, পুবাণ ও স্মাতিশান্ত্রাবদৃ আনিনুদ্ধ একই ব্যন্তি, সন্দেহ 
নাই। বল্লালসেন হঁহারই নিক) পুবাণ ও স্মৃতিশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং 
দানসাগর-গ্রন্থে ইহারই সম্রদ্ধ উল্লেখ বর্তমান । আনিবুদ্ধের হারলতা এবং পিতৃদয়িত 
উভয়ই সুবিখ্যাত গ্রন্থ । আনবুদ্ধ বাস কারতেন গঙ্গাতীরে বিহার-পাকে । কুমারিল- 
ভট্রের মীমাংসা সম্বন্ধীয় মতামতের সঙ্গে তাহার প্ণরচয় 1ছল ঘনিঠ। হারলত৷ 
অশোঁচ-সংক্রান্ত নান। বিষয়েব বিস্তৃত আলোচনা । পিতৃদয়িত সামবেদী গোঁঙল- 
পদ্থীদের শ্রাদ্ধাদ ব্যাপারে নান৷ ক্রিয়াকর্মের বর্ণনা বিধান । আচমন, দত্তধাবন, ম্লান, সন্ধ্যা, 
পিতৃতর্পণ, বৈশ্বদেবতর্পণ, পা্বশশ্রাদ্ধ, দানস্্রীত প্রভৃতি কিছুই বাদ পড়ে নাই । রঘুনন্দন 
এই দুই গ্রন্থেরই বিস্তৃত ব্যবহার করিয়াছেন । 


বল্লালছেন 

আনরুদ্ধ-শিষ্য সেন-রাজ বল্লালসেন অন্তত চারখান৷ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন-_ 
আচারসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগ " দ্রানসাগর এবং অদ্ভুতসাগর ॥ দানসাগরে প্রথম দুইটি গ্রন্থের 
উল্লেখ আছে ; আচারসাগরের কিছু কিছু উদ্ধীতি আছে বেদাচার্ষের স্মাতিরঙ্লাকর এবং 
বিশ্বেখ্বর-ভট্েব মদনপারিজাত গ্রন্থদ্ধয়ে। কিন্তু আচারসাগর ও প্রতষ্ঠাসাগর গ্রন্থ 
আমাদের কালে আসিয়া পৌছায় নাই। দানসাগর রচিত হইয়াছিল গুবু আনবুদ্ধের 
শিক্ষার অনুপ্রেরণায়, একথা বল্লালসেন নিজেই স্বীকার কাঁরয়াছেন । কিন্তু রঘুনম্দন 
বলিতেছেন, গ্রন্থটি আনিরূদ্ধ-হট্রের নিজের রচনা । গ্রন্থাটিতে ৭০টি বাল অধ্যাথে 
বাভন্ন প্রকারের দান, দানপুণ্য, দানের উদ্দেশ্য, কৃতি, প্রয়োজনীয়তা, স্থান-কাল-পান্র, 
কুদান, নিষিদ্ধদান, দানকরণ এবং দানগ্রহণের রীতি, কম ও পদ্ধাতি, ষোড়শ মহাদান, 
অসংখ্য ক্ষুদ্র দান প্রভৃতি সম্মন্ধে সুবিস্তুত আলোচনা আছে । এ-বিষয়ে অন্যান্য নানা 
গ্রন্থ এবং সাধারণ সমস্ত পুরাণের উল্লেখও আছে। অদ্ভুতসাগর নানা শুভাশৃভলক্ষণ 
সম্বন্ধীয় গ্রন্থ; তিনাটি ভাগে গ্রহতারা, রামধনু, বন্দর, বিন্যুৎ, ঝড়, ভূঁমকম্প অর্থাৎ 
আকাশ, বায়বীয় এবং ভৌতিক নান৷ হীঙ্গত ও লক্ষণের আলোচনা । অভ্ভুতসাগর 
বল্লালসেন সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই সুবৃহৎ গ্রন্থাট সমাপন করিয়া- 
ছিলেন পুর লক্ষণসেন গিতার নিকট প্রতিজ্রারুমে । গ্রন্থটির রচনা আরম হইয়াছিল 
১০৮৯শকে ( ১১৬৮ শ্রীষ্ট বংসরে )। 
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গুণাবফু 

দামুক-পুণর গুণবিষ্ু হয় বাঙালী 'ছিলেন, না হয় মৈথিলী ৷ হলাযুধ তাহার ব্রাহ্মণ- 
সবন্বগ্রচ্ছে গুণাবষুর ছান্দোগ্যমন্তভাষ্য-গ্রন্থ প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন ; কাজেই পুর্ণাবফু 
হলায়ুধের প্রগামী । ছান্দোগ'মন্ত্রভাষ্য সামবেদীয় গৃহ/সূরের প্রায় ৪০০ মগ্রের সুবিস্তুত 
চিকা। আটটি ভাগে গুর্ণাবষ্ঃ গর্ভাধান হইতে আরস্ত করিয়া সমাবর্তন, বিবাহ প্রভৃতি 
সমস্ত প্রধান প্রধান সংস্কারগুলির আলোচনা করিয়াছেন ; মন, সন্ধ্যা, পিতৃতরন, 
শ্রাদ্ধ প্রস্তুতির আলোচনাও আছে; তাহা ছাড়া পুরুষসূন্ডের একাঁট টিকাও আছে । 
গুণবিষু ছান্দেযগ্য-ব্রাহ্মণ বা মন্তরাক্মাণণগ্রচ্থের একটি টীকা এবং পারঙ্কর-গৃহাসৃত্রের একটি 
গিকাও রচন৷ কারয়াছিলেন। চতুর্দশ শওকে সায়নাচার্য গুণাবিফুর নাম করেন নাই, 
কিন্তু ছান্দোগ্া-মন্ত্রভাষ! হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি গ্রহণ করিয়াহ্ছেন। 


হলায়ুধ 

প্রথম যৌবনে রাজপাওত, পারণত যৌবনে লক্ষমণসেনের মহামাতা, এবং প্রৌঃবয়সে 
লক্ষাণসেনেরই ধর্মাধ্যক্ষ বা ধর্মাধিকারী, আবাস্কক, মহাধন্মাধ্যক্ষ (বা মহাধম্াধিকিত ব। 
ধর্মাগারাধিকারী ) হলায়ুধও ছিলেন এ-যুগের অন্যতম যুগন্ধর পাত এবং প্রভাবশালী ও 
বাত্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ । তাহার পিত৷ ধনঞ্জয় ছিলেন বংস-গোতীয় ব্রাহ্মণ, মাতা উত্বল। | 
ধনঞ্জয় ছিলেন ধর্মাধাক্ষ । হলায়ুধের দুই জো ভ্রাতা, ঈশান ও পশুপাঁত ; ঈশান 
আহিক-পদ্ধতি নামে একটি গ্রন্থ এবং পশুপাত শ্রাদ্ধপদ্ধতি ও পাকষজ্ঞ নামে দুইখান৷ 
গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন । ঈশান এবং পশুপাঁতির তিনটি গ্রন্থই বিলুপ্ত ; তবে নৈক 
রাজপার্ডত পণুপতি-রচিত শুরুষজুবেদীয় কান্বশাখানুসারী গুহ্যানুষ্ঠানাদ সম্পকিত 
দশকর্মপদ্ধীত নামে একটি গ্রচ্ছের পাতুলাঁপ বিদ্যমান । ধনঞ্জয়পুর পশুপাঁত এবং 
রাজপাওত পশুপতি এক এবং আভন্ন হওয়। বিচিন্র.নয়। 

ব্লাহ্ণসর্বস্ব, মীমাংসাস্বস্ব, বৈফবসবস্থ, শৈবসর্বন্ধ এবং পিতসবগ্ধ নামে অন্তত 
পাচখানা গ্রন্থ হলায়ুধ রচন৷ করিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে একমান্র ্রাঙ্দণসবস্ব ছাড়। 
আর বাকী চারটি গ্রন্থই বিলুপ্ত । শেষোস্ত দুগট ওস্ছের উল্লেখ ও কিছু আলোচন। 
রঘুনম্দন করিয়াছেন । হুলায়ুধ নিজেই বলিতেছেন, রাঢ় এবং বরেন্দ্র ব্রাহ্মণের! 
বেদপাঠ করিতেন না, এবং সেই হেতু বৈদিক ক্রিয়াকর্মের_ যথাযথ নিযমও জানিতেন 
না। সেইজনাই তিনি ব্রাহ্মণসর্বস্থ গ্রন্থ রচনা করিয়।ছিলেন, প্রধানত শুরু-যজুবেদীয় কান্থ- 
শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণদের নিত্যকর্ম ও গৃহ্যসূতীয় সংস্কারাদ সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন) । 
বৈদিক মন্ত্রভাষ্য রচনাই এই গ্রন্থের প্রধান ধৈশিষ্টা, এবং মন্ত্রগুলি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 
হলামুধ প্রাতকৃতয, পৃঙ্গা, আতাঁথসেকা, বেদপাঠ, 'িতৃতপ্ণণ, দশসংস্কারাচার প্রভৃতি সমন্তই 
আলোচন। কাঁরয়াছেন। এই কাজে কাত/্ঘনের ছান্দোগাপরিশিষ্ট এবং পারফরের 
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গৃহাসূর তিনি প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, এবং প্রকাশ্যে ধণ স্বীকার 
করিয়াছেন উবট এবং গুণাঁবষুর । 


পুরুষোন্তম দেব। পুরুধোতুম 


আগেই বলিয়াছি, এই পর্বে গভীর মননের কোনো নিদর্শন বাঙলাদেশে নাই, 
সেই হেতু দর্শনগ্রন্ছ রচনার চেষ্টাও নাই। তবে ব্যাকরণ ও কোষগ্রন্থ রচনার কিছুটা 
চেষ্টা হইয্লাছিল, এবং রচয়িতাদের মধো আব কেহ বাঙালী হন বা না হউন, এক 
আতিহরপু বন্দাঘটীয় সবানন্দই সকলেব মুখোজ্জবল করিয়াছেন । বি্তু তাহার কথা 
বলিবার আগে বৈয়াকরাঁণক পুবযোত্তমদেব এবং বোষকার পুরুষোত্রম সম্বন্ধে দু'একটি 
কথা বলিতেই হয় । এই দুই পুরুষোত্তম এক এবং আঁভন্ন কিনা, নিঃসংশয়ে কিছু বলা 
কাঠন। ইহাদের দুইজনই বৌদ্ধ ছিলেন, নাম ছিল এক, এবং সমসামায়ককালে জীবিত 
ছিলেন, শুধু এই সব কারণে দুইজনকে এক এবং আঁভন্ন বলা চলে বিনা সন্দেহ। 
সপ্তদশ শতকে সৃষ্টিধির নামে জনৈক বৈয়াকরণিক পুবুষোত্তমদেব-রচিত ভাষাবাৃন্ত-গ্রন্থের 
একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন । এই টীকায় সৃষ্টিধির বলিতেছেন, পুরুষোত্ুমদেব 
রাজা লক্ষাণসেনের নির্দেশে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং ঠাহারই নির্দেশে ও 
অনুরোধে পুরুষোত্তম তাহার গ্রচ্ছে বোদক ব্যাকরণ আলোচনা করেন নাই । বেদানুরন্ত, 
্রাহ্মণ্যধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক লক্ষণসেন কেন যে বোঁদক ব্যাকরণসূতগুলি বাদ দিতে 
বলবেন, তাহা বুঝা কঠিন । তাহ। ছাড়া, বোদ্ধ পুরুষোত্তম বৈদিক ব্যাকরণ বাদ দিতে 
গিয়া বৌদ্ধরীতির অনুসরণ করিয়াছেন ; বৌদ্ধেরা তো৷ এমনিতেই বৈদিক ব্যাকরণের সূর 
মানিতেন না; তাহার জন্য লক্ষাসেনের অনুরোধের প্রয়োজন হইবে কেন? ১১৫৯ 
ঘীষ্ট বংসরে সবানদ্দ পুরুষোত্তমের ভাষাবৃত্তির উল্লেখ যদি করয়াই থাকেন, তবু সন্দেহ 
থাকয়াই যায় ; কারণ, প্রথমত উল্লেখটাই নির্ভরযোগ নয় ; দ্বিতীয়ত ১১৫৯-এ লক্ষণ- 
সেন হয়তে। সংহাসনেই আরোহণ করেন নাই! কাজেই লক্ষাণসেনের সঙ্গে তথ! বাংলা- 
দেশের সঙ্গে পুরুষোত্তমের সম্বন্ধ সন্দেহাতীত নয় ॥ পুরুষোত্তমদেব যে একাদশ বা 
দ্বাদশ শতকের লোক তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। 

কোষকার পুরুষোত্তমের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'প্রকাওশেষ বিখ্যাত অমরকোষের সম্পূরক ; 
অমর যাহা বাদ দিয় 'গিয়াছেন পুরুষোত্তম তাহাই প্রণ করিয়াছেন। তিনি আরও 
অন্তত তিন খান! গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন-হারাবাল, বর্ণদেশন৷ ও দ্বিরূপকোষ। 
হারাবলি ২৭৮টি ক্লোকে সাধারণত অব্যবহৃত প্রাতিশদ ও সমশব্দের সংগ্রহ । বর্ণদেশনা 
গদ্যে রচনা ; যে-সব শবের বানানের রূপ নান৷ প্রকারের সেই সব শব্দের আলোচন। 
এই গ্রন্থে আছে, বিশেষভাবে গৌড়ীয় লাঁপর্পের জনা যে-সব বানানে নানা রকমের 
গোলমাল সেই দব শব্দের উল্লেখ ও আলোচনা আছে। ছ্বিরূপকোষে ৭৩৫টি গ্লোকে 
এমন সব শব্দের একটি তালিক। আছে যাহাদের বানানের দুইটি রূপ । 
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একাদশ শতকের শেষভাগে বৈয়াকরাঁণিক ক্ষীরস্বামী ঠাহার অমরকোষের টীকার 
অনেকবারই জনৈক গোঁড়ীয় বৈয়াকরণিকের উল্লেখ করিয়াছেন ; কয়েকবার গোঁড়ীয় 
বৈয়াকরাণিক এক গোীর উল্লেখও যেন করিয়াছেন । কিন্তু গোড়ীয় বৈয়াকরাণিকটি যে 
কে, কিংবা গোঠীভুন্ত লোকেরাই ব৷ কাহারা, কিছুই ঝলিবার উপায় নাই। 


সব্।ণন্দ 

আতিহর-পুরর বন্দ্যঘটীয় সধানন্দের প্রতিষ্ঠার নির্ভর চীকাসর্বস্ব নামক অমরকোষের 
টীকার উপর । এই গ্রন্থ বাঙলার গৌরব, এবং সুপ্রচুর বাঙলা দোশ শব্দের সর্বপ্রাচীন 
সংগ্রহ । বৃহস্পাঁত গায়মুকুটের পদচীন্দ্রকা (১৪৩১ শ্রীষ্ট বংসর ) নামক অমরকোষের 
টীকায় গীকাসর্বস্ব হইতে প্রচুর উদ্ধাতি আছে । ন্তু এ-পর্যস্ত টীকাসর্বস্থের একটি পাও- 
াপও বাঙলাদেশে পাওয়া যায় নাই, পাওয়া গিয়াছে দক্ষিণ ভারতে । সবণনন্দ 
[নিজেই বাঁলতেছেন, ১০৮ শকান্দে ১১৫৯-৬০ খ্রীষ্ট শতকে তাহার গ্রন্থ-রচন। 
চলিতেছিল। 

লক্ষ্যণীয় এই, এই পর্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধন। একান্ত ভাবেই শিক্ষিত উচ্চ ব্ণন্তরে 
আবদ্ধ । ধর্মশান্ত্রগুলির দৃষ্টি-পিরিধির মধ্যে তে ছ্বিজবর্ণ ছাড়া আর কাহারও হ্ছানই 
নাই। ব্যাকরণ এবং কোধগ্রন্থগুলিতে মোটামুটি ত্রান্দণ্য শিক্ষা-দীক্ষারই প্রাতফলন। 
এই শিক্ষা-দীক্ষায় ব্যবস্থা, পাঠক্রম, রীতিপন্ধতি এই পর্বে কিরূপ ছিল তাহা বলিবার 
মত উপাদান আমাদের নাই । বৌদ্ধ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থার 
যে পার্থক্য তাহা তো ছিলই ; অর্থাৎ বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যস্থার কেন্দ্র ছিল বোদ্ধ সংঘ ও 
[হার এবং সেখানে শিক্ষাট। হইতে সংঘবদ্ধ ভাবে । ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ছিল একক ও 
ব্যন্তক এবং সে-শিক্ষার কেন্দ্র ছিল গুরুগৃহ । সেই গৃহে দ্বিজবর্ণ এবং উচ্চতর 
বর্ণস্তরের শিক্ষার্থী ছাড়া আর কাহারও স্থান ছিল না। তাহা ছাড়া, এই পর্বের গুরুগৃহে 
অধ্য়ন-অধ্যাপনার বিষয়ও ছিল সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ । 'লিপি-প্রমাণ ও সমসাময়িক 
সাঁহত্যে যে সব বিষয়ের উল্লেখ পাইতেছি তাহা মীমাংসা, স্থাতি, গৃহ।সৃত, ব্যাকরণ ও 
ফলসংাহতা-জের্াতিষেই যেন সীমাবন্ধ । যেন-্যায়শান্ত্রে বাঙলা দেশের প্রতিষ্ঠা তাহাও 
এই পরে পাড়য়া ওঠে নাই । শঙ্ত্বেদ, আয়ুবেদ, অর্থশান্ত্র প্রভৃতির উল্লেখও কোথাও 
দেখিতেছি না। দর্শন-শান্ত্রের গভীর গহনে আত্মস্থ হইবার সাহস তে নাইই। এই 
সব কারণেই বোধ হয় সমসাময়িক জান-বিজ্ঞানের দৃষ্টিপরিধিই সংকীর্ণ হইয়া পাঁড়তে 
বাধা হইয়াছিল ; সৃষ্টির প্রেরণাও ছিল দুল । সমস্ত মনন যেন শুধু চীকা ও টিগনীর 
বন্ধ বন্ধনে শৃঙ্খলিত ! 

আন ও বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংক্ভৃতির এই অবশ্থায় শিক্ষিত উচ্চ বর্ণগ্তরের চিত্ত পুক্তি 
পাইতে চায় কাঁব-কষ্পনার অপেক্ষান্ুত প্রশনতর ক্ষেত্রে । এই পরেন শিক্ষিত সমানে 
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তাহাই হইয্লাছিল, এবং তাহ। প্রধানত রাজসভাকে কেন্দ্র করিয়া । সেন-রাজার৷ সকলেই, 
বিশেষভাবে বল্লালসেন, লক্ষাণসেন ও কেশবসেন পরম বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, নিজের! 
কবি ছিলেন এবং কাঁবজনের সমাদরও বরিতেন। কবি ধোয়ী লক্ষাণসেনকে 
বলিয়াছেন বাঙলার বিব্রমাদিত্য । তাহার রাঞ্জসভ৷ অলংকৃত করিতেন অন্তত পাঁচজন 
£ৃষ্টধর কাঁব- গোবধন ব। গোবধ'নাচার্য, শরণ, জয়দেব, উমাপাতি-ধর এবং কবিরাজ । 
কাণরাজ বোধ হয় বলা হইত ধোয়ী কাঁবকে, কারণ জয়দেব ধোয়ীকেই বলিয়াছেন কবি 
ক্ষমাপতি এবং ধোয়ী নিজেও তাহার পবনদূত কাব্যে নিজেকে এ বিশেষণে বিশেষিত 
এবং কাবরাজ আখ্যায় আখ্যাও করিয়াছেন । এই পাঁচজন ছাড়াও সমসাময়িক কাব্য 
সংকলনগ্রন্থ সদুন্তিকর্ণামৃতে আ“ও অনেক বাঙালী কবির সংবাদ এবং তাহাদের কাবা- 
নিদর্শন পাওয়া যায় । বষ্ঠুত, সংস্কৃত গীঁতিকাব্যে এই পর্বের বাঙালী কাবদের দান শুধু 
সংখা-সমৃদ্ধিতেই উল্লেখযোগ্য নয়, কাবসমৃদ্ধতেও গৌরবের দাবি রাখে । তবু, স্বীকার 
কাঁরতেই হয়, এ-পর্ষের সমস্ত কাব্যই, এমন কি গীতগোবিন্দও ক্ষীণাত্। ও অল্পপ্রাণ; 
ইহাদের সহজ সৌন্দর্য আছে, ভাবের ও দৃষ্টির গ্ভীরত৷ নাই । যে কাঁব-কষ্পনার পশ্চাতে 
সবল ও গরীর মননের প্রেবণ৷ নাই, বিস্তৃত জীবনের সাধন৷ নাই তাহার প্রকৃতি সবদেশে 
সর্বকালেই এইরূপ । 

সদ্যোন্ত কাঁবদের কথা বাঁলবার আগে নৈষধচারত-রচাঁয়িত শ্রীহ্্, বেণীসংহার- 
রচয়িতা ভট্র-নারায়ণ এবং অনখরাঘব রচয়িও মুরারী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া লইতে 


হয়। 


শ্রীংর্যের নৈষধ-রত 

নৈষধচারত-কাব্য রচান্িতা শ্রীহর্ষ বাঙালী কিনা এই লইয়া পাঁওত মহলে প্রচুর 
শবতওা ধবদামান। বাঙালী কুল্পঞ্জকাকারদের মতে শ্রীহর্ষের পিতার নাম মেধা তিথি 
বা তিথমেধা, কিন্তু যথার্থত তাহার পিত৷ ছিলেন শ্রীহীর এবং মাত৷ ছিলেন মামল্লদেবী । 
নৈষধ-চরিতের সপ্তম সর্গের ১১০ সংখ/ক গ্লোকে জান যায়, শ্রীহর্য অনুল্লাখত নাম 
জনৈক গৌড়রাজ সম্বন্ধে একটি প্রশান্তি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন , ষোড়শ সর্গের ১৩১ 
সংখ্যক প্লোকে দোখতোঁছ, তাহার প্রাতভার সমাদর করিয়াছিলেন কাশ্মীরী পাঁওতেরা ; 
আবার দ্বাবিংশতম সঙ্গের ২৬ সংখ্যক গ্লোকে জানা যাইতেছে, কান)কুজের রাজা ছিলেন 
ঠাহার পৃষ্ঠপোষক । নৈষধ-চরিতের একজন অর্বাচীন চীকাকার বাঙালী গোর্পীনাথ 
আচার্য তাহার হর্ষহৃদয় নামী টীকায় বলিতেছেন, শ্রীহ্ষের উল্লখিত বিজয়প্রশীন্তি-কাব্যাটি 
সেন-রাজ [বজয়সেন সম্বন্ধে । তেমনই আবার অন্যাপকে চাও্পাঁওত ও অন্যান্য টীকা- 
কারের৷ এবং রাজশেখর সূরি ঠাহার প্রবদ্ধচিস্তামণিপ্রন্থে বলিতেছেন, যে-কান্যকুজরাজ 
'াহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাহার নাম জয়চজ্জ । জরচন্দ্র বাহার পৃষ্ঠপোষক কিংবা 
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কাশ্মীরী পাগুতেরা ধাহার অনুরন্ত, বিজয়সেন সম্বন্ধে প্রশান্ত রচনায় ঠাহার কোনে 
বাধ। থাকবার কথ। নয়। হইীতিহাসগত বাধাও কিডু নাই। কাবাটি আগাগোড়। 
গোঁড়ী-রীতিতে রচিত ; সবর অনুপ্রাসের ছড়াছাঁড় ; শ-য-স হইয়৷ ধ্বানসাম্য-অর্থবৈষমোর 
খেলা, বাঙালী-সুলভ দত্ত 'ন' এবং মুধয 'ণ" বর্গীয় 'ব' এবং অন্তস্থ 'বা, বগীয় 'জ' 
এবং অস্তাস্থ 'ধ' প্রভীতির একই মূন। দান সামাজিক বিবাহ-ভোজে ভাত এবং মাছ 
খাওয়া ; ব্ঞ্জনে দই ও সাঁরষার বাবহার ; দুপ্ধপকক বটক (ঝা বড়া পিঠে ) খাওয়া, 
ভোজে বাঁসিয়া এরযান্রীদের ব্যবহারের নান৷ খুশটনাটি, বিবাহে উলুলু ধ্বনি, শঙ্খবলয় 
ও সীমন্তে পির বাবহার, মঙ্গলানুষ্ঠানে আলপনা আঁকা, বিবাহ উপলক্ষে মঙ্গলগীত 
গাওয়া, দরঞ্জার দুই ধারে কদলী বৃক্ষরোপণ, বিবাহে গাটছড়া বাধা, বিবাহ সংক্রান্ত নান৷ 
সত্রী-আচার, বাসরঘরে চুরি করিয়৷ দেখা বা আড় পাতিয়। শোনা, প্রভাতি তথ্য একন্ন 
করিলে শ্রীহ্যকে বাঙালী বলিগ়্াই তে৷ মনে হয় । টীকাকারেরা সকলেই তাহাকে গৌড়ীয় 
অর্থাৎ বাঙালী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন । 

কন্তু বাঙালী হইলেও তাহার নৈষধ-চারত কাব্য লইয়। গব কারবার কিছু নাই। 
শ্রীহ্য দাঁব করিয়াছেন 'কবিকুলের অঞ্ঞাত অনৃষ্ট পথের তিনি পাথক !' এত বড় দাবি 
এ-কাব্য সম্বন্ধে কর৷ চলে না । মহাভারতের নল-দময়স্তীর মধুর কাহনীটির একাংশ মান্ন 
নান! অবান্তর বর্ণনায় অলংকৃত কাঁরয়৷ বাইশটি সুদীর্ঘ সগে এমন একটি জাঁটল মহাকাব্য 
তিনি রচনা কারয়াছেন যাহা ছন্দ, অলঙ্কার এবং পাত্র গুরুভারে ভারাক্রান্ত, কিন্তু 
যথার্থ কাব্যমূল্যে দাদু ও দুর্বল । কোনে৷ সৃক্ষষ উচ্চপ্তরের কল্পন। বা গভীর জীবনদর্শন 
এই কাবাকে মহিমান্বিত করে নাই । তবু, কেন যে নৈষধচারত প্রাচীন ভারতের পাচা 
মহাকাবোর অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহা বল৷ কঠিন! 

নৈষধ-চ'রত ছাড়া শ্রীহ্ষ আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এব, তাহার উল্লেখ 
নৈষধ-চরিতেই আছে £ নবসাহসা ক-চারত, 'স্থর্যাবচার-প্রকরণ, অর্ণব-বর্ণনা, শিবশান্ত সিদ্ধ, 
ছিন্দ-প্রশান্ত ও শ্রীবজয়-প্রশান্ত । খগুন-খগ্ু-খাদ্য নামে দর্শনের উপরও "তান একথখান। 
মূলাবান গ্রন্থ র$ন। করিয়াছিলেন বলিম়। প্রসিদ্ধ আছে। 

বাঙালীর এতিহ্য বেণীসংহার-রচয়িআ শাওল্যগোত্ীয় ভর্রনারায়ণকেও বাঙালী 
বালিয়। দাবি করে ; আদিশুর-প্রবতিত এবং কনোৌজাগত পণ্চব্রাহ্মণের তিনি নাঁক অন্য- 
তম। এ-তথ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন; অন্তত এঁতিহাসিক প্রমাণ কিছু 
নাই । মৌোদৃগল্য-গোত্রীয় বর্ধমানাঞ্কপুর, অনর্ধরাথব-রচয়তা মুরারী-মিশ্রকেও অনেকে 
বাঙালী বলিয়৷ মনে করেন”; চীকাকার প্রেমচন্দ্র-তর্কবাগীশ তো তাহাই বলিতেছেন । 
পুরীর জগন্নাথ-মাঁন্দরে উৎসবাভনয়ের জন্য অনর্ধরাঘব রচিত হইয়াছিল । 

একাদশ-দ্বাদশ-তয়োদশ শতকের বাঙলাদেশে নাট্য.রচনার যথেষ্ট প্রাচুর্য ছিল বলিয়া 
মনে হয় । এবং ইহাদের অধিকাংশই রামারণ'মহাভারত-পুরাণ প্রভাতর কাঁহনী লইর়/ 


৭8৮ বাঙালীর ইতিহাস 


রচিত হইয়াছিল । ১৪৩১ খ্রীষ্ বংসরের আগে সাগরনন্দী-রচিত (“মুকুটেশ্বর নান্দিব,শ 
ব্যোমাঙ্গনৈকশশী”) নাটকলক্ষণরভ্নকোষপ্রন্থে বহু বাঙালী নাট্যকারের নাট্যরচনার উল্লেখ 
আছে। কয়েকটি নাম উল্লেখ করিতেছি ঃ$ কাীঁচকভীম, প্রাতিজ্ঞাভীম, শমিষ্ঠ-পরিণয়, 
রাধা, সত্যভামা, কেলি-রৈবতক, উধাহরণ, দেবী-মহাদেব, উবশী-মর্দন, নলাবজয়, মায়া- 
মদালসা, উন্মত্ত চন্দ্রগুপ্ত, মায়া-কাপালিক, মায়া-শকুম্ত, মদনিকা-কামুক, জানকী- 
রাঘব, রামানন্দ, কেকয়ী-৬রত, অযোধ)-ভরত, বালিবধ, রাঞবিক্রম, মারাচ-বিতক, 
ইত্যাদ । 

সমসামায়ক বাঙলাদেশেয় কবিমনের সম্পূর্ণ পরিচয় নৈষধ-চরিতে নাই, এমন 'কি 
ধোয়ীকব-্রীচত পবনদৃূতেও নয়। প্রাচীনতম বাঙলায় ঝ শোঁরসেনী অপত্রংশের 
স্থানীয় ঘূপে যে স্বপ্প কাঁবতা ও গান এই দাদশ-্রয়োদশ শতকে রচিত হইয়াছিল 
তাহাদের মধেঃও সে-পারিচয় পাইবার কথা নয় ; কারণ এই সব কবিধ। ও গান রচিত 
হইয়াছিল ধর্মের প্রেরণায়, কাঝের প্রেরণায় নয় । তাহা ছাড়া, রচঁয়তারা সকলেই ছু 
শাক্ষিত ও সংস্কাতিবান লোক ছিলেন না; মন ও বুদ্ধি শিক্ষাশাসন দ্বারা যথেষ্ট 
মাজিত ছিল না, চিত্ত ছিল না কল্পনায় উজ্্বন। সেই জন্য কম্পনোজ্বল শাক্ষত মনের 
পরিচয় শোরসেনী অপভ্রশ বা প্রাচীনতম বাঙলা পদগুলিতে বড় একটা পাওয়া যায় 
না; তাহ। পাওয়া যায় বাঙলার কবিদের সংস্কৃত ভাষায় কাব্য-রচনার মধ্য, এবং 
[বিশেষভাবে যে-কাব্য রচিত হইয়াছিল রাজসভার আলোক মালার আড়ালে । 


কাব্য ও কাবতা 


ব্রাহ্মণ্য পাঁওত-সমাজের বাহরেও কাব্য-সাহত্ের রাঁসক একটি শ্রেণী ছিল, এবং 
পুর একখান! কাব্য ব৷ প্রকীর্ণ শ্লোক যে সংস্কৃতে রচিত হইত তাহা শুধু পাগুত-সমাজের 
জন্যই নয়, বরং এই বৃহত্তর রাঁসক শ্রের্ণীটিকে উদ্দেশ্য করিয়াই । প্রধানত এই শিক্ষিত 
রসিক শ্রেণীটির জন্যই বোধ হয় বাঙলাদেশে সর্বপ্রথম সরস শ্লোক-সংগ্রহ বা কাঁবতা- 
চয়নিক৷ সঙ্কলন করিবার একটা সজাগ প্রয়াস দেখা দেয় । অন্তত, সংস্কৃত সাহত্র 
ভাঙারে যে কয়েকটি কবিতা-সংগ্রহ সুপারচিত তাহার মধ্যে সর্বপ্রাচীন দু'টি সংগ্রহই 
বাঙলাদেশে বাঙালী সংকলন-কতাদ্বার সংকলিত ও সম্পাদিত ; সে দুটি কব ভ্রবচন- 
সমুচ্চয় এবং সদুন্তিকর্ণামৃত ॥ ববীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের কথা আগের পরেই বাঁলরাছি ; বই 
খানা বোধ হয় একাদশ শতকের শেষ পর্বের সঞ্কলন। 


সপুংন্তকর্ণামৃত 
সদু্তিকর্ণামৃত-গ্রস্থখান। সঙ্কলিত হয় ১২০৬ শ্রী বংসরে ( ৯২২৭ শকাব্দ ), বোধ হয়, 
কেশবসেনের রাজত্বকালে । গ্রন্থের পুম্পিকা-ক্টোকে যেন কেশবসেনের নামোক্লেখ 


ভাষা-সাহিত্য £ আান-বিজ্ঞান $ শিক্ষা-দীক্ষা ৭৪৯ 


আছে। সং্কলায়ত। শ্রীধরদাসের 'পিত শ্রীবটুদাস লক্ষণসেনের প্রাতরাজ বা লেখক 
এবং অন্যতম মহাসামন্ত ছিলেন । বটুদাস লক্ষাণসেনের 'অনুপম প্রেমের একমান্র পানন' 
এবং 'সথা' ছিলেন। শ্রীধরদাস নিজে কাঁব ছিলেন কিনা জানিবার উপায় নাই, কিন্তু 
ঠাহার সঙ্কলিত গ্লোক-সংগ্রহ এবং শ্রেণীবিভাগ বিশ্লেষণ কারলে এ-তথ্য অস্বীকার কর! 
যায় না যে, তিনি একজন বিদগ্ধ কাব্যরসিক ও সাহিত্যবোদ্ধা ছিলেন । এই গ্রন্থ 
পাচট প্রবাহ বা অধায়ে বিভন্ত ; প্রত্যেক প্রবাহে কয়েকটি কারয়। 'বাঁচ' ব৷ তরঙ্গ বা 
শ্রেণী, এবং প্রত্যেক বাঁচিতে পাচটি করিয়। শ্লোক । প্রত্যেক শ্লোকের শেষে সংকলায়তার 
নাম দেওয়া আছে ; যে-সব ক্ষেত্রে নাম শ্রীধরদাসের অজ্ঞাত ছিল সে-সব ক্ষেত্রে বলা 
হইয়াছে 'কস্যচিৎ' । প্রথম প্রবাহে ৯৫টি বীঁচিতে নানা দেবতার লীলা বিষয়ক ৪৭৫টি 
শ্লোক; দ্বিতীয় শৃঙ্গার প্রবাহে ১৭৯টি বাঁচির ৮৯৫টি শ্লোকে প্রেম, নায়ক-নায়িক।, 
প্রেমের নানা ভাব ও অবস্থা, 'বাভন্ন খতু ও প্রকাতির নানা অবস্থার সরস বর্ণন৷ ; তৃতীয় 
চাটু প্রবাহে &৪টি বাঁচির ২৭০) গ্লোকে রাজার স্তুতি, বীরের বাঁ, যুদ্ধ, সেন।, শনু; তৃর্য- 
ধ্বনি, কাঁতি ইত্যার বর্ণনা বা প্রশংসা ঃ চতুর্থ অপদেশ প্রবাহে ২টি বাঁচির 
৩৬০টি গ্লোকে দেবতাদের দোষণুণ, পাথিব সংসার, গাছলতাপাজ, পশুপক্ষী ইত্যাদির 
বর্ণনা; এবং পঞ্চম উচ্চাবচ প্রবাহে ৭৪9ট বাঁচির ৩৭০টি শ্লোকে গু, ঘোড়া, মানুষ, 
পাখী, দেশ, কবি, স্থান, গুণ ইত্যাঁদ নানা বিষয়ে নানা বর্ণনার ছড়াছাঁড় । গ্রন্থাটতে 
সর্বসুদ্ধ ৪৮৫ জন 'বাভন্ন কাঁবর রচনার নমুনা আছে ; ইহাদের মধো পাঁণান, ভাস, 
ভারাব, কালিদাস, ভামহ, অমরুঃ বাণভট্রু, বিহলন, ভর্তুহরি, মুঞ্জ, রাজশেখর, বাকৃ- 
পতিরাজ, বিশাখদত্ত প্রভৃতি সর্বভারতীয় কবির রচনা ধেমন আছে, তেমনই আছে অসংখ্য 
বাঙালী কবির রচনা । বস্তুত, কাবদের নামের রূপ দেখিয়। মনে হয়, অর্ধেকেরও উপর 
বোধ হয় শ্রীধর দাসের সমসাময়িক অথবা কিছু আগেকার গোঁড়-বঙ্গীয় কাঁবকুলের রচনা । 
সুকুমার সেন মহাশয় এই বাঠালী কবিকুলের সুষ্দীর্ঘ নাম-তালিক৷ চয়ন কারয়াছেন। 
সমসাময়িক বাংলাদেশের সাহিত্যিক আবহাওয়ার চমংকার নিদর্শন এই গোঁড়-বঙ্গীর 
কাঁবদের প্রকীর্ণ শ্লোকগুলি। এই আবহাওয়৷ রাজসভায় রচিত স্কুতি-প্রশস্তিতে বা কাব্যে 
নাই। জয়দেব যে যুদ্ধ ও বীররসের কবিতা এবং মহাদেবের বন্দনা শ্লোক রচনা 
করিতেন, গাঁতগবিন্দে সে-পারিচগ্ন পাইবার সুযোগ নাই, অথচ সদুক্তিকর্ণামৃতে সে- 
পাঁরিচয় পাইতোঁছ। সে-রাজসভায় যে নান৷ সমস্যাপ্রণ লইয়া প্লোক-রচনার প্রাতি- 
যোগ্িতা খেলা চলিত এ-ইাঙ্গতও পাইতোঁছি এই গ্রন্থের কিছু প্রকীর্ণ প্লোকে, এবং এই 
সব গ্লোকাশ্রয়েই জানিতেছি যে, লঙ্ষমণসেন, কেশবসেন, শরণ ও জয়দেব পাল্লা দিয়া 
রাধাকৃফ বিষয়ক পদ রচন। করিতেন । জরদেব-রচিত মহাদেব স্ত্ুতি-বিষয়ক গ্লোকাঃ 
দেখিয়। মনে হয়, তান শুধু রাধাকফের লাসালীলার কাব ছিলেন না, এমন কি আমাদের 
প্রচলিত ধারণার বৈফব সাধক'মহাজনও ছিলেন না ॥ তান ছিলেন বিদ্যাপতির মত 


৭৫০ বাঙালীর ইতিহাস 


পণ্টোপাসক স্যার ব্রাহ্মণ, এবং ঠাহার জীবনে যুদ্ধ ও বাররসের স্পর্শও লাগিয়াছিল। 
কবি শরণ বা উমাপাত-ধরও শুধু বিগুয়সেন ও লক্ষণসেনের প্রশস্তি ও স্তৃতিষ্লোক 
লাখিয়াই ঠাহাদের কর্তব্য শেষ করেন নাই; রাজসভার বাহিরে বসিয়।৷ লোকায়ত 
জীবনের নানা প্রকীণ গ্লোকও রচনা করিয়৷ ছিলেন । এই গ্রন্থে লক্ষাণসেনের ১১টি, 
কেশবসেনের ১০টি এবং হলায়ুধেরও ৫টি গ্লোক আছে। 

সদুত্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের নানা শ্লোক এই গ্রন্থের নান৷ অধ্যায়ে নান। প্রসঙ্গে উদ্ধার ও 
বাবহার করিয়াছি । এই গ্লোকগুঁল নান৷ দিক দিয়া সমসামীয়ক বাংলাদেশের নান। 
পরিচয় বহন করে ; তাহা ছাড়া, সমসামায়ক সাহিত্যিক আবহাওয়ার স্পর্শও ইহাদের 
মধ্যে পাওয়া যায় । ভাঁবষাত বাংলার সাহত্য ও সংস্কাতর কিছু কিছু আভাসও 
ইহাদের গর্ভেই নিহত। একটি অজ্ঞাতনামা কাব € খুব সন্তব বাঙালী ) বিবাহকালে 


গোঁরির বর্ণনা দিতেছেন__ 
্ক্মায়ং__বিষুরেষ-_নিদশপাতিরসৌ- লো কপালান্তথেতে, 
জামা কোহত 2 যোহসৌ ভূজগপরিবৃতোভস্মরুক্ষা কপালী । 
হাবংসে! বাণ্িতাসী গানভিমতবর প্রার্থনাব্রীড্ুতাভিব্‌ 
দেবীভঃ শোচ্যমানাপ্ুযুপণ্চতপুলকা শ্রেয়সে হেহস্তু গৌরী ॥ 


এই শ্লোকটিঙে পাবতীর বিবাহের যে-বর্ণনা এবং শিবের প্রাতি যে মনোভাব তাহারই 
প্রতিধ্বনি শোন! যায় মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিতো, বিশেষ ভাবে ভারতচন্দ্রে। কয়েকটি 
শ্লোকে দরিদ্র শিবের গৃহস্থালী বর্ণনা, শিশু কাতিকেয়ের বেশভুষায় শিবের অনুকরণ, 
শিবের জা জুট লইয়া খেলার বর্ণন৷ প্রভাতি পাঁড়তে পাঁড়তে স্বতই মধ্যযুগীয় বাঙল৷ 
সাহতের অনুরুপ ছবি মনে পাড়িয়া যায় । এই শ্লোকগুল তো বাঙ্গালী কাবদেরই 
রচন৷ বলিয়া মনে হইতেছে; ভাবাত্মীয়তা একান্তই ঘনিষ্ঠ । কাব কুলশেখরের চারাট 
হরিভন্তি সম্বন্থীয় শ্লোকে এবং অজ্ঞাতনামা কোনে। কাঁবর একটি শ্লোকে চৈতন্যোততর 
গোঁড়ীয় বৈষবের হৃদয়ধ্বনি যেন কানে আসিয়া প্র্েশ করে। সন্দেহ নাই, এই শ্লোক 
গুলির মধ্যে হধিভন্তির প্বাভাস দেখা যাইতেছে ; সে যে আসে, আসে, আসে। এই 
গ্রন্থে জয়দেন্রে ৩১ শ্লোক আছে ; তন্মধ্যে ৫টি মান্র গীতগোবিন্দের শ্লোক, কয়েকাও 
আছে প্রবীর্ণ শ্লোক, দু'একটি লক্ষাণসেনের স্তুতি-শ্লোক, বাকী সবগুলিই যুদ্ধ, শোর্য-বাঁ্ধ, 
তুর্যনিনাদ, সংগ্রাম, কাঁতি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় । সন্দেহ হয়, জয়দেব বীররসেরও একাঁটি 
কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এবং এই গ্লোকগুলি সেই কাব্যের ; কিন্তু সে-কাং্য আমাদের 
কালে আসিয়৷ পৌঁছায় নাই। লক্ষাণসেনের প্রশস্তিমূলক শ্লোকটি এইরূপ ঃ 

লক্ষীকেলি-ভুজঙ্গ ৷ জঙ্গমহরে ! সংকল্প কম্পদ্ুম ! 

শ্রেয়ঃ সাধকসঙ্গ ! সঙ্গরকলা-গাঙগের ! বঙ্গপ্রিয় ! 


ভাষা-সাহিত্য £ জ্ঞান-বিজ্ঞান £ শিক্ষা-দীক্ষা ৭৫১ 


গোঁড়েন্দ্র ! প্রাতিরাজরাজক ! সভালংকার ! কারার্পিত__ 
প্রত্যার্াক্ষতিপাল ! পালক সতাং ! দৃষ্টোহাঁস, তৃষ্ট। বয়ম !! 
বোধ হয় এই গ্লোকটি কণ্ঠে লইয়াই জয়দেব কেন্দুবন্ব হইতে নবদ্ধীপে আসিয়া লক্ষণ 
সেনের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন ! শুঙ্গার-প্রবাহে উমাপতিধরের একটি সুন্র 
কাবাময় গ্লোক আছে; বনাবহার-কালে একটি সুন্দরী নারী পায়ের আঙ্গুলে ভর দঃ 
দাড়াইয়া উপরে গাছের ডাল হইতে ফুল পাঁড়িতেছেন, বাহুমূল উধ্বে উত্তোলিত, 
উধবপপ্রয়াসে গুন ঈবদোন্মু্ত, বসন ঈষদৃব্যায়ত হইয়। পড়ায় নাভিহ্দ দেখা যাইতেছে 
দূুরোদ্িত বাহুমূলবিলসঙ্গীন প্রকাশস্তনা 
ভোগব্যায়ত মধালস্বিবসনানিমু-স্তনাভিহ্দ। 
আকৃষ্টোজ্বত পুষ্পমঞ্জরিরজঃ পাতাববুদ্ধেক্ষণা 
চিন্বতযঃ কুসুমং ধিনোতি সুদৃখঃ পাদাগ্রদুস্থাতনুঃ ॥ 
এই স কলনে শরণ, উমাপতি- ধর, জয়দেব, গোবর্ধনাণার্য, ধোয়ী-কবিরাজ, লক্ষাসেন, 
কেশবসেন প্রভৃতিরা তো৷ আছেনই, কিন্তু ইহাদের ছাড়া অগণিত গোঁড়-বঙ্গীয় কাবদের 
সাক্ষাতও প।ইতেছি $ জলচন্দ্র, ফোগেশ্বর, বৈদ্য গঙ্গাধর, সাণ্টাধর, বেতাল, ব্যাস-কাবরাজ, 
কেবট, পপীপ, (জনৈক) বঙ্গাল, চন্দ্রচন্দ্র, গাঙ্সোক, 'বিদ্বোক, শুঙ্গোক ইত্যাদ অনেক 
অত্ঞাতনামা কাব । ইহারা সকলেই ছিলেন সমসাময়িক বাঙলার কাব, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ 
কারবার খুব কারণ নাই । বটুদাসের প্রশন্তিময় পাচটি শ্লোক যে পাচজন কাঁবর রচন। 
ঠাহার সকলেই সমসাময়িক বাঙালী, এ-তথ্যও সন্দেহ করা বোধ হয় চলে না; এই 
পাচজন হইতেছেন মধু, সাঞ্টাধর, বেতাল, উমাপাতিধর এবং কবিরাজ-ব্যাস । 
আিহরপুতর সর্বানন্দ দ্বাদশ শ৩ওকের মধ্যভাগে অমরকোষের যে টীকা রচন। 
করিয়াছিলেন তাহাতে অন্যানা গ্রচ্ছের সঙ্গে বাঙালী কাঁবির রচনা হইতেও কিছু কিছু শ্লোক 
উদ্ধার কর! হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে সাহত্যকল্পতরু, দেবীশতক, 'বিদগ্ধমুখমণ্ল, 
বৃন্দাবনযমক, বাসনামঞ্জরী (শ্রীপোবেযাক-রচিত ) গুভতি গ্রন্থ বাঙালী কবির রচন৷ 
বাঁলয়াই তে৷ মনে হয় । সবানন্দ নিজেও ছিলেন কাব, এবং তাহার চীকাসধস্থের প্রথম 
শ্লোকেই তিনি যে গোপাল-ংন্দনা কাঁরয়াছেন তাহাতে ঠাহার কাঁব-প্রাতিভা কিছুটা 
প্রতিফলিত । 
বিণ বর্হাপীঁড়ঃ সুষিরপরো বালবল্লবো গোষ্ঠে। 
মেদুরমুদদিরশ্যামলচিরব্যাদেষ গোবিদ্দঃ 1 
এইবার সেন-রাজসভার পণ্চরক্ধ অর্থাৎ শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপাতিধর এবং 
জয়দেবের কথা একটু বিশদভাবে পৃথক পৃথক করিয়া বলা যাইতে পারে । 


শরণ 
শরণ বা শরণদেবের ২০টি গ্পোক সনুন্তিকর্ণামৃতে (ব। সৃন্তিকর্ণামূতে ) উদ্ধার 


৫২ বাঙালীর হীতহাস 


করা হইল্লাছে ; তল্মধো একটি গ্লোকে শরণ জনৈক সেন-বংশাতিলকের রাজত্বে বাসের 
ইঙ্গিত দান করিয়াছেন; অপর একটি শ্লোকে গোড়লক্ষী-প্রসঙ্গে চোদ, কলিঙ্গ কামরূপ 
এবং শ্লেচ্ছরাজের পরাজয়ের ইঙ্গিত আছে (এই গ্লোকটি রাজবৃত্তপ্রসঙ্গে উদ্ধার 
করিয়াছি )। জয়দেব বালতেছেন, “শরণঃ গ্লাঘো দুরৃহ-দুতে”_-কবি শরণ দুরৃহ দুত 
গ্লোকবন্ধনে শ্লাঘ্য ও প্রশংসনীয় । 


যায়৷ কাঁবরাজ 

ধোয়ী ( ব৷ ধোই, ধোয়ীক, ধুয়ী )-কাবরাজ সম্বন্ধে জয়দেব বাঁলতেছেন, “বশুতঃ 
শ্রুতধরে৷ ধোয়ী কবি-ক্ষমাপতিঃ ॥ ধোয়ী সাধারণত পবনদূত-কাবোর রচয়িতা হিসাবেই 
প্রসাদ্ধিলাভ করিয়াছেন । কালিদাসের মেঘদূতের আদর্শে যত দৃতকাব্য পরবাঁ কালে 
রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে পবনদূত প্রাচীনতম ৷ মন্দাক্রান্ত। ছন্দে ১০৪টি শ্লোকে ধোয়ী 
সুকৌশলে তাহার পৃষ্ঠপোষক লক্ষাণসেনের স্তুতিবাদ করিয়াছেন । লক্ষমণসেন নাকি 
গক্ষিণ-দেশে গিয়াছিলেন ; সেখানে কুবলয়বতী নামী এক গন্ধর-কনযা তাহার প্রাত 
প্রেমাসন্ত হইয়াছিলেন। দক্ষিণা-মলয়বায়ুকে দূত কিয় বিরাহুনী কুবলয়বতী লক্ষ্মণ- 
সেনের নিকট প্রেমবার্ত৷ প্রেরণ করিতেছেন, ইহাই পবনদৃতের বিষয়বস্তু । কাবাটির 
মৌলকত্ব বিশেষ 'িছু নাই, ভাব-গ্রভীরতার পরিচয়ও স্বপ্পই, তবে কোনো কোনো 
ক্লোকের চিন্র-গরিম৷ এবং কষ্পনার মাধুর্য চিত্তকে স্পর্শ করে । ধোগ্দী নিজেই বলিতেছেন, 
পবনদূত ছাড়াও তিনি অন্য একাধিক কাব্য রচনা কাঁরয়াছিলেন ; বিস্তু সে-দব কাব্য 
মামাদের হাতে আঁসয়। পৌছায় নাই । তবে, সদদুন্তকর্ণামৃতে তাহার রচিত ২০ট গ্লোক 
মাছে, এবং জহলণের সৃক্তিমুন্তাবলীতে আছে আরও দুইটি ; এ গুলি ঠাহাব অন্যান 
কাবোর প্রকীণ শ্লোক হওয়। অসম্ভব নয়। 


উমাপাতি-ধর 


কাব উমাপাঁত-ধর বল্লালসেনের পিত৷ বিজয়সেনের দেওপাড়া-্রশস্তির রচয়িতা ; 
বোধ হয় তিনি সেন-রাজসভার অন্যতম সভাকাঁব ছিলেন । এই প্রশস্তির চাঁরিটি শ্লোক 
সদুন্তিকর্ণমূতে উদ্ধার করা হইয়াছে । এই :সংকলনে উমাপাতিধরের নামেই আর একটি 
ঞ্লোক আছে যাহা লক্ষণসেনের মাধাইনগর-পটটোলীতেও হুবহু একই রূপে দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে । এই কারণে মনে হয়, মাধাইনগর-লাপাটিরও রচিত ছিলেন উমাপাতি- 
থখর। মেরুতুঙগ ঠাহার প্রবন্ধচিস্তামণি-গ্রন্ছে বালতেছেন, উমাপাতিধর লক্ষাণসেনের 
অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন । মনে হয়, বিজয়সেন হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষাণসেন পর্যস্ত 
তিন পুরুষ ধরিয়া! উমাপতি সেন-রাজসভার সঙ্গে যুন্ত ছিলেন । লক্ষমণসেনের নবন্বীপ 
ছাড়য়৷ প্রবঙ্গে পলায়নের পরও উমাপাত-ধর জীবিত ছিলেন এবং বিজয়ী মেচ্ছরাজের 
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সাধুবাদ কারিয়। স্তুতিশ্লোকও র5ন কাঁরয়াছিলেন ! এই গ্লোকটি রাজবৃন্ত প্রসঙ্গে উদ্ধার 
কর হইয়াছে । বৃদ্ধ কবির এই পরিণাঁতির কথা অন্য বািয়াছি ; এখানে আর 
পুনরুন্তি করিয়া লাভ নাই ৷ সদুন্তিকর্ণামৃতে উমাপতি-ধরের নামে ৯১ টি গ্লোক 
আছে। এই সংকলন গ্রন্ছেই আর এক উমাপাঁতির নামেও কয়েকটি শ্লেক আছে ; এই 
উমাপাঁত জনৈক রাজা চাণকাচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় চন্দ্রচুড়-চারত নামে একটি কাব্য 
রচনা করিয়াছিলেন । এই দুই উমাপাঁতি এক এবং আভন্র হওয়া বিচিত্র নয় । দেওপাড়া- 
লিপিতে উমাপতিধর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, শব্দজ্ঞান ও শব্দার্থবোধ দ্বারা এই কাব 
পাঁরশৃদ্ধবুদ্ধি ছিলেন ; আর জয়দেব বাঁলতেছেন, উমাপাত-ধরের লেখনীতে বাকা যেন 
পল্লাবত হইত ( বাচঃ পল্লবয়াতি )। 


আতার্ধ গোবর্ধন 

গোবর্ধনাচার্য আর্া-সপ্তশতীর কাব বাঁলয়াই সবভারতে প্রাসা্ধ লাভ কাঁরয়াছেন । 
এই শূঙ্গার কাব্যটি জনৈক সেনকুলাতিলক ভূপতির পুষ্ঠপোষকতায় রচিত হইয়াছিল, এবং 
এই কাব্যেই খবর পাইতেছি, গোবর্ধনের পিতার নাম ছিল নীলাম্বর | ঠাহার দুই ভ্রাতা 
ও শিষ্যের নাম ছিল উদয়ন ও বলভদ্ু । নীলাম্বর ধর্মশান্ত্র সম্বন্ধে একথানা গ্রন্থ রচন। 
কারয়াছিলেন, এবং উদয়ন ও বলভগ্ু গোবর্ধন-রচিত কাব্যাট রচনার কাজে সাহায্য 
কারয়াছিলেন। গোবর্ধন যে সুদক্ষ কাবি এবং সুপ্ত ছিলেন তাহা তাহার আচার্য 
উপাধিতেও প্রমাণ । আর্। ছন্দে রচিত সপ্তশতীর কিগ্গদিধিক সাতশত শৃঙ্গার গ্লোকও 
সে-সাক্ষ্য বহন করিতেছে । কবি হালের সরদ ও সহদয় এবং সৃক্ষন ইঙ্গতময় সহজ 
প্রকাশের সঙ্গে গোবর্ধনাচার্ষের সুচতুর এবং কষ্টকাঁণ্পত কাব্যভঙ্গীর আত্মীয়ত৷ সুদূর । 
তাহ ছাড়া, আর্ষা ছন্দের স্মালিত গাঁতিও শুঙ্গার রসের ঘন অনুভূতি বা অর্থগর্ভ ইঙ্গতকে 
ফুটাইরা তুলিবার যথাযোগ্য বাহন নয়। জয়দেব অবশ্য বাঁলয়াছেন, নুর্টাবহীন 
শৃঙ্গারকাব্ায রচনায় গোবর্ধনাচার্ষের কোনো তুলন। 'ছিলন। ; 'কন্তু ইহাও লক্ষ্যণীয় যে, 
সুন্তিকর্ণামৃতের শৃঙ্গারপ্রবাহে বা এই গ্রন্থের অনার কোথাও আর্ধা-সপ্তশতীর একাঁটি ্লোকও 
উদ্ধত হয় নাই। জনৈক গোবর্ধনের ছয়াট প্লোক সনুন্তি তে আছে, কিন্তু ছয়াঁটর 
একাটিও সপ্তশতীর প্লোক নয় । গোবর্ধনাচার্ষের নামে শাঙ্গত্রপদ্ধাত-তে একটি এবং 
সৃত্তিমুক্তাবলীতে একটি ক্লোক উদ্ধৃত আছে; দুটই আর্ধাছন্দে রচিত এবং দু'টিই 
সপ্তশতীর শ্লোক । পদ্যাবলীতে গোবর্ধনাচার্ষের 'নামে চারিটি ক্লোক আছে; তিনটি 
সপ্তশতীর গ্লোক ; চতুর্থাট সপ্তশতীতে নাই, কিন্তু সনদুন্তকর্ণানৃতে আছে জনৈক অজ্ঞাতনামা 
কাঁবর রচনা হিসাবে । মনে হয়, সংকলয়িত। শ্রীধরদাস আর্যা-স্ঘশতীর খুব অনুরন্ত 
পাঠক ছিলেন। বন্ুত, সপ্তশতীর ্লোকগুলির শৃঙ্গার রস যেন একটু বেশি দেহতাপে 
তষ্ভ ! 


৭৫ লাংগারনিল নি এঙ্গ 


জয়দেব ও গীতগোবন্দ 
গীতগোঁবন্দ-রচয়িতা জয়দেব এ-যুগের সবশ্রেষ্ঠ কবি, এবং প্রার্ষ্ঠ ও প্রভাবের 
দিক্‌ হইতে স্বষ্প সংখ্যক সর্বভারতীয় কাবদের মধে। অন্যতম । ষোড়শ শতকে সন্ত 
কাব নাভাজী দাস তাহার ভন্তমাস-গ্রন্থে জয়দেবের প্রশস্তি গাহিয়। বলিতেছেন, 
জয়দেব কাব নৃপচন্কবৈ, খণ্ড মগলেশ্বর আণি কাব ॥ 
প্রচুর ভয়ে। তিহ্‌* লোক গীতগোবিন্দ উজাগর । 
কোক-কাব্য নবরস-সরস-শূঙ্গারংকো আগার ॥ 
অধ্টপদ্দী অভ॥াস করৈ, তিহি বুদ্ধি বট়াবৈ। 
রাধারমণ প্রসন্ন ই। নিশ্চৈ আবৈ ॥ 
সন্ত'সরোরুহ-খণ্-কৌ পদুমাবতি-সুখ-জনক রবি। 
জয়দেব কাঁব নৃপচন্ধবৈ, খণ্ড মওলেশ্বর আনি কাব ॥ 
কবি জয়দেব হইতেছেন চক্রবর্তী রাজা, অন্য কাবগণ খণ্ড মণ্ডলেশ্বর মান্ত। 
[তন লোকে গীত-গোণ্বন্দ প্রচুর ভাবে উজাগর বা উজ্জ্বল হইয়াছে । ইহ 
একাধারে কোকশান্ত্র, কাবা, নবরস ও সরস শৃঙ্গারের আগার স্বর্প। যে 
এই গ্রছ্থের অধ্টপদ্দী অভ্যাস করে ঠাহার বুদ্ধি বধিত হয় ; রাধারমণ প্রসন্ন 
হইয়া শুনেন এবং নিশ্চয় সেখানে আসিয়া বিরাজিত হ'ন! সম্তরূপ 
কমলদলের পক্ষে তিন পদ্মাব শী-সুখ জনক রাঁব । কাব জয়দেব চক্রবতী 
রাজা, অন্য কবিগণ খণ্ড মওলেশ্বর মাত্র । 
এই পর্বে এবং পরবর্তী কালেও জয়দেবের কবি-চক্রবতীত্বে ্তিযোগিতার স্পর্থা 
রাখেন, সত্যই এমন কেহ বড় একটা নাই | তবে, নাভাজী দাস যে তাহাকে ক বি-চক্তবর্তী- 
রাজ! বাঁলতেছেন, তাহা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক মধুর কোমলকান্ত কাব। গীতগোবিন্দের রচয়িতা 
হিসাবেই, যথার্থ কবি-প্রাতিভার জন্য কিনা তাহা উদ্ধত পদগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে 
না। নাভাজীর উীন্ত বৈষব সম্তের স্বতস্কৃর্ত ভন্তি ও প্রেমে অনুপ্রাণিত, কাব্য ও সাহিত্য 
বোদ্ধার উন্তি বোধ হয় নয়। কন্তুত, সর্বভারত জুড়িয়৷ জয়দেবের খ্যাতি যেন একান্তই 
ভন্ত বৈফব সাধক কবিরূপে, এবং গ্বীতগোবিন্দ যেন সেই সাধকের দৃষ্টিতে রাধাকৃষঃ 
লীলা! প্রত্যক্ষ করিবার কামমধূর ভান্তরসময় উপায় ৷ রাধাকৃষের প্রেমলীলার উপর 
শ্তিমধুর, শূঙ্গার-ভাবনাময়, রসাবেশময় গানের রচয়িতা হিসাবে জয়দেবের পক্ষে রাঁসক 
বৈষফব-সমাজে এবং জনগণের মধ্যে প্রাতষ্ঠালাভ সহজেই সপ্ভব হইয়াছিল ; এংং পরে 
একবার যখন গীতগো বন্দ চৈতন্যোন্তর গোঁড়ীয় বৈষঃব ধর্মের অন্যতম মূল প্রেরণা বাঁলয়া 
স্বীকৃত হইল তখন গাঁতগোবিন্দ হইয়া উঠিল ধর্মগ্রন্থ এবং জয়দেব হইলেন দিব্যোম্মাদ 
সাধক । অথচ, জয়দেব একান্তই তাহ ছিলেন না, আমাদের প্রচলিত ধারণার ভন্তি ও 
প্রেমোম্মাদ বৈফবও ছিলেন না । আমি আগেই বলিয়াছি, তিনি ছিলেন সাধারণ ভাবে 
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পণ্টোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ ; ক'ন্ক এবং মহাদেবও তাহার অকুষ্ঠ স্ুতপ্জা লাভ কাঁরয়াছেন; 
তিনি যোগমার্গ সাধনার উপর কবিতা 'লিখিয়াছেন, শোর্য-বীর্ষ-যুদ্ধ-তুর্য সংগ্রামের উপরও 
কাব্য তিনি রচন৷ করিয়াছেন । সেই জয়দেব গীতগোবিন্দও রচনা করিয়াছিলেন, এবং 
সন্দেহে নাই, এ-রচন৷ একান্ত ভাবে লক্ষাণসেনের রাজসভার জনা, যে-রাজসভায় রাধাকৃষ 
প্রেমলীলা৷ এবং নানা প্রকারের কামকপ্পনা-ভাবনাকে আশ্রয় কারয়। প্রাত সন্ধ্যায় 
বাররামাদের নৃত্যগীত হইত, এবং নবদ্ীপকৃষ্ণ লক্ষমণসেন পান্রীমগ্রদের লইয়৷ সেই 
নৃত্যগীত উপভোগ করিতেন । গীতগোবিন্দ, আধা-সপ্তশতীর শৃঙ্গার রসসমৃদ্ধ প্লোক, 
পবনদূত সমস্তই সেই রাজসভার বিলাসলালসময় সংস্কাতর সঙ্গে অচ্ছেদ] সম্বন্ধে যৃন্ত। 
বাঙলা দেশ যখন অর্ধেক মুসলমানদের করতগত তখনও বিক্লমপুরে কেশবসেনের 
রাজসভায় একই বৃন্দাবনলীল৷ অব্যাহত । ধোয়ী, জয়দেব, গোবর্ধনাচার্ষের মত প্রাতভাও 
সেই ইন্ধনে আহুতি দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই ; অথচ সেই রাজসমার 
বাহিরে অন্য রসের কাবাও তাহারা রচনা করিয়াছেন । 


আসল কথা, এই পর্বের বাওলাদেশে রাজসভায়, সামন্ত-সভায় উচ্চতর সম্প্রদায়গুলির 
বহিরাঁটিতে, এক কথায় উচ্চকোটি সমাজের সামানিক আবহাওয়াটাই এই ধরনের । 
অন্যত্র সেইঙ্গিত ধারতে চেষ্টা কারধাছি। সংস্কৃতির কথা বলিতে বসিয়া আরও 
কয়েকটি তথ্যের ইঙ্গিত অন্বেষণ কর৷ যাইহে পাবে । ধোয়ীই হউন আর শ্রীধরদাসই 
হউন, জয়দেবই হউন আর উমাপাঁতধরই হউন, সকলেই লক্ষণসেনের স্তুতি যখন 
গ্াহিয়াছেন তখন অনিবার্ধভাবেই যেন তাহার তুলনা করিযাছেন কৃষের সঙ্গে, এবং সে- 
কষ মহাভারতের শ্রী নহেন, মথুরা-বৃন্দাঝনের রাধালীলাসহচব কৃষ্ণ । শুধু তাহাই 
নয়, সর্ধরই, এমন কি কাশী-কিঙ্গ-কামরূপের যুদ্ধক্ষেত্েও তাহার সঙ্গে কেলি-লীলা যেন 
আঁবচ্ছেদ্যভাবে যুন্ত ; যেখানে লক্ষাণসেন সেখানেই 'কেলি' তাহা রাজকীয় 'লাপিতেই 
হোক, বা কীবর স্তুতিতেই হউক । এ-তথধ্যের এতিহাসিক ইঙ্গিত অবহেলার বস্তু নয়। 
দ্বিতীয়ত, শ্রীহর্ষের নৈষধ-চরিত বা ধোয়ীর পবনদূত, জয়দেবের গীতগোবিন্দ বা গোবধনের 
সপ্তশতী সর্বহে যেন শুঙ্গার রসের প্রাবল) একটু বেশি, কামলালসাময় ভাবন৷ কল্পনার 
দিকে আকর্ষণ প্রবল, রুচি তরল এবং ইন্দ্রিয়বলাসী । সাহত্যের এই চিন্ন সাধারণ ভাবে 
সমসাময়িক সমাজের প্রতিফলন, সন্দেহ কি, এবং এই সমাজ রাজস গাপুষ্ট আঁভজাত 
সমাজ । কারণ এই সমাজের বাহিরে বৃহত্তর যে সমাজ তাহার প্রাতিফলনও সমসামায়ক 
সংস্কৃত কাব্য-সাহিতে। কিছু কিছু আছে ; সে সাহিত্য এমন ভাবে শূঙ্গার রসে জারিত 
নয়, এমন কামলালসাময় ভাবনা-কস্পনাদ্ধার আভাপ্টিত নয়। তাহার দৃষ্টান্ত 
সদুত্তি কর্ণামৃত গ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, এবং সে-সব দৃষ্টান্তের মধ্যে ধোয়ী, জয়দেব, 
গোবর্ধন, উমাপাতির প্লোকও নাই, এমন নয়। তৃতীয়ত, এ-যুগের কাব্য সাহতে। ধ্বানতত্বের 
প্রভাব আর নাই ; এ-বুগ দণ্ডী-ভামছের যুগ নয়, মম্মট-ভটের রসতত্বের যুগ ; রসই এ- 
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যুগের কাব্যে প্রধান গুণ বলিয়া কাঁতিত। সেন-রাজসভায় এবং সমসাময়িক আভজাত 
স্তরে সেই রসই কামদহনে মদের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে । গীতগোবিন্দেও কিছুটা 
পাঁরমাণে সেই মদ্যই পারবোশত হইয়াছে, অন্তত শেষতম সর্গে । অর্বাচীন জেন-গ্রন্থে, 
লোকস্থাতিতে লক্ষাণসেন সম্বন্ধে যে-সব কাহিনী বিধৃত, রাজক'য় লিপিমালায় এবং 
সমসাময়িক সভা-সাহিত্যে সেন-রাজসভার এবং উচ্চকোটিস্তরের যে-চিন্র দৃষ্টিগোচর তাহার 
সঙ্গে গাতগোবিন্দের নৃতগীতলাস্মবিলাসময়, কা*ভাবনাময় তরল রসের কোথাও কোনে 
আমল নাই । রাজ্রসভার সুর ও আবহের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া নৃপতি ও 
সভাসদৃদের রসাবেশনির্মীলত চক্ষুর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জয়দেব গীতগোবিন্দ এবং 
গোবর্ধন সপ্তশতী রচন৷ কারয়াছিলেন ! 

শুধু জয়দেবের গীতগোবিন্দই নয় । প্রায় সমসাময়িক কাল বা কিছু পরবর্তী 
কালে রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণেও ঘন কামনাবাসনাময় আবহের মধ্যে রাধাকৃফ লীলাকে 
আশ্রয় করিয়৷ এবই সঙ্গে ইন্ড্রিয়-কামনা ও প্রেমভীন্তর জয়-ঘোষণার হীঙ্গত সৃস্পষ্ট । এ- 
ক্ষেত্রেও সামাজিক আবহাওয়ার প্রাঁংফলন অনস্বীকার্য । 

কিন্তু পরবর্তী কালে রূপ-গোস্বামীর রসব্যাখ্যায় প্রভাবাম্বিত হইয়া গোঁঠীয় বৈষব- 
সমাজ গীতগোবিন্দের মধ্যে নূতন অর্থসন্ধান লাভ কাঁরলেন ; গীতগোবিন্দ নৃতন মর্যাদা 
ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিল এবং অন্যতম ধর্মগ্রন্থ পর্যায়ে উন্নীত হইল । তাহার আগেই ভত্ত 
বৈষবসমাজ এই গ্রন্থকে কিছুটা ধর্মগ্রচ্ছের মর্যাদা দান করিয়াছিল । প্রধানত তাহারই 
ফলে সমগ্র উত্তর-ভারত জুঁড়িয়া গাঁতগে।বিন্দের প্রতিষ্ঠা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া 
অব্যাহত ছিল, সমগ্র বৈষব-সমাজের মধ্যে তো৷ বটেই, অন্যান্য ধর্ন-সম্প্রদায়ের মধ্যেও, 
বিশেষ ভাবে সেই সব স্প্রদায়ে যাহাদের প্রধান আশ্রয় ভন্তি ও প্রেম । তাহারই ফলে 
জয়দেব সহাঁজয়। সম্প্রদায়েরও আদগুরু, নব রসিকের অন্যতম রসিক। বল্পভাচারী 
সম্প্রদায়ও গীতগোবিন্দকে অন/তম ধমগ্রন্থ বলিয়৷ স্বীকার করেন । বল্লভাচার্ষের পুর 
বিঠুঠলেশ্বর গীতগোবিন্দের অনুকরণেই ঠাহার শৃঙ্গাররসমওন-্রন্থ রচনা করেন । প্রধানত 
এই কারণেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিষ সময়ে গীতগোবিন্দের চল্লিশ খানারও 
উপর টীকা রচিত হইয়াছে, অনুকরণে দশ বারোখানা কাব্য রচিত হইয়াছে এবং 
'বাভন্ন সংকলনপ্রন্থে বারবার গীঁতগোবিন্দ হইতে অসখ্য শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । 
গীতগোবন্দের জনাপ্রয়তার ইহার চেয়ে বড় সাক্ষ্য আর কি হইতে পারে ? 
গীতগোবিন্দের অন্যতম প্রাচীন প্রসিহ্ধতম ঢীক। মেবাড়পাঁতি মহারাণা কুছের নামে 
প্রচাঁন্ত রসিকপ্রয়৷ (১৪৩৩-১৪৬৮ ঘ্রী)। পুরীর জগমাথ-মান্দরের একটি ওড়িয়া 
শিলালেখ হইতে (১৪৯৯ ) জানা যায়, মহারাজ প্রতাপরুদ্রের আদেশে এ সময় 
হইতে গীতগোবিদ্দের গান ও প্লোক ছাড়া জগল্লাথ-মদ্দিরে অন্য কোনো গান ও গ্লোক 
গীত হইতে পারিত না। 
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গীতগোবিচ্দের লোকাপ্রয়তার অন্যতম প্রধান কারণ, ইহার পদ বা গীঁতগুলির 
ভাষা । এই কাব্যে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের ভাষা এবং পরবর্তী ও সমসাময়িক কালের 
অপন্রংশ ও ভাষা-কাব্যের ভাষা এক উদ্ধাহ*বন্ধনে আবদ্ধ । আখ্যায়ক৷ ব৷ বর্ণনামূলক 
অংশ সংস্কৃত কাব্যের ধারা অনুসরণ করিয়াছে--ভাবে, ভাষায় ও শব্দে; কিন্তু পদ বা 
গাঁতগুলির সমস্ত আবহাওয়াটা অপদ্রংশ ও ভাষা কাবোর; ছন্দ এবং মিলও সেই 
কাব্যের । ছন্দ তে৷ পরিষ্কার মান্লাবৃন্ত, সংস্কৃত কাব্যের অক্ষরবৃন্ত নয় । ছত্রের অন্ত্য এবং 
আভ্যস্তর অক্ষরের মিলও অপন্রংশ ও ভাষা-কাব্যেন রীতি অনুসরণ করিয়াছে । শ্লোকগুলি 
একে অন হইতে বিচ্ছিন্ন নয়; অস্ত্য মিল এবং ধুমা মিলিয়।৷ প্রত্যেকটি গীতাংশের 
একটি সমগ্র রূপ খুব সুস্পষ্ট । এই সমগ্র রূপ একান্তই ভাষা-কাব্যের বৈশিষ্ট ; 
সস্কৃতে এই রূপ অনুপস্থিত। সেই জনাই মনে হয়, কাবোর এই রূপ জয়দেব গ্রহণ 
কারয়াছিলেন লোকায়ত চলিত ভাষা-সাহিত্য হইতে । জয়দেবের কালে সংস্কৃত কাব্য ও 
নাট্য-সাহিত্যের অবস্থা বদ্ধ জলাশয়ের মতো ; জয়দেবই বোধ হয় সর্বপ্রথম সেই সাহিত্যে 
নৃতন স্রোত সণ্ার করিলেন, লোকায়ত চলিত-সাহিতোর গ্রান ও গীতিনাটোর খাত 
কাটিয়া । সেই লোকায়ত ভাষা-সাহিত্যে গান ও আভিনয় লইয়৷ এক ধরনের যান 
প্রচলিত ছিল, এবং এই সময়ের সংস্কৃত কাবা-সাহিতে তাহার প্রভাব অতান্ত সুস্পষ্ট, 
ভাষা এবং সাহিতরূপ উভয়ত ৷ রামকৃষের গোপালকেলিচীন্দ্রকা, উমাপাঁত-উপাধ্যায়েব 
পারজাত-হুরণ, মহানাটক প্রীত সমস্তই এই ভাষ৷ সাহত্যরূপের নিদর্শন ; কিন্তু গীত- 
গোবিন্দ ইহাদের সকলের আদিতে । 

সমসাময়ক কালে একাঁদকে সেন-রাজসভা ও উচ্চকোটির সমাজস্তর এবং অন্যর্দকে 
ঘনায়মান অন্ধকারের প্রেক্ষাপটে জয়দেব গীতগোবিল্দ রচন। কারয়া সামাজিক কর্তব্য পালন 
করিয়াছিলেন 'কিন৷ সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন অনিবার্য হইলেও, জয়দেব যে যুগন্ধর ও সৃষ্টিধর কবি 
ছিলেন এবং তাহার গীতগোবিন্দ যে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য, এ-সম্ন্ধে 
সন্দেহের অবকাশ কম । প্রথমত, তাহার লেখনীতে সংস্কৃত কাবাভাষার অপভ্রশ ও 
ভাষাধর্মী সদেনান্ত বৃপান্তর প্রায় বৈপ্লাবক বলিলেও চলে। দ্বিতীয়ত,অলৌকিক দেবকাহনা 
ও লৌকিক প্রেমগাথার এরূপ সমন্বয় ইতিপূর্বে ভারতীয় সাহিত্যে আর দেখ যার নাই ; 
গীতগোবিদ্দের এই সমহ্থয়ের ধারায়ই পরবতী বৈষফব মহাজন-পদাবলীর উদ্ভব । এই সমস্বয়ই 
মধ্যযুগের 'হন্দু সাংস্কৃতিক নবজাগরণের মধ)যুগীয় হিউম্যানিজমের মূলে । অলোঁকিক 
দেবতাদের এইবৃপ মানবীকরণের ইঙ্গিত বছুলভাবে জয়দেবই প্রথম সুচন৷ কারলেন। 
অনা কবিদের রচিত সনুক্তিকর্ণামুতের দু'চাঠরটি প্রকীর্ণ ক্লোকেও সে-ইঙ্গিত কিছু কিন্তু পাওয়া 
যায়। তৃতীয়ত, সন্দেহ নাই, গীতগোবিল্দ একান্তই গীতিকাব্য, কিন্তু তৎসত্বেও স্বীকার 
করতেই হয়, লোকায়ত নাটাভিনয়ের ( যা্ার 2 ) নাটকীয় লক্ষাণও কিছুটা এই কাব্যে 
বর্তমান, বিশেষত রাধান় সথীদের ভথবা স্বয়ং রাধা! ও কৃফের কথোপকথনাত্মক গীতাংশে ) 


৭৫৮ বাঙালীর ইতিহাস 


বন্তুত, গীঁতগোবিদ্দে বর্ণনা-বিবৃতি, আলাপ বা কথোপকথন, এবং গীত এই তিনটি 
একসঙ্গে একই কাব্য ব৷ সাহিত্যরূপের মধো সমন্বিত। এই রুপও একান্তই অভিনব 
এবং সংস্কৃত সাহিতে অজ্ঞাত । চতুর্থত, কাব/টির বিষয়বস্তু ধর্মগত, 'কিস্তু লৌকিক হীন্দ্রিয়- 
কামনার এমন রসাবেশময় ব্যঞ্জনা সংস্কৃত-সাহিত্যে বিরল। বস্তুত মালিক যৌনকামনার 
এমন অপ্‌ব ভান্তরসময় রূপান্তর মধ্যযুগীয় বাংলার পদাবলী-সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও 
দেখা যায় না। পণ্চমত, গীঙওগোবন্দ একাধারে পদ-কাব্য ( মধুর কোমলকান্ত 
পদাবলীং ) এবং মঙ্গলকাব্য ( শ্রীজয়দেব কবোরদং কুরুতে মুদং মন্গলম্‌ উজ্জন গীতি )। 
এবং এই হিসাবে পরবণী বাংলা পদাবলী-সাহত্য এবং মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য এই দুই 
সাহিত্যধারার আদতে গী এগোবিন্দের স্থান | 

সদুত্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে জরদেবের ৩১টি গ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে , তগ্মধো &টি 
মার গীতগোবিন্দ হইতে, এ-কথা আগেই বলিয়াছি। অনুমান হণ, তিনি অন্য এক বা 
একাধিক কাব্যও রচন৷ করিয়াছিলেন ৷ জয়দেবের রচিত দুইটি কাঁবত৷ শিখদেব শ্রীগুরু- 
গ্রন্থ বা গ্রন্থসাহেবে ষোড়শ শতক ) স্থান পাইয়াছে ; তন্মধ্যে একটি যোগমার্গের পদ । 
সপুন্তিবর্ণামূতে কক্ষির উপরও জয়দেব-রচিত একটি পদ আছে। 


জয়দেবের পিতার নাম ছিল ভোজদেব, মাতা রামাদেবী ( পাঠান্তরে, বামাদেবী, 
রাধাদেবী ); ঠাহার জন্মস্থান কেন্দুবিন্ব ( অজয়-নদের তীরে কেদুশল গ্রাম )। স্ত্রীর 
নাম বোধ হয় ছিল পদ্মাবতী । কাঁবর বন্ধু এবং ঠাহার গানের দোহার বা গায়েন 
ছিলেন পরাশর । জয়দেবের সম্বন্ধে নানা কাহিনী সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রচলিত ; 
নাভাজী দাসের ভন্তমাল । সপ্তদশ শতক )-গ্রন্থে ও চন্দ্রদত্তের ভন্তমালায় কিছু কিছু এই 
সব কাহিনীর বাত আছে । কাহিনীমুলির মধ্যে পদ্মাবতীর কাহিনী সুপারচিত। 
পল্মাবতীর পিতার ইচ্ছা ছিল, কন্যাকে দেবদাসীর্পে জগন্নাথ মন্দিরে সমর্পণ করিবেন, 
কিন্তু নারায়ণকর্তৃক স্বপ্নািষট হইয়৷ জয়দেবের সঙ্গে তাহার বিবাহ দেন। “দোহপদ- 
পল্লবমুদারমূ-সংক্রান্ত আখ্যায়িকাঁটও বাংলাদেশে সুপরিচিত । গীতগোরঁবিন্দের দুইটি 
পদে পদ্মাবতীর নামোল্লেখ আছে; এক জায়গায় পাইতেছি “পদ্মাবতী-রমণ-জয়দেব 
কবি”; অন্য জায়গায় আছে, “পদ্মা বতী-চরণগারণচক্রবর্তা” । জয়দেব গীতগোবিন্দের 
পদ গাহিতেন এবং পদ্মাবতী সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে নাচিতেন, এই জনশ্রতি যোড়শ 
শতকেই স্বীকৃতিলাভ করিয়াছিল। শেকশুভোদরা-গ্রন্থেও জয়দেব-পদ্মাবতী সম্বন্ধে একটি 
গ্্প আছে। বাঙলাদেশের বাহর হইতে জনৈক সঙ্গীত্ঞ বুঢ়নামশ্র সেন-রাজসভায় 
আসিয়া জয়দেবকে সঙ্গীত-প্রতিযেগৌতায় আহ্বান করেন; জয়দেবপত্র! পদ্মাবতী 
তাহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন । পদ্মাবতী যে গীতনৃত'নিপুণ৷ ছিলেন তাহা ঠাহার 
পিতার দেবদাসীরুপে কন্যাকে সমর্পণের বাসনায়, গীঁতগোবিদ্দের লোকে 'পদ্মাবতীচরণ- 
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চারণচক্রবর্তী' ও নাভাজী দাসের 'পদ্মাবতীসুখজনকরাব+ এই আখ্যায় এবং শেক- 
শুভোদয়ার এই গল্প হইতেই অনুমান কর! যায় । 

এই সব সুবিস্তৃত কাব্া-সাহত্য এবং প্রকীর্ণ শ্লোকাবলী ছাড়াও সেন-বর্মণ রাজসভায় 
অলঙ্কারবহুল উচ্ছু সত কাব্য র5নার পরিচর পাওয়া যায় রাজকীয় 'লাপমুলির প্রশস্তি 
শ্লোকাবলীতে, এবং এই নব গ্লোক প্রায় সকল ক্ষেত্রেই রাজসণাকবিদের দ্বারা রচিত। 
ভবদেব-প্রশাস্তিণ কথা আগেই বলিয়াছি। 'বিজয়সেনের বারাকপুর-প্রশা্ত, বল্ল্যুলসেনের 
নৈহাটি প্রশস্তি, লক্ষণসেনের আনুলিয়া, গোবিন্দপুর ও ওর্পণদীঘ-শাসনের প্রশস্তি 
প্রতি সমস্তই সমসামাঁয়ক কবি-প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে। 


ত্রচ়োদশ অধ্যায়ের পাঠপঞ্জী 


প্রাচীন বাঙলার সাহত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত নান৷ মূল্যবান নিবন্ধ নানা সাময়িক 
( বাঙলা ও ইংরোঁজ ) পন্র-পন্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ও এখনও হ'চ্ছে। যে-সব 
প্রবঙ্ধ-নিবন্ধ আমার গোচরে এসেছে, সে-সবই আমি পড়েছি, এবং লাভবান হয়েছি; 
কিস্তু তার সবই আমার কাজে লাগেনি, ব্যবহারও করিনি । যে-সব প্রকীণ্ণ রচন। 
আম ব্যবহার করেছি, শুধু সেগুলিরই আম উল্লেখ করছি, যেমন করছি যে-সব গ্রন্থ 
আম ব্যবহার করেছি। তথ্াদির দিক থেকে আমি সবচেয়ে উপকৃত হয়েছি 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুশীলকুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, সুকুমার 
সেন ও নালনীনাথ দাশগুণ্ডের গ্রন্থাদি ও প্রকীর্ণ রচনাবলী পড়ে ; ব্যবহারও করোছ 
তাদের আবিস্কৃত ও বার্ণত তথাাঁদ । অধুনা স্বর্গত নীলনীনাথ ঠার অপ্রকাশিত রনাও 
আমায় ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন । কিন্তু, একথা উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, সাহিত্যিক 
মতামত, সামাজিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখা এবং এতিহাসিক তাৎপর্যানর্দেশ সমস্তই আমার 
1নাজের। এজন্য, যা কিছু দায়িত্ব ত সবই আমার, এবং ত' এপ্রন্থের সমস্ত অধ্যায় 
সম্থন্ধোই | 

লেখমালা৷ আমার অন্যতম প্রধান উৎস, কিন্তু এখানে আর তার উল্লেখ করাছনা, 
যেহেতু পরিশিষ্খ “খ”-তে তার পূর্ণ তালিক। পাওয়া যাবে। 

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য ; “প্রাচীনবঙ্গে বেদচ্”, হরপ্রসাদ সংবর্থন লেখমালা, ১ম খও, 
২০২ পৃ; নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম, কলিকাতা ; সুকুমার সেন, বাঙ্গালা 
সাহত্যের ইতিহাস, ১ম থও ; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙল৷ ভাষাতত্তের ভূমিকা, 
কাঁলকাত, ১৯৩গ ; “শ্রীজয়দেব কাব” ভারতবর্ষ মাসিক পঙ্লিকা, শ্রাবণ, ১৩৫০ ; 
“সন্ুত্তিকর্ণামৃত”, বিশ্বভারতী পাকা, শ্রাবণ-আশ্বন, ১৩৫০; হরগ্রসাদ শাস্ত্রী, হাজার 
বছরের পুরাণ বাঙলা ভাষায় বোদ্ধগান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য-পারষদ, কলিকাতা, 
১৩২৩; হরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখমালা, ২য় খণ্ড, কালিকাতা । 
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শিপ্পকল 


১ 
হৃক্কি 
ভাষা-সাহতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষায় যে সংস্কাতি প্রাঙফালঙ৩ তাহার পশ্চাতে 
সচেতন বুদ্ধির ক্রিয়। প্রতাক্ষ । 1কন্তু সংস্কাঁতর এমন প্রকাশও আছে যেখানে বুদ্ধিব লীলা 
স'ক্লয় থাকলেও তাহা। প্রত্যক্ষ ভাবে দেখ দেয় না, কিংবা বুদ্ধিই সেখানে এবমান্ 
নয়ামক নয়। সংস্কীতর সেই প্রকাশ ধরা পড়ে চারুকলার ও সঙ্গীতে, এবং এনদুয়েরই 
প্রধান উৎস ও আবেদন মানুষের বোধ, বুদ্ধি ও বোধির ক্ষেত্রে । এবিষয়ে ভাষা- 
সাহত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানাপেক্ষা চারুকল৷ ও সঙ্গীতের আবেদন এক দিকে যেমন সৃক্ষম তর, 
অন্যাদকে তেমনই প্রতাক্ষতর এবং পারাধ 1হসাবে বিস্তুততর, বোধ হয়, গ্রভীরতরও 


বটে। 


উপাদান 

কন্তু আদম লোকায়ত বাঙালীর চারুকল৷ বা সঙ্গী সম্বন্ধে উপাদান অভাবে ছু 
বালিবার উপায় নাই। সাংস্কৃতিক নরতত্বেব গবেষণার কাজও এমন কিছু অগ্রসর হয় 
নাই যে, সোদ্ক হইতে কিছু সাহায] পাওয়া যাইতে পারে । চারুকলার কিছু কিছু 
উপাদান যাঁদও ব৷ পাওয়া যায় একেবারে শেষ পর্বের আগে সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনে৷ কথাই 
বল৷ যায় না । অথচ, গুহাবাসী অবণ্যচারী মানুষেরও প্রাথমিক সাংস্কাঁতক প্রকাশ তো 
গ্রানেই। এই গানের ভিতর 'দিয়াই :ত সে তাহার সুখদুঃখক, আনন্দবেদন। ব্যস্ত করে। 
আদম কৌম বাঙালীও-_রাঢ়-পুওু-বঙ্গ-সুন্ধ প্রভৃতি জনপদবাসীরাও তাহাই করিত, সন্দেহ 
নাই । [বস্তু সেই গানের কি ছিল রাগ-রাগিণী, কি 'ছিল সুর, তাল, লয়, মান কিছুই 
আমরা জান না, কেহ তাহা লিখিয়াও রাখে নাই । পরবর্তী কালে, একেবারে দশম- 
দ্বাদশ শতকে যে-সব রাগশ্রাগিণী, তাল-লয়ের পরিচয় পাইতোছি তাহা তে একান্তই 
সভ্য, সংস্কাতপ্ত চিত্তের প্রকাশ, প্রধানত আর্যমানসের প্রকাশ, যে আর্ধমানসে অন্তত 
কিছুট। পাঁরমাণে বাহিভারতীয় সংস্কৃতির স্পর্শও লাগিয়াছে। কিন্তু, তাহাতে কৌ 
বাঙালীর লোকায়ত সঙ্গীতের গ্রভাবও পড়ে নাই, একথাও বলা যায়না, বরং তাহার 
সুষ্পঞ্ট প্রমাণও আছে । সে-সব কথা পরে বালতেছি। আকার দিনেও বাঙালীর 
বাউল, ভাটয়াল, বুমুন্প গানে যে সংস্কৃতির প্রকাশ এবং যাহা আজও 'বশুন্ধ মাগ-সঙ্গীতের 
পর্যায়ে স্থান লাভ করে নাহ, সেই সব গানে কৌম বাঙাল্লীর লোকায়ত সঙ্গীতের ধারাই 
তো বহমান, এ-কথা কোনে তথ্যগত প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এবং এই লোকায়ত 
সঙ্গীতকেই রবাজনাথ ডাহার অসংখ্য গানে উচ্চন্তর়ের সা্গিস্টিক মর্ধাদ। দান কারয়াছেন । 
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লোকায়ত সঙ্গীত ও নৃত্য 


আ'জকার সাওতাল, কোল, হ।, মুণ্ড, শবর, গারো, খাসিয়া, কোচ প্রভৃতিদের মধ্যে যে 
সব সুর ও তালের গান শোনা যায়, নাচ দেখা যায়, সেই সব সুর ও তাল, নাচের ভঙ্গী 
প্রতীতির মধ্যেও সুপ্রাচীন বোম বাঙালীর নৃত্যগীতের ধারা বহমান, সে-সম্বন্ধেও সন্দেহের 
অবকাশ কম। গ্রামে নিক়স্তরের মেয়েদের মধ্যে যে সব গীঁত্‌ ও নৃতা প্রচলিত, বীরভূমে 
রাঃবেশেদের মধে।, শন্যান্য তলার লায়ালদের মধ্যে যে ধরনের নৃত্য আজও অভ্যস্ত 
তাহা সমস্তুই সেই আদম ধারার খাতে প্রবাহত । লোকায়ত সেই সব না ও গান 
উচ্চুরের কোলন্য ময দা লাভ করেন নাই বালিয়া তাহাদের কথা কোথাও কাঁতিতও 
হয় নাই। তবু, সকল উপেন্দা সহ্য করিয়া, উচ্চকো1ট-সংস্কৃতির চাপ সহা করিয়। 
ইহারা আজও বীচিয়া আছে, এবং কানে কালে ইহাদের অনেক রূপ ও ভঙ্গী মাগস্তরে 
দ্বীকৃত এবং গৃহী৩ও হইয়াছে। 


লোকায়ত শিল্প 


চারুকলার ক্ষেরেও এই লোকায়ত সংস্কৃতির ধার আজও বহমান এবং একই অবস্থার 
1ভতর দিয়। । আমাদের ব্লত ও অন্যান্য মঙ্গল'নুষ্ঠানের আলপনায়, কাচা বা পোড়। 
মার্টির তোর পুতুল ও ছেলনায়, মনসা বা গাজীর পটচিরে, মাটিলেপ৷ বেড়ার উপর, 
অথবা সরা ও ঘট্রে উপর নানা রঙীন ত্র ও নকসায়, কাথার উপর বিচিন্র সৃচীকার্ষে, 
ঝুলানো শিকার পরিকল্পনায়, খুটি ও খড়ের তোর ধনুকাকৃতি দোচালা, চৌচাল্লা বা 
আটচাল৷ ঘরে, নানা বাশ ও বেতের শিল্পে, এবং আরও নান৷ প্রকারের গৃহকলার় সেই 
প্রাচীন লোকায়ত শিল্পের ধারাই বহমান । এ-সব বিষয়ে কিছু দন যাবৎ আমাদের 
[শক্ষিত সমাজের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু 'বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা- 
গবেষণা আজও বিশেষ আরভ্ড হয় নাই । তবু, স্বীকার করিতে বাধা নাই, এই সব বিচিন্র 
প্রকাশের ভিতর দিয়াই বহু শতাব্দী ধরিয়৷ আমাদের কৌম গ্রামীণ লোকায়ত মানস 
[নিজেকে ব্যস্ত করিয়াছে । কিন্তু আঁদপবের লোকায়ত বাঙালীর এই সব র১নার বিশেষ 
কোনে। নিদর্শন আমাদের হাতে আয়া পৌছায় নাই। 


ঘরবাড়ীর উপাদান 


ইহার অনাত্ম কারণ সহজভঙ্গুর উপাদানের বাবহার ৷ লাধারণ লোকেরা বসবাসের 
দবন্য ঘরবাড়ী যাহা নির্মাণ করিত তাহ। সাধারণত বাশ, কাঠ, নল-খাগড়া। খড়, পাত। 
প্রভৃতির সাহায্যে । কাল জয় করিবার মণ্ন শন্তি ইহাদের ছিল না৷ । রাজপ্রাসাদগুলিও 
"্ধারণত একই মাল-মসল৷ দিয়া তোর হইত। কোনে কোনে ক্ষেত্রে ইটের বাবহারও 
ছল না এমন নয়; কিন্তু ইটও কাদরী নয়, বিশেষত বানুলার উফ, জলীয় আব- 
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হাওয়ায় । ছোটখা) মান্দরগুলও বাশ-কাঠ-খড়ের চালাঘর ছাড়া কিছু ছিল না ; তবে 
রাজা-রাজড়া এবং সমাঙ্জের সমৃদ্ধ শ্রেণীর লোকেরা যে-সব দেবমান্দর, 'বিহার ইত্যাদি 
নির্মাণ করাইতেন সেগুলিতে প্রধানত ইট এবং খুব স্ব্প পারমাণে পাথর-যেমন, 
দরজায়, জানালায়, খিলানে, 'সীঁড়তে, কোণে কোণে -ব্যবহ্ৃত হইত। বাওলাদেশ 
পাথরের দেশ নয়; কাঙ্জেই বহুল পরিমাণে পাথর ব্যবহারেব সুযোগই ছিল না। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইটের তোঁর মাঁন্দর-বিহার ইত্যাদি ধ্বংস হইয়া মাটির ধূলায় 'মাঁশয়া 
গিয়াছে ; কতগুলি ভাঙা পাথরের টুকুরা, অসংখ্য ভাঙা ইট ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া 
পাঁড়য়। আছে মান্র। দু'একটি ক্ষেত্রে মাত্র ইটের তোর বিহার, মান্দির অর্ধভগ্র অবস্থায় 
কোনে রকমে দাঁড়াইয়া আছে, যেমন, পাহাড়পুরের মন্দিরাবহার, দক্ষিণ-বঙ্গের জটার- 
দেউল বরাকরের মন্দির, সাত-দৈউলিঘার মান্দর, বহুলারার মান্দর প্রভৃতিতে । তবু যে 
প্রাচীন বাঙলার ছোটবড় মান্দরগুলির আকৃতি প্রকৃতির কতকটা ধারণ আমরা করিতে 
পার তাহা বিশেষভাবে সন্তব হইয়াছে পাথরের তৈরি সঘসাময়িক দেব-মূতির ফলকগু্র 
এবং রঙে-রেখায় আঁকা কয়েকটি পাণ্ডীলিপি-চিঠেরে সহায়তায় । এই ফলক এবং 
চিন্রগুলিতে সমস'মায়ক মান্দরাদির 'কছু কিছু নকৃসা সহজেই ধারতে পারা যায়, এবং 
ইহাদের সাহায্যে অর্ধভগ্র মান্দরগুলর মৌিলক চেহারাটাও ধরা পড়ে । 


তক্ষণাশপ্পে পাথর, কা্ঠ ও মাটি কাসাতীত মৃতাশল্প | 


মৃর্তীণশ্পে পাথরের তৈরি অর্থাৎ প।থরে খোদাই শৃতি ইত্যাদি যাহ। নির্মিত 
হইয়াছে তাহারই কিছু কিছু নমুনা আমাদের কালে আঁসধ৷ পৌছয়াছে নান খনন ও 
অনুসন্ধানের ফলে। কিন্তু রাজমহল পাহাড় অথব। ছোটনাগপুরের পাহাড় হইতে পাথর 
আ ইয়া ভাস্করকে তাহার পারশ্রমিক দিয় মৃতি নির্মাণ করাইবার মত সামথ্য খুব বোঁশ 
লোকের ছিল না; সম্পন্ন সমৃদ্ধ লোকেরাই তাহা করিতেন এবং তাহাও বিশেষ ভাবে 
মান্দ্রসজ্জ। এবং প্রাতম-প্রাতিষ্াব উদ্দেশোই । সেই জনাই প্রস্তরভাস্কর্ষ-নিদর্শন 
যাহা পাওর। গিয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই জৈন, বৌদ্ধ এবং ব্রা্গণ্য দেব-দেবীর মূতি 
অথবা বিহার-মান্দর সংপৃন্ত অলংকরণ-ফর্সক, স্থাপত্যাংশ বা ধর্মগত পুরাণ কাহনীর 
্রস্তরীকৃত প্রতিকৃতি, এবং সেই হেতু অস্পানস্তর প্রাতমা-লক্ষণ শাস্ত্র ব ধ্যান-সাধনের 
স্ধদ্ধারা নিয়মিত । দৈনান্দন জীবনের বাস্তব গাতভঙ্গীর এবং লোকায়ত প্রাণ-প্রবাহের 
পারচয় সেই হেতু ইহাদের মধ্যে ধরা পাঁড়বার সুধোগ কম ; বঝাওগত সুখ-দুঃখের বা 
আনন্দ-বেদনার প্রকাশও সেখানে সহসা ধরা পড়েনা । প্রান বাঙলার প্রস্তর-ভাস্কর্ষে 
বাঙালী মনের যে-পরিচর় পাওয়া যায় তাহা তাহার সংস্কৃতিপৃত চিত্তের সমফ্টিগত 
গশীরতর ধ্যান-কম্পনার এবং সক্ষম তর দৃষ্টির, যে দৃষ্টি ও ধ্যান কল্পনার যোগ সবভারতায় 
দৃষ্টি ও ধ্যান-কপ্পনার সঙ্গে । কাঠেও প্রচুর তক্ষণ ও মণ্ডণ কার্য হইত, সন্দেহ নাই, 


৭৬৬ বাঙালীর ইতিহাস 


পাথরের চেয়ে বোধ হয় বোশই হুইত, কিন্তু আমাদের হাতে যে কয়েকটি নিদর্শন 
আসিয়৷ পৌঁছিয়াছে তাহাদের ভিতরও একই ভাস্কর্ষ-লক্ষণ সুপরিস্ফুট । কাজেই, না 
প্রস্তরশিশ্পে ন৷ কাষ্ঠশিপ্পে সমসাময়িক লোকায়ত মানসের পরিচয় বিশেষ পাওয়৷ যায় 
না! সেই পরিচয় স্বভাবতই ধর৷ পাঁড়িবার কথা মৃত্শল্পে, বিশেষত গঙ্গা-মেধন।- 
র্ধপুত্রের পলিবিস্তুত বাঙলাদেশে । নদীর ধারে, পুকুর পারে, মাঠের মধো বাঁসিয়া 
কাদা লইয়া খেলা, আঁটালে৷ মাটির নরম ঢেল৷ লইয়া বিচিত্র রূপ গড়া ও ভাঙ্গা, ভাঙ্গা 
ও গড়া, দৈনন্দিন জীবনের চলতি মুহুে; ক্ষণস্থায়ী কামনা-বাসনার, আনন্দ-বেদনার, 
'বাচন্র গাঁতি ও স্ছিতির নানারৃপ _ এই মুহূর্তে আছে পরের মুহূর্তে নাই, এমন সব 
রূপের বাতি জ্বালানে। এবং নেভানো, মাটির নরম তাল লইয়৷ খেলার ইহাই তে৷ প্রকৃতি । 
কিন্তু, এই সব বিচিত্র রূপের লীলা প্রত্রক্ষ করিবার কোনো উপাদানই আজ আর 
আমাদের হাতে নাই । মাটিতেই যাহার সৃষ্টি মাঠির ধূলায়ই কবে তাহা গিয়াছে মাশয়। 
তবু, এই সব রূপ কালছয়ী, কালাতীত ; কালপ্রবাহকে অতিক্রম কাঁরয়৷ তাহার৷ আজও 
আমাদের মধোই বাচিয়া আছে; বাঁচিয়া আছে আমাদের ব্রতানুষ্ঠানের মাটির গড়া নান৷ 
মৃর্িতে, গ্রামের কুমোরের তৈরি নানা মাটির পুতুল ও খেলনায় ৷ :সই প্রাগ্োতিহাসিক 
1সদ্ধু-সভ্যতার আমলে 'সঞ্কুনদীর তীরে বাঁসয়া সমসাময়িক লোকেরা যে পুতুল তোর 
করিত, বাঙলার গ্রামে নদীর ধারে পুকুর পাড়ে বটের ছায়ে বাঁসয়া বাঙালী কুমোর, 
বাঙালী ব্রতধর্মী নারী আজও তাহাই করে । 


কানধমা মুংশল্প 

কিন্তু আর এক ধরনের মাটির শিম্পর্পও লোকের! গাঁড়িত, গড়া শেষ হইয়া গেলে 
প্রয়োজন ফুরাইয়৷ গেলেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য নয়, বা নেহাতই খেয়াল-খুসীর 
খেলনার জনাও নয়। সেমুলি লোকে বাবহার কারত ঘরের কুলুঙ্গ, মণ, দেয়াল 
প্রভৃতি সাজাইবার জন্য, আমর! যেমন ছাঁব দিয়া ঘর সাজাই ; আবার সেগুলির সাহায্, 
সুযোগ পাইলেও প্রয়োজন হইলে, বড় বড় মান্দির, বিহার প্রভৃতির বাহরঙ্গ সঙ্জাও 
হইত। বড় বড় মান্দর-বিহারের সুবন্তৃত বাহর্গা্র শিল্পরূপে ঢাকিয়া দিবার 
মত পাথরের প্রাচ্য বাঙলাদেশে ছিল না; কাজেই তখন ডাক পাঁড়ত গ্রামের 
কুমোর 'িপ্পীদের । তাহার তখন আসিয়া স্বপ্প সময়ের মধ্যে ছাচের সাহায্যে 
অথবা হাতের আঙুলে টিপিয়া টিপিয়া অপেক্ষাকৃত ম্ব্প আয়াসে ক্ষুদ্র বৃহৎ 
মাটির ফলক গাঁড়য়৷ চারাদক ঢাকিয়৷ দিত জীবনের শোভা-যান্রায়। এই ধরনের 
অন্তত কিছু স্থায়ত্বের প্রশ্ন যেখানে ছিল সেখানে মাটির গড়া এই সব শিল্পফলক, 
ছোটই হোক আর বড়ই হউক, আগুনে পোড়ানো হইত। এই ধরনের 
পোড়া মাটির ছোটবড় শ্িল্প-ফলক বাঙলার নানা প্রস্থান হইতে কিছু কিছু 


শিল্পকল৷ ৭৮৭ 


পাওয়া 'গিয়াছে-প্বীস্ত্ীয় শতকের প্রান্ত হইতে একেবারে অস্$টম নবম শতক 
পর্যন্ত । সুগ্রচুর সংখ্যায় পাওয়। 'গিয়াহে পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষ হইতে । 
এই সব পোড়াখাটির ফলকমুলি ঠিক পৃবোন্ত কালাতীত বা কালজয়ী প্রকাতির নয়; ববং 
ইহাদের উপর কালের ছাপ সুম্পন্ত এবং সমসাময়িক পাথরেব তক্ষণ শিশো শিপ 
ও ধারার প্রভাবও ইহার। একেবারে এড়াইতে পারে নাই । কিন্তু বিষষবন্তু এবং 
লোকাবত জীবনের প্রণ-প্রবাহের দিক হইতে ইহাদের মধ্যে পার্থ গও প্রা । পোড়ান 115 
শিল্প সাধারণত দেবদেবীর মুতি নয়, কাজেই কোনে। শাস্ত্র বা নিয়ম-বন্ধন দ্বার 
নিয়মিতও নয়। ইহাদের বিষয়বস্তু দৈনন্দিন জীবনের চলমান প্রন্বাহের লোকায়ত 
কথা ও কাহনীর, ক্ষণন্থায়ী জীবন-রুপের , কোনো গভীর ভাব-রহস্যের। কোনে। 
গভীর তত্বের বা আদর্শের দৃষ্ষিগ্রাহ্য রূপেরও নয়। বস্তুত, প্রাচীন বাঙালীর শোকায়ও 
শিল্পের প্রধান আঁভজ্ঞান এই মাটির ফলক ুলিই । 

প্রাচীন বাঙলার লোকায়ত চিত্রশিশ্পের কোনো নিদর্শনই মামাদের কালে মাস 
পৌছায় নাই ; অথ5 তাহা যে ছিলনা, এমন নয় । অন্টাদশ ও উনাবংশ শতকীর বাওল। 
পটাচত্রের ধারা প্রাচীন কৌম লোকায়ত খাতেই বাহয়। আসিয়াছে, এবং তাহাব কিছু কিছু 
প্রাচীন আভাস ও সাশ্প্রতক গবেষণায় ধরা পাঁড়য়াছে । ধর্মানুশাঁসত উচ্চকোটি-সুবের 
যে চিন্রএনদর্শনের কথ। আমর। [কিছু [কিছু জানি তাহা সনস্তই পুশথাঁচ? ; পুাথসজ্জা। 
পুণথবার্ণও দেবদেবীর মূতি-পরিচয়ের জন্যই তাহাদের সৃষ্টি । 


সঙ্গীত ও নিত্য 


আগেই বলিয়াছি, দশম-একাদশ শতকের আগে নৃত্য ও গীত সম্বন্ধে কিছু বাঁলবার ম্ড 
উপাদান আমাদের নাই । কিন্তু দশম-ঘাদশ শতকীয় চর্যাগীতিগুলিতে, জয়দেবের 
গীতগোবিন্দ এ্রবং লোচন-পাঁওতের রাগতরঙ্গনী-গ্রন্থে এমন সব রাগের ও তালের 
নামোল্লেখ পাইতোছি যাহাতে মনে হয়, এই সময়ের বহু আগে হইতেই প্রাপীন বাঙসা- 
দেশ ভারতীয় সঙ্গীতের ধারাস্ত্রোতের সঙ্গে যুক্ত হইয়া গিয়াছিল, এবং সর্বভারতে অন্যন্ত ও 
প্রচালত অনেক রাগ ও তাল বাওলাদেশেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল । 


চর্যাগাতির রাগ 


চর্যাগ্গীতির পদগুলি যে সুরে তালে গাওয়া হইত তাহা গীঁতারন্তে রাগের নামেই 
প্রমাণ; কিস্তু এ-সব রাগের ঠাটু বা কাঠামে৷ যে কি ছিল, এখন আর তাহা বলা যাস 
না। এ-গুলি প্রায় সমসাময়িক লোচন-পর্ডতের রাগতরাঙ্গনীর বা কিছু পরবর্তী কালের 


৭৬৮ বাঙালীর ইতিহাস 


শাঙ্গ'দেবের সঙ্গীত-রত্লাকরের ( ১২১০-১২৪৭ ) পদ্ধতি অনুযায়ী গাওয়া হইত 'কিনা, 
বল। কাঁঠন। চর্যাগীতির ৫০টি গীত যে-সব রাগে গাওয়া হইত তাহাদের সংখ্য 
১০টি । ১, ৬-৭, ৯ ১১, ১৭, ২০, ২৯, ৩৯, ৩৩, ৩৬ এবং ৪৮ নং গীঁতের রাগ 
পটমপ্তারী, এবং লারংবার ব্যবহারে মনে হয়, এই রাগাটই ছিল সবাপেক্ষা জনপ্রিয় ; ২- 
৩ ও ১৮ নং_গবড়া বা গউড়া ; ৪-অরু; ৫, ২২, ৪১, ৪৭- গুর্জরী, গুঞ্জরী, কাহ- 
রী ; ৮-_দেবরী ; ১০, ৩২-দেশাখ $ ১৩, ২৭, ০৭, ৪২-কামোদ ; ১৪-ধনসী, 
ধানশ্রী ; ১৬, &০--রামক্রী ২১, ২৩, ২৮, ৩৪--বলাভ্ডী বা বরাড়ী ; ২৬, ৪৬-শবরী ; 
৩০, ৩৫, 89, ৪৫, ৪৯- মল্্ারী ; ৩৯-মালসী ; ৪০- মালসী-গবুড়া ; ৪৩-বঙ্গাল; 
১২, ১৬, ১৯, ৩০ -১ভরবী । গন্বড়া ও গউড়া একই রাগ, সন্দেহ নাই, এবং খুব সম্ভব 
কাব্যে যেখন গোড়ীরীতি রাগের মধ্োেও তেমনই একটি ছিল গউড়া বা গোড়ী রাগ, এবং 
তাহারই সক্ষে মালপী বা মালশ্রী (মালব-শ্রী 2) মিশাইয়া যে মিশ্র রাগ তাহার নাম 
মালশী-গবুড়া (৪.১ )। লোচন-পাণ্ত কিন্তু এক গোরী-রাগের নাম করিয়াছেন; 
গৌগী কি গোঁড়ী রাগ £ গুঞ্জরী গুর্জরী-রাগেরই লিপির প্রমাদ, এবং কাহ-গুর্জরী গুর্জর- 
রাগেরই ?বশেষ এক প্রকার মিশ্রত রূপ ; অসম্ভব নয়, মার্গ গুর্জরীর সঙ্গে দেশী কাহ- 
রাগের মিশ্রণেই কাহ-গুর্জরীর সৃষ্ধি। কাহ বা কৃষ্ণভস্তরা যে ঠাটে গুর্জরী রাগ 
গাহতেন তাহাই কি কাহগুর্জরী ? ব৷ মথুরা-বৃন্দাবনের কৃষ্ণপীলার গ্রচালিত গুর্জরীরাই 
কাহৃগুর্জরী ? রামকী-রাগ নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালের রামকেলি, গীতগোবিন্দের 
রামকিরী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রামগিরি রাগ । কিন্তু দেবীর পরবর্তী ভগ্রর্প দেবাঁকরী- 
দেবকেলি ব৷ দেবগিরির উল্লেখ আর কোথাও দেখিতেছিন৷ । বস্তুত, পরবর্তী সঙ্গীত- 
শান্ত্রে বিভিন্ন ঘরানায় দেবকীরাগের কোনে স্থান যেন আর নাই। দেশাখ নিঃসন্দেহে 
গীতগোবিদ্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দেশাগ ; কিন্তু দেশাখ কি দেশাখা, অর্থাৎ কোনে দেশী 
রাগের মার্ীকরণ £ ধানসী, ধানশ্রী পরবর্তা (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ) কালের ধানুষী, এবং 
মল্লারী সুপরিচিত মল্লার । কিন্তু সঙ্গীতোতিহাসের দিক হইতে চর্যাগ্গীতির সবাপেক্ষ। 
উল্লেখযোগ্য রাগ শবরী ও বঙ্গাল-রাগ । শবরী রাগ তো নিঃসন্দেহে শবরদের মধ্যে 
প্রচালত রাগ । এই লোকায়ত রাগাঁটর মাগ্াঁকরণ কবে হইয়াছিল, বলা কঠিন, তবে 
ইহার উল্লেখ শুধু চর্যাগরীতিতেই প ইতেছি, আগে বা পরে সে-উল্লেখ আর কোথাও 
দেখতেছি না। বঙ্গাল রাগও যে কি ধরনের আজ আর তাহা বুঝিবার উপায় নাই, 
তবে এই রাগাটও ধে এক সময় গুর্জরী, মালবশ্রী ব৷ মালসী, শবরী প্রভাতি রাগের মত 
স্থানীয় লোকায়ত রাগ ছিল, সন্দেহ নাই । অথচ ভারতীয় মাগ্-সঙ্গীতে বঙ্গাল-রাগ এক 
সময় সুপারচিত রাগ ছিল, এবং অক্টাদশ শতকের রাজস্থানী চিন্রনিদর্শনে বঙ্গাল-রাগের 
চিত্ও দুলভ নয় । পরে কখন কি ভাবে যে এই রাগ লুপ্ত হইয়া গেল তাহা জান। 
যাইতেছেনা । বস্তুত, চর্যাগীতির দেবক্রী, গউড়া বা গবুড়া, মালসী-গবুড়া, শবরী, বঙ্গাল, 


শিল্পকথা ৭৬৯ 


কাহ:গুর্জরী প্রভৃতি অনেক রাগই আজ বিলুপ্ত । দেশাখ-রাগ তে বোধ হয় আজকার 
দেশ-রাগে বিবতিত ব৷ রূপাস্তারত হইয়া গিয়াছে । অনুরাগ যে ক তাহাও আজ আর 
বুঝিবার উপায় নাই। 


চধাগীতির ফাপদ 


সমসামিক সঙ্গী৩-পদ্ধীতর একট সংকেত চর্যাগীতে খুব সুস্পষ্ট । এই গীতধুলির 
মূল পুর্ণথতে এবং শীস্ত্রী-মহাশযের সংস্করণেও প্রতি পদের প্রতেঃক দুইলাইনের শেষে"খু" 
এই শব্দটর উল্লেখ আছে । %ু” যে ধুবপদের সংকেত ইহাতে কোনে সম্দেহই থাঁণতে 
পারে না। কয়েকটি পদের সংস্কৃত ঢিকাতেই 'ধুবপদেন দৃট়'কুধন', 'ধুবপদেন চতুখানন্দ- 
মুদ্দীপয়ন্লাহ' ইত্যাদি ব্যাখ্যা বর্তমান ; কিন্তু মূল গীতে দ্বিতীয় পদটিকে বল৷ হইয়ছে 
ধুবপদ, অথচ সংস্কৃত চীকায় ধুবপদ বলা হইয়াছে তৃতীয় পদ1কে,এবং তাহাকেই দ্বিতীয় 
পদ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । বুঝিতে কিছু অসুবিধা নাই যে, প্রথম পদের 
পর যে পদ তাহাই ধ্রুবপদ বা বাঙলা ধুয়া। তিন্বতী টীকায়ও এই পদটিকে বলা 
হইয়াছে “ধু পদ”। ইহার অর্থই যে, প্রত্যেকটি পদ গ্রাহবার পরই এই 'ধু বা 
ধুবপদটি গাঁহতে হইত । এই পদাটই বান উত্তব-ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধাতির “স্থায়ী পদ। 
চর্যাপদগুলির ভাব-বিপ্লেষণ করিলেও দেখা যায় এই ধুবপরটিতেই সহজ-সাধনের সৃতি 
ধরিয়া দেওয়৷ হইয়াছে এবং সাধককে সতর্ক করা হইয়াছে । সেই জন্যই প্রত্ঞেক পদ 
গ্রাহিবার পরে বারবার এই পদই গাহিবার 'নর্দেশ ছিল, গায়কের এবং শ্রোতার বুদ্ধি ও 
দৃথ্টিকে বারবার এ দিকে আকৃষ্ট করিবার গন্য । উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধাতিতে স্থায়ী র 
কাজও একই ; স্থায়ীতেই বিশিষ্$ রাগটির প্রধান স্বর-সন্নিবেশ, এবং এই সম্লিবেশই 
রাগাটর ম'নচিন্রের কেন্দ্রবিন্দু । কাজেই বারবার স্থায়ীতে ফিরিয়া আস প্রয়োজন, 
শ্রোতার মন ও দৃষ্টিকে এদিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য । 


গ্লাতগোবন্দের রাগ ও তাল 


জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদগুলিও রাগে-তালে গাওয়া হইত, এ-তথ্য সুপরিজ্ঞাত । 
গ্রন্থটির সমস্ত পাণ্ুলিপিতেই রাগ ও তালের উল্লেখ আছে। এই গ্ানগুলিতে ব্যবহৃত 
রাগের ও তালের সংখ্যা যথাকুমে ১১ ও & ঃ মালব-রাগ- রৃপকতাল, যতিতাল ; গুর্জরা 
রাগ_ নিঃসার তাল, যতিতাল, একতালী ; বসম্ত-রাগ-যতিতাল ; রামাকরী-যতিঠাল ; 
কর্ণট রাগ-যাততাল ; দেশাগ-রাগ € দেশাখ )-একতালী ; দেশ-বরাড়ী-রাগ -রূপক- 
তাল, অধ্টতালী ; বরাড়ী রাগ-রূপকতাল ; গোগাঁকক্পী রাগ-_রূপকতাল ; ভৈরবী রাগ 
_যতিতাল ; বিভাষ-রাগ-একতাশী । মালব নিঃসন্দেহে মালবশ্রী-মালসী-মালশ্রী, এবং 
গোড়ায় ছিল স্থানীয় লোকায়ত গানের রাগ, পরবর্তী কালে মার্গ-সঙ্গীতে স্বীকৃত ও 


৭0 বাঙালীর ইতিহাস 


গৃহীত হয় । গুর্জরী-রাগের বথ৷ চর্যাগীতি প্রসঙ্গেই বাঁলয়াছি। বসম্ত-ভৈরবী-বিভাষ 
প্রভৃতি রাগ ত আজও সুপ্রাসদ্ধ ও সুঅভাস্ত । রামকিরী, রামক্রী রামাগার একই রাগের 
বাওল নামর্প। বরাড়ী ও দেশাখ ( দেশাগ ) বা দেশ-রাগের মিশ্রিত রূপ দেশ- 
বরাড়ী, এবৃপ অনুমানে বাধা দেখিতেছি না। রামাঁকরীরাগের নামানুসরণে গোওকিরী 
খুব সন্তব প্রাচীনতর গোওরী নামের অপত্রংশ, এবং মনে হয়, আদিম গোন্দ- ব। 
গোগু জনদের স্থানীয় লোচায়ত গানের রাগ । বাঙলাদেশে কর্ণাট-রাগের ব্যবহারের 
হইীঙ্গত জয়দেবের মত লোচন-পাও৩ও দিতেছেন ; ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। 
জয়দেব ছিলেন লক্ষাণসেনের অন্যতম সভাকবি আর লোচন-পাঁওতের রাগতরাঙ্গনী 
রচিত হইয়।ছিল বল্লা লসেনের রাজ্যারন্তকালে, বোধ হয় সেন-রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় । 
আর, সেন-বংশীয় রাজারা তো৷ আঁদিতে কর্ণাটদেশবাসীই ছিলেন! দাক্ষণী কর্ণাঠী 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি ক্ষীণধারার পরিচয় প্রাচীন বাংলাদেশে আছে, এ-কথা 
অস্বীকার করা যায় না। গীওগোঁবিন্দের গানের তালমুলির মধ্যে অন্তত নিঃসার- 
আলের কথা পরব কালে কোথাও শুনিতেছিনা । ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় 
বাঁলতেছেন, “যে-সব ঘরানাতে জয়দেবের গান সংরক্ষিত আছে, সেখানে গীতগোবিন্দের 
গান শাখতে গিয়। বিশ্বভারতীর ভূতপ্ৰ সঙ্গীতাধ্যাপক মহারাম্ট্রদেশীয় পাঁওত ভীমরাও- 
শাস্ত্রী তাহার স্বরলিপি ও তালের বাট লইয়া আসেন । সেই বাট দেখিয়া আচার্য ভাতখণ্ডে 
বলেন, 'এ কি! এ-সব যে মালাবারের জীনস !' বস্তুত, সমসামায়ক বাঙলার 
সঙ্গীত-সাধনায় দক্ষিণী প্রভাব অস্বীকার করা যায় না । লোচনের রাগতরা্গনী-গ্রন্থেও 
সে-প্রভাব অনস্বীকার্য । সে-কথা পরে বলিতেছি। হয়তে নৃতোও সে-প্রভাব ছিল, 
[বিশেষত দেবদাসী নৃত্যে; সমসামায়ক কালে বাঙলাদেশের রাজসভায় ও আঁভজাত 
স্তরে এই নৃত্য, বাররামাদের নৃত্য প্রভৃতি বহুল প্রচলিত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা 
যাইতে পারে, শিখদের শ্রীমুরু-গ্রন্থে জয়দেবের যে গান দুইটি উদ্ধার করা আছে সে দুট 
যথান্রমে গুজরী ব৷ গুর্জরী এবং মার্‌ ( মরুবাসী মাড়বারীদের স্ছানীয় লৌিক) রাগে 
গ্রাওয়া হইত। 


তন্থুরুনাটক গ্রন্থ ও গাচারীতি 

চর্যাগ্গীতির রাগতালিকা এবং গীতগোবিন্দের রাগ ও তাল-তালিকা বিশ্লেষণ কাঁরলে 
সহজেই মনে হয়, সমসাময়িক বাঙলাদেশে সঙ্গীতচর্চার অগ্রাচূর্য ছিল না, এবং সর্বভারতীয় 
মার্গসঙ্গীত-প্রবাহের সঙ্গে বাঙলাদেশের যোগও ছিল ঘনিষ্ঠ । সেইজন্যই মনে হয়, 
সঙ্গীতশান্ত্র লইয়াও কিছু না কিছু আলোচন৷ নিশ্চয়ই হইয়া থাকিবে । লোচন-পগ্ডিত 
রাগতরঙ্গিণীপ্রন্থে প্রাচীনতর তৃমুরুনাটক-গ্রন্থের উল্লেখ কারয়াছেন । এই গ্রন্থের কোনো 
পাুলিপি পাওয়া যায় নাই; তবে মনে হয়, কোনো বিশেষ নাখুশান্্রসম্পশকত গ্রন্থ 
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ছিল এই তুষ্কুরু নাটক। লোচন এই গ্রন্থ হইতে কিছু মতামত উদ্ধার কাঁরয়াছেন ; একটি 
উদ্ধাতিতে আছে £ 

ইন্দ্ুরখানং সমারভ্য যাবন্দুগ্গামহোতসবমূ 

প্রাতগেয়স্তু দেশাখো ললি৩ঃ পটমঞ্জরী ॥ 
এই যে শুরুপক্ষের ( দেবীপক্ষে ) সৃচন। হইতে দুর্থামহোৎসব পর্যস্ত প্রাঙকালে দেশাখ, 
ললিত ও পটমঞ্জরী রাগে গান গাওয়।, এ যেন একান্তই বাঙালীর দুর্াপৃঙ্জার আগের 
কয়েকদিনের আগমনী গান, এবং রাগণুলিও সেই দিক হইতে লক্ষ্য কারবার মতন। 
এই ভাবে দুর্'মহোংসব তা আর কোথাও হয় না, বা হইত না! সেইজন/ই মনে হয় 
গ্রন্থকার াঁনই হউন, তান প্রাচা দেশ, বিশেষভাবে গোড়-বঙ্গের কথাই যেন 
বাঁলতেছেন ! সঙ্গীত সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে, 

দেশভাষাবিভেদাশ্চ রাগসংখ্যা ন বিদ্যতে । 

ন রাগাণাং ন তালানামান্তঃ কুবাপি দৃশ্যতে ॥ 
দেশভাষা যেমন স্ব্প বিভেদে অনন্ত, তেমনই রাগের সংখ্যাও অনন্ত ; রাগ ও তালের 
অন্ত কোথাও দেখা যার না। ইহাই প্রাচাদেশীয় মত। রক্ষণশীল উৎকট মার্গপন্থীরা 
আজও এই মত স্বীকার করেন না, আগেও করিতেন বাঁসয়। মনে হয় না। সঙ্গীতের 
দিক হইতে তত্ুরু নাটক গ্রন্থের মতামত অন্যকারংণও উল্লেখযোগ্য । মার্গ-সঙ্গীতের 
ধারায় বিশেষ বিশেষ রাগ-রাগিণীর জন্য বিশেষ বিশেষ কাল শান্তানুসারে নিদিষ্ট । 
তুম্বরুনাটকের রচয়িতা কিন্ত্বু এই মত স্বীকার কারতেন না; তাহার মতে, রাগের কাল 
[শ্থরীকৃত হয় স্বরবৈচিল্রোর রঞ্জকতা অনুযায়ী । 

যথাকালে সমারন্ধং গীতং ভবতি রংজকমূ। 
অতঃ স্বরস্য নিয়মাদূ রাগেহাঁপ নিয়মঃ কৃত ॥ 

নাট্রঙ্গমণ্ডে বা রাজসভায়ও কালদোষ থাকতে পারে ন৷ (রঙ্গভ্মো নৃপাঠায়াং কাল- 
দোষে ন বিদ)তে ), কারণ, রঙ্গ ভূমিতে গান গাহিতে হয় নাটকের প্রকরণ ব৷ কালানুযায়ী 
এবং রাজসভায় রাজার আন্জায় । 


বৃদ্ধবাটকের নৃতাগীঁত 


প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে চর্যাগীতিতে বুদ্ধনাটকের কথা । কিন্তু এই 
নাটকের কি ছিল রূপ এবং নৃতাগীতের কি ছিল স্থান, 'ক-ই বা ছিল তাহাদের প্রকাতি, 
বলিবার কোনো উপায় নাই । কিন্তু প্রাচীন গলে নৃত্য ব! নৃত্ত ছাড়া নাউ ছিল না ; 
কাজেই বুদ্ধনাটকই হউক আর তুন্বরুনাট্ই হউক, নৃত্য ছিলই, বাদ্যও ছিল এই অনুমানে 
বাধা নাই। বিশেষত, আলোচ) চর্যাীতী তেই পাইতেছি, 'নাচান্ত বাঞ্িল গাঅত্তি 
দেবা, বুদ্ধনাটক বিসমা হোই'। 


৭৭২ বাঙালীর ইতিহাস 


লোচনের রাতর জন 

প্রাচীন বাঙুলায় সঙ্গীত-শান্ত্রালোচনার একমান্র নিদর্শন যাহা আমাদের কালে 
আসয়া পৌঁছিয়াছে তাহা লোচন-পাঁওতের রাগতরাঙ্গনী । এই গ্রন্থেই উাল্পখিত আছে, 
লোচন রাগওরাঙ্গনী ছাড়া আরও অন্তত একখানা সঙ্গীত-গ্রন্থ রচনা কারয়াছিলেন ; তাহার 
নাম ছিল রাগসংগীতসংগ্রহ, বিস্তু সে-্রন্থ এ-পর্যন্ত পাওয়। যায় নাই ( এতেষাং প্রপণ্তু 
মংকুতরাগসংগীতসংগ্রহে অন্বেষ্টব্ঃ)। তাহার কালে অন্য পাঁগুতদের রচিত আরও 
অনেক সঙ্গীতশান্ত্রের কথা লোচন ইঙ্গিত কাঁরয়াছেন, কিন্তু সেসব গ্রন্থের একাটও আঙ্ 
পর্যস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বস্তুত, লোচনের রাগতরাঙ্গনী এবং শাঙ্গ“দেবের সঙ্গীত- 
রত্লাকরের চেয়ে প্রাগীনতর কোনে সঙ্গীত-গ্রন্থের কথাই আমরা জানিন৷ । 

লোচনের রাগতরাঙ্গনী-গ্রচ্থে দেশী ভাষার গানের নমুনা হিসাবে মৈথিল অপত্রংশে 
রচিত শ্রীবিদযাপাতির মৌথিলগীতি উদ্ধার কর হইয়াছে । তাহা ছাড়া, এই গ্রন্থে অমীর 
খুসরু (্রয়োদশ শতকের শেষ, চতুর্দশ শতকের গোড়ায় ) ব! তাহার কিছু পরে প্রচলিত 
ইমন্‌, ির্দোস্ত প্রভৃতি রাগের নাম আছে । সেই হেতু পাঁওতেরা অনেকে মনে করেন, 
লোচন চতুর্দশ শতকের আগের লোক হইতে পারেন না। কিন্তু আচার্য ক্ষিতিমোহন 
সেন মহাশয় প্রমাণ কাঁরয়াছেন, লোচন-পাঁওত বল্লালসেনের আমলের লোক ছিলেন এবং 
১০৮২ শকাব্দ-১১৬০ খ্রীষ্ট বংসরে বল্লালসেনের রাজত্বের প্রথম বৎসরে লোচন পাঁওত 
রাগত্রাঙ্গনী-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; 'বদ্যাপ'তির গান বা ইমন ও ফর্দোস্ত-রাগের 
কথা প্রভৃতি পরবর্তী কালে এই গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । গ্রহের পুন্পিক৷ শ্লোকটি 
সুস্পষ্ত । 

ভূজবসুদশ মিতশাকে শ্রীমদ্‌ কল্লাল্লসেনরাজ্যাদো । 
বর্ষেকষাঁষ্উভোগে সুনয়স্তাসন 'বিশাখায়াম্‌ ॥ 

এই হিসাবে বল্লালসেনের রাজ্যারস্তে ১০৮২ শকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছিল । ১০৮২ 
শগক-১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে যে বল্লালসেনের রাজ্যারস্তের কাল তাহা অন্য স্বাধীন ও স্বতন্ন 
সাক্ষ্য দ্বারাও সমর্থিত। আচার্য ক্ষিতমোহন সেই সব সাক্ষ্যেরও 1বশ্লেষণ করিয়াছেন । 


স্বর ও স্বরসংগ্হান 


্রন্থারভ্তেই লোচন স্বরসংস্থান সংজ্ঞার আলোচন৷ করিয়াছেন । ঠাহার মতে শুদ্ধ 
স্বর সাতটি এবং তাহা বাইশটি শ্রুতির মধ্যে যথাস্থানে আধাষ্ঠত ; বিকৃত স্বর হইল 
শুদ্ধ স্বরের তীন্র বা কোমল রুপ মান্র ; কাজেই শুদ্ধ ত্বরেরই দাবি মান্য এবং সাতটি শুদ্ধ 
স্বরই তান ব্যবহার করিয়াছেন। ঠাহার ব/বহত বিকৃত স্বর হইতেছে কোমল খবভ, 
তীব্রতর গান্ধার, তীব্রতর মধাম, কোমল ধৈবত এবং তীব্রতর নিষাদ ; বিকৃত স্বরকে তিনি 
বলিতেছেন কাকলী । প্রবা বা প্রবীতে লোচন নিজে তীব্র ধৈবত ব্যবহার 
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করিয়াছেন। যেসব তালের ( ৮%ৎপুট, চাচপু) ইতআদ ) কথা তান বলিয়াছেন 
তাহার উল্লেখ ব৷ অভ্যাস পরবর্তীকালে দেখা যাইতেছে না । 


জনক ও জন্য-রাগ 

লোচনের মতে প্রাচ্দেশে প্রচলিত রাগ বাবোটি মান, ইহাদের প্রত্েক'টরই 
নাম ও লক্ষণও তিনি রাঁখয়৷ গিয়াছেন। এই বারোটি রাগই [ ভিরবী, গৌরী 
( গোঁড়ী 2), কর্ণাট, কেদার, ইমন্‌, সারঙ্গ, মেঘ ধানতরী ব৷ ধনাশ্রী, টোা, পৃ, নুখাবী ও 
দীপক ] জনক-রাগ, এবং এই জনক-রাগ কয়াট হইতেই অন্যান্য অনেক্চ রাগের 
উৎপত্তি-সে গুলি হইতেছে জন্য-রাগ, যেমন ভৈরবী হইতে দুইটি,'কর্ণাট হইতে কুড়াও, 
গৌরী হইতে সাতাশাটি, ইমন হইতে চারাটি, কেদার হইতে তেবোটি, সারঙ্গ হইতে 
পাচটি, মেঘ হইতে দশটি, ধনাম্ত্রী বা ধানশ্রী হইতে দুইটি, এবং টোড়ী, পৃধা, শুখারী ও 
দীপক এই চারার প্রত্যেকটি হইতে এক একটি, এই মো) ৮৬ টি জন্য-রাগ ৷ প্রবা 
ব। প্বা-প্রবী, সন্দেহ নাই ; কিন্তু মুখারী রাগ আজ অপ্রচলিত। এই জন্য রাগ 
গুলির লক্ষণ অর্থাৎ আরোহ-অবরোহ সম্বন্ধে লোচন গকছু মালোচন৷ করেন নাই, অন্য 
দেখিয়া লইতে বাঁলয়াছেন। 

লোচনের জনক ও জন্য-রাগের প্রকরণাটি পাঁড়লে পরিষ্কার বুঝ৷ যায, নানা রাগের 
মিশ্রণে নৃতন নৃতন রাগ সৃষ্ট হইত ; আবার সেই সব মিশ্ররাগের মিশ্রণেও নৃতন নূতন 
সংকর-রাগের উদ্ভব ঘাঁটিত । লোচন তাহা জানিতেন, এবং সেই জন্যই তাহার অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ প্রকরণ হইল সকল দেশে গুণীদের মধ্যে প্রাসদ্ধ যত মিশ্র ও সংকর-রাগ তাহাদের 
নামোল্লেখ এবং তাহাদের জনক রাগের নির্দেশ । 

লোচনের সময়ই 'বাঁভন্ন রাগের ঠা্টকাঠামে। লইয়। কিছু [কছু মতভেদ দেখা 
দিয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, লোচন মনে করিতেন, ভৈরবাঁতে শুদ্ধ সপ্তদ্বর 
ব্যবহার করাই সঙ্গত; কিন্তু তখনই কেহ কেহ ভৈরবী-রাগে কোমল ধেবত ব্যবহার 
কাঁরতেন । লোচন তাহ। পছন্দ করিতেন ন।, কারণ ঠাহার মতে তাহা অশুদ্ধ এবং যথেষ্ট 
চিন্তরঞ্জকও নয়। কোন্‌ কোন্‌ রাগ কখন গাওয়া হইবে সে-সম্বন্ধেও কিছু কিছু মত:ভদ 
দাড়াইয়া গিয়াছিল ; লোচন তাহা আলোচনা করিতে গিয়া তুম্বরুনাটক-্রন্থের মতামত 
উদ্ধার করিয়া তাহাই সমর্থন করিয়াছেন । 


হ্ীঃফ দর্তনের রাগ ও তাল 

চর্যাগীতি-লোচন-জয়দেবের পর বহুদিন বাঙলাদেশে প্রচলিত মা্গবন্ধ রাগ-রাগিণী 
গুলির পরিচয় আর পাইতেছি না। প্রার আাড়াই-শ' তিন-শ' বংসর পর বড়; চতীদাস- 
[বিরচিত শ্রীকুফফীতনের পদগুলি যে-সব রাগে ও তালে গাওয়া হইত তাহার সুধিল্তৃত 
উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে গ্রন্থটির পাওুলিপিত্ই । তুলনার সুবিধ। হইতে পারে ভাবিয়। 
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রাগরগুলির নামোল্লোথ এখানে করিতোছ £ কোড়া, কোডা-দেশাগ, বরাড়ী, দেশ-বরাড়ী, 
ককৃ (কহু)-গুজ্জরী (গুর্জরী) বিভাষ, বিভাষ-বকূ, বঙ্গাল, বঙ্গাল-বরাড়ী, গুজ্জরী ( গুর্জরী ), 
পাহাঁড়য়া (নিঃসন্দেহে লোকায়ত রাগ, ), দেশাগ ( দেশাখ ), আহের € আহীরী, অর্থাৎ 
আভীর ঝ আহীর কৌমের লোকায়ত সঙ্গীতের রাগ 2), রামগিরি (রামক্রী_রামকেলী), 
ধানুষী ( ধানশ্রী ), মালব ( মালবশ্রী-মালশ্রী-মালসী ), বেলবলী, কেদার, মল্লার, 
ভাটিয়ালী (নিঃসন্দেহে লোকায়ত সঙ্গীতের রাগ ), ললিত, মাহারঠ। ( মহারাষ্ট-প্রান্তের 
স্থানীয় লোকায়ত রাগ ? ), শোঁপী ( শোরসেনী, অর্থাৎ শূরসেন অঞ্চলের স্থানীয় লোকায়ত 
রাগ ? ), বসন্ত, ভৈরবী, শ্রী, সিঞ্োড়। (পরবর্তা হিন্দোল৷ ; গোড়ায় কি দ্ধ প্রান্তের 
স্থানীয় লোকায়ত রাগ 2) , পঠ ( পট ) মঞ্জরী । শ্রীকৃষকীর্তনের পদগুলির তাল.মান- 
লয়ের পরিচয়ও সাঁবস্তারেই পাইতোছি। তালের মধ্যে যাঁত, একতাল, অধ্টতাল, রূপক, 
অদুকৃক, লঘুশেখর, ক্রীড়া প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে । রাগের তালিকাটি এবটু 
মনোযোগে বিশ্লেষণ করিলেই দেখ যাইবে, বাঙলা দেশের উচ্চস্তরের গানে ভারতের 
নানা প্রান্তের লোকায়ত সঙ্গীতের সুর ইত্যাদি যেমন স্থান লাভ করিতেছিল, তেমনই 
ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের সঙ্গেও ক্রমশ লোকায়ত সঙ্গীতে ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়ত। প্রাতাষ্ঠত 
হইতোছিল। প্রাচীন বাঙলাদেশও এই সমন্বয়-ক্রিয়া হইতে বাদ পড়ে নাই, কিংব৷ উত্তর- 
ভারতীয় সঙ্গীত-প্রবাহ হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে নাই ; অন্তত দশম হইতে 
পণদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে-সব সাক্ষা বিদামান তাহাতে এই তথ্য সুস্পষ্ট । 


নৃত্য-গীত-বাদা 
বাদ্যন্ত্রাদর কথা আগে অন্য প্রসঙ্গে বালয়াছ ; এখানে আর তাছার পুনরুলেখ করিয়া 
লাভ নাই। তবে, নৃতাগীতবাদয সম্বন্ধে চর্যা্গীতিতে পটমঞ্জরী রাগে গেয় একটি গান 


আছে ; সেৌঁটি উদ্ধার কাঁরতোছ। 


সুজ লাউ সাঁস লাগেলী তাস্তী 
অগহা দাতী চাকি কিঅত অবধূতী । 
বাজই অলো৷ সাঁহ হেরু বীণ৷ 
সূন-তাস্তিধনি বিলসই রূণ] । &ু। 
আলি কালি খোণ সার সুনিত। 
গঅবর সমরস সাস্ি গুণিআ। 

জবে করহা করহকলে চাপ ॥ 
নাচাস্ত বাজিল গাআস্ত দেবী 
বুদ্ধনাটক বিদমা হোই ॥ 


1শ-্পকলা ৭৭ 


সূর্য লাউ, শশী লাগিল তস্তরী, অনাহত দাণ্তী, অবধৃতী হইল চাকী। হে সাথ! 

অনাহত বাঁণা বাঁজতেছে, শূন্য তত্রীর ধ্বান বলাঁসত -ইতেছে ক্ষীণ সুরে। 

অ-বগ্গ ও ক-বর্গ দুও শোন। যাইতেছে সারকা (বা সপ্তদ্ধর )। গজবরের 

সমরস সান্ধ গোনা হইল । যখন হাতে করভফল চাপা হইল তখন বতিশ 

তন্ত্রীর ধান সকল দিকে বিত হইল । বাজিল ( হেবদ্র) নাঁচতেছেন, দেবী 

গরাহিতেছেন, বুদ্ধনাটক বিসম হইতেছে । 

লাউ-এপ খোলের সাহাষে) তারের বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন, সপ্তপ্গর, সুরের বিলাস, বরিশাট 

তার, সনৃতা গান সমস্তই এই গীতটিতে সুস্পষ্ট । জ্য়দেব-পত্ী পদ্মাবতীও তে স্বামীর 
গীতগোবিন্দ গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে নাচিতেন, এমন জনশ্রুতি বিদামান ; 
সেই জনশ্রুতি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে কোচাঁবহার-রাপ্জ নরনারায়ণের ভ্রাতা শুরুধ্বগের 
সভাকাঁব রাম-সরঘ্বতী ঠাহার জয়দেব-কাব্যে স্বীকার করিয়। লইয়াছিলেন। 


জয়দেব মাধবর স্তট্ীতিক বর্ণাবে, 
পদ্মাবতী আগত নাচস্ত ভাঙ্গ ভাবে ।-৮ 
কৃষ্কর গীতিক জয়দেব নিগদাত, 
বূপক তালর চেবে পগ্মাবতী ॥ 


নৃতোর নানা লোকায়ত রূপের পারিচয় পাওয়া যায় পাহাড়পুর এবং ময়নামতাঁতে 
প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকগুলিতে ; আর উচ্চকোটি-লোকসমাজে যে ধরনের নৃত্য প্রচলিত 
ছিল তাহার কিছুটা আভাস পাওয়। যায় সমসাময়িক প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ নৃত্যপর ও 
নৃত্যপরা নান৷ দেবদেবী, অপ.সর৷ গন্বব-নারী, মন্দির-নর্তকী প্রভূতিদের নৃত্যের গাঁতিতে ও 


ভাঙ্গমায় । 


৮১. 


তক্ষণ-শস্প প্রাথামক বিকাশ ও ক্লাাসক্যালপর্ষ 

পোড়ামাঁটি, পাথর ও 'িশ্রধাতুর, কচ কখনও কাঠের তোর ভাস্কর বা অঞ্কণ- 
শিশ্পের যে-স1 শিল্প-নিদর্শন বিগত প্রায় শতবর্ষ য.বং নান ব্যান্তগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও 
সরকারী চিতশালায় সংগৃহীত হইয়াছে, আঞজও হইতেছে, আজও যত নিদর্শন বাঙলার 
মাঠে-ঘাটে ঝাড়ে-জঙ্গলে পাঁড়য়া আছে-অজ্ঞঠায়। অনাদরে, অবহেলায় তাহার প্রায় 
সমন্তই এক সময় ছিল কোনো না কোনে মান্দর ঝ। 'বিহারের অংশ--গর্ভগৃহের দেবদেবী, 
প্রাচীর-গার, কুলুর্গি বা দরজার অলংকরণ। এধরনের বিহার ও মন্দিরের কথা যে 
পরিমাণে সমসাময়িক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, সাছত্য ও লিপিপাঠ করা যার সেই পরিমাণে 


৭৭৬ বাঙালীর ইতিহাল 


ইহাদের সাক্ষাৎ আজ আর পাওয়৷ যায় না; পাথর বা পোড়ামাটি বলিয়া তক্ষণ- 
[শিপ্পের নিদর্শনগুলি ইতস্তত পড়িয়া আছে মার, ভগ্র বা অল্পবিস্তর অক্ষত অবস্থায় । 
ধাতব নিদর্শন.ুপির আঁধকাংশই মানুষ লোভের বসে গালাইয়া ফেলিয়াছে ৷ কাজেই, 
স্বাভাবক ও মৌলিক উদ্দিট পরিবেশের মধ্যে আজ আর ইহাদের সাক্ষাৎ 
পাইবার উপায় নাই, এবং সেই হেতু ইহাদের যথার্থ শিল্পরূপও আর আমাদের দৃঁ- 
গোচর নয় । ব্যান্তগত সংগ্রহে বা সাধারণ চিন্রশালায় ইহাদের পরিপূর্ণ রসোপলন্ধি, 
এমন কি বূপবোধও কিছুতেই সম্ভব নয় ; এ-ংাবে, এ-পরিবেশে দোখবার জন্য বা 
আমাদের জ্ঞানের কোতৃহল ব৷ চিত্তের বৃপতৃষ। চরিতার্থ করিবার জন্য ইহাদের সৃষ্টি হয় 
"াই, হইয়াছিল একট। 'িশেষ প্রেরণায়, বিশে পাঁরবেশে, বিশিষ্ট একটা উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য । সে প্রেরণ৷ ধর্মবে ধগত- আমাদের গুচলিত অর্থে নন্দনবোধগত নয় ; 
সে-পরিবেশ বাশ সমাজের ও সম্প্রদায়ের সামগ্রিক এঁক্য ও মিলনবোধগত, কারণ, 
প্জ্গামন্দির বা তী্থস্থানগুলিই ছিল সেই এঁক্য ও মিলনের কেন্দ্র, এবং সেই উদ্দেশ্য 
হইতেছে সমাজ ও সব্প্রদাযগত ধর্ম ও এঁকাবোধ বাক্তি ও সমাজকে উদ্বদ্ধ কর, 
সচেতন করা৷ ॥। এই প্রেরণ পাঁরবেশ ব। উদ্দেশ্য কিছুই আঙ্গ আর উপস্থিত নাই; 
কাজেই সাব্প্রীতক মানুষের পক্ষে ইহাদের যথার্থ মূল্য ও আবেদনের পরিমাপ কর৷ 
অত্যন্ত কঠিন । তবু, সবিনয়ে একথা স্বীকার করা ভাল যে, যে-শৈলী ও রীতি-বিবঙ্নের 
দিক হইতে বা নন্দনধোধের দিক হইতে আমর সাধারণত ইহাদের মূল্যাবচার 
করিয়া থাকি তাহাই ইহাদের সবাঙ্গীন পগঠ্চিয় নয়, এমন কি প্রধান পারিচয়ও নয়। 
[শিল্প সম্বন্ধে এই একান্ত রূপগত ও হীন্দ্রয়গত দৃঁষ্ট একেবারেই সান্প্রাতক কালের । 
তাহা ছাড়া, ঘরে বাঁসয়৷ ব৷ চিন্রশালায় ঘুরিয়৷ আমরা ইহাদের যে-বৃপ প্রতাক্ষ 
কর তাহ। ইহাদের উীদ্দিষ্ট রূপও তে। নয়। যে-মৃ'তির পূজা হইত তাহা থাকিত গর্ভ- 
গৃহের অন্ধকারে বেদীর উপর প্রাতষ্ঠিত ; তাহার উপর পাঁড়ত প্রদীপের ক্ষীণ আলো৷ । 
সেই প্রায়ান্ধকারে স্তামত আলোর জ্যোতির মধ্যে ভন্ত ও পৃজারীর সম্মুখে দেবতা ধীরে 
ধীরে জাগিয়৷ উঠিতেন-_নিবাত নিক্ষম্প শিখার পেলব আলোয় গ্রস্তরীভূত দেহে ধাঁরে 
ধারে প্রাণের স্পর্শ লাগিত, দেহের রেখা ও ভঙ্গী ধূপের ধোঁয়ার মধ্যে ধর-অধরার দোলায় 
দ্রলিত। তাহারই 'ভিঙর দেবজর মুখমগুল থাকিত স্থির ও অচল । শিল্পীর এই তথ্য 
অজান। ছিল না; এবং সেই অনুষায়ীই তিনি পৃজাবেদীর উদ্দিষট মু'তির বূপ-কল্পনা 
করিতেন, এবং কল্পন। ও ধ্যানানুযায়ী পাথরে ব৷ ধাতুতে সেই রূপ ফুটাইয়া তুক্ষিতেন, যে- 
রূপ কালজয়ী, যে-বৃপ মানুষের মৌলিক ভাবনা-কামনার উপর প্রার্তীষ্ঠত। আর, যে-সব 
মৃতি ও অলংকরণ থাঁকিত মন্দিরের বাহিরে প্রাচীর-গা্রে তাহাদের রূপ-কষ্পনা অন 
প্রকারের, অন্য দৃষ্টির ; কারণ, তাহাদের উপর পড়িত সারাদিনের সূর্যের আলো, কখনো 
রাস্তিমাভায়, কখনো ছায়ায়, কখনো প্রদীপ্ত কিরণবাণে। সেখানে নিত্য, সংসারের 
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অফুরস্ত লীল ; দেবতা-মানুষ-পশুপক্ষী-গাছপাল৷ সকলে মিলিয়া অনন্তকাল ধাঁরয়৷ ষে- 
জীবনলীলায় মাতয়াছে তাহারই গাঁতময় ভঙ্গিমা, ছন্দিত ছবি । তাহার উপর কালালত 
জীবনের স্বাক্ষর যেমন সুস্পষ্ট তেমনই সুস্প্$ বালধৃত জীবনের হপ্তাবলেপ । কোনোটিই 
উপেক্ষার বস্তু নয় । অথচ, ঘরে ব চিন্রশালায় ইহাদের সেই উাদ্দিষ্ট রূপ ধর৷ পাঁড়বার 
উপায় একেবারেই নাই, এমন কি সাম্প্রাঞক কালের চেওনা-কষ্পনার মধ্যেও তাহ। নাই॥ 
ধর্মগত ও সামাজিক, স্থানগত ও কালগওত, অর্থ ও উদ্দেশ্যগত স্মন্ত পাঁরবেশ হইতে 
বচ্যুত হইয়। আজ ইহাদের মূল্য শুধু আসয়। দাড়াইয়াছে, হয় ইহাদের নন্দনত্ব গুণে, ন 
হয় প্রতিমা-লক্ষণের মাভজ্ঞানে । অথচ, সেই নন্দনত্বও সন্টুকু আমাদের চোখে ধর 
পাঁড়তেছে না ! 

সাধারণ ভাবে এই কয়েকাঁট কথ৷ মনে রাখিয়৷ প্রাচীন বাঙলার তক্ষণ-শিপ্পালোচন! 
আরম্ভ কর যাইতে পারে । এই উফ, জলীয়, বৃষ্টি্াত, নদীবিধোত বাওলাদেছে 
সুপ্রাচীন 'নদর্শন যে পাওয়। যাইতেছে না, তাহা কিছু অগ্বাভাবিক নয় , অন্যান্য কারণের 
হীঙ্গত আগেই দিয়াছি। শ্বীষ্টোত্তর ষষ্ঠসপ্তম শতকের আগেকার নিদর্শন যাহা পাওয়৷ 
গিয়াছে, সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, এ ক্ষেত্রেও তাহা স্বল্পই | স্বস্পতার গধান 
কারণ, দেশের মাটি ও জলবায়ু, পাথরের অপ্রাচূর্য, যথাযথ খননাবিক্কারের অভাব, কিন্তু 
সর্বোপরি যে-কারণ ছিল সাক তাহা এতহাসক | প্রাচীন বাঙলাদেশে আর্ধ-সংস্কৃতিঃ 
ঘনিষ্ঠ স্পর্শ খীঞ্টোন্তর পণ্টম-ষ্ঠ শতকের আগে ভাল করিয়া লাগেই নাই, এবং সেই 
সংস্কাতির কেন্দ্রস্থল মধাদেশের সঙ্গে যোগাযোগও খুব ঘনিষ্ঠ হইয়। ওঠে নাই । তাহার 
আগে আরিম কোম-সম্লীবষ্ট রাঢ়-পুও-সুন্গ-বঙ্গ প্রভৃতি জনপদ নিজেদের সমাজ-সংস্থ 
নিজেদের শিপ্প ও সংস্কৃতি, নিভে দের জীবনযাত্রা লইয়৷ ভারতবর্ষের এক ধারে পড়িয়া 
ছিল, আধমনের অবজ্ঞ। ও অজ্ঞতায় । মা'ঝ মাঝে আধাঁকরণের এবং ভারতবর্ষের 
সামাগ্রক জীবনধারার প্লোতের মধে। টানিয়। আনবার চেষ্ট। যে হয় নাই, এমন নর; 
কিন্তু আদম কৌম মনের স্বাভাবিক প্রবণতাই ছিল সে-ম্লোতকে যতটা সম্ভব ঠেকাইয়া 
রাখ! | এই সব কৌগ নরনারীর [িডেদের শিল্প কিছু ছিল না৷ এমন নয় ; কিস্তু আগেই 
বলিয়াছি, সে-সব শিল্পের উপাদান-উপকরণ ছিল ক্ষীণসীবী- মাটি, খড়, বাশ, বড় 
জোর কাঠ । কাজেই সে-সব নিদর্শন কালের ও প্রকৃতির হাত এড়াইয়। আমাদের কানে 
আসিয়া পৌঁছায় নাই, যাদও তাহাদের এঁতিহ্য ও প্রাণশান্তির প্রাচুর্য আজও অব্যাহত ( 
ভারতবর্ষে আমরা পাথর কুঁদতে 'শিখিয়াছি মান্র মৌর্-আমলে বা হঃণে তাহার কিছু 
আগে ; কিন্তু সেই শিক্ষা বাঙলাদেশে আসিয়া পৌঁছতে এবং বহুল প্রচলিত হইতে 
আরও কয়েক শত বৎসর লাগয়াঞ্ল। ধাতু গলাইয মতি গাঁড়িবার কৌশল বোধ হর 
শাৎয়াছি ঘ্রীষ্টোতর 'দ্বতীয়-তৃতীয় শতকে । গুপ্ত-পর্বের আগে কিছু 'কিছু নিদর্শন বাল! 
দেশের নানা জায়গায় পাওয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার বেশির ভাগই 
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পোড়ামাটির অথবা ছোট ছোট টুকরো পাথরের, এবং সেই হেতু এক জায়গা হইতে অন্য 
জায়গায় সহজেই বহন করিয়া লইয়। যাইবার মত। কাজেই জোর কারিয়া বাঁলবার 
উপায় নাই যে, এই নিদর্শনগুলি বাঙলার বাহর হইতে_মধাদেশ হইতে সমসাময়িক 
িল্পী-ঝুব্সায়ী-বাঁণক প্রভভৃতিরা বহন করিয়া আনেন নাই । অন্তত, ইহাদের মধ্যে 
গ্ানীয় বৈশিষ্ট্য কিছু নাই, বরং সমসামায়ক কালের মধ-ভার্তীয় িল্পশৈলীর প্রভাব 
অতান্ত প্রত্যক্ষ । বস্তুত, সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, এ ক্ষেত্রেও তেমনই, এই 
[নদর্শনগুলই বাঙলাদেশে মধ্য-ভারতীয় আর্ধ-সভাত বিস্তৃতির প্রথম পদচিহ । 
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খষ্টপূর্ধ দ্বিতীয় শতক হইতে আরন্ত করিয়া খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক পর্যন্ত 
সমগ্র গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা ও মধ্য-ভারত জুড়িয়া পোড়ামাটির এক ধরনের শিল্পশৈলী 
প্রচলিত ছিল। পাটলীপুন্ন হইতে আরম্ভ করিয়া মথুরা পর্যন্ত নান৷ জায়গায়__বসার, 
রাজঘাট, কৌঁশাস্বী বা কোসাম, এলাহাবাদ, ভিটা, বকৃসার, পাটলীপুত্র ও তাহার উপকণ্ঠ, 
মথুর৷ প্রভীত স্থানে অস্পাবিস্তর পারমাণে এই শিল্পশৈলীর নিদর্শন আবিস্কৃত হইয়াছে । 
ইহাদের মধ্যে আঁধকাংশই যৌবনসমৃদ্ধ নরনারীর মূর্তি, বিশেষভাবে নারীমৃরতি, কিছু কিছু 
শশুমৃর্তিওত আছে, কিছু কিছু আছে শুধু শিশু ও নরনাদীমুওড। অনেকগুলি মুণ্ডের 
আকৃতি ও মুখাবয়বে, কেশবিন্যাসে এবং মস্তকাভরণে সমসাময়িক যাবানক 
বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট । কোনো কোনোটিতে যে ব্যাগ্গত অর্থাং প্রাতিকৃতিক বৈশিষ্যও 
মাই, এমন নয়। সন্দেহ নাই যে, সমপামক্িক কালে শিল্পীদের চোখের সম্মুখে এই 
সব বিদেশীদের যাতায়াত এবং বসবাস ছিল। তাহা ছাড়া, মাটি দ্বার প্রতিকৃতি 
রচনার প্রচলনও নিঃসন্দেহে ছিল। এই ধরনের নরনারী মৃত ছাড়া নানা চাঁলত কথ 
ও কাহিনীর রূপায়ণও অজ্ঞাত ছিল না। কৌঁশান্বী, মুর এবং অন্যান্য স্থানের 
ধ্বংসাবশেষ হইতে এই ধরনের কাহিনী-বর্ণনাগত ফলকও অনেক পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু 
বাঙলাদেশে পোখর্ণা ( বাকুড়া জেলা ), তমলুক, মহাস্থান প্রভৃতি প্রত্রভীমি হইতে যে 
কয়েকটি পোড়ামাটির ফলক পাওয়া "গিয়াছে তাহা ঠিক এই জাতীয় বর্ণনাগত ফলক 
নহে. বরং তাহাদের আত্মীয়তা পোস্ত যৌবনগবিতা, অলংকারভারপ্রস্তা, আত্মসচেতনা 
নারীমূতিগুলর সঙ্গে ৷ ইহাদের সবাঙ্গে স্তুল অথচ বিচিত্র আয়তন ও আকৃতির অলঙ্কার ; 
কেশভার সুহচুর এবং নান।৷ আকারে ও ভঙ্গীতে সেই কেশের বিন্যাস; যৌন ও 
যৌবনলক্ষণ আয়ত ও উচ্চারিত ; স্থিত ও গতিভঙ্গী সচেতন, বসন স্কুল অথচ সমৃদ্ধ 
এবং সমসামায়িক রুচি অনুযায়ী সুবিন্যস্ত । এই নারীমূ্তিগুলি উত্তর-ভারতীয় সভ্যতা ও 
স্কাতির বিশেষ একটা স্তরের প্রতীক । রুচি, সংস্কাঁত ও অভ্যাসের দিক হইতে আদিম- 
কৌম-মানসের স্মুলত্ব ইহার্দের এখনও ঘুচে নাই, অথচ ইহার যে-সমাজের প্রাতানাঁধ সেই 
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সমাজের আিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক পাঁরবেশ ইহাদিগকে দেহগত যৌবন ও সৌন্দর্য, 
আলংকারিক এশ্বর্য এবং যৌন আবেদন সম্বন্ধে সচেতন করিয়। দিয়াছে । এই দুই-এর, 
অর্থাৎ, একদিকে রুচির ও অভ]াসের স্থুলত্ব, অন্যদিকে দেহ ও অর্থগত সমৃদ্ধির সচেতনতার 
সহজ সংঘাত ও সমন্বয় দুইই এই মৃঠগুলিব মধ্যে সুস্পষ্ট । সন্দেহ নাই যে, এই 
বোশষ্ট গ্রাম) কৌম-সমাজের কখনও হইতেই পারে ন ; সে-সমাজের সহজ সারল্য ও 
ণনরলঙ্কার সৌন্দর্য ইহাদের মধ্যে কোথাও নাই । এমন কি, বরহৃতেব প্রস্তর স্ুপ- 
বেষ্টনীর ফলকগু'লির নারীমৃতির মধ্যে বসনভূষণের প্রাচুর্য এবং সমৃদ্ধ কেশাবন্যাস সত্তেও 
যে সলজ্জ আড়ষ্টতা, যে নেব্যন্তক দূরত্ব, যে ভীত মন্রতার আভাস বর্তনান, এই 
নারীগৃতগল সেই স্তব বহুদিন পার হইয়া আসিযাছে ; সেই মানস আর ইহাদের মধ্যে 
বঙমান নাই। সেই জন্যই, বাহরাবয়ব বা বসনভুষণ-ভঙ্গিমার দক হইতে শুঙ্গ আমলের 
বালয়৷ মনে হইলেও বস্তুত ইহারা আরও কিছু পরবর্তী কালের, যে-কালে সমাজের, অন্তত 
সমাজের একট। বিশিষ্ট স্তরের অর্থসমৃদ্ধি বাঁড়য়াছে, প্রাথমিক লজ্জা-ভয়-আড়ষ্টতা কাটিয়া 
গিয়াছে, সচেতন নগর-সভ্যত৷ বেশ কিছুটা বিস্তাতি লাভ কারয়াছে, সেই বিশেষ স্তরের 
নারীরা দেহগত ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে, এবং বৃহত্তর সমাজের নানা দেশি- 
বিদেশি আদান-প্রদানের সম্মুখীন হইয়াছে বা হইতেছে । অথচ, কি রুচি, কি শিষ্পরীতি 
বা ভঙ্গী কোনো দিক হইতেই ইহাদের স্ুলত্ব তখনও ঘুচে নাই। বাংস্যায়নের কামসূত্র 
যে নাগর-জীবনের আভাস আমর পাইতোছ সেই সৃক্ষ, সুরুচিসম্পন্ন, সচেতন ও বাণিজ্য 
সমৃদ্ধ আঁভজাত নাগর-সমাজ এখনও গাঁড়িয়া উঠে নাই, কিন্তু তাহার সূচনা কেবল দেখা 
1দতেছে, অর্থাৎ স্ুল কৌম সমাজ ধারে ধারে সমৃদ্ধ ও সচেতন নাগব সমাজে বিবতিত 
হইতছে মাত । এই অবস্থার, সমাজ-ববর্তনের এই স্তরের ছাবই ধরা পাঁড়তেছে 
পোড়ামাটর এই অসংখ্য ফলকগুলিতে 'বিশেষ ভাবে নারীমৃতি মূলিতে । বাণিজা- 
সমৃদ্ধির প্রেরণায় ক্রমবর্ধমান নগরগুলির গৃহ-সঙ্জায় এই সব মৃৎফলকগুলি বাবহত হইত, 
সন্দেহ কি! এই সামাজিক অবস্থাব কিছু কিছু স্বাক্ষর পাঁড়য়াছে সীচী স্তুপের প্রন্তর- 
তোরণের ফলকগুলিতে, স্বপ্পাংশে বুদ্ধগয়ার বেষটনীর উপর, কিন্তু আরও উচ্চারিত রূপে 
মথুবার কয়েকটি প্রস্তর-বেষ্টনীর গা্রে । কিন্তু, এই প্রত্যেকটি ক্ষে্নে বুচিবোধ আরও 
একটু সৃক্ষ ও অভিজাত, মন ও দৃষ্টি আরও সচেতন, এবং কারুকলার আঙ্গিক আরও 
সুনিপুণ। তবে, সামাজিক বিবর্তনের প্রার্থমক স্তরের স্মুলতর প্রমাণ হিসাবে মৃৎফলক- 
গুলির সাক্ষ্য আঁধকতর প্রাসাঙ্গক । বাঙলাদেশে যত এ ধরণের-নিদর্শন মৃৎকলা পাওয়। 
গিয়াছে তাহার সঙ্গে কৌশান্ী-পাটলীপুর-ব্গার প্রভাতি স্থানে প্রাপ্ত ধ্ীষপূর প্রথম ও খরীক্টো- 
শুর প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের ফলকগুলির আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ । কিন্তু সংখ্যায় এত স্বপ্প যে, 
ইহাদের উপর নির্ভর কাঁরয়৷ বল। কাঁঠন, সমাঞ্জ-বিবর্তনের সদ্যোন্ত তরঙ্গ এই সময় 
বাঙলাদেশেও আঁসিধা লাগিয়াছিল কিনা। কিন্তুট। স্পর্ণ হয়তে৷ লাগিয়। থাকতেও পারে ॥ 
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পোড়ামাটির এই ফলকগুলি ছাড়।৷ কতকট৷ কুষাণ শিম্পশৈলীর দ্বষ্পায়তন, কয়েকটি 
পাথরের মৃতিও বাঙল৷ দেশে পাওয়া গিয়াছে । লক্ষ্যণীয় এই যে, সব কাই উত্তর- 
বঙ্গীয়, এবং কুষাণ শিল্পশৈলীর কেন্দ্র মথুরার স্থানীয় লাল বাঁল-পাথরে তৈরী নয় । সেই 
জনাই এ-অনুমান স্বাভাবিক যে, মৃতিগুলি রচিত হইয়াছিল সমসাময়িক বাঙল৷ দেশেই । 
ইহাদের মধ্যে দুই? সূরযমূর্তি, পাওয়া গিয়াছে রাও সাহী জেলার নিয়ামতপুর গ্রামে ; একটি 
বিষণ মাত, প্রাপ্তিস্থান মালদহ জেলার হাকরাইল গ্রাম। তিনটি মূর্তিরই অঙ্গরচনা ও বিন্যাস, 
রেখা ও ডোঁল, গাঁত ও গড়ন একই প্রকার । রচনার ও শিল্পদৃষ্টির আপেক্ষিক সুলতা 
সত্তেও মথুরার কুষাণ ও শক? )-রাঙ্জাদের মর্নর প্রতিকৃতিগুলির সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ 
আত্মীয়তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সে-আত্মীয়ত৷ মুর্তি তিনটির অঙ্গরেখার আকৃতি 
-প্রকৃতি এবং গড়নেও সুস্গ্ট। অথচ, ইহারা শক-কুষাণ শিংপ্পীদের রচনা এ.কথা কিছুতেই 
বলা চলে না ; বরং ইহাদের অঙ্গভঙ্গীর আড়ষ্টত৷ এবং গ্রাম্য অনাড়ন্বর প্রকাশ একান্তই 
আগলিক। আসল কথা, মধ্যদেশে উচ্চকোটি স্তরে যখন যে শিল্পশৈলীর প্রসার ও 
প্রচলন তাহার অন্তত কিছুটা তরঙ্গাভিথাতন্তমিত বেগে বাঙলাদেশেও আ'সিয় লাগিয়াছে। 
এই মূর্তিগুলিতে তাহারই স্বাক্ষর কতবটা স্থানীয় রূপ ও রুচিদ্বারা প্রভাবিত হইয়া দেখ। 
দিতেছে । বাঙলাদেশে বিছু বিছু কুষাণমুদ্রা পাওয়৷ গিয়াছে; এবং মুরুও কোমের 
লোকেরা বোধ হয় প্রথম-দিতীয় তৃতীয় শতকের বাঙলাদেশে একেবারে অজ্াত ছিলেন 
না। কাজেই বাঙলার শিল্পের এই পর্বে শক-কুষাণ শিল্পরীতির কিছুটা প্রভাব 
দেখা যাইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। 


দিনাজপুর জেলার বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত এবং বর্তমানে কলিকাত। 
আশুতোষ চিতশালায় সংরক্ষিত কয়েকটি ক্ষুদ্রাকীতি পোড়ামাটির ফলকে গ্ুপ্তপ্র মথুবার, 
সাধারণভাবে গঙ্গা-যগুন৷ উপত্যকার শিস্পশৈলীর লক্ষণও সুপরিস্ফুট । মথুরার নারী- 
মৃতিগুলির দেহবিলাসের সচেতনতা ও আঁভজাত সংবেদন বাপগড় ফলকের নারীমৃর্ত- 
গুলিতে নাই, কিন্তু প্রশন্তমেখলা, পীনপয়োধরা এবং অলংকারবহূলা এই নারীদের অঙ্গ- 
বিন্যাস একান্তই সেই মধাদেশীয় ধারাই অনুসরণ করিয়াছে, হিশেষভাবে মথুরা অঞ্চলের, 
এবং এই হিসাবে ইহার৷ পৃোন্ত মহাস্ান-পোখর্ণা-তাম্লাপ্তির ফলক-চাতিত নারীদেরই 
বংশধর। তবে বাণগড়ের এই স্বপ্পাকাতি নারীমূর্তিগুলিতে সমসামক্নিক ও ভাবীকালের 
ইঙ্গিতও সমান প্রতঃ/ক্ষ । সে-ইঙ্গিত প্রকাশ পাইয়াছে ইহাদের ঈষদানত পয়োধরের 
মসৃণ ডৌলে, সুভোল অঙ্গ-প্রতাঙ্গে, গড়নের আপেক্ষিক মসৃণতায় এবং সৌকুমার্ষে। 
ইহাদের মধ্যে যেন গুপ্ত আমলের রুচি ও রূপাদর্শের দূরাগত ক্ষীণ পদধ্যনি শোন 
যাইতেছে । 


শি্পকলা ৭৮১ 
গুপ্ত-পর্বের বোশিক্ট্য 


মথুরার শক-কুষাণ তক্ষণশলীর কালগত খ্বাভাবক পাঁবণ'ত গুপ্তপবেব ওক্ষণ 
শৈলীতে । “.প্ত-শিশ্পকলার প্রধান কেন্দ্র ছিল সাবনাথ কিন্তু প্রহাবের ও এাওহ্ের 
বিস্তীত ছিন পূপ্রান্তে তেপুব হইতে পাঁশ্চমে গুজবাট-মহাবাস্্ব পর্যস্ত, এবং কাশ্মীর 
হইতে আরন্ত করিয়। দাক্ষিণান্য পর্যস্ত । মখুবার ভারী, দৃঢ, স্থল, একান্ত ইহগও এবং 
সৃক্ষমানুভাতাবহীন বৃদ্ধ-বোধি বত্তই ক্লনশ পুপ্ত আমলের সূঙ্ষম মার্জিত পেলব, ধ্াানকৌন্দ্িক, 
যোগগর্ড বুদ্ধবোধিসত্্ মৃর্ততে, বিযুমৃতিতে রূপান্তর লাভ কবে। এই বৃপাস্তবের মধ 
সমগ্র ভারতীয় বুদ্ধি ও কপ্পনার, মনন ও সাধনার সুগভীর ও স্ীবস্তৃত হীতহাস বিধৃ; 
কিন্তু তাহার আলোচন। এ প্রসঙ্গে অবাস্তব । মথুবাব বৃহদায়তন মৃত 1প প্রত মানাবক 
দৈহিক শান্তর দ্যোতক , -প্ত মামলেব অর্থাৎ পণ্চম-ষষ্ঠ শতকীয় সারনাথের বুদ্ধ- 
বোধসত্বের মৃর্তিগুলির আপেক্ষিক আয়তন হস্ব, কিন্তু ইহাদের মানবিক বৃপ ও ভঙ্গী 
ধ্যানযোগের এবং স্বচ্ছতর মনন-কপ্পনার স্পর্শে এক মতি সূক্ষ সংব্দনময় অপবৃপ 
অধ্যাত্মভাব ও অলৌকিক রসের দে)াতক হইয়। উঠিয়াছে। 

সারনাথের প্রভাব প্ধাণ্চলে আসামের তেজপুর পর্যপ্ত বিস্তৃত ছিল, এ-কথ৷ আগেই 
বলিয়াছি। এই প্রভাবের ধারানতরোত বাঙলাদেশের উপর দিয়াই বাহয়। গিয়াছে, সন্দেহ 
নাই ; কিন্তু বাঙলাদেশে প্রাপ্ত সমসামায়ক মৃর্তিন সংখ্যা খুব খোশ নয়। বিহাব্স 
গ্রামে প্রাপ্ত চুনারের বাঁলি-পাথরে রচিত একটি বুদ্ধ-প্রাতিমায় পণ্চম-ষষ্ঠ শওকাঁয় সার- 
নাথের প্রতিধ্বনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট । এই মুতটির মসৃণ, মাজত, রমণীয় ডোপ, সুকুমার 
অঙ্গ-বিন্যাস ও সোষ্ঠব, শান্ত সৌম্য ধ।ানগন্তীর দৃঁষ্ত এবং বেখ। প্রবাহের ধীর সংঘত গতি 
একান্তই সমসাময়িক মধা-গাঙ্গেয় সভাতা ও সংস্কৃতির দান। গর ধ্যানলক আনন্দের, 
চরম জ্ঞান ও উপলাব্ধর, পরম পারতৃপ্তির সহজ, সংযত ও মার্জত প্রকাশই সারনাথ- 
শৈলীর বোশিষ্ট। ; এবং এই বোঁশষ্টাই সারনাথের বুদ্ধ-প্রাঙমাকে বিহারেব সুলতানগঞ্জের 
বৃদ্ধ-মুর্ভ অপেক্ষা অথবা! রাজগীরের মণিয়াব মঠে দেহ-সচেতন, সুন্দর, পেলব মৃর্তি!লি 
অপেক্ষা আঁধকতর কৌলিন্য দান কারষাছে । 'বিহারৈল প্রণ্তমাটি এই হিসাবে যেন 
সারনাথ-শৈলীরই একটি স্থানীয় রূপ, একটু কম সৃক্ষ, একটু কম পেলব । 

সুলতানগঞ্জের ব্রোঞ্জ বুদ্ধ-মর্ততে অথবা রাজগীর মাঁণয়ার-মঠের_ প্রাতিমাগুলিতে 
সারনাথ শৈলীর যে পূর্বা চালক ভাষা প্রত্যক্ষ, সেই ভাষার্প কতকট। ধর৷ পাঁড়য়াছে বগুড়। 
জেলার দেওড়া গ্রামে প্রাপ্ত সূর্ধনূর্তিটিতে । আনুমানিক ষষ্ঠ শতকায় এই প্রতিমাটির 
বলিষ্ঠ ন্লিবলীচিহ, অলংকার-বরলতা, কাঠামোর দৃঢ় সংযত সারলা, চক্রাকার প্রভামগ্ডর 
এবং আক্ষন্তাবলাঙ্ধত তরঙ্গাঁয়ত বেশনুচ্ছ নিঃসন্দেহে মধ্য-গাঙ্গের গুপ্ত-এীতিহ্য ও 
লক্ষণের দ্যোতক, কিন্তু ইহার মাংসল দেহের কবোফ সংবেদনের মধো এবং চক্র নিম্ন তটে 
ও নিয়োঠের তীরে গ'ঢ ছায়ার মধ্যে প্ধাণ্চলিক দেহমাধূর্যাবেদনও সমান প্রত্যক্ষ । 


৭৮২ বাঙালীর ইতিহাস 


সুন্দরবন-কাশীপুরে প্রাপ্ত সূর্য প্রতিমাটিতেও ( আশুতোষ-চিন্রশালা ) মার্জিত রসবোধ 
ও অধত্ব-চেতনার আভান দৃষ্টিগোচর । এই প্রতিমাটিতে গুগ্তশৈলীর সদ্যোন্ত প্বাণ্ণালক 
বৈশিষ্ঠ); যতটা ধরা পাঁড়িয়াছে, বাঙলায় প্রাপ্ত আর কোনে প্রতিমাতেই এমন সুস্পষ্ট 
হইয়া তাহ। ধর। পড়ে নাই। কালাবচারে কাশীপুরের প্রাতিমাটি হয়তে৷ দেওড়ার 
প্রাতিমাপেক্ষ৷ প্রাচীনতর, কিন্তু গঠন সৌষ্ঠবে কাশীপুর-সূর্য অনেক বেশি মার্জীত, দৃষ্টি ও 
কমস্পনায় গভীরতর, এবং অনুভবে বোশ পেলব ও সংযত ' আকুতি এবং প্রকাশ 5ঙ্গীর 
দক হইতেও সাদৃশ্য এবং প্রমাণবোধ আঁধকতর সচেতন । 

বলাইধাপ স্তুপের ধ্বংসাবশেষের মধে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জধাতু-নিমিত স্বর্ণপন্রমাগত মঞ্জশ্রী 
প্রাতমাটিতেও পূরবাপ্টলিক আবেগময়তা এবং ডৌল ও গ্রঠনরীতির উফ 
সংবেদনশীলতা সমান প্রতাক্ষ । সুপূর্ণ মাংসল মুখমণ্ডল, দুল নিম্লো, বঙ্কিমায়িত 
বরাঙ্গুলির ব্রমহ্ত্বায়মান সৃষ্ষমাগ্র এবং সুকুমার দেহ-কাঠামোর মধ্যে সমস্ত অঙ্গের পেলব 
সচেতনতা যেন দান! বীধিয়াছে ; দেহ-ডোৌলের সঙ্গে বসনের ঘনিষ্ঠতা, অলংকার-বিরলতা, 
সহজ ও নিরাড়ম্বর প্রকাশভঙ্গী সমস্তই প্বাণ্চলিক গুণ্ত-শৈলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আতীয়তায় 
আ দ্ধ। 

মুশিদাবাদ-মালার গ্রামে প্রাপ্ত চত্রপুরুষের একটি ঘূর্তিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
( বঙ্গীয়-সাহত্-পরিষদ-চিন্রশাল৷ )। এই মুর্তীটির ডৌলে, গড়নে এবং রচনাবিন্যাসে 
গুপ্ত-শৈলীর পূরাণ্চলিক বোশষ্ট লক্ষণীয় । তবে, বালিপাথরে গড়া এই প্রাতমাটির 
গড়ে দেহ-ডৌলের সেই সৃক্ষমতা ও ভাবব্ঞ্জনা ততট। ধরা পড়ে নাই । 

স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, পণ্চম ও ষষ্ঠ শতকীয় বাঙলার তক্ষণ-শিপ্পের সাধারণ 
লক্ষণ ও প্রকৃতি সমসাময়িক উত্তর-গাঙ্গেয় ভারতের শিস্প-লক্ষণ ও প্রকৃতির সঙ্গে এঁক্য- 
সূত্রে গাথা । সারনাথ-শৈলীর প্রভাব সুস্পষ্ট ও অনস্বীকার্য, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
প্বাণ্চীলক আবেগ-প্রাধান্য এবং স্থানীয় বৈশিষ্টযও সমান প্রত্ক্ষ। এ-তথ্য লক্ষাণীয় 
যে, এই পরবে গুণ্তইশলীর যেকটি নিদর্শন বাঙলাদেশে পাওয়। গিয়াছে তাহার 
অধিকাংশই উত্তর-বঙ্গে বা প্রাচীন পুণুুবর্ধন হইতে । কিন্তু উত্তর-বঙ্গঈই হোক আর 
সুন্দরবনই হোকৃ, তেজপুরই হোক্‌ আর বাকুড়াই হোক্‌, সর্বতই মূলগত একটি ধার! প্রত্যক্ষ, 
এবং সেধার৷ প্রধানত মধ্য-গাঙ্গেয় গুপ্ত শৈলীর ধারারই স্থানীয় রূপ । 


[বিবর্তন 

তৃতীয়-চতুর্থ শতকে উত্তর-ভারতীয় মনন ও কম্পনা মথুরা-বুদ্ধগয়ার যে বৃপ-প্রচেষ্টায় 
স্বপ্রকাশ পণ্চম শতকে সারনাথ-উদয়গার-মধুরাতে তাহার পূর্ণ পরিণাতি। সৃক্ষতম বোধ, 
গভীরতম ধ্যান ও চরমত্ম জ্ঞানের এমন সুনিপুণ অঙ্গসৌষ্বময় সুকুশলী প্রকাশ শুধু 
ভারতীয় শিল্পে কেন, পৃথবীর তক্ষণ শিস্পেই বিরল। সমসামপ্সিক সারনাথ ক্লাসিক্যাল 
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[িপ্পের শিখরচুড়ায় আসীন ; ইহার পর এই শিল্পাদর্শ ও রীতিতে অলর, অনাবৃত 
আর কিছু ছিল না। সব সন্ধান যখন নিরন্ত ও নিঃশেষিত, সুচিরচেষ্টিত সাফলা যখন 
আয়ন্ত তখন কিছুকাল কাটে সাফল্যের দীপ্ত ও গাঁরমার মধ্যে ; তারপর দেখ দেয় 
ক্লাস্ত ও অবসাদ, এবং তাহার পরের স্তরেই নিদ্রালু বিবশতা। ষষ্ঠ শতকের শেষার্ধ হইতেই 
উন্তর-ভারতীয় তক্ষণ-শিল্পে এই বিবশত৷ দেখা দিতে আরম্ত করে, এবং সমগ্র সপ্ত 
শতক জুড়িয়া তাহার আভাস সুস্প্$ । অন্যাঁদকে এই সময়েই আবার নবতর শিপ্প- 
প্রেরণাও ধারে ধাঁরে রূপ গ্রহণ করে। এই নবতর রীতি বা আদর্শের প্রেরণ কোন্‌ মূল, 
কোন্‌ উপাদান হইতে সঞ্চারিত হইয়াছিল বলা কঠিন। শতাব্দী-স্ঠারত ইতিহাসের 
নানা আবর্তে, নানা ঘটনা ও আদর্শের সংঘাতে, নান। সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলন-বিরোধের 
ফলে শিপ্পে ও সাহিত্যে নূতন নৃতন রীতি ও আদর্শের উদ্ভব ঘটে । এই সব আবর্ত ও 
সংঘাত মিলন ও বিরোধের পুংখানুপুংখ সকল কথা আঙ্জও আমর৷ জানিনা, এবং তাহার 
ফলে আমাদের জীবনযাতা ও সংস্কীততে কি ক রূপান্তর ঘটিয়াছিল তাহাও সুনিশ্র 
করিয়া বলিবার উপায় নাই। 

ধীফীয় প্রথম শতক হইতেই মধ্য-এশিয়ার নান! যাযাবর জাতি ভারতবর্ষের বুকে 
আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরপ্ত করে £ প্রথম তরঙ্গে যুয়ে-চি-শক কুষাণ, দ্বিতীয় 
তরঙ্গে আভীর ( দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক ), তৃতীয় তরঙ্গে হুণ ( পণ্ণম ও ষষ্ঠ শতক )। 
এবং চতুর্থ তরঙ্গে গুজর-গুর্জর ও তুরুষ্কবা ( সপ্তম'নবম শতক )। ইহারা প্রতোকেই এক 
একটি বিশেষ সংস্কৃতির বাহক ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু বহু দিন সেই সংক্কৃতির 
কোনে সুস্পষ্ট সুগভীর স্বাক্ষর ভারতবর্ষে দেখা যায় নাই; বলবশুর স্থানীয় রীতি ও 
আদর্শকে অতিক্রম কাঁরয়া৷ তাহা নিজকে ব্যস্ত কারবার সুযোগও বিশেষ পায় নাই, 
শান্তিও হয়তে৷ ততটা ছিল না । কিন্তু ভিতরে ভিতরে ত্যহা যে পুরাতন ভারতীয় রীতি 
ও আদর্শকে রূপান্তারত করিতেছিল, অন্তত শিল্পাদর্শের ক্ষেত্রে এবং দৈনান্দন জীবনযাতায়, 
তাহার প্রমাণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত । অধ্টম শতক হইতে ভারতীয় ভাস্কর্ষে প্রাচীর- 
চিত্রে ও অন্যান্য শিস্পে তাহার স্বাক্ষরও ক্রমশ সুস্পষ্ট হইয়। দেখা দিতে আরগ্ভ করে ॥ 
কিন্তু এসব কথা আলোচনার অবসর এগ্রন্থ নয়। তাহা ছাড়া, সপ্তম শতক হইতে 
নেপাল ও ভোটদেশ বা তিবতের সঙ্গেও মধ্য ও প্রাচ্য ভারতের একটা ঘানষ্ঠ সমন স্থাপিত 
হয়, এবং প্রাচীন কিরাত বা বোডে৷ সংস্কৃতির কিছু কিছু প্রভাবও অন্তম শতক হইতেই 
ক্লযাসিক্যাল সংস্কৃতির অবসাদের ফলে স্ানীয় লোকায়ত সংস্কৃতি উচ্চকোটির সংস্কৃতি 
ছাপাইয়৷ নিজকে ব্যস্ত করিবার সুযোগ লাভ করে। এই সব রাস্ত্ীয়, সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক প্রবাহের সম্মিলিত প্রভাব ভারতীয় জীবন, মনন ও কষ্পনাকে, রাস্ব ও সমাজ- 
বিন্যাসকে কিভাবে কতদূর রুপাস্তারত কঠিরাছিম তাহা লইয়৷ আলোচনা -গবেষণা আজও 
বিশেষ হয় নাই। তবে, সপ্তম-অ্টম-নবম শতকে উত্তর-ভারতীয় ইতিহাসের যে দিকৃ 


৭৪8 বাঙালীর ইতিহাস 


পারবর্তন এবং সর্বতোভদ্রু রূপাস্তর সকল এীতহাসিকই লক্ষ্য করিয়াছেন তাহার মূলে 
এই সব প্রভাব কিছুটা সক্রিয় ছিল তাহাঠে আর সন্দেহ ক! এই রূপান্তরেরই আর 
গক অর্থ, ক্লযাসক্যাল যুগের অবসান ও মধাযুগের সূচন। । কোনে বিশেষ রাস্ত্রীয় ঘটন। 
মধ্যযুগের সৃচনা করে নাই ; কোনো নিদিষ্ট সন-তাঁরখও নন । সভ্যতা ও সংস্কৃতির, 
বাসী ও সমাজের যে প্রকৃতি ও আদর্শ দ্বার মধ্যযুগ চিহৃত, জন-সংঘাতের ফলে সেই 
প্লকতি ও আদর্শ কয়েক শতাব্দী ধাঁরয়াই ভারতীয় জীবনের নন: ক্ষেত্রে দেখা দিতেছিল, 
এবং গ্লৈব নিয়মের বশেই তাহ। ধীরে ধীরে লালিত ও বধিত হইতেছিল । উত্তর-ভারতের 
ইতিহাসে অধ্টম-নবম-দশম শতক সেই লালন-বর্ধনের যুগ । 

যাহাই হউক, সদ্যোন্ত রূপান্তরের একেবারে সূচনার মুখে অথব৷ ক্লাসিক্যাল আদর্শের 
মবসাদ-কালের (আনুমানিক সপ্তম শতক) কয়েকটি প্রাতমা বাঙলাদেশেও পাওয়া 
টগয়াছে। ইহাদের মধ্যে তিনাট ধাতব মত উল্লেখযোগ্য £ একটি দেবখড়া-মহিষা 
প্রভাবতীর 'লাঁপ-*ৎকীর্য অঞ্টধাতুননির্মি৩ সবাণী-দেবীমূর্তি, প্রাপ্তিস্থান প্রিপুরা ণ্লার 
গ্উলবাড়ী গ্রাম । দ্বিতীয়টি স্বপ্পায়তন, প্রায় পৃতুলাকৃতি বলিলেই চলে; ইহারও 
্াপ্তিস্থান দেউলবাড়ী গ্রাম ( ঢাকা-চন্রশাল৷ ); শিপ্পাবষয় রথোপাঁর উপাঁবষ্ট 
মণ্তাশ্বধাহত সূর্য । তৃঠীননটি ব্রোঞ্জধাতুনার্মত একটি দণ্ডায়মান শিবপ্রাতিন। ; প্রাপ্তিস্থান 
২৪-পরগণ।-জেলার মাঁণরহাট গ্রাম € আঁজত-ঘোষ-সংগ্রহ, কাঁলকাত৷ )। পণন-ষষ্ঠ 
গতকী়্ গুপ্ত-তকষণাঁশন্পে প্রাতিমার্পের যে রুপান্তর পরবর্তীকালে দেখ! যায় তাহা এই 
ঠতনাট নিদ্খনেই সুস্পষ্ট । সর্বাণী মুর্তীটর পাঁরকম্পন৷ ও বৃপায়ণ তে৷ স্পষ্টই পরবর্তী 
গাল শিস্পের পূর্বধ্বনিনান্র ; ইহার খাস ও আড়ষ্ট দেহভঙ্গী এবং কাঠামোর বিন্যাস 
শ্রসন্বন্ধে আর কোনো সন্দেহই রাখে না। স্বস্পায়তন সূর্য-প্রাতমাটি সম্বন্ধেও প্রায় একই 
কথ। বলা চলে। 1শবমৃতীটর গড়ন ও ডৌলে গুপ্ত বোশষ্টয এখনও তাহার কিছু স্বাক্ষর 
রাখিয়াছে, কিন্তু সেই স্বচ্ছ ও সৃক্ষ দীপ্তি আর নাই, সেই যোগানিবদ্ধ দৃষ্টি বা ভাবের 
নর্যাণ্তক পরিচয়ও আর নাই। গুগ্তমুর্তিকলার সুবর্ণযুগ অগ্তুমিত ; পরবরতা পাল- 
আমলের নবতর রীতি ও বৃপাদর্শের সৃচন৷ যেন দেখা যাইতেছে। 

প্রাচ্য-ভারতীয় মূর্তিকলার এই পর্যায়ের কধেকটি নিদর্শন এবং তাহার প্রভাবযুন্ত 
কয়েকাঁ) প্রতিমা পাহাড়পুর-মন্দিরের 1ভন্তিগান্রেও দেখা যায়। কিন্তু পাহাড়পুর- 
মন্দিরের শিল্পকলা আরও নানাপক হইতে উল্লেখযোগ্য । প্রাচীন বাঙলার অন্তত 
সুদীধ দুই শতাব্দীর সংস্কৃতিক মানসের পূর্ণতর আভবান্ত এই বিহার-মান্দরের তক্ষণ- 
রৃপায়ণে ভাষালা5 করিয়াছে । পাহাড়পুর-শিস্প এই কারণেই বিস্তুততর আলোচনার 
দ্বাব রাখে। 

পাহাড়পুরের বোদ্ধ-বিহার মাঁন্দর [নার্মত হইয়াছিল শ্রীষীর অব্টম শতকের মধ্যভাগে 
নরপাঁত ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতায় । কিন্তু তাহার আগেও এখানে বোধ হর কোনে 


শিল্পকলা ৭৮৫ 


ব্রা্মণা-মান্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং তাহার কিছু কিছু প্রাতমাশীনদর্শনও পরবতী বিহার- 
মান্দরের 'ভীন্তগান্রসঙ্জায় ব্যবহৃত হইয়। থাকিবে । 'বিহার-মান্দিরাটর বামন স্তরের 
চারাদিকের প্রাচীরগাত্র অগাঁণত মৃৎফলকে ঢাকা ; তাহ। ছাড় ভীন্তগান্ন সঙ্জায় উৎকীর্ণ 
প্রন্তরফ কও প্রচুর ব্যবহার কর! হইয়াছে বর্তমান সংখ্যা ৬৩ )। মৃৎফলক |লির কথ 
পরে বলিতেছি। প্রই্টরফনকগুলি সম্বন্ধে গোড়ায়ই বলা প্রয়োজন যে, এই ৬টি 
প্রশ্তরফলক সবই যেমন এক যুগের নয় তেমনই নয় একই শিল্পরীত ও আদর্শে । 


পাহাড় পুর মান্দরের প্রস্তরাঁণল্লে তন ধার 


এই প্রস্তর-ফলক |লিব মধ এক ধরনেব ফনচ -দাখতোছি যাহাদের ভঙ্গী, [1ষযবন্ত 
ও শিম্পনৃষ্টি একান্তই প্রাতমালক্ষণ শান্রদ্ধারা নিয়মিত; ব্রাঙ্মাণ। দেবদেবীর বৃপায়ণই 
তাহাদের উদ্দেশ্য । ভঙ্গী-মর্ধাদায়, সৌষ্ঠবে এবং বুচিবোধে ইহার। যে-পারচব বহন 
করে তাহা অবসরপুষ্ঠ ব্রাঙ্গণাধর্মাশ্রিত সমাজের উচ্চতর বন ও শ্রেশীস্তরের। এই দৃষ্টি 
ও রীতর স্বাক্ষর পাঁড়গাছে কয়েকটি ফলকেই, বিশেষভাবে রাধাকুষণ (2 )-মিথুনমৃর্তি 
যমুনা, শিব এবং বলরামের অনুকতিতে । ইহাদের মধ্যে বষ্ঠ-সপ্তম শতকীর প্রা গুপ্ত- 
[ণস্পনৃষ্টি ও রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট । সেই সুকুমার দেহভঙ্গী, সৃক্ষম পেলব গড়ুন এবং 
নমনীয় ডোলে এাতহা এখনও [স্মততে ঢাক পড়ে নাই। নির্মাণকসাব কোমল 
সংবেদনশীল রূপারণ তো৷ আছেই ; তাহা ছাড়া, ইহাদের বসনভুষণের সৌষ্ঠব, গড়ন এবং 
বিন্যাসেও গুষ্তাদর্শের মার্জিত নুচি ও সৃক্ষবোধ প্রত্যক্ষ । কিন্তু তাহার চেষেও বেশি 
প্রতাক্ষ মধ”গাঙ্গেযভূমির গুপ্তবুগীর শিপ্পদৃষ্টির স্বচ্ছ দীপ্তি এবং তাহারই প্বাণ্চালক 
এীতহ্যের ভাবালুত। এবং হীন্দ্রয়পরত। । বস্তুত, রাজগীর-মাঁণয়ার মঠের মূর্তি !লির 
সঙ্গে এবং মহাস্থানে প্রাপ্ত রোঞজধাতুনির্শিত মঞ্জুত্রীমৃর্তির শিল্পদৃষ্ট ও রীতির সঙ্গে এই 
ফলকগুলির আত্মীয়তা অত্যন্ত ঘানষ্ঠ । আমার বিশ্বাস, এই ফপকগুলি ষষ্ঠ শহকীয়, 
এবং সমসামাগনক কোনে। মান্দর সজ্জায় ইহারা ব্যবহৃত হইয়াছল , পরবাঁকালে প্বওন 
মান্দরের ধ্বংসাবশেষ হইতে আহরণ কারয়৷ অ্$$ম শতকীগ্ন পাহাড়পুব বিহার*নন্দিবের 
[ভান্তিগান্রসঙ্জায় আবার ইহাদের ব্যবহার কর৷ হইয়াছে । 

এই দৃঁষ্টরই স্ুল, রূঢ় শিথিল, গুনুভার, প্রাকৃত রূপায়ণ দোখিচ৩ছি প্রায় ১৫ ১ ৬টি, 
ফলকে । ইহাদেরও বিষধবস্তু ব্াদ্ধণ্য দেবদেবী, এবং ইহাদের শিপ্পর্পও প্রীতমালক্ষণ 
শান্দ্বার। নিয়ামত। স্থল, গুরুভার গড়নই ইহাদের প্রধান বৈশিষ্ট । দুই একাটি 
মূতিতে একটু গতিময়তার আভাস থাকিলেও একট রূঢ় আড়ষ্টতা কিছুতেই দৃষ্ট এড়াইবার 
কথ নয়। হুষ্ধদেহ, দণ্ডায়মান মৃর্তিগুলিব দেহ$ঙ্গীর অনধনীয়তার ফলে মনে হব, 
দুল পদযুগল যেন দুইটি স্তত্তের মত একটি গুরুভার দেহকে কোনে মতে পতন হইতে 
রক্ষা করিয়াছে। গুপ্তশৈলীর অপরূপ সৃ্ষ বেখাপ্রবাহের এবং স্বচ্ছ নমনীয় ডৌলের 


৭৮৬ বাঙালীর ইতিহাস 


কোনে৷ চিহ্ম আর অবাশক্ট নাই। অর্ধচন্দ্রাকৃতি, প্রশস্ত ও গুরুভার মুখমওলে দীপ্তি ও 
ভাব লাবণ্যযোজনার বিশেষ কোনে৷ লক্ষণ প্রায় অনুপস্থিত । সন্দেহে নাই, এই 
ফলকগুলি এমন সব শিপ্পীর রচনা যাহারা প্রতিমা-লক্ষণ জানিতেন, ব্রান্মণ্যধর্মের 
অনুশাসন মাঁনতেন, কিন্তু ধাহাদের অন্তনীহত ভাব ও রসের যথার্থ কোনো বোধ ও 
বুদ্ধি ছিল না, যাহারা গুণ্ুশৈলীর মুিকলার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, 'কিস্তু তাহার রূপ- 
ভাবনা এবং আঙ্গকের উপর কোনে আাধকারই যাঁহাদের ছিল না। খুব সম্ভব, এই 
ফলকগুলির 'শিষ্পীদের পাথর কুদার আঁভন্রতাও বিশেষ ছিল না, কিন্তু পৃপোষকদের 
আদেশে ও প্রয়োজনানুরোধে এই কার্ষে তাহাদের ব্রতী হইতে হইয়া ,ছল। রূপস্ষ্টর 
আনন্দের কোনো চিহুই যেন ফলকগুলিতে নাই । কালের দিক হইতে ইহারাও ষষ্ঠ- 
সপ্তম শওকীয় এবং লক্ষণীয় এই যে, এই ফলকগুলিতে পরব্াঁ পাল আমলের ফলক 
র5না-[বন্যাসের পূধাভাস সুস্পন্ত ; কিন্তু ষষ্ঠ-সপ্তম শতকীয় প্বাঁ শিম্পরীতির সুচারু 
ডোল, সুষ্ঠু গড়ন, ঝ৷ ভঙ্গীর ব্যঞ্জন৷ ইহাদের মধ্যে নাই। গুপ্ত-শৈলীর মাজিত সংস্কৃত 
রূপের সঙ্গে ইহাদের দূরত্ব অত্যন্ত সুস্পষ্ট । 


লোকায়ত শিল্পের আভাস 


কস্তু অস্টম শতকীয় পাহাড়পুর বিহার-মান্দরের বিশিষ্ট শিল্পর্প সদ্যোন্ত এই 
ধর্ননের ফলকগুলির মধ্যে নাই । সখ্যায় ইহাদের চেয়ে বেশি এক ধরনের অনেকগুলি 
ফপণক আছে যাহার বালি-পাথর সাদাটে ধূসর বর্ণের এবং দানাদার, দাগবহূল। এই 
ফলকগ্ুল সবই একই আয়তনের ; ভিত্তি গারের ছকৃ বিশ্লেবণ কারিলেই বুঝা যায়, ছকের 
আয়তনানুযায়ী ফলকগুলির আয়তনও নিণাঁত হইয়াছিল। এই ফলকগুলিতে নান৷ 
কাহিনীর রূপায়ণ। অনেকগুলিতে কৃ্ণায়ণের 'বিচিন্নরূপ ; কিন্তু এই কৃ একান্তভাবে 
্রাহ্মণ্য শাস্ত্রানুমোদিত কৃফ নহেন ; তাহার রূপ যেন একান্তই লোকায়ত জীবনের । 
কতকগুলিতে রামায়ণ মহাভারতের নানা গণ্পের রূপ, এবং সেই সব গণ্পের লোকায়ত 
জীবনে যাহাদের আবেদন প্রতাক্ষ। তাহ। ছাড়া, দৈনান্দন লৌকক জীবনের নান৷ 
রূপও অনেকগুলি ফলকে উংকীর্শ_নৃতপরা নারী, মিথুনাসন্ত। নরনারী, যষ্ঠিতে হেলান 
দয় দাড়ান বিশ্রামরত দ্বারপাল ইত্যাদি । ইহাদের সকলেরই বসন-ভূষণ স্বপ্প ও 
নিরাভরণ ; গ্রক,শভাঙ্গমায় অন্তর্মোকের কোনো গভীর চিত্ত বা ভাবের আঁভবাত্তি 
নাই, নাই কোনে। মাঁজিত রুচি ব৷ বিদগ্ধ গারমার ব্যঞ্জনা | ইহাদের চালচলন ও মুখাবয়ব 
্থুল এবং ক্েত্রবিশেষে অমাজিত ; দণ্ডায়মান ভঙ্গী বলিষ্ঠ, কিন্তু আড়ষ্ট । পরিপূর্ণ 
সু গাল মুখমওলে, অর্ধচজ্াকৃতি ওষে এবং বৃহতাবস্ফারিত নয়ন ধুগলে সহজ সারল/ময় 
লোকায়ত জীবনের আনন্দোজ্ছল হাঁসর স্বাক্ষর ; এই হাঁস যেন একান্তই তাহাদের 
নিজস্ব । কোথাও কোনে৷ সৃক্ষ আড়াল রচন৷ নাই, কোনে কার্পণ্য নাই, সামাগ্রক জীবন 
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যেন ইহাদের রূপায়ণে পূর্ণ আঁওব্যন্ত । প্রাণের প্রাচুর্য এবং স্বাভাবক গাঁতময়আ, সহজ 
অথচ পাঁরপূ্ ও অপরূপ প্রকাশ-মাহমাই এই ফলকগুলির শল্পবোশষ্ট) ৷ শিল্পণাস্ত 
এবং প্রাতমালক্ষণ শাস্ত্রের নিয়ম-বন্ধন হই মুস্ত এই শিল্পদৃষ্টি গভীর বস্তুচেতনায় 
প্রপ্রক্ষ বাস্তব জীবন হইতে সমস্ত রস আহরণ কাঁরয়াছে , প্রাত্যহিক জীবনের সুখদুঃখ, 
হাঁসকানা, রঙ্গকোলাহলময় প্রত্যক্ষ আভজ্ঞত এবং নিশ্ছ্দু গাঁতময়তাই এই শিল্পে 
জীবন সঞ্চার করিয়াছে । সাধারণ মানুষের লৌকিক ঘটনাবলী এবং তাহাদের আঁজ্ঞতাই 
এই শিল্পের উপজীব্য । আচঙ্গকের দিক হইতে এই শি-্পরূপ স্কুল, অমাঁজি৩ ও 
অসম্পূর্ণ, কিন্তু মানাীবকবোধে গভীর, জীবনের আভব্যান্ততে বিস্তাঁত এবং শি্রসে 
তাৎপধময় । 

এই প্রস্তর ফপকগুলির সঙ্গে পৃরোন্ত অন্য দ্টি শিল্পর্প ও দৃষ্টির কোথাও কোন 
মিল্‌ দাই; কিন্তু প্রাচীরগাত্রের অসংখ্য ও বিচিত্র মৃুৎফলকগুলির রূপ ও দৃষ্টির সঙ্গে 
ইহাদের আত্মীয়তা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । সমসামায়ক শিস্পোওহাসে পাহাড়পুর [িহার-সান্দরের 
প্রাচীর গান্রের এই ফলকগুলি এক অপরূপ বিস্ময় । শুধু পাহাড়পুরেই নয়, ময়নামতাঁর 
ধ্বংসাবশেষ হইতেও ঠিক একই ধরনের অসংখ্য মৃৎ্ফলক সম্প্রাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
সন্দেহ নাই, অন্যান! বৃহদায় তন ও সমসামীয়ক প্রাচীন মান্দন-বিহারের প্রাচীরগাতও এই- 
ভাবে মৃংফসকের আন্তবণে শোভিত ও অলংক5 ছিল। 


পাহাড়পুর ও ময়নামতীর লোকায়ত মৃতাশল্ল 


পাহাড়পুর ও ময়নামতাঁর মৃৎফলক-কলার মোঁলিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ লৌকিক, এবং 
সাধারণ লোকায়ত কৃষিজীবনের মানস কল্পনাই ইহাদের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 
ইহার রস আহরণ করিয়াছে লোকায়ত দৈনান্দন জীবন হইতে ; স্থিতি ও গাতির 'বাভন্ন 
অবস্থায় বস্তু ও প্রাণী-গজগতের সকল জিনিসকে সহজ আবেগময় দৃষ্িতে দেখা, এবং 
বিচিত্র ভাবে ও ভঙ্গীতে সেই দেখাকে অপূর্ব স্থচ্ছন্দ গাঁতময়তায় এবং নিছক বস্তু-ব্ঞজনায 
প্রকাশ করা, ইহাই যেন ছিল এই মৃতাশস্পীদের শিপ্পাদর্শ । এই অসংখ্য ফলকগুলিকে 
সারি সার ভাবে সাজাইয়া দোখলে মনে হয়, লোকায়ত জীবন ধেন এক বিচিন্র শোভা- 
যাত্রায় চলিয়াছে, যেন এই মৃতশিল্পীরা অনুভূতি ও সচেঙুন বস্ত্র অভিজ্ঞতার একগ্রান্ত 
হইতে অন; প্রান্ত পর্যস্ত অবিরত আন্দোলিত হইয়াছে, এবং সেই আন্দোলন ফলক- 
গুলির উপর প্রত্যক্ষ । ধর্মগত, উচ্চকোটিস্তরের এ্রীতহাগত 'শিশ্পের কোনে স্তরে 
এমন সুবিস্তৃত সামাজিক পরিবেশ, মানাবক কম্পনা ও অনুস্ভীতির এমন বৈচিন্য, 
প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব ঘটন৷ ও আভজ্ঞতার সঙ্গে এমন গভীর সংযোগ, এমন 
স্থতোচ্ছীসত ভা্গমা ও চালচলন, প্রকাশের এমন সজীব ও পরিপাটি ছন্দের পরিচয় 
সুদুললভ | গ্রাম্য মৃত্শিল্পীরা সুলভ আঁটাল মাটি লইয়া আনন্দচ্ছলে যে রূপ সৃষ্টি 
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কারয়াছেন তাহতে *সভ্য' 'ভদ্দু, অবসরপুষ্ট জীবনের পারমিত সৌষ্ঠব বা মার্জিত 
রুচির পরিচয় ব৷ উচ্চন্তরের ভাবানুভূতি, গ্রভীরতর অধ্যাত্ম-ব্যঞগ্লনা বা জাল 
মননাক্রিয়ার পরিচয় আশা করা অন্যায় ; কিন্তু মানুষ ও প্রকৃতির বিস্তৃত লীলাক্ষেত্রের 
কদম বৈশিষ্ট) সম্পর্ক তাহাদের .য গভীর চেতনা এবং জীবন সম্পর্কে তাহাদের যে 
শ্রদ্ধাশীল আভানবেশ এই ফলকমুলিতে অত্যন্ত সুস্পন্ট তাহ। কিছুতেই অস্বীকার কর। 
চলে না। উচ্চকোটির এতহা/বাহী ভারতীয় শিস্পসাধনার যে কোন শ্রেণী বা স্তরে এই 
ধরনের শিষ্পদৃষ্ট দুললভ । সমসাময়িক বাঙলার লোকায়ত সামাজিক জীবনের 
যথার্থ বন্তুময় স্পান্দত পরিচয় এই ফলকগুলিতে যতটা পাওয়া যায়, প্রস্তর প্রাতমাশিল্পে 
ততটা কিছুতেই নয়। রাজপ্রাসাদ ও আঁ5জাভ-চক্রের পারধি হইতে দূরে সাধারণ 
মানুষের নিত্যকোলাহলময় জীবনধারা 'কি ভাবে প্রবাহত হইত, সমসাময়িক ব্যাস্ত 
ও সামাঞ্জিক মানসের কি ছি প্রকাঁত তাহার পারপূর্ন আঁভজ্ঞান এই মৃৎ্ফলকমুলি। 

সমসামীয়ক জীবনের কোনে। বস্তুই এই মৃংশিল্পীদের দৃষ্টি এড় য় নাই। রামায়ণ, 
মহাভারত, কৃষ্কথার নান। গম্প, পণ্টতন্ত্র ও বৃহৎকথার নান কাহিনী যেমন এই ফলক- 
গুলিতে দৃষ্টিগোচর, তেমনই দৃষ্টিগোচর প্রত্যন্ত বাঙলার নান। আদিবানী নরনারীর নান। 
দেহরুপ, নানা অভ্যাস, নান। সংস্কারের চিত্র, কাম্পানক প্রাণীঞ্জগতের বিচিত্র নিদর্শন_ 
গন্ধধ, কিন্নরী, অর্ধমানব-অর্ধপশুর লীলাময় কল্প 'র ছান্দত রূপ; সমৃদ্ধ পশৃপক্ষী 
জগতের নানা 'বিচন্র নিদর্শন-- প্রত্যেকের নিজস্ব বিশিষ্ট ভাঁঙ্গমায় এবং বিষয়বস্তুর মর্যাদ। 
ও বৈচিনর্যানুঘায়ী রূপায়িত ; নান৷ ভঙ্গিমায় জননী ও শিশু: কুস্তীকস্রত ও নানা শারীর- 
ক্রিয়ারত মল্লুবীর ; যষ্ঠিধৃত দ্বারপাল ; কৃপে জলাহরণরতা ও জলপান্নবাহিনী নারী ; গৃহ- 
প্রবেশরত৷ নারী ; স্ত্রী ও পুরুষ যোদ্ধা, রথারোহী ধনুর্ধর ; দীর্ঘশ্মশ্ আনতপৃষ্ঠ ভ্রাম্যমান 
সম্ব্যাসী ভিক্ষুক; লাঙ্গলবাহী কৃষক ; মৎস্মবাহিনী ও মংস্যকর্তনরতা নারী ; নৃত্যপর৷ 
ও সঙ্গীতরত। নারী ; শিকারবাহী বঝ]ৰ; গীতবাদ্যরত পুরুষ ; ধর্মাচরণরত ব্রাহ্মণ ; 
অস্থিচর্মসার, ন্যাঙ্গোটিমারর পরিহিত, স্বন্ধদেশে প্রলম্িত যষ্ঠির দুইপ্রান্তে পুটাল ঝুপানে। 
পাঁথক সম্ব্যাসী বা দরিদ্র ভিক্ষুক ; নানা কৌতুকময় ঘটনা, রূপ ও ভা্গমা ; মোরগের ও 
ষাঁড়ের লড়াই প্রভৃতি জীবনের অসংখ্য বাচত্ররূপ ৷ দেবদেবী মূর্তিও একেবারে অপ্রতুল 
নয়; বর্ষা, বিষু, গণেশের কয়েকটি মুর্তি আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আছেন শিব, 
সেই শিব যে-শিবের লোকায়ত রূপ ও ভাঙ্গিম মধ্যযুগীয় বাঙলাসাহিত্যে এবং লোকায়ত 
শিল্পে কীর্ভত, এবং আজও সুপাঁরাচিত। বৌদ্ধ দেবদেবী, 'বিশেষ ভাবে মহাযান- 
বন্রযানবর্গের কয়েকটি দেবদেবীও আছেন, যেমন বোঁখসত্ব পদ্মপাি, মঞ্জুত্রী, তারা । 
কিন্তু শাস্ত্র-ব্যাখ্যাত দেবদেবীর সংখা প্রায় নগণ্য বললেও চলে । 

আগেই বালয়াছি, এই ফলকগুলির গড়নে মার্জিত স্পর্শের, সৃক্ষম বুচির ব। গভীর 
বাঞ্জনার পরিচয় সামানাই ; বিস্তু লক্ষণীয় ইহাদের সাবলীল গতিচ্ছন্দ, ইহাদের স্চ্ছন্দ 


শিল্পকল৷ ৭৮৯ 


প্রাণময়ত, জীব ও মানবদেহের গঠন, গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে শিল্পীদের সচেতন দৃষ্টি, 
জড়ঙ্ঈগতের এবং দৈনন্দিন জীবনের খু"টনাটি সম্বন্ধে তাহাদের প্রত্যত্মবোধ । এমন 
অপূধ বন্তুময়তাও দৃষ্টি এড়াইবার বথা নয়। সন্দেহ করিবার কারণ নাই যে, এই 
[শিল্প একান্তই লৌকিক শিল্প, প্রথাবদ্ধ প্রাওমা-শিম্পের সঙ্গে ইহাদের কোলো যোগ 
নাই। যে বিহার-মন্দির নৃূপতি ও উচ্চতর আঁওজাত সম্প্রদায়ের ত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষবতায় 
এবং প্রথাগত ধর্মের নিশ্চিত নিয়ন্ত্রণাধীনতায় রচিত, তাহার ঠাচীর গাত্রে 
বিস্তার লাভ করিবার এমন প্রশস্ত সুযোগ সমসাময়িক লোঁকিক শিল্প পাইল 
1ক করিয়া, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মৃৎশিপ্প প্রাকৃত সুরের শিল্প ; গ্রামীন 
ভারতীয় ধারণায় এই শিল্প অপব্রংশ পধাস্তর শিষ্প; অভিজাত সংস্কৃত স্তরের শিল্পের 
সঙ্গে একাসনে ইহার স্থান -কাথাও নাই-শিস্পশান্ত্রেত নাই ; সমগ্র প্রাচীন ভারতীয় 
মান্দর-বিহারেও তেমন সুপ্রচুর নিদর্শনও কোথাও নাই । জনসাধারণের প্রতক্ষ 
সৃজনাক্রিয়ার এই সব নিদর্শন উচ্চকোটি ও সংস্কৃত শিল্পসাধনার নিপুণতর নিদর্শনের 
পাশে কোথাও দাড়াইবার সুযোগ পায় নাই, সে স্পর্ধাও ছিল না। 

এ-কথা অস্বীকার কর৷ চলে ন৷ যে, এই লৌকিক মৃৎশিল্প প্ৰঙন যুগেও সুঅভাম্ত 
ছিল, বাঙলাদে,শ ছিল, সমগ্র গাঙ্গেয়ভূমি জুঁড়িয়াই ছিল। প্রাকৃত ভাবনা-কল্পনার 
তাৎক্ষাণক রূপের ভাষাই তো৷ এই মৃত্শি-্প। কিন্তু, মনে হয়, এই শিল্প আজও যেমন 
তখনও তেমনই গ্রামে গ্রাম্য জনদাধারণের লোকায়ত ভবনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এবং 
তাহাই ছিল সাধারণ নিয়ম । পাহাড়পুর এবং ময়নামতীতে যে এই শিল্পকে দেখিতেছি 
পুরোভাগে এবং ,ইহারই নিদর্শন দোথিতেছি প্রচুরত্ম, তাহার গুধান কারণ, বাঙুলাদেশে 
পাথরের অভাব এবং প্রাকৃত সংস্কাতির আপো্ষিক প্রাবল্য। পাহাড়পুর ₹। ময়নামতীর মতন 
সুবৃহৎ 'বিহাব-মন্দিরের সুবিষ্তুত প্রাচীরগান্র ঢাবিয়। দির মত এত পাথর এবং গপ্তর- 
তক্ষক বাঙলাদেশে ছিল না। কাজেই ডাক পাড়য়াছিল প্রাকৃত শিল্পরূপে অভ্যস্ত 
লোকায়ত শিস্পীকুলের, এবং ঠাহার। অগণিত মৃৎফলকে সমস্ত প্রাচীর গান্র ঢাবিয়। 
দিয়াছলেন। কিস্তু এমন সুরাগ তাহারা স্চরাচর পাইতেন ঝলিয়া মনে হয় না। 
বস্তুত, অষ্টম-নবম শতকের পর বহুদিন এই লোবায়ত শিল্পের নিদর্শন আর 
কোথাও দেখিতেছি না। বহু শতাব্দী পর, বাঙলাদেশে যখন কেন্দ্রীয় অন্যতর 
রাজশন্তি ধর্ম ও সংস্কৃতির পোষক, রাষ্্ ও রাজপ্রাসাদের সংস্কৃতিবন্থধন যখন শাল, 
প্রথাগত ও উচ্চকোটির সংস্কৃত ধর্মের শাসন যখন দুল, লোকায়ত ধর্ম ও সংস্কৃতির 
প্রভাব যখন কিছুটা প্রসারত তখন, অথাৎ প্ীষীয় সপ্তদশ শতক হইতে উনবিংশ শতকের 
মাঝামাঝি পর্ত, এই লোকায়ত শিল্পের আপেক্ষিক প্রসার ও প্রতিপত্তি আবার আমাদের 
দৃদ্টিগোচর হয়। এই সময় এবং ইহার কিছু আগে হইতেই গ্রাম) কৃষিজীবী জন- 
সাধারণের ভাব ও চিস্তাধারায় সমৃদ্ধ দেশীয় অর্থাৎ বাঙল৷ সাহতোর বিকাশের পরিচয় 





৭৯১০ বাঙালীর ইতিহাস 


পাওয়া যায়, এবং মঙ্গলকাব্যে, বারমাস।ায়, মহাকাব্যের লৌকিক রূপায়ণে, নানা গাথা- 
গীতিকায়,। পদাবপীতে দেশ ও জাতির মর্মবাণী ব্য্ত হয়। এই লোক-সাহত্যের 
সমান্তরালে দোখতেছি লৌকিক শিশ্পেরও বিকাশ । ফরিদপুর, যশোহর, বর্ধমান, 
বীরভূম, চণ্বিশ'পরগণা এবং বাঙলার অন্যান্য জেলার বহু ইটের €তোর মান্দিরের 
বহিঃস্রাচীরগানে অগাঁণত মৃৎফলকের সমৃদ্ধ এম্বর্য এই কালে আবার দৃষ্টিগোচর হুইতেছে। 
ইহাদের শিষ্পদৃষ্টি ও আঁঙ্গক কিছুটা ভিন্নতর, কিন্তু লোকায়ত শিশ্পের যাহ প্রধান 
মৌলিক বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ সাবলীল গাতিময়ত, স্বচ্ছন্দ প্রাণপ্রবাহ এবং প্রতক্ষ দৈনান্দিন 
জীবনের সমৃদ্ধ বন্তুময়ঙা তাহা এই দৃঘষ্ট এবং আঙ্গিকেও সমান প্রত্যক্ষ । রাজপ্রাসাদ, 
আভজাঠচক এবং পুবোহিতবর্গের শাস্ত্রানুগ শিল্পের স্পর্শবিমুস্ত এই লৌকিক শিল্পের 
ধার বহুদিন পর্যস্ত স্বীয় বৈশিষ্ট্য প্রাতিষ্ঠত ছিল । 


পানলপর্ের আগে প্স্তর-ভাস্কর্ষের নিদর্শন যে বাঙলাদেশে খুব (বশি নাই, তাহার 
প্রধান কারণ সুলভ মৃৎ্শিস্পের প্রসার ৷ নমনীয় মাটির নিজস্ব একটা গুণ ও প্রকাত তে 
আছেই ; সহগ দূত অঙ্গুলি ও করতালু চালনার ফলে নানা বিচিত্র দুত ভঙ্গ ও ভঙ্গী 
সহসেই বৃপ গ্রহণ করে, ডৌলের মার্জনা সহজ নয়। এই মাধামে কাজ করার ফলে 
বাঙলার লোকায়ত শিশ্পের কতকগুলি বৈশিষ্ট আপাঁন ধর! দিয়াছিল। তারপর 
যখন এই সব শিল্পীর মধ্য-ভারতীয় €ভাবে পড়িয়া পাথরের কাজে হাত 
দিলেন তখন প্রাথমিক বাধা কতকগুলি দেখা দিবে, তাহ। বিচিত্র নয়! কিন্তু 
এই বাধা সংঘাতের ভিতর দিয়াই সৃষ্টি লাভ করিল নৃতন শিস্পরীতি যে-রীততে 
মৃৎশিস্পের গত্ময়তা, প্রাণপ্রবাহ এবং মাজত ডোৌল একদিকে যেমন পাথরে রূপান্তারত 
হইল তেমনই পাথরে কাজ করার দরুন দেহরুপে এবং ভঙ্গীতে দেখা দিল একট দৃঢ় 
কাঠিনা। এই রীতির পরিচয়ও পাহাড়পুরেরই কতকগুলি দেবদেবী মৃতিতে (কৃ, 
বপরাম, ইন্দ্র, যম, কুবের, গণেশ ইত্যাদ ) পাইতোছ; দুই একটি নৃত্যপর৷ নারী- 
মাৃততেও তাহা সুস্প্ট । এই রীতি ও ধারাই ক্রমঙ্ছারণাতি লাভ করিয়৷ পাল-পর্বের 
মধ্যযুগীয় পূর্বাঁ গ্রতিমাশৈলীতে বিবতিত হইয়াছিল । বলা বাহুলা, এর পশ্চাতে ছিল 
বহুযুগের অভাস ও অনুশীলন । 


বাঙলাদেশে পাথরে তৈরি নানা পবের যে-সব প্রাওমা বা মূর্তি নিদর্শন পাওয়া 
গিফলাছে, তাহার কয়েকটি ছাড়া কোনোটিতেই কোনো সন-তারখ উৎকীর্ণ নাই, এমন কি 
কোনো৷ লেখাও যথেষ্ট উৎকীর্ণ নাই যাহার সাহায্যে ইহাদের কালনিণয় বরা চলে। 
কাজেই গঠন ও রূপ-বিষ্লেষণ ছা$। ইহাদের কাল নি-য়ের অন্য কোনে উপায় নাই। যেমন 
সাহিত্য, শিশ্পেও তেমনই নানা সামাজিক ও আদর্শগত কারণে, গঠনরীতিগত কারণে, 
'বিবর্তনগত কারণে, এক এক যুগে এক এক দেশখণ্ডে কতবগুলি 'বাভন্ন বৈশিষ্ট বৃপ 
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গ্রহণ করে। সেই জন! সেই বৈশিষ্টাগুলি আশ্রয় করিয়া মৃিগুলির কাল নির্পণ 
সহজ হয়। 


সপ্তম-অধ্টম শতকীয় মৃর্ত 
বাঙলার নান! জায়গায় প্রাপ্ত সপ্তম-অব্টম শতকীয় মৃতি মুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় 
যে, ইহাদের প্রায় সবই পৃজার্চনার জন্য তৈরি দেবদেবী মূর্তি, এংং ইহাদের নির্মাণ ও রচনা- 
বিন্যাস একান্তই প্রাতিমালক্ষণ-শান্ত্র দ্বারা মো'ামুটি নিয়মিত । পাহাডুপুরে যে দেবদেবীর 
মৃর্তিগুলি দেখতেছি, এ গুলি ঠিক অর্চনার জন্য তৈরি দেবদেবী প্রাতমা নয়, বোধ হয় 
প্রাচীর বা ভিত্তিগান্ত সঙ্জার জন্যই ইহাদের রচনা; কিন্তু তৎসত্বেও প্রাঙমাশান্ত্রের 
নির্দেশ একেবারে অস্বীকৃতও হয় নাই । তবে, প্রাচীর ব৷ ভিত্তিগান্র সঙ্জার জন্য যে মূর্তি 
রচিত হইত তাহার আর কোনে পৃষ্ঠপট প্রয়োজন হইত না, কিংবা সাধারণত তাহার 
শিরোভাগের পশ্চাতে কোনো 'শিরশ্চক্ত বা প্রভামগল থাকিত না। কস্তু গরগৃহে 
প্রাতষ্ঠ। কারয়। নিয়ামত অর্চনার জন্য যে-সব দেবদেবীর প্রাতিমা রচিত হইত তাহাদের 
পৃষ্ঠপট ও শিরশ্চকর দুইই প্রয়োজন হইত, কিছুটা 'শিপ্পের প্রয়োজনে, সৌন্দর্যবোধের 
প্রেরণায়, কিছুটা শাস্ত্রানর্দেশে ৷ 


৪ 


সপ্তম-অঞ্টম-নবম শতকে ভারতেতিহাস ও সংস্কৃতির দিক পরিবর্তন বা রৃপাস্তরের 
কথা আগে একবার একটু বলিয়াছি ; কি ভাবে ক্ল//াসিক্যাল পর্বের অবসান ঘাঁটয়া মধ্য 
যুগের আভাস ক্রমশ সুস্পষ্ট হইতে আর্ত কারণ, গাহারও হীঙ্গত কররয়াছি। পাল ও 
সেন আমলের (অ৷ ৭$০--১২৫০ খ্ী) তক্ষণাঁশস্পের বথ৷ বাঁলবার আগে সেই হীঙ্গতাটই 
অন্যাদক হইতে আরও একটু ফুটাইয়৷ তুলিবার চেষ্ট। কব যাইতে পারে । 


তক্ষণাশস্পের 'দ্বতীয় পর্ব পূর্ব-ভারতীয় [ণিপ্পের ধার! মধ্যযৃগীয় সংস্কৃতির সৃচন। 

মোটামুটি ভাবে বাঁলতে গেলে খ্রীষ্টপূর্ "দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ত করিয়। খ্রীষ্টোন্ুর 
ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত ভারতীয় শিষ্পসাধনার বিভিন্ন স্তরে ও পর্যায়ে একটি মৌলিক 
এক্য সুস্প্ট। একটি সর্বভারতীয় সার্বভৌমত্বের আদর্শও এই কয়েক শত 
বৎসরের রাস্ত্ীয় ইতিহাসের পরিমগুলে পারব্যাপ্ত ছিল । এ-কথা অবশ্য স্বীকার, স্থানীয় 
এবং আগুলিক বৈশিখ্টও থাকিক্জ থাকিয়। সাবভৌম রাস্ট্রীয় এবং সাংস্কীতিক আদর্শকে 
কখনও ব্যাহত কখনও সমৃদ্ধ করিয়াছে । কিন্তু তংসত্তেও এই কয়েক বংসর ধরিয়া 
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ভারতীয় বোধ, বুদ্ধি এবং আঁত্মক সাধনার কেন্দ্রে একটি সর্বভারতীয় একা ও মানের, 
কম্পন৷ ও মননের, ভাব ও আদর্শের প্রভাব ছিল সচেতন ও সব্রিয়। গুপ্ত-পবে 
কালিদাসের কাবা, সারনাথের ভাস্কর্য, অজভ্তা-গহার চিত্রাবলী সেই চেতনার চরম 
আঁভব্মত্ত , তাহাই সর্বভারতীয় মানদও । কিন্তু সপ্তম শতকের শেষার্ধ হইতেই ভারত- 
বর্ষের রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নৃতন বাক নিচে আরপ্ভ করে, শুধু রাষ্ট্র -ক্ষব্রেই নয়, 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রেত। সবভারতীয় আদর্শের চেতনা পরেও আরও কিছুদিন সক্রিয় ছিল, 
সন্দেহ নাই, কিন্তু আণলিক আদর্শ ও কপ্পনা ভারতীয় জীবনের নানাদিকে ক্রমশ 
সুস্প্ট আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিল। রাস্্রীয় পরিমণ্ডলে স্থানীয় ছোট ছোট 
রাজ ও সামস্তরাষ্্র মানুষের চেহনাকে আঁধকার করিল, এবং এই আগ্াাঁলক মনোবাশ্ত 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুভূত হইতে দেরি হইল না। উত্তর-ভারহের বামন প্রদেশে যে-সব 
বাভন্ন প্রান্তীয় ভাষা ও অব্বর প্রচাঁলত তাহার প্রত্যেকটিরই জন্মকাল খ্রীষ্টোত্তর নবম- 
দশম-একাদশ শতকের মধ্যে; সর্বভারতীয় সংস্কৃত ব৷ প্রাকৃত এবং ব্রাঙ্মীলিপি এই 
শতাব্দী গুলর ভিতরই প্রান্তীয় ভাষ৷ ও অক্ষরে বৃপাস্তর লাভ করে। এই সময়েই 
ভারতের 'বাভন্ন প্রান্তে আণ্িক স্মাতশান্ত্র রচনার সূন্পাতও দেখা দেয় ; এক্ষেত্রেও 
সমাজীবন্যাসে আণ্চলিক মানস প্রতক্ষ । শিল্পসাধনার ক্ষেত্রেও এই সময় »্বারতীর 
মানদও ছাড়িয়৷ অথচ সেই মান হইতেই 'ববার্তত হইয়া আণ্'লক রূপ ও রীতিকে 
আশ্রয় করিয়া এক একটি আণ্চলিক শিস্পকেন্দ্র গড়িয়া ওঠে । রাষ্ট্রে আণলিক 
সামস্তাদর্শ, সমাজে আণ্লিক স্মৃত্যাদর্শ ও স্তর. দ, ভাষ৷ ও অক্ষরে আগুলিক রূপ ও 
রীতি, শিল্পেও আণুিক রূপ ও রীতি । সবভারতাদর্শ ও বোধের ক্ষেত্রে এই সবব্যাপী 
আণ্চীলক আদর্শ এবং বোধই ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগের সৃচক । 

যাহাই হউক, বাঙলাদেশে, এবং সমগ্র বঙ্গ-বিহারে, পাস-বংশকে আশ্রয় করিয়াই 
এই মধ্যযুগীয় লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হইয়৷ দেখা দিতে আরম্ভ করে, এবং আদিপবের 
শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ মুসলমান আঁধকারের প্ব পর্যন্ত নিজস্ব বৈশিষ্ঠ্যে এই লক্ষণগুি ক্রমশ 
প্রবট হুইতে থাকে । ক কি কারণে এই গভীর বৃপাস্তর সাধিত হইয়াছিল তাহার 
কিছু আহাস আগে ধাঁরতে চেষ্টা করিয়াছি; আমাদের আলোচনা-গবেষণার ব্মান 
অবস্থায় তাহার চেয়ে বেশি বাঁলবার উপায় নাই । তাহ। ছাড়া, বওমান প্রসঙ্গে প্রয়োজনও 
নাই। এই কয়েক শতক দ৫০--১২৫০ ) ধরিয়া বাঙলায় আচরিত শিম্পকলাযর় কি 
ক বৃপাস্তরের ফলে আসাম-বাঙলা-বিহারে অর্থাৎ প্রাচ্“'ভারতে এক নূতন শিস্পর্প ও 
রীতির উদ্ভব ঘায়োছিল তাহাই বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ। 


মধ্যযুগীয় পূব শিল্পের সামাজিক পটভঁমি 
পাল'রাজবংশ বৌদ্ধ, কিস রাজার! পাক্গণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাতিও যথে অনুর 
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ছিলেন, এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান দুইই তাহ দের পোষকতা লা কারিত ২ 
জনসাধারণের আধবাংশই যে ছিলেন ব।ম্ষণ। বা শোকায়ত ধর্মাশ্রয়ী তাহাতে কোনে সন্দেহ 
নাই। পাল-পর্বের শিল্পসাধনার *শ্চাতে বাজানুকুলা কঙখান ছিল বা নাছিল, বল বিন, 
কিন্তু সমৃদ্ধ বিশুশালী লোকদের পোষবত যোছিল, এবং তাহান্বে ও বিভি্ ধর্শসব্প্রদানেতু 
প্রদ্ভেনের প্ররণএ যে সায় ছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবশাশ কম । ফেন-৬মলে 
রাতবংশ ও আঁভগ্জাওটকের দধিশঙ্গীব কিছু পরিব£ন ঘটে । সেন বংশ ত্রাণ 
অনুরাগী এবং এবাত্ই এ ধর্মেব পৃষ্ঠপোষক ; আভজাতচতক্রএ তাহাই । এই আমনের 
রাজসভাপুষ্ট সংস্কৃত সাহিঠ্যের দিকে ভঅকাইলে মনে হয়, রাজসভা এবং আঁভজাঙচবের 
সমাজে অলংপরণ ও ীবপাস-ব্যসনের আঁতিশয্য, জশাবজমক ও আঙস্বরীপ্রয়তা অস্ত 
বাড়িয়া গিয়াছিল। সেন-মামলের তক্ষণ-শিল্পেও একই ক্ষণ দৃষ্টগোচর ; রচনা 
বিন্যাসে এবং দেহভঙ্গীতে আতিথিস্ুমাত। সংবেদনশীলতাব আবেদন, ডোলে ও গড়নে 
হীন্ফ্িয়পর ইহমুখীতার আবর্ষণ। সেইজনেো মনে হয়, এই আমলের তক্ষণ-শিস্পে 
রাজপ্রাসাদ ও আুদ্রাতচঠেব বৃচি ও ভাবনাই ছিল একাগু ভাবে সাক্রিয় । 

এই চার-পাচ শ' শভব্ীর শিস্পেব মূল প্রেরণ ছিল বৌদি, জেন ও ব্রাহ্গণ 
শান্্রানমোঁদিত, উচ্চকোটির ধর্-বস্পনা ও ভাবনা, বোনো বাতি বিশেষের বোধ ক 
আভভ্ঞরতাসঞ্জাত বল্পনা-ছাবনা নয়, বিশেষ বিশেষ ধর্মসন্প্রদায়েব যৌথ স্হত বোধ ও 
আভগ্ঞতা ভাঙ আবনা-কস্পনা । এই পর্বের বৌদ্ধ, ভৈন এবং ভ্রাহ্গণ্য প্রত্নেক ধর্মেবই 
প্রতিমার স্ববায় শান্্রনিদিষ্ট এপ প্রত্যক্গ, পিস্তু সেরূপ সাধারণত কোনো ব্যগ্তগত বোধ 
বা অভিজ্ঞতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় । ২1হা ছাড়া, প্রতিমা-শান্ত্রের দিক হইতে বো, তেন 
ও ব্রাহ্মণ্য প্রাতমায় যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, শিস্পের দক হইতে ইহাদের মধ 
কোনে। পার্থক)ই নাই ; শিস্পরীত ও আদর্শ প্রতে)ক ক্ষেত্রেই এক । এর পর আবার, 
প্রাতমাশাস্ত্রের নির্দেশ কোনো ক্ষেল্ইে কোনো ব্যক্তিগত সৌন্দর্য বা অধ্যাঅবোধ ঝা 
আঁওজ্ঞত। দ্বার! রূপ।ওরিত নয় । সমগ্র ভারতীর প্রত্মাশিস্প সম্বন্ধেই একথা প্রযোজক, 
এবং সেই হেতুই এই শিশ্প অনামী । 

মান্দর নির্মাণ ও প্রতিম। প্রানষ্ঠা করিয়া ধর্মগত পুণ্াার্জনের সৌভাগা সকলের 
ছিল না। ধাহার৷ এই ব্যয়ভার বহন করিতে পারিতেন ঠাহারাই কেবল সেই সুযোগ- 
সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন। কাজেই এ-হথ্য সুস্পষ্ট যে, সমসাময়িক কাজে 
জনসাধারণের মধে) একটি বিশুশালী সম্প্রদায় ছিল যাহারা তাহাদের নিজ নিজ ধর্মের 
অনুশাসন মানিয়। চঁলিতেন, ধর্মগত পুণ্যাজনে বিশ্বাস করিতেন । 

যাহারা প্রতিমা দান ও প্রতিষ্ঠ করিতেন, তাহারা পুণ॥জনের তৃপ্তি ও আনন্দ 
উপভোগেই সস্তুষ্ট থাঁকতেন। প্রাতমা-ণনমাণের রীতি-নিয়ম সম্বন্ধে ঠাহাদের কোনে 
ব্যন্তগত মতামত ব৷ নির্দেশ বা রুচি কিছু ছিল না। শিম্পী চলিত প্রথা ও আদর্শ, শাস্ত্রী 
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অনুশাসন এবং শিল্পরীতির সাধারণ এীতহ্য অনুসরণ করিয়া মূর্তি গঠন করিতেন। 
তাহারই চতুঃসীমার মধ্যে শিল্পী ও ঠাহার সহকমীদের যাহ। কিছু ভাবদৃষ্টি ও শিল্প- 
নৈপুণোর পরিচয় । শাস্তীয় ধ)ানগত কষ্পনার সঙ্গে শিল্প'র দৃঁষ্ট ও ভাবনা, ধ্যান ও 
কষ্পন। সব সময় একাত্ম হইত তাহা নয় ; যখন হইত, তখন যথার্থ শিল্পবন্তুরচিত হইত, 
যথন তাহা হইত না তখন শুধু প্রাওমাই হইত, শিপ্পসৃষ্টি হইত না, মৃতি হইত না। 


শিল্পীরা ছিলেন সমাজের নিম্নতর স্তরের লোক, এবং সাধারণ৩ সকলেই ছিলেন 
পেশাগত শ্রেণী, গণ বা নগমভুত্ত । তাহাদের পেশ। ব৷ বৃন্তিও সাধারণ ত নিয়স্তরের 
বলিয়াই গণ হইত। প্রায়শ্চিত্ত প্রঃরণপ্রচ্ছে ভবদেব-৬ট্র একটি উত্তি উদ্ধৃ৩ কাঁরয়া 
যে সব নিম্নব( ও শ্রেণীর স্পৃষ্ট খাদ্য ব্রহ্ধণদের পক্ষে 'নাঁষদ্ধ এবং ধাহাদের বৃত্তি 
ব্লানাণদের পক্ষে গ্রহণীয় নর তাহার এ$টি তাঁগকা প্রকাশ করিয়াছেন । এই 
তালিকায় অন্যান।দের মধ্যে নট, নক, তক্ষক, চিল্লোপজীবী, শিশ্পী, রঙ্গোপজীবী, 
শ্র্ণচার এবং কর্মকাবের নাম উাল্লাখত আছে । অবশা, বিজয়সে নর দেওপাড়া- 
|লাপতে বরেন্দ্রভীমির শিস্পীগোষ্ঠীচুড়ামণি এক রাণক শৃলপাঁণর উল্লেখ আছে । মনে 
হয়, কখনও কখনও শিল্পীদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ে রাজদরবারে সম্মানিত পদ 
আঁধকার কারতেন, তবে এধরনের দৃষ্টান্ত বিরল । 


তারনাথ এই আমলের পুই জন [শল্পী, ধামান এবং তহার পুন বিউপলোর নাম 
করিয়াছেন এবং বালতেছেন, এই পিতা ও পুত্র দুইজনে তক্ষণাশ পঃধাতব মৃর্তীশস্প এবং 
চিন্রকলার একটি 'বাঁশষ্ট শিল্পীগোষী। প্রততষ্ঠ। কাঁরয়ছিলেন , বজকীয় দলিলপত্র এবং 
এঁতিহ্যে আর কোনে শিষ্পীর নাম ব। স্মাঁতমান্রও রক্ষিত হয় নাই । পাথরের ফলকে ও 
তাণ্রপট্রে লাপ উৎকীর্ণ কাঁরয়াছেন এমন বহু তক্ষকের নাম জান যায ; তাহাদের কেহ বেহ 
শিল্পী বাঁলয়াও আঁভাহত হইয়াছেন; কোনে কান৷ ক্ষেত্রে পিতা-পিতামহের নামও 
উাল্লখিত হইয়াছে । মনে হয়, ইহাবা শু লাপই উৎকীর্ণ করিতেন না, মৃি নির্সাণও 
করিতেন । সালমপুব-লাপর ণেষ পংত্তিতে 'লাপ-লেখক্ ভ স্কব সম্বন্ধে যে-ইঙ্গিত আছে 
তাহাও এই অনুমানের সমর্থক। “প্রেমিক যেমন গভীর মনোনিবেশে তাহার প্রিয়ার প্রাতকাত 
চিন্রত করেন, তেমানিই মাগধ-শ-্পী সেমেশ্বরও গভীর আভানবেশে এই প্রশপ্তি উৎকী 
কারয়াছেন ” এখানে কাব সংক্ষেপে এবং প্রায় অননুকরণীর ভাষায় সোনেশ্বরের 
িিস্পাদর্শের সংজ্ঞ। নির্দেশ করিয়াছেন : মনে হয়, সোমেশ্বর সতইকৃতী শিল্পন্রষট। ছিলেন, 
শুধু কাবুবিদ্‌ মান্র ছিলেন না । বাঙলার এই আমলের লিপিগুলিতে আর যে সব শিল্পীর 
নামোল্লেখ দেখিতেছি তাহাদের এখানে একক্র বরা যাইতে পারে ঃ ভোগটের পোন্ন শুভটের 
পূর্ন তাতট ; সংসমতট নিবাসী শুভদাসের পুর মংকদাস ; বিমলদাস ; সৃষ্ঘধার বিফুভন্র ; 
টরকমাদিতোর পুন শিল্পী মহীধর; মহীধর বা মহীবর-দেবের পুর শিশ্পী শশীদেব; শিল্পী 


শিল্পকল৷ ৭১৯৫ 


কর্ণ5দ্ু ; শিল্পী তথাগতসার ; এবং ধর্মপ্রপোঁ মনদাসপৌ বৃহস্পাঁতপুন্ন 'বরেন্্কশিল্পী 
গোষীচুড়ামাণ' রাণক শৃলপাণি। 

এই চারি পাচ শতাব্দীর বঙ্গীয় শিস্পধারার সামাজিক পোষকত৷ কাহারা করিতেন 
এবং প্রেরণ আসিত সমাঙ্গের কোন্‌ স্তর হইতে তাহ। বুঝিতে পারা কঠিন নয়। এই 
প্রেরণা ও পোষকতার স্তর তালিকাগত করিলে এইরূপ দাড়ার , (১) রাজপ্রাসাদ, 
রাজদরবার, সামস্ত-চক্ত ও আঁডজাত-চক্র ; (২) বিশিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতবগগ এবং 
তাহাদের ধ্যান-ধারণা, ভাব-কপ্পনা ; (৩) 'বাশিক্ট ধর্ম সম্প্রবায়ের অনুশাসন!ধীন শ্রেণী 
ও বর্ণগ্তর ; এবং (৪) শ্রেণী, গণ বা নিগমভূপ্ত শিশ্পীকুল। ১নং স্তর সম্বন্ধে বলিবার 
কিছু নাই। ২নং স্তর স্পষ্টতই ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ বা জৈন পুরোহিত-শাসনের নীতি- 
নিয়ম, ধ্যান ধারণ। দ্বার নিয়ন্ত্রত। ৩নং স্তর সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য, তবে, 
মৃতি, মান্দির প্রভাঁতর পোষকত৷ যখন ইহারা করিতেন তখন ইহার স্বভাবতই এমন শ্রেণী- 
স্তরের লোক ছিলেন যে-স্তর বিস্তশালী এবং অপেক্ষাকৃত হৃস্ববিত্ত বৃহত্তর জনসাধারণেরই 
একাংশ, কিন্তু সমাজে তাহার। বিশেষ সম্মানের পা বলিয়া গণ্য নহেন। এ-তথ্য 
সুস্পষ্ট যে, এই চারি পাচ শতাব্দীর শিশ্পে বৃহৎ জনসাধারণের বিশেষ কোন স্থান নাই ; 
ধাহাদের আছে ঠাহার৷ পুরোহিত শ্রেণীর এবং অস্পবিস্তর বিত্তশালী সমুদ্ধ সংকীর্ণায়তন 
গোঠীর লোক ; তাহাদেরই সংহত সমন্বিত এরীতহ্য ভাবকস্পন] এবং চিন্তাদর্শ এই 'শশ্পে 
প্রাতফালিত। এই মৃতিকলা ভাবনায় স'স্কৃত ও অভিজাত উচ্চকোটির শিল্পকলা, 
সমসাময়িক সামাঁজক-অর্থনোতিক 'বিন্যাসের প্রাতিপাত্তশীল শ্রেণীর শিল্পকলা | এই কয় 
শতাব্দীর লোকায়ত শিপ্পের স্বাক্ষর যে কি ছিল, কেমন ছিল তাহার রূপ তাহা বালবার 
মতন কোনো আভজ্ঞান আমাদের জানা নাই। 


পাল ও সেন-পর্বের তক্ষণ-কলার সাধারণ বৌ*ফ্ট/ 

সাধারণভাবে বলিতে গেলে পাল ও সেন-পবের সমন্ত মৃতিই সৃক্ষ অথবা অপেক্ষা- 
কৃত মোটা দানার কষ্টিপাথরে তৈরি ; ধাতব মৃতিগুলি পিতল অথবা অষ্টধাতুতে গড়া । 
সোন। এবং রূপার তোর দু'একটি মৃর্তিও পাওয়া গিয়াছে । কাণ্ের মূর্তি এবং অলংকরণ 
রচনাও একেবারে অন্ঞাত ছিল না; ঢাকা -চিন্রশালায় তেমন নিদর্শনও দুই চািটি 
সংগৃহীত আছে। কিন্তু পাথরই হোক আর কাঠ বা ধাতুই হোক, গঠনরীতির যত 
পার্থকাই থাকুক, ভাবকল্পনা ও শিল্পদৃষ্টির, ডোল ও মণ্ডনের, কাঠামে। ও বিন্যাসের 
কোনো পার্বকাই এ-যুগে দৃষ্টিগোচর নয় । 

এই যুগের প্রার সমন্ত প্রস্তর ও ধাতব মুর্তিই পৃষ্ঠপটধুস্ত ফলকে উংকীর্। দুই 
চারটি ক্ষেরে মানত বাতিক্রম দেখা যায়। পাহাড়পুরের প্রস্তর ফলকগুলিতে এবং 
দেউলবাড়ীর সবাণীমৃর্তিতে হীতিপ্বেই পৃ্ঠপট ব্যবহারের প্রচলন দেখা গিয়াছিল । অন্টম- 


৭৯৬ বাঙালীর ইতিহাস 


শতকে তাহ! পূর্ণ রূপ গ্রহণ করে । কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে ফলবোতৎকীর্ণ মৃ্তি ক্রমশ 
পৃষ্ঠপট-নিরপেক্ষ হইতে থাকে ; কিন্তু ৬ৎসত্তেও মৃর্তিগুলি কখনও একান্তভাবে সমতলবদ্ধ- 
দৃষ্টি হইতে মুগ্ধ হইতে পারে নাই । একেবারে দ্বাদশ শতকের দুই চারটি প্রাতিমায় পূর্ণ 
িভূজায়িত রূপ যেন কিছুটা প্রত্যক্ষ । ফলকের উপর উৎবী [মূল প্রতিমার শিরোদেশের 
পশ্চঙে প্রভানগল ; গোড়ার দিকে এই মণলাটি আগ্রশখার রূপে সীমাঞ্কিত মাত; 
ক্রুশ তাহ। অসংকরণবঠূল হইতে হইতে পরিণামে প্রভামগ্ুলের অলংকরণসজ্জার ও 
বিন্যাসের পারিপাট্য মণ্ডুলর অর্থ হরণ কয়িয়। লয় । 

এই প্রতিমাগুলিতে দেবদেবাঁদের যে নরনারীদেহ রূপায়িত তাহাতে একাধাবে 
পার্থিব এবং দেবী উ৬্য় ভাব-কম্পনারই অপরূপ স্মম্বর । ইহাই শাস্তীয় বিধান। 
সাধনমালার ব৷ প্রতিমালক্ষণশান্ত্রের যে কোনে ধান বা সাধন আলোচন ও বিশ্লেষণ 
করিলেই দেখ। যাইবে, অধ্যাত্ম নৈবান্তিকতা এবং প্রায় হীন্দ্র়স্পর্শক্ষম ঠদাহক সৌকুমার্ষ 
ও সৌন্দর্য দুইই একই সঙ্গে এবং সমভাবে স্বীকৃত । অর্চনার উদ্দেশ্যে যখনই কোনে। 
দেবদেবীর মূর্তি রচিত হইত, তখনই রূপাদর্শ থাকত রূপযৌবনময় সুকুমার নর বা 
নারী। নারাীদেহের নারীত্বকে হীন্দ্রয়স্পর্শাল্‌ বরিবার জন্য যেমন দেবা-প্রত্িমার স্তন- 
যুগল সুডৌল মাংসল এবং মেখল৷ ও নিতম্ব দেশকে গুরুভার ও লীলায়ত রূপ দেওয়। 
হইয়াছে, তেমনই দেবমুতিতে নরদেহের প্রশস্ত স্থন্ধের রেখাকে ব্লমশ ক্ষীণায়মান করিয়। 
[ংহকটিতে রূপায়িত করিয়। পৌনুষের বাঞ্জন৷ প্রকাশ করা হইয়াছে । এক্ষেত্রেও প্রতিমার 
যোৌবনপুষ্ট দেহ, দেহত্ঙগী এবং ভাবাভিবান্তিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহীতার সুচ্চারিত আভাস 
কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয় । বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম ভাব-ক্পনা ও আভব্য্তির সঙ্গে 
সুস্পষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহীতার এইরৃপ অপরূপ সমন্বয় শিল্পের ছ্েত্রে সুদুলভি । বলা বাহুলা, 
ইহার মূলে সাকুয় ছিল হীন্দ্রয়ভোগের প্রঅক্ষ আঁভজ্ঞতা ও আনন্দ এবং এই আনন্দ ও 
আঁভজ্ঞহার প্রশস্ত অঙ্গন ছিল কামযোগ ও তান্তরকসাধনার জগং। বিস্তু, এই ঠত্যক্ষ 
আনন্দ ও আঁভজ্ঞতাকে যখন ধ্যানসৃন্রানুযায়ী নৈবণীস্তক অধ্যাত্ম ভাবন৷ কষ্পনায় 
বৃপান্তরিত করা হয়, তখন প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ভোগের ইঙ্গিত বা তাংপর্য আর থাকে না, শুধু 
তাহার দূরাগত ধ্বানটুকু থাকে মান্র। সাধারণত, ধ্যানের সূত্র এবং দূরাগত এই ধ্বনি 
এই দুয়ের উপরই ছিল শিল্পীদের নি্ভর । প্রতঃক্ষ হীন্দ্রয়াভিজ্ঞতাকে যৌগিক প্রক্রিয়ার 
সাহায্যে নৈবণস্তিক অধ্যাত্ব-ভাবনায় বৃপাত্তরের 1বাভন্ন প্রয়াসকে বিভিন্ন ধন্মসিপ্প্রদায়ের 
সাধকগণ 'বাভন্ন ধ্যানে ও সাধনে প্রায় কতকগুলি গা?ণাতিক সূধে পরিণত করিয়া 
ছিলেন। এই এক একটি ধ্যান বা সাধন এক একটি দেবদেবীর বিশিষ্ট 
রূপকপ্পন৷ ; তাহাতে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে বিশিষ্ট দেবদেবীর ও ঠাহর মগুলের, 
তাহাদের রচনা ও বন্যাসের, তাহাদের বাভন্ন অংশের পারামাতির, ভঙ্গীর ও রূপের, 
মাপ ও মানের । শিল্পীরা সাধারণত সকলেই এই সব নির্দেশ “নষ্ঠার সাঁহত মানির়া 


শিল্পকলা ০১৯৭ 


চলিতেন ; কিন্তু এই সুবিদ্তত ও পুংখ নুপুংখ অনুশাসনের সীমায় আবদ্ধ থাঁকয়াও প্রা৩- 
ভাবান শিল্পী কোনে। কোনে কেরে গভীর অন্তর পাঁরচয় দিয়াছেন, এবং তাহাদের 
রূপসৃষ্টর আদর্শে প্রবৃদ্ধ ও অনুপ্রাণত হইত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রশা্ত শিল্পীরাওকেহ কেহ "বে 
নৃতনতর দৃষ্টির কিছু কিছু দিশ। লাভও করিয়াছেন । সাধাবণত, বাস্তব শরীর গ্র'নর 
প্রতি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা, ভারতীয় শিস্পের অন্যান্য পর্বে যেমন, এপবেও তেমনই কোথাও 
উংকট হইয়। দেখা দেঘ নাই; কিন্তু অনাদিকে একই সঙ্গে প্রাতমামুলির অলংক্কাব ও অনং 
করণে যে বাস্তব নিষ্ঠ। ও কাৰুকার্ষে যে অপরিমেয় সৃন্মত। দৃষ্টিগোচব, তাহা বিস্ময়কর । 

বাঁলয়াছি, শারীর বিজ্ঞানের বাস্তবতার প্রা শিস্পীদের দৃষ্টি কখনো আকৃষ্ট হই না, 
কিন্তু বিশিষ্ট মানবদেহের যে িশেৰ ধর্ম, তাহার অস্তলীন আঁভজ্ঞতার যাহা বাঞ্জনা, 
তাহাব সুষ্ঠু সুমিত প্রকাশে কোথাও কোনো ব্যতায় ঘটে নাই । সে প্রকাশ প্রাতমা |লির 
বাঁশস্ট ভঙ্গ ও ভঙ্গীতে, বিশেষ চালচলনে, অর্থবহ স্থিত বা গাততে । কিন্তু এক্ষেত্রেও 
বিভিন্ন সাধকের ধ্যানৃষ্টিই সায়, এবং সেই দৃণ্টি প্রায় গাণাতক সৃত্রাকাবে গ্রাথথত । 
পান ও সেন-পেব মৃিকলায় যে ভঙ্গ, ভঙ্গী এবং মুন্রাব সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহাব বাজ 
উত্ত হইয়াছিল গুপ্তপবের শি -পকলায় ; বস্তু প্রাচ/- গরতের এই চাঁরি-পাচশত বংসবের 
শিপ সেই বীঞ্জের সমস্ত ফল-সন্তাবনাকে একটি একটি করিয়া নিঃশষ সার্থকতায় 
পরিপূর্ণত। দান করিয়াছে । দুইটি স্থিতভঙ্গীর উল্লেখ করিতেছি, একটি সমপদস্থান, 
অপরাট বজ্ত্রপর্যত্কাসন । দুইটি ভঙ্গীই উচ্চস্তরের অধ্যাত্ম যোগপাধনা দ্বাবা নিয়মি৩। 
বিষম ক্রোধ, চবম প্রলোভন, গভীর দুঃখ ও বিষাদ, পারপৃ সুখ ও আনন্দ, পরমা শাস্ত 
ও আস্ছির চাঞ্চল্য সব কিছুব সম্মুখে দড়াইয়া, সব কিছুর কেন্দ্রে বাস করিয়াও যে আব 
চ৭ দৃঢ়তা, এবং নিয়ত পবিবর্তনশীল বস্তুজগতের মধ্যে যে শাশ্বত অপারিংতনীয়তা তাহা 
এই দুই ভঙ্গীর মধ্যে ব্ন্ত। অথচ, মূল কেন্দ্র প্রতিমা যেখানে সমপদস্থানক ভঙ্গীতে 
দণ্ডায়মান ব বন্ত্রপর্যস্কাসনে আসীন, সেইখানে তাহার আনুসাঙ্গক পার্খদেবতা ও অনুচর- 
রূপে নানা লাস্যভসমায় যে-সব দেবদেবীমুর্ি খচিহা, নৃতাশীল ভঙ্গিমায় লীলাচ্ছণে 
নভোমার্গে যে-সব কিন্নরী সণ্টরমান, পৃষ্ঠপটে রেখা-কষ্পনাব যে ছন্দিত লীলাগিত ভঙ্গী, 
তাহাদের মধ্যে সংসারের নিত্য,ঞল চলমান রূপ প্রত্যক্ষ । এই নিত্যসণরমান 
লীলায়ত রূপের কেন্দ্রে স্থানক বা আসীন যে কোনে৷ অবস্থায় মূল প্রতিমার মুখমগুল 
ও দেহব্ঞনা 'স্মিঙহাস্যে বিকশিত, শ্থির, প্রশান্ত, গন্তীর, অচল, সমাহিত এবং 
রূপাস্তবের অতীত । বাবার বলিতে বাধা নাই, এই ভাবদৃষ্টি যৌগিক দৃষ্টি। যাহা 
হউক, নবম-দশম-একাদশ শতকে পা্থদেবতা ও অলংকরণের সঙ্গে মূল মুত্র এক | ভার- 
সাম্য এবং একট যুস্তিগত সামঞ্জস্য বর্তমান ছিল । দ্বাদশ শতকে পার্্বদেবতাদের আই্থির 
চাণ্চল্য এব অনংকরণ-রেখার অশান্ত আবেগ মূল মৃর্তির প্রশাস্তকে, তাহার সমাধিছে 
অতিক্রম ও বিপর্যস্ত করিয়াছে । 


৭৯৮ বাঙালীর ইতিহাস 


অন্যান! দণ্ডায়মান ভঙ্গীর মধ্যে ঈষং আভঙ্গ ও ত্রিভঙ্গ এবং উপবিষ্ট ভঙ্গীর মধ্যে 
লাঁলতাসন বা মহারাজলীলাসন উল্লেখযোগ্য । এই সব ভঙ্গ ও ভাঁঙ্গমায় সহজ আত্ম- 
সমাহত লাপিতা পরিস্ফু; । তাহ৷ ছাড়া, গতিশীল সাক্রয়ত। গন্ধবাকম্বরীদের নৃতাময় ও 
উদ্ডীয়মান ভঙ্গীতে প্রতাক্ষ, এবং বীর্য ও দৃঢ়তা সমান প্রত্যক্ষ বরাহ-বিষুুর এবং অন্যান্য 
দেবদেবীর আশীডঢ় ও প্রআলীঢ ভঙ্গিমায় । এই সব প্রত্যেকটি ভঙ্গ ও তঙ্গীই শান্ত 
সমাহিত আভজ্ঞত৷ ও ধ্যানযোগ হইতে সঞ্জাত। শিল্পীর মানসে বরাহ-বিষু$ ব। 
সণ্টরণশীল গন্ধবের যে রূপ ধর দিয়াছে, রেখায় ও ডৌলে খাঁচত প্রাণবস্ত ভঙ্গী তাহার 
একাঁদক মান , যাহা প্ণীণকের একটি ভঙ্গী প্রকুতপক্ষে তাহা গভীর ধ্যানের একটি রূপ । 
এই রূপকে শিশ্পে গতিচ্ছন্দে প্রাণপ্রবাহে প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র । সেই জন্যই, 
যে-ভঙ্গীতে বীরত্বের বাঞ্জন৷ সুস্পষ্ট, যেমন মাহষমদিনী প্রাতিমায় বা বরাহ-বিষু' প্রাতিমায়, 
সে-ভঙ্গীতেও মুখাবয়বে কোনো সমতুল বাঁরত্বের বাঞ্জনা নাই, সে মুখ প্রশান্ত, আনন্দ- 
দীপ্ত ; বীরত্বের এবং উজ্জীবনের ব্যঞ্জনা শুধু অশ্প্রতাঙ্গের বিন্যাসে, দেহভঙ্গীতে । কোন 
দেব ব৷ দেবীর ভাব ও ভঙ্গী বিরূপ হইবে তাহা যে নিয়ামত ছিল এত্হাগত আভজ্ঞতা 
এবং ধ্যানসূত্দ্ধার৷ তাহাই শুধু নয়, সেই দেব ব৷ দেবীর বিশেষ ভঙ্গী ও বিন্যাসের অধ্যাত্ম 
ব্যাখ্া। যে কি তাহাও সাধনসূন্েই নিণীতি । সুতরাং বিগ্রহ ও সাধনসূত্র উভয়ই উভয়ের 
ব্যাথার সহায়ক । 


নিমাণকলার বিবর্তন ৭৫০ -১২৫০ 


ডোৌঁল ও গড়নের বিবর্তনের দিক হইতে অঞ্ম শতবীয় বলিয়া মনে করা যাইতে 
পরে এমন প্রাতিমার সংখ্যা খুব বেশি নয়। বর্ধমান বরাকরে প্রাপ্ত দুইটি দেবা প্রাতিমা, 
মানভূম-বোরামে প্রাপ্ত একটি প্রাতমা, এবং দিনাজপুর-কাকর্দীঘিতে প্রাপ্ত একটি 
বিষুপ্রতিমা, অন্যান্য অনেক প্রতিমার সঙ্গে এই চারটি মূর্তি অষ্টম শতকে রচিত হইয়া- 
ছিল বলিয়৷ মনে হয়। হুস্ব গুরুভার দেহে এবং মুখাবয়বের ভঙ্গীতে সমকালীন 
মাগধী তক্ষণশৈলীর লক্ষণ সুস্পষ্ট । বিরলালংকার দেহসজ্জা এবং ডৌলের কমনীয়তাও 
পাল-পবের প্রথম পর্যায়ের শিপ্পাদর্শের। এই শতকের ধাতব প্রাতিমাগুলিতেও একই লক্ষণ 
দৃষ্টিগোচর । 

[লাপ প্রমাণের উপর নির্ভর কারয়া বাঙলার যে-কণট প্রাতিমাকে নিঃসংশয়ে পাল 
ও সেন-পর্যের বলিয়া চিছত করা যায় তাহাদের সংখ্যা খুব বেশ নয় । প্রেথম) 
মহীপালের রাজ্যাঙ্কের তৃতীর বৎসরে প্রতিষ্ঠিত এবং ব্িপুরা জেলার বাঘাউরা গ্রামে প্রাপ্ত 
একটি 'বিষুমূ্তি ; এই রাজারই চতুর্থ স্কৎসরে স্থাপিত একটি গণেশ মৃর্ত ; চন্দ্রবংশীয় 
রাজ। গ্োবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে রচিত একটি বিফু ও এক সূর্ধ-প্রাতসা । তৃতীয় 
গোপালের রাজত্বকালে নির্মিত একটি স্গাশিব মুর্তি এবং লক্ষষণসেনের তৃতীয় রাঙ্যান্কে 


শিল্পকলা ৭১৯ 


রচিত এবং ঢাকার ডালবাজারে প্রাপ্ত একটি চশ্তী-মূর্তি, এই কয়েকটি লাঁপ ও 
তারখ-চিহিত প্রাতিমাই শৈলী-নির্দেশ ব্যাপারে আমাদের নিরযোগ্য সাক্ষ্য ব! 
দিগনর্ণনসহায়ক । ইহার্দের সাহায্ে অপ্পবিস্তর নিশয়তায় বাঙলার সমসামায়ক 
শুর গাতি নির্দেশ করা সম্ভব; বিহারে আবৃত প্রাঙঠা-তাপিখযুন্ত প্রাতমান্জ 
সাহায্যও তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। তবে, মনে রাখা দরকার, বিহার ও বাঙলার 
সনসানায়ক নিধার্ণশৈশী ঠিক একই ধারা অনুসরণ করে নাই; থুপ্তশাবা ও এঁত্হ 
বাওলা অপেক্ষা বিহারে আধকদিন সক্রিয় ছিন; প্র-ভারতেব আণ্চালক শৈলীর 
[বিকাশ বাঙলায় দেখা দিয়াছিল বিহারের আগে । বস্তুত, অঙ্কম শতকের 
শেব নবম-শতকের সূচন। হইতেই পূরাঁ শিল্পকলা বাঙলাদেশে তাহার স্থানীয় 
বোশষ্ট্য ও মর্যাদায় সুপ্রাতিষ্ঠিত হইয়া গিগ্লাছিল ; পরবর্তী [৩ন শ৩ক ধা?য়া এই শৈলী 
[বিবওনের সাধরণ সূ ধরিয়া স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়াছে। 


নবম শত 

দেংপাল, শৃবপাল, নারায়ণপাল এবং গুর্জরপ্রতীহাররা্জ মহেন্দ্রপালের রাজত্বকালে 
রচিত কয়েকটি প্রন্তব ও ধাতব প্রাতিম। বিহারে পাওয়া 1গয়াছে। ইহাদের মাংসল দেহ- 
রূপে গুপ্ত পীতিহ্যেব আপেক্ষিক কমনীয় ডৌল সুস্পষ্ট নৈব্যান্তকতায় প্রকাশিত ; মুখের 
ভাব প্রশান্ত, কিন্তু দেহের মাংসল গড়নে ইন্দ্িয়স্পর্শালুতার স্বাক্ষর । দেহভঙ্গী কোথাও 
কোথাও আড়ষ্ট ; দেহের বাহরেখা দৃঢ় । এই দৃঢ় রেখাই উদ্বোলত শ্ান্তকে সীমার 
বন্ধনে শস্ত করিয়৷ বাধিয়াছে ; রূপায়নে ধে শান্তিমন্তার পরিচয় তাহা এইখানেই । 
এই দৃঢ় বহিরেখার মধ্যে কোমল মাংসলতার আভাস ফুটাইয়া তোলাই নবম শতকীর় 
শি-পাদর্শ। খুব কম নিদর্শনেই উন্নত ও গভীর মানস কল্পনার কোনে। স্বাক্ষর আছে 
ধ্যানের ও উপলব্ধি যাহা কিছু আভাস তাহ। শুধ্‌ অর্ধনির্মীলিত চক্ষু দুটিতে এবং প্রশান্ত 
মুখমণ্ডলে ; কিন্তু তাহাও প্রায় সবটাই প্রথাগত 

পষ্ঠপটটি সাধারণত শিরোদেশে প্রায় অর্ধগোলাকৃতি ; কিন্তু দু'একাট ক্ষেরে তীক্ষ 
কোনায়িত অগ্রভাগও দৃষ্টিগোচর । সিস্তবসনের মত পরিধেয়ের ভাজ দেহডোলের সঙ্গে 
মিশিয়া গিয়াছে, এবং ভাজণুলি সমান্তরাল তরঙ্গারিত রেখায় চাহুত। দাঁড়াবার ভঙ্গী 
হয় সমপদস্থানক না হয় আভঙ্গ ব৷ ব্রিভঙ্গ ; কিন্তু বাঁসবার ভর্গী প্রায় সর্বই ললিতাসন $ 
ভর্গীটি আরামের বঃঞ্জন৷ বহন করে সত্য, কিন্তু মৃতির বূপায়নে আরামের ব্যঞ্জনা স্বষ্পই 
বাস্ত হইয়াছে । হস্ত, পদ, অঙ্গুলি ইত্াপর বিন্যাস একান্তই শান্ত্রনিদিষ্ট ; কিন্তু 
ইহাদের দেহের অলংকরণ, অঙ্গপ্রতাঙ্গের ক্ষীণতা অথ মাংসলত ব্ন্তগত রুচিনির্ভর, আর 
রেখার গাঁত ও মণ্ডনের দৃঢ়তা বা কমনীরতা যৌথাশস্পদৃষ্টি ও রীতানর্ভর ৷ জানুদ্ধয় 
সরে খচিত এবং পদঘ্ঘয়ের গড়নে ডৌলের নমনীর়তাও ঠ্তাক্গ । তরঙ্গারিত কুণ্চিত 


৪০০ বাঙাপীর হীতিহাস 


রেশদাম স্ন্ধের দুই পার্থে নিয়ামি৩ ছন্দে দুলযমান ; দুলামান উত্তরীয়ও দৃঢ় নিয়ামত ছন্দে 
বাধ। ; উঠয় ক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দ লীলার আভাস মনুপাস্থিত। অলংকারমুলি ভারী এবং কারু- 
কার্যাবহীন ; পৃষ্ঠপটে আলংকারিক সাজসহ্দগাও অপেক্ষাকৃত স্বল্প , সবন্ন তাহা মাওতও 
নয়, শুধু রেখার গাঁচড়ে চিহি৩ । 


নুন শতক 

দৃঢ়, সুশিদিষ্ট বাহরেখার মধ্যে মাংসল কমনীয়তার আদর্শ আতক্রম কাঁরয়৷ দশম 
পওকে দৃঃ শাপ্ত, ৬ স্কুল দেহ নির্মাণের আদর্শ মাত্মপ্রকাশ কারল এই শ৩ওকের মানবদেহ 
ব্পনায় আগ্রপচ তন, অর্থাৎ হাহ। সংযত শান্তমন্তার ব্যগনা ডোল ওগ ট্ুনেরমধ্যেসু ম্পষ্ট , 
সচেওন শঙ্তির দূ সংযত প্রাহ যেন ভিতর হইতে ঠ্েপিয়া সমগ্র দেহটিকে উচ্ছাসিত 
কাঁরর। তুপিয়াছে। কোনে। কোনে। নিদর্শনে কোর স যমে এই প্রবাহোচ্ছাসকে [নিয়ন্ত্রণ 
কর৷ হইয়াছে, এ € সে-সংযম এতই কঠোর যে, মনে হয়, দেহেব সজীব মাংস যেন 
গাথবে পাঁবণ৩ হইয়া গয়াছে । বিস্তু সধারণ দাও ও রীতি ঠিক তাহা নয়; বরং 
দুঢ় সংয৩ ডোলে ও মণ্ডনে সুকুমার মসৃণ৩ার একটি উজ্্বন দীপ্ত ও প্রবাহ প্রত ক্ষ, সমগ্র 
গ্রাতমামগ্ল ও পৃঠপটাটর উপর যেন প্রাণের আনন্দ 'খিচ্ছাবত, মুখমণ্ডন হইতে আরন্ত 
করিয়া অন্প্রত্ঙ্গের সীমান্ত পর্যন্ত শা্তগঞদেহের প্রাণপ্রাচুর্য পরিব্যাপ্ত। এই উদার বিরাট 
প্রাণনয়ঙাই নবম শতকের কোমল মাংসলতাত১ দশম শতকে অপারমেয় শান্তমত্তায় 
বৃপ-্তারত করিয়াছে । সমগ্র দশম শতক জুঁড়িয়।৷ বাঙলার তক্ষণশিন্পে এই বোঁশঝ 
অক্ষু্। বিশেবভাবে প্রস্তবশিস্পে । দিনাজপুব জেলার সুরোহব গ্রামে প্রাপ্ত খবভনাথ- 
পাঁওমা, ফরিদপুব জেলার উ্জানী গ্রামে প্রাপ্ত নুদ্ধ-মৃঁতি, বখুড়া জেলার 'সালমপুবে প্রাপ্ত 
ৰনাহাবতাব ঘাঁঙ এই উীন্তির সাক্ষ্য । ক্ষেত্রীবশেষে কোথাও কোথাও দেহের উচ্ছৃসিত 
শান্ত কোমল কমনীয় রূপাদর্শের অন্তরালে কিছু ঢাকা পাঁড়য়া৷ গিয়াছে এবং রৃপায়নে 
হীন্্িয়গ্রাহীতার আভামও স্প্ত , কিন্তু কোমল বমণীয়তাই হোক ঝ৷ ইন্দ্রিয়গ্রাহী তাই 
£হান, দুইই পৃ সংযত রেখাপ্রবাহ দ্বাব৷ সুনি শন্ত্রত। 

অন্যান্য বিষয়ে দশম শতক মো *মুটি নবন-শশুকের রূপ ও রীতিকেই বহন কাঃয়। 
লইয়৷ চালয়াছে। পাঁরপ্‌ (মুখঘণ্ুলের অ'কীত আঁবকল এক ; দেহ সামান্য দীর্ঘায়ত, 
কিছু ক্ষীণায়তও বটে, এবং দেহের নমনীয়তা কিছুট। বর্ধমান । তাহার ফলে, দেহের 
রূপায়নে বেখার প্রয়োগ বাঁড়য়াছে। এ-পর্বে লালতাসন ও অর্ধপর্যগকাসন ভঙ্গী প্রয়তর । 
পদযূগলের মণ্ডন কঠিনতর, খজুতর এবং অপেক্ষাকৃত অনমনীয়। পণ্রে বিন্যাস মোটামুটি 
এক, কিন্তু পটভূমিব অলংকরণ সৃক্ষাতর হইয়াছে এবং অনংকারের কারুকার্ষেও পাপা 
ঝাঁড়য়াছে । ও! ও নাসিকার, ভ্রু ও চক্ষুত্বয়ের, বলন ও অলংকারের রেখায় নবম-গতকীয় 


শিপপকল। ৮০১ 


তীক্ষত। অন্তাহত; রেখা সুমাজিত এবং ডোঁলের সঙ্গে এক সুরে বাধা । পর্ঠ”টের 
উপরিভাগ সৃষ্ষ্াগ্র এবং ঠিক তাহার নীচেই 'কীতিমুখ' অলংকার । 

কিকাতার আশুতোষ-চিন্রণালায় দশম শতন্গীয় কয়েকটি উল্লেখযোগা মৃতি আছে । 
হুগলী জেলায় প্রাপ্ত লোকেগ্র-প্রাতিম।, অগ্রারদ গুণে প্রাপ্ত একটি নানীর মুখনগুল, সুন্দরবনে 
প্রাপ্ত একট বিষুঃপ্রাতম৷ এবং মহাপরিনিধাণ বুদ্ধের একট ফসক। এই প্রাতিমাগুতিতে, 
অস্প'বস্তর ঝ।তিক্রম সত্তেও, একই দশম-শতকীয় আদর্শ প্রতিফলিত । 

দশন শতক বাঙলা প্রতিমাশিস্পে। সুবর্ণযুগ । অঙ্টম শতকে প্রতিমাশৈলী কেন্াবচ্যুত, 
বর্দমাশাথল । নবম শতকেও মাংসল শোথিলা বিদ্যমান কিন্তু তাহাকে রেখার সীমানায় 
বাধিবার একটা চেষ্টা প্রতক্ষ । দশম শতকে কেন্দ্রচেতনায় সমগ্র দৃষ্টি জাগ্রত ; শাখল 
মাংসল দেহে শান্তর মাবর্ভব, চাঁরন্রিক দৃঢ়ত ব/জিত। 


একাদশ শতক 


একাদশ শতকে দৃঢ় শর্িগঠ দেহে লাগল রসমাধুষের স্পর্শ, কিছু সৌষ্বের চেতনা । 
দেহরৃপের ক্ষীণতার দিকেও প্রবণও গেল বা'ড়ঘা । প্রথম-মহীপালের রাজঠাঞ্কের ৩৩3 
বৎসরে যে বিষুগ্মৃতিট বাঘাইড়ায় পাওয়। গিয়াছে তাহাতে এই সব লক্ষণ বিদ্যমান । এই 
মৃ্চিটিকে পরবতী দুই [তন পুরুষের ৩ক্ষণকলার মানদও হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে । 
দশম শতকে যে গভীর ও প্রশস্ত গ)ন-নেপুণোর পরিচয় পাওয়া যায়, এই শতকে তাহ 
ক্রমশ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইতে চালিয়াছে, এবং ক্ষীণদেহে কোমল পেলব গড়নের রাত 
প্রাধান্য লাভ করিতেছে । পদমুগলের খঞ্জু কািন্য ক্রমবর্ধধান , সাধারণ ভাবে দেহ- 
বেখার নমনীশতাও ক্রমহ্বায়মান । জানুর গড়ন ও মহুণে নবম ও দশম শওকীয় মাসত 
নৈপুণ্য অন্তঠ্ত ; শুধু একটি গভীর বক্ররেখায় জানু চিহত। বস্তুত, দেহের উপব- 
ভাগের মনে'রম মাধুর্ধময় গড়ন এবং প্রশাত্ত উনার 'স্মত মুখনগুলের সঙ্গে দেহের "য় 
৬াগের খঞ্জু, কঠিন, অনমনীয় গড়নের কেমন যেন কোনে। মিল নাই । 

অন্যাকে পৃ্ঠপ্রে বৈচিন্র। ও অনংকার ক্লুনবধণনান ' প্রতিমার অলংকরণ, সহচর 
দেবদেবীদের অলংকার-বোচ, বিচ্মান গন্ধবীকমর, পটেন অলংকার ও কারুকাধ 
ইতাদ রুমশ প্রাতমাকে আঁওক্রম করিয়া অতিমান্রায় স্বাওভ্ত্যপরারণ। তবু, একাদশ 
শতকের প্রথমাধে- প্রাতমা ও পার্থদেবতা, প্রাতিমা ও পৃষ্ঠপটের মধ্যে একটা ভারসাম্য 
বিদ্যমান ; শেষাধের দিকে মূল প্রাতমার সৌষ্ঠব ও সোন্দর্য ক্রমবধ মান অলংকার প্রাচুর্বে 
প্রায় ভারগ্রস্ত । শিল্পীর আনন্দ যেন এই প্রাচুর্যের মধ্যেই উদ্দীপ্ত । দ্বাদশ শতকে কিন্ত 
এই উদ্দীপ্ত প্রাচূর্যই ক্রমে হইয়া উঠল শিশ্পের বন্ধনরজ্জু 

কেশাবন॥াসে এবং উত্তরীয়ের রেখায় তরঙগারিত ছন্দ, গীর শ্রিভুঙ্গায়ত ডোলে 


৮৩২ বাঙালীর ইতিহাস 


ও তির্যক বা আলম্ব গভীর রেখায়, আলোছায়ায় স্পন্দিত লীলা । দেহভঙ্গী যেন ছ।চে 
ঢালাই করা, কিন্তু মুখভঙ্গী সংবেদনশীল এবং গড়ন কোমল, সুকুমার ৷ গুখাকৃতি যাহাই 
হউক, চিবুকের রেখা) সঙ্গীব, ও্বয় প্রায় গোলাকৃতি, চক্ষুদ্ধয় গভীর ও প্রশস্ত । বসন 
দেহের রেখা ও ডোঁনের সঙ্গে একেবারে একাঙ্গীভূত, বস্ত্রাপ্চন মনোরম তরঙ্গায়িত রেখায় 
খচিত। ভ্র-চি্রণে কোনে কোনে। নিদর্শনে বাঁঞ্কম রেখাটিকে দুইবার তরঙ্গ।য়িত করা 
হইয়াছে, অর্থাৎ ভ্ু-র প্রান্তপীমায় আবার উপরের দিকে একটু ঢেউ খেলানো হইয়াছে , 
উদ্দেশ্য যে মাধূর্ব ও সংবেদনশীলতার প্রঙ্টাশ তাহাতে আব সন্দেহ কি! এই সংবেদন- 
শীল মাধুর্য এবং দীর্ঘায়ত ক্ষীণ, সৌষ্ঠবময় দেংই একাদশ শতকীয় মুতক্লার প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । অগ্রদিণৃণে প্রাপ্ত উনা-মহশ্বর প্রীভিমা, পুন্দরবনের কস্কনদীঘির নবগ্রহ 
ফলক, সুন্দরবনে প্রাপ্ত বাঁণাবাদিনী সরঘ্ধ ঠা এই বোশি কব স্বাক্ষর | 


ঘ্দশ শতক 


এই ক্ষীণ দীর্ঘয৩ সৌষ্ঠবমাধূর্যময় দেহের মাজিত শ্রী দ্বাদশ শতকে অলংকার ও 
পৃ্ঠপটের অনংকরণেব প্রাচুর্যে খুব যে ভারগ্র ই হইঘা পাঁড়ল তাহাই নয, নবম শওকীয় 
মাংসল শোথল্যও পুনরাবর্ত৩ হইঘ। দেহবৃপচ্ে ক্রমশ নিব ভারপ্রস্ত জড়তায় মাও৩ 
করিয়। দিন। দেহডোলের কোমল সঙ্গীবত। ও পেলব মাধুর্য ক্লমে বিদায় লইল ॥ এই 
শতকের মূর্তীনর্মাণ কলার স্থাক্ষর দোখতেছি তৃতীয় গোপালের রাগত্বকালে খচিত 
রাজীবপুরে প্রাপ্ত সদাশিব-মৃতিতে এবং লক্ষণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত ঢাকার 
ডাপবাজাবে প্রাপ্ত চী-প্রাওমায় ! 

প্রতিমা, পাদপীঠ, কাঠামো ও পষ্ঠপটের 'বন্যাস এই শতকে অপারবাতিত ; দেহ- 
কাণ্ডের ক্ষীণ দীর্ঘায়ত ধারাও গোড়ার দিকে অব্যাহত । কিন্তু মুখাবয়বের "স্মিত 
সংবেদনশীলতা আর নাই ; তাহারজায়গায় দেখ দিয়াছে অকারণ গান্তীর্যের ভার । 
অলংকরণ ছাড়া মাজত ভ্র-যুগলের আব যে কোনে উদ্দেশ আছে এমন মনে হয় না; 
পদযূগন তাহার সমস্ত কমনায়তা হারাইব। যেন দুইটি স্তন্তে পারণত হইয়াছে । পৃঠপটের 
[কল্প ব! চতুর্ক'প বিভাগে অসংখ, গুণুভার পার্খদেবতা, সুপ্রচুব অলংকরণ অথচ সেই 
অনংকরণ সমগ্র মূর্তির রূপক-্পনার সঙ্গে কোনে। অচ্ছেদয সম্বন্ধে যুগ নয় ; সর্বত্র অকারণ 
ঘনাবন্যন্ত বাহুল।। সব 'মীলয়। সনগ্র প্রাতম।-পটাটকেই যেন ভারাক্রাত্ত কাঁরয়। 
রাথয়াছে । 

প্রতিমার দেহিক গঠনে কমনীয়তার কোনো অভাব নাই, কিন্তু সে-কমনীয়তা 
যেন মাদর, অবণ, 'নঙজঁব। বাঁক্ষমারিত ভঙ্গীর সাক্ষ্য সুপ্রচুর কিন্তু সে ভঙ্গীতে 
লীলায়িত গাতর ব্যঞ্জনা নাই । বসনপ্রাস্ত ও অঞ্চল তরঙ্গারিত, গন্ধর্ব ও কোনো কোনে। 


শিল্পকল। ৮০৩ 


পার্থদেবতার দেহভঙ্গীতে ক্রীড়ালীলার প্রকাশও গোচর ; বসনের বহুল রেখাবন্যাস, 
পাঁরধেয় ও কেশ-বিন্যাসের অলংকরণ প্রাচ্য গভীর আলোছায়ার বৌচগ্রথাঁচিত অলংকার 
ও পটদৃশ্য প্রভাতি সত্তেও জীবনের স্বতোদৃপ্ত ও সুস্পহ্ট উজ্ঘবল স্বাক্ষর এমপর্বের মুতি- 
রচনায় অনুপাস্থিত। ভোগব্যায়ত সূপূর্ন ওষাধর, ধনুকাকাতি ভ্ব্গল এবং সুষ্মও মুখ- 
মণল সত্ত্বেও সুখারয়ব তীক্ষ, প্রায় তিকোণাকৃতি ও কাঠন; সমস্ত মুখমণ্ডলে কোনে। 
গভীর আত্মিক বাঞ্জনার চিহ্ছমাত নাই । দশম-একাদশ শতবের মৃরিধলায় বে ধ্যান গতীর 
প্রশাস্ত শ্রীযুস্ত মুখমগ্ডলের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, সে মুখ বিগত ; ধ্যান গম্ভীর প্রশাতির 
স্থান লইয়াছে গভীর আনন্দসন্তোগের মাদর পরিতৃপ্তি। এই সন্তোগের মাঁদর 
পবিতৃপ্তিব মাধূর্ই লক্ষমণসেনের রাজ্যাঞঙ্কের তৃতীয় বৎসরে রচিত চণ্ভীর মুখমণ্ডলে । 
বস্তুত এই পর্বের প্রতিমা-কলায় সবন্ধ একাত্ত ইহগঙও ভোগবাসনার মদির মাধূর্ষের 
বাপ্তি দূবল কামনার মোহময় বিলাস । তাহ। সত্তেও এখানে সেখানে নবতর শিষ্প- 
প্রেরণ ও শিস্পাদর্শেব পারচয় একেবারে নাই, এমন নয়। দুই একটি নিদর্শনে 
পারপূর্ণ মগ্ুলারিত কাঠামোর মধ্যে অমার্জিত অথচ শাস্তিগর্ভ শিল্পাক্রিয়ার প্রয়াস সুস্পন্ট, 
এবং অলংকারবাহুল। এবং নিখু'ত বিন্যাস সন্কেও এই শিস্পাক্য়ার মধ্যে একটা সচেতন 
শান্ত ও মর্ধাদ। এবং প্রত্রাক্ষ আভন্ঞতার সজীবতা স্বপ্রকাশ । এই শান্তি, মর্যাদা ও 
সঙ্গীবতা বাঙলার প্রাতিমাকলাকে চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত হইতে হয়ত বাচাইতে পারিত। কিন্তু 
তাহা হইল না ১ সমপাময়িক সামাজিক বাতাবরণে এই শল্তি, মর্যাদা ও সঙজগীবতা কোথাও 
ছিল না । তাহা থাকলে এবং অবকাশ পাইলে হয়তো এই শিল্পকলা নব নব 
আঁভজ্ঞতার ও চেশুনার আশ্রয়ে নূতন পথ ও আদর্শেব সন্ধানলাভ করিতে পারিত। কিন্তু 
ইসলামেব দুত আঁভযান সমস্ত আশা-ভরসার পথ মরুঝড়ে ঢাঁকয়। দিল। 

দ্বাদশ শঙ্কের প্রাতমাকলা প্রধানত সেন বর্মণ পর্বের শিল্পাদর্শের এবং সমাজাদশের 


অনুপ্রেরণায় রচিত ও লালিত । এই আমলের প্রৃতিমাগুলিতে যে, ইহগত, একান্ত পাঁথব 
সুখৈশ্বর্ষের ঝঞনা, সেই একই বাঞ্জন৷ সেন-বর্মণ রাজসভার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে । ধর্মগত 


বষয়বন্তু সত্তেও শিল্প ও সাহিত উভয়ই পার্থিব ভোগচেতন। এবং জৈব কামনা-বাসন। 
দ্বারা মাওত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ বা গ্োবর্ধনের সপ্তশতী তো সমসানীয়ক 
শিল্পের সাহিত্যিক প্রাতরূপ | সন্দেহ নাই, ইহার মূল ধর্মগত প্রেরণা কিছুটা ছিল, 
কিন্তু এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ করা চলে না যে, যাহা মূলে ছিল অধ্যাত্মপ্রেরণা তাহা 
রাজসভার ইহগত্ ভোগবাসনার স্পর্শ একান্ত ইহগত ভাবনা-কম্পনায় 'বিবার্ত৩ হইয়। 
গিয়াছিল। সৃক্ষম কমনীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহীত। বাঙলার শিম্পকলার প্রধান আদর্শ বাঁলয়া 
আগেও পরিগণিত হইত, কিন্তু সেন-বর্মণ আমলে তাহা একান্ত দেহগত কামনার 
মাদরমাধূর্ষে পর্যবসিত হইল ! 

এই আমলের প্রতিমাকলার এই এীহক ভাবদুষ্টিয় মূলে ভিনৃপ্রদেশী ভাবকল্পনার প্রভাব 


৮০৪ বাঙালীর ইতিহাস 


থাক৷ কিছু বানর নয়। সমসামীয়ক দাক্ষিণী প্রাতমা-শিপ্পেও একই এাহক ভোগসর্মীদ্ধি 
এবং গ্ুরুভার অলংকরণের প্রাধান্য । অবশ্য, বাঙলার প্রাতমাকলায় যে কমনীয়ত। 
সঙীবতা ও সংবেদনশীলত। প্রতাক্ষ দক্ষিণী শিল্পে তাহা নাই ; স্মরণ রাখা প্রয়োজন, 
বাঙলার এই কমনীয়, সজীব ও সংবেদনশীল শি-্পাদর্শ পূর্বতন পাল-প্রাতমাকলার 
উগরাধিকার । 


সাধারণ কয়েকটি মন্তব্য 


নবম হইতে দ্বাদশ শতক এই চারিশত বৎসরে বাঙলাদেশে অসংখ্য প্রস্তর ও 
ধাতব প্রুওমা রচিত হইয়াছিল; তাহার স্ব-্পাংশমাত্র আমানের হাতে মাসিয়। পৌছিয়াছে । 
শিল্পশৈলীর যে ধারাবাঁহক বিবর্তনের কথা বলিলাম, প্রতোকটি প্রাতমাই যে সেই ধারা 
অনুসরণ করিয়াছে এমন নয়: ঝাঁতক্রমও আছে চুর । তবু, এই ধারাই সাধারণ 
প্রবহমান ধ'রা । কাল কালাস্তরে প্রবেশ করে ; কোনে। .কানে৷ ক্ষেত্রে পরবর্তী কালের 
লক্ষণ আগের কালেই মাত্ত শ্রকাশ করে, আবার কোনে। .কানে। নিদর্শনে অতাঁত কালের 
বৈশিশ্ট।ও সনসামায়ক কালে অনালন থাকিয়া যায় । বস্তুত, কোনে দুই কাসপবের 
মধ্যে সুস্পষ্ক বিশেদরাখা টানা সম্ভব নধ। তাহা ছা, যে কল। গাতশীল তাহাতে 
একই ভাবাদর্শ ঝ। ভাঙ্গমার পুনরারীণ্ত আশা করা যায় না৷; সাধারণ শিল্পাদশেও 
ব্যাত্রম দেখ যায । একই যুগে, এমন কি একই রাজার স্বপ্পস্থায়ী শাসনকালেও 'বিচিন্ 
মুখাবয়ব, 'বাভন্ন নিম্নাণরীতি, মণওনকৌশল, এমন কি ভিন্নতর সৌন্দর্যবোধের সাক্ষাতও 
পাওয়া যায় । 1কছুট। কারণ ভোগোিক সন্দেহ নাই ; স্থানভেদে রুচির ভেদ, রীতির 
ভেদ, এবং সেই হেতু উত্তর-বঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণ-বঙ্গের, পশ্চিম-বঙ্গের সঙ্গে প্ব- 
বঙ্গের প্রাতমাকলায় কিছুট৷ রূপ-পার্থক্য আনবার্য । কিন্তু মোটামুটি মানদণ্ড এক এবং 
আভন্ন, সমস্তই একই শিষ্পাদর্শের সৃষ্ট । এই চারি শতকের বাঙলাদেশে নান বাভন্ন 
জাত ও জনের বাস, নানা ভিন প্রদেশী লোকের ; কোনো কোনো প্রাতিমার মুখাকাতি ও 
গঠনে বিশিষ্১ জন-বৈশিষ্/ও সেই হেতু প্রতক্ষ । কোনে। কোনে। নিদর্শনে তীক্ষ 
মঙ্গোলীয় প্রভাব সুস্পষ্ট ; এই ভোট রক্ষ বা মোঙ্গোলীয় মুখবোশক্ট্ের পম্চাতে সমসামায়ক 
ইতিহাসের প্রেরণা সক্রিয় বাঁশয়। এনে হব। শি-্পীর ব্ান্তগত রুচি এবং গঠঠনরীতিও 
কিছু এই পার্থক্যের মূলে, সন্দেহ নাই। বঙুলার সমসাময়িক লোকায়ত শি পও 
পাশাপাশি বর্তমান ছিল; তাহার সঙ্গে উচ্চকোটি শিষ্পাদর্শ ও রীতির একটা যোগাযোগ 
ছিল, এমনও অসম্ভব নয়, এবং দুইই একে অনোর দ্বারা কিনুট। প্রভাবত হয়তো 
হইয়াছিল। তবু মোটামুটি বলা যায়, উচ্চস্তরের প্রত্মাশিন্প শাস্ত্রবন্ধন হইতে কখনও 
একেবারে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ১৫৭১ শাকে উৎকীর্ণ একাট পাবতী-মৃি 


শিল্পকল৷ ৮০৫ 


( রাজসাহী-চিন্রশালা৷ ) এবং বরিশালে প্রাপ্ত আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের চতুর্ভুজ 
একটি জগ্গদ্ধাত্রীপ্রাতিমায় ( আশুতোষ-চিত্রশাল৷ ) সমসামায়ক িস্পের নিজীব, 
আনুষ্ঠাঁনক, প্রাতিমালক্ষণ-শান্ত্রশাসিত শিল্পাদর্শের লক্ষণ সুস্পষ্ট । 


এই সুদীর্ঘ চারিশত বৎসরের শিল্পরূপের প্রবাহ গভীর বিরোধী ভাবওরঙ্গে 
আবতিত। এই প্রবাহের গতি কখনও সুস্পষ্ট ও প্রত্ক্ষ ইন্ছিয়স্পর্শালু 
মাংসলতার 'দিকে, কখনও পরোক্ষ ও নৈব্যন্তিক হীন্দ্িযব্যঞরনার দিকে; কিন্তু 
দুইটি গতিই একই শান্ত্শাসনদ্বারা নিয়মিত। একটি অপবৃপ মানসদ-্থর 
ভিতর দিয়া এই শিস্পকলার বিকাশ ; এই মানসদন্দ্রজনিত বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্যই এই 
চারিশত বংসর শিপ্পকলার প্রধান লক্ষাণ। একদিকে ইহগত, দৈহিক, হীন্দ্িয়গও 
কামনা-বাসনার সত্য, অন্যাদকে নৈঝান্তক কামনা-বাসনার উপলদ্ধি সত্য । এব'দকে 
তান্ত্রক সাধনার দেহবাদ, যে-সাধন৷ এই রন্তমাংসের দেহকেই পরমার্থক এখরধের আকর 
বিয়া ধ্যান বরে, অন্য দিকে আত্মাসন্ধ।*৭ ব্রা্মণ্য সাধন যে-সাধন৷ মানুষের রন্তমাংসে 
গড়া দেহের অস্তনিহিত অপরূপ দেবত্বকে রূপমাওত কারবার স্পা রাখে_এই দুই 
বিরোধী ভাবাদর্শের সংঘাতাবর্তে এই চার শতকের শিল্পপ্রবাহ আন্দোলিত । এই দুই 
ভাবাদর্শেঃ সংঘাতের ভিত্র দিয়াই এই চারি-শঙকের প্রতিমাকল! ধীরে ধীরে অগ্রসর 
হইয়াছে । প্রথম পরবে দেহের সহজ সরস কমনীয়তা এবং ভঙ্গী, বিরল সাজসজ্জা, 
অলংকার ও আডম্বর। বিস্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে রঙ্গে দোহক কমনীয়ত 
ও ভঙ্গী আস্থর ও চণ্চল হইতে আরম্ভ বরে, সাজসজ্জা ও অলংবরণ রুশ 
বাহুল/মাঁওত হইতে থাকে । সরল ও প্রশাস্ত দেহহঙ্গী হইতে আরন্ত ক'রিয়। ক্লমশ 
চণ্টল ও লাসাময় দেহভঙ্গীতে রূপান্তর দৃঢ় সরল রেখায় অগ্রসরমান । পরিণাথে 
মানহীন আতিশয। সমস্ত শিল্পাদর্শকে অবশ্য নিজাঁব মদিরংায়, পল্লীবিও 
অলংকারাড়ম্বরে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সমসাময়িক সাহত্যে কামনা- 
বাসনার আতিশয্, উচ্ছ্বসিত পল্লবিত বাক্য ও ব্ঞ্জনাবহীন লাস)ভঙ্গী সমসাময়িক 
[শল্পেরই প্রাতির্প এবং দুইই ধ্বংসোম্মুখ ক্ষী়মাণ সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ঘোষণা । এই 
ক্ষীয়মাণ সংস্কৃতির উপর যঝনিক৷ টানিয়। দিল ইস্ধামাভিযান। কিন্তু যবনিকা 
পতনের পূর মুহূর্তে যে-প্রাণ এই শিষ্পদেহে স্পান্দত হইছিল সে-প্রাণ দুল, তাহার 
শান্ত আর কিছু ছিল ন৷ ! 
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৪ 


টিতবলা। আনুমানিক ১*০*--১২৫ খ্রীষ্ট শতক 


প্রাচীন বাঙলার কোনো স্থানেই এ যাবৎ প্রাকৃপালযুগের চিন্রকলার কোনো নিদর্শন 
আ'বস্কৃত হয় নাই। কিন্তু ফা-হিয়েনের 1$বরণীতে একটি হীঙ্গত আছে যাহাতে মনে 
হয় শ্বীষ্টোন্তর চতুর্থ শতকে তাণ্রালাপ্ততে (এবং বোধ হয় বাঙলার অন্যন্রও ) 1 ভ্রশিস্প- 
রচনার অভ্যাস পরিচিত ও প্রচলিত ছিসস। তাহ। ছাড়।, সমসাময়িক ভারতবর্ষে অন্যত্র 
যেমন, বাঙলাদেশেও বোধ হয় তেমনই লোকায়ত সংস্কৃতিতে পটচিন্র, ধাঁলচিন্র প্রভৃতি 
অন্্রাত ছিল না। তাহারই ধার৷ প্রবাহমান দেখিতে পাওয়া যায় অষ্টাদশ-উনাঁবংশ শতকের 
বাঙলাদেশের জড়ানে। পটের ছবিতে, আলপনায়, ফরিদপুর-যণোহর-বীরভূম-বাকুড়া 
মোঁদনীপুর-কালিথাটের বাচ্ছন্ন পটের নান৷ চিত্রে । যাহাই হক, প্রাচীন শিল্পশান্ত্র ও 
সহিত্য-গ্রস্থাদি হইতে জান যায়, বিহার-মান্দরের প্রাচীনগান্র চিত্রশোভত করার 
শান্ত্রীয় 'নর্দেশ একট। ছিল ; কাজেই অনুমান করা কাঁঠন নয় যে, ভারতের অন্যান্য 
প্রান্তের মত প্রাচীন বাঙলার অনেক বহার-মাঁন্দরের প্রাচীরগান্তই চিন্নদ্ধার শোভত ছিল । 
1কম্থ বিহার-মান্দিরই যেখানে ধ্বংসের হাত এড়াইতে পারে নাই সেখানে প্রাচীর-চিত্রের- 
নিদর্শন আমাদের কালে আঁগয়। পৌছিবার কথা নয়। প্রাচীন পটাচন্র বা ধৃলিচিত্রের 
কোনে। নিদর্শনও এ-যাবং আমর জানি না। 

বাঙলার চিন্নকলার প্রাচীনতম যে-সব নিদর্শন এ পর্যন্ত জানা গিয়াছে তাহ। প্রায় 
সমস্তই একাদশ ও দ্বাদশ শতকের, এবং প্রত্যেকটিই পাণ্ঁলাপি-চিন্র, অর্থাৎ তালপাতায় 
ব৷ কাগজে হাতের লেখা পুণথ অলংকরণোদ্দেশ্যে অক ছবি । স্বভাবতই ছাবিগু'ল 
স্বষ্পায়তন, 'কন্তু তৎসত্েও স্বল্পায়তন পাণুলাপ-চিত্রের যাহা বিশেষ 'বিশেষ বৈশিষ্ট্য, 
অর্থাৎ সৃক্ষা র্লেখার ধীর অথচ তীক্ষগাত, সৃন্ম ও ঘন কারুকার্য, বিন্যাসের ঘনত্ব ও গভীর 
ভাবন৷ কম্পনার অনুপাশ্থিতি প্রভাতি এই পাগ্ঁলাঁপ চিন্রগুলিতে নাই । সেই জন্যই 
ইংরাজিতে 10311018116 বালিতে যাহা আমর৷ বুঝি, এই পাওুলিপি-চিন্রগুলি সেই বন্ধু 
নয়। আয়তন ক্ষুদ্র হওয়া সত্তেও এই পাওুলিপি-চিন্রমুলির ভাবন।-কল্পনার আকাশ 
বস্তুত ও গ্রভীর, পাঁরিকল্পন। বৃহৎ, রেখার ডোপ ও বিস্তার দীর্ঘায়ত, রঙের বিন্যাস ও 
মওণ প্রশস্তায়িত। এই দীর্ঘ, প্রশস্ত ও বৃহৎ বিস্তার একান্তই বৃহদায়তন প্রাচীর-চিত্রের । 
বস্তুত, প্রাচীর-চিত্রের লক্ষণই এই পাগুলিাপি 'চন্রগুলিরও লক্ষণ; প্রাচীর-চিন্রই যেন 
পাণ্ডলাঁপ-পন্রের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে স্বষ্পায়তনে আঁঙ্কত । সমসামায়ক বাঙলার, এক 
কথায় পৃর-ভারতের পাগুলিপি-চিত্রের এই বিশেষ বৈশিষ্ট স্মরণ রাখ। প্রয়োজন । 
ইহারা আকারে ক্ষুদ্র, চরিত্রে বৃহদায়তম; ক্ষুদ্র চিত্রের ৫বশিষ্ট) ইহাদের মধ্যে 
অনুপচ্ছিত । 


1শল্পকলা ৮০৭ 


এ-পর্ধস্ত চিন্র-সম্বপলিত পারুলাপ প্রায় কুঁড়-বাইশখান। পাওয়া গিয়াছে, ইহাদদর 
মধ্যে মাত্র একখান। কাগজের পাতায় লেখা ( আশুতোষ-চিন্রশাল৷ ", এবং ছবিও কাগজের 
পাতায় অক -লেখার মাঝখানে সমান্তবালে ; অন্য সব ক'টিই তালপাতার পুণথ । 
কাগজের পাতার পু্শর্থাট বাঙলাদেশে কাগজ ব্যবহারের সবশ্রাচীন নিদর্শন । এই 
পা্ডলাপ গুলির আঁধকাংশই পাওয়া গিয়াছে নেপালে, কয়েকটি বাঙলাদেশে, এবং 
কয়েকাট বাঙলার বাঁহরে অনা ( যেমন, কুলু উপত্যকা-প্রবাসী স্বেতোল্লা5 রোয়েরিক 
মহাশষের সংগ্রহের একটি সুবৃহৎ পাণ্ঁলাপ )। তবে ইহাদের প্রায় প্রত্যেবাঁটিই যে দশম 
হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে পৃব ভারতে, বিশেষ ভাবে বাঙলাদেশে লিখিত ও চিন্রিও 
হইয়াছিল, চিত্শৈ শী এবং তারিখ সম্বালত কয়েকটি পাণ্ডটলাপই তাহার প্রমাণ । এ-পর্যত্ত 
যে ক'ট চিত্র-সম্বালত পাও্াঁলাঁপর খবর আমর৷ জানি সে গুলি এখানে তালিকাগত করা 
যাইতে পারে । 


চিন্ন-সম্ধালত পাওুপাপর তালিকা 

১-২। পালরাজ মহীপালদেবের রাঙত্বেব পণ্চম ও ষষ্ঠ বৎসরে অনুলাখিত ও 
চান্তত অন্টপাহ'ম্রঠা প্রজ্ঞাপারীমতার দুইটি পাগ্াঁলাপ ( কেমাবিজ বিশ্বাবদ্যালয় 
গ্রন্থাগারের ১৪৬৪ নং এবং কলিকাত-রয়যাল-এাসয়াটিক সোসাইটির ৪৭১৩ নং 
পাগলাপ )। 

৩। পাসবাঙ্গ রামপালের শাসনকালের ৩৯তম বৎসরে অনুলাখিত ও চিন্রিত 
অগাহাম্রকাপ্রজ্ক'পারমিতার একটি পাওুঁলাপ € এক সময়ে এই পুণথটি ব্রেখেনবৃর্গ 
সাহেবের সংগ্রহে ছিল )। 

৪-৫। দুইটি অঙ্টসাহত্রিকাপ্রজ্ঞাপারীমতার পাও্ুঁলাপ (রাজসাহী-বরেন্দ্র- 
অনুসন্ধান-সাঁমতির সংগ্রহ ); ইহার একটি পাওুলিপি খত ও 1,ন্িত হইয়াছিল 
বর্ধণবাজ হরিবর্মা। রাজস্বের ১৯তম বৎসরে । অন্যাটতে কোনো তারিখ নাই, তবে 
চিত্শৈলী-নাক্ষো মনে হয় দ্বাদশ শতকের কোনো সময়ে এই পাও্ঁলাঁপটি লিখিত ও 
চন্রিত হইয়াছিল । 

৬। কালিকাত। রয়্যাল-এসয়াটিক-সোসাইটি-গ্রন্থাগারের একটি অঞ্টসাহম্রিকা 
প্রজ্ঞাপারমিতার পাগুঁলাপ ( এ-১৫ নং) ; প্রীব্টোন্তর ১০৭১ শব্দে লিখিত ও চিত্রিত । 

৭-৮। রাসাহী-বরেন্দ্-অনুসন্ধান-সাঁমতির গ্রন্থাগারে রক্ষিত কারগুব্যহ এবং 
বোধচর্যাবতারের দুইটি পাগুলপি। একটিতেও তারিখ নাই, তবে শৈলী-সাক্ষযে মনে 
হয় দ্বাদশ শতক । 

৯1 বোন্টনটি্শলার ২০৬৮৯ নং পাগুলিশপি; পালরাজ ( তৃতীয় ?) 
গোপালদেবের চতুর্থ রাজ্যাঞ্কে লিখিত ও চিন্নিত। 
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১০। জাপানের সোয়ামু- পাও্লাপি । তারিখ নাই, তবে পালাঁশস্পের এবং 
সমসা-য়িক নগরী অক্ষরের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট । 

১১। লওন-াব্রটিশ-সুযু্য়ুমের এবটি অষ্টসাহম্রিক৷ প্রজ্ঞাপারমিতার পাও্ঁলাপ 
পালরাক্গ (তৃতীয় 2) গোপালদেবের পণ্চদশ রাঞ্্যাকে লাখত ও চিন্তিত 
(01২ 9902 )। 

১২-১৩। কেমুন্রজ বিশ্বা বদযালয়-গ্রস্থাগ।রে রক্ষিত পণ্রক্ষার একাট পাণ্ীলাঁপ ; 
এই পাধ্াসাঁপাঁট পাল-রাজ নরপালের চতুর্দশ রাঞ্জযাঙ্কে লিখি৩ ও চিন্িত। আরও 
একটি শঙ্জাতনামাশ্গরন্থের পাগ্ছাপি (4৫৫ ০ 1043); লিখন ও চিন্ুণের 
তারিখ ১০১৫ খ্রা। 

১৪। কাঁলিকাত। রয়্যাল-এসয়াটি ক--সাসাইটিগ্রস্থাগারে রক্ষিত অঞ্টসাহাস্রকা প্রজ্ঞ- 
পারমিতাব একট পাও্ঠালাঁপ (৪২০৩ নং); লিখন ও চিত্রণের তারিখ নেপালী 
সম্তং ২৬৮-১১৪৮ খ | 

১৫। কাঁলবাত। রয়াল-এ[»য়।টিক-সোসাইটি-গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৭৮১ নং 
পাণ্যাঁপাঁপ ; পাল-রাজ গোঁবিন্দপালের অষ্টাদশ রাজ্যাঙ্কে লাঁখত ও চিন্তিত । 

১৬। কলিকাতা অজিত ঘোষ-সংগ্রহের একটি পাগ্রপাঁপ ; নাম ও তারিখ 
অজ্ঞাত ; চিন্তুশেলীতে পাল-মামলের গ্ব"এরতীয় স্বাক্ষর সুস্পষ্ট । 

১৭। কুপুউপত্যকা-প্রবাসী স্বেতেক্লাভ রোয়োরক মহাশয়ের সংগ্রহে একশত 
ছাৰিশাটি চিন্রসহ গওব্ুহের একটি সুদীর্ঘ পাওঁলাঁপ । তারিখ অজ্ঞাত ; কিস্তু 
চিশৈল্গীতে পাল-আমলের পূর্ব ভারতায় স্বাক্ষর সুস্পন্ট । 

১৮। কলিকাতা রয়্যাল-এসিয়াটিক-সোস'ইঠির গ্রন্থাগারে রক্ষিত শিবপৃজা ও 
শৈবধর্ম সম্বন্ধীয় একাধক শৈবগ্রন্থের পাগ্ুলাপি ; এই পাগুযলাপর কাঠের পাটার 
[ভিতরের দিকে আঁকা দশ-বারোটি ছাঁব । তারিখ অজ্ঞাত, ওবে শৈলীসাক্ষ্যে পাল-পর্বের 
স্বাক্ষর সুস্পষ্ট । 

১৯। অবৃস্‌ফোর্ড বড়লেয়ান্‌ গ্রন্থাগ্রারে রক্ষিত একটি পাগুলাপি এই 
পাগুলিপিগুলি ছাড়া আরও দুইচারিখান৷ চিন্তিত পাগ্লিপি ইতস্তও জ্ঞাত থাকা বাচত্র 
নয়। তাহ! ছাড়া, মাঝে মাঝে নৃতন নৃহন চিন্নিত পাগুযালাপর খবরও পাওয়া যায় । 

£-তথ্য পরিষ্কার যে, একটি মান্র পাগ্যালাঁপ ছাড়া উপরোন্ত প্রত্যেকটি পাগাঁলাপই 
বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় এবং প্রায় সকল চিনত্রই মহাযান-বজ্জযান-তন্্রযান ধর্মমতুসম্মত দেবদেবীর 
প্রতিকৃতি । একটি মাত্র পাও্লিপি শৈবধর্ম সম্পকিত এবং উহার চিন্রগুলি লিঙ্গ ও 
ব্রাহ্মণাদেবদেবীর প্রতিরূপ । এই পাগ্যলাঁপ-চিন্গল ছাড়৷ তাগ্রপট্রে উৎকীর্ণ স্থপ্পার়তন 
রেখাচিত্নের খবরও আমরা জান ; এই রেখাচিত তিনটিও একাদশ-ঘাদশ শতকীন়্ চিন্র- 
1শশ্পের নিদশন 'হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে । ইহাদের বিষয়বস্তু শ্রাহ্মণঃ দেবদেখী । 


িস্পকলা ৮০৯ 


কয়েকটি দাধারণ মন্তব্য 

বলিয়াছি, প্রায় সকল চিন্নই মহাযান-বজ্জযান-তন্ত্রযান ধর্মসম্মঘত দেবদেবীর 
প্রাতকৃতি। কায়সাধনের নিদিষ্ট ধ্যানানুযায়ী বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের 
বাভল্ন দেবদেবী, যথা, লোকনাথ, তারা, মহাকাল, আমতাভ, অবলোকিত, মৈত্র, 
বন্দ্রপাণি, আকাশগর্ভ £ভৃতি ও তাহাদের সহচর-সহচরীদের প্রাতমাই পাওলি পত্রের 
সীমার মধ্যে রঙে ও রেখায় রূপায়িত । এই চিন্রগুলির সাহায্যে বস্ত্রযান-তত্ত্রযান সাধনে 
বর্ণিত দেবদেবীদের অনেকের পরিচয় সহজতর হয়; বিশেষত ইহাদের মধে৷ 
অনেকে আছেন সমসাময়িক ভাস্কর্ষে যাঁহাদের পারচয় পাংয়া যায় না । কয়েকাট 
ছবিতে দেখিতোঁছ, জাতকের কাহিনী বা বুদ্ধদেবের জীবনকাহনীও চিন্ররূপ লাভ 
কাঁরয়াছে। বল৷ বাহুল্য, সমসামায়ক আঁভজাত নায়ক, ধর্মযাজক এবং বিভ্তশালী 
শ্রেণীর লোকদের পৃষ্ঠপোষক "ায়ই এই সব পাগ্ুুলাপি অনুলিখিত ও চিন্রগুলি রূপারিত 
হইত । সুতরাং স্মসানয়িক ভাগ্র্য ও চ্ছাপত্যকলার যাহা সামাজিক প্রেরণা ও পরিবেশ, 
চি্িকলার ক্ষেত্রেও তাহাই । 

বর্তমানে বাগুলা ভাষাভাষী লোকদের যে ভোগোলিক সীমা, সব পাঞ্ডলাপই যে 
সেই সীমার মধ্যেই লিখিত ও চিন্িত হইয়াছিল, একথা জোর করিয়া বলা যায় না। 
কয়েকটি পাওুলাপি বিহারে এবং কয়েকটি আঁবস্কৃত হইয়াছে নেপালে? হয়তো৷ লেখা 
ও আঁকার কাজটাও সেখানেই হইয়৷ থাকিবে ; কিন্তু শৈলী-প্রমাণের দিক্‌ হইতে স্বীকার 
করিতেই হয়, ভৌগোলিক সীমাগত এই পার্থক্য চিত্রশৈলীতে কোনে। পার্থক্য রচনা 
করে নাই । বস্তুত, বাঙলা-বিহার-নেপালের সমসাময়িক চিন্রশিস্প একই শিম্পধারার 
সৃষ্টি বলিলে অনৈতিহাসিক কিছু বলা হয় না। কয়েকটি পাগুলিাপি তো নিঃসংশয়ে 
বাঙলাদেশেই লিখিত ও চিন্তিত হইয়াছিল, ( যেমন, হরিবর্মার উনাবংশ রাজ্যাঞ্কের 
পাও্যালাঁপটি ); ইহাদের চিন্রগলর সঙ্গে বিহার বা নেপাল বা পূর্-ভারতে অনন্ত 
আবিস্কৃত পাগ্যলপি-চিত্রের মূলগত পার্থক্য কোথাও কিছু নাই । এই চিন্রশিস্প একান্তই 
প্রাচ/-ভারতীয় চিন্রশিপ্পধারার সৃষ্ঠি এবং সে-ধারার কেন্দ্র ছিল পাল-এীতিহ্যসমৃদ্ধ বাঙলা 
দেশ, এবং কিয়দংশে বিহায় । 

বলিয়াছি, এই চিন্রগুলিতে পাঞ্ুলাপি-চিত্রণের বিশেষ স্বতন্ত্র কোনো ভঙ্গীর পরিচয় 
মাই। চীন, হরাণ, মধাযৃগীয় মুরোপ বা মধ্যবুগ্গীয় ভারতবর্ষে স্বপ্পায়তন পুশথাঁচত্রের 
যে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়, তাহার সঙ্গে এই পাও্যলিপি চিন্রগুলির 
কোথাও কোন মিল নাই। বন্ুত, এই চির্গুলি ক্ষুাক়ৃতি প্রাচীর-চিন্ত ; প্রাচীর- 
চিন্রকেই যেন ধর। হইয়াছে পুপথটিযের সীমার মধ্যে । আর একটি তথ্যও একটু 
জঙ্গাণীয় । অধিকাংশ জেত্রেই পালার বিষয়বন্ুর সঙ্গে চিন্গুলির বিষয়বনুর বিশেষ 
কোনো যোগ নাই ; দিগুলি সাধারণত কোনো কোনো মঙ্গিরের অথবা দেবদেবাঁর 


বাই ১)-১৯ 


৯১০ বাঙালীর ইতিহাস 


অথব। উ 5য়েরই প্রতিরূপ মাত্ত। ইহাদের উদ্দেশ্য পু্শীথর শোভাবর্ধন করা, বিষয়বস্তুকে 
উজ্জ্বল করা নয় । 

ছাঁবগুলিতে যে-সব রং ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার মধ্যে হরিতালের হলুদ, খাঁড়- 
মাটির সাদা, গাড় নীল ( অলস্তার পাথুরে নীল নয় ), প্রদ্দীপের শীষের কালো, 'সি“দুর 
লাল এবং সবুজ । এই সবুজ অজক্তা-চিন্নে ব্যবহৃত ঘন উজ্জ্বল সবুজ নয় ; বোধ হয় 
হলুদ এবধ নীলে মাশ্রত সবুজ । প্রয়োজনানুযায়ী একই রঙের গাঢ়তার তারতম্য 
আছে, ভিন্ন রঙের বাবহারও আছে ; সর্বোচ্চ স্তরে সাদা, সর্বনিম্নে কালো । কিন্তু 
যত বৈচিন্রাই থাকুক, দেবদেবীর রং সর্বহে সাধনসূতানুষায়ী নিয়মিত ও নির্ধারিত। 
গাধারণ ভাবে রঙের বিনযাগ অজন্তা-চিন্রের ন্লীতি ও আদর্শানুযায়ী । অজস্তার মত 
এক্ষেত্রেও রঙের বাবহারে ডৌলের আশ্রর় লওয়। হইয়াছে ; বস্তুত, মও্ণাঁরত ডোৌল এই 
চিন্রগলির অন্যতম বৈশিষ্ট । তবে, অজস্তার রঙেব পাঁরামিত সঙ্গতব কোনে পারিচয় 
এই চিন্রগুলিতে নাই । বহিরেখা সবদাই কালো অথবা লাল রঙে টানা, এবং ভারতীয় 
চিত্রের সাধারণ রীতি অনুযায়ী সর্ধনুই বাঁহরেখাটি টানা হইযাছে আগে সরু তুলিতে, এবং 
পরে দেওয়া হইয়াছে [ভিতরকার রঙের প্রলেপ দ্ুনংব তৃলিব সাহায্যে । 

চিন্র-বিন্যাসের রীতি অনেকটা ভাগ্কর্ষ-বিন্যাসেব রীতিই অনুসরণ করিয়াছে । মূল 
&তিমাটি পার্প্রতিমাগলির চেয়ে আকারে বড় এবং সাধারণত অলংকৃত পটভূমি বা 
দ_ীর্থায়ত ব৷ অর্ধগোলাকৃতি প্রভামগলের পটে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট, অথব৷ মাঁন্দরের 
আলিন্দে স্থাপিত । মূল প্রাতমার দেহকাণ্ডের দুই পাশে এক বা দুই সারিতে, সরল রেখায় 
ৰা চক্রাকারে মণ্ডলের অন্যান্য দেবদেবীর! বিন্যস্ত। যে-সব ক্ষেত্রে মূল প্রাঁতম। কাঠামোর এক 
পার্থে সে-সব ক্ষেত্রে পার্থদেবতার! সার সারিতে বা অর্ধচঞ্জাকারে অন্য পার্থে বিনান্ত। 
শূন্যস্থান বড় একট। নাই ; যে-সব হ্ছানে আছে সেখানে বিচরমান ব৷ উত্ভীয়মান সহচর- 
মহচরী, লতাপাতা, অলংকার প্রভৃতির সাহাধো বৈচিত্র্য বুপায়িত। 

তারিখ-সম্বলিত পাওডলাপিগুলির সাহায্যে এই চিন্রগুলির একটা ধারাবাহিক বিচার 
চলিতে পারে, বিস্তু তাহাতে চিশৈলীর বিবর্তনের কোনো ইতিহাস উদ্ধার করা কঠিন। 
£মাটামুটি ভাবে একাদশ ও দ্বাদশ শতকের এই সৃষ্ি-প্রচেষ্টার মধ্যে শিশ্পের যেরূপ 
প্রত্যক্ষ তাহা আবচল ও নারদ । বিবর্তমান কোনো প্রবাহ ইহাদের মধ্যে ধরা প্রায় 
যায় না বললেই চলে। ছাঁবগুল দখলে এবং একটু বিশ্লেষণ করিলে স্পব্ঃই বুঝা 
যায়, এই চিত্ররীতি ও শৈলী একটি সুপ্রাচীন এরীতহ্যের বিবার্তত রূপ, এবং বহুদিন 
সুঅভ্যন্ত। এই সুবিৃত দেশের অন্য নানাম্থালে যে শিল্পরূপ ও রীতি প্রাচীর-গাতে 
অথব। পাওুলিপির গ্ঠায় বহুদিন সুঅভান্ত হইয়৷ গিয়াছে, যে রূপ ও নীতি বাঘ-অজন্তা- 
এলোরার গুহাগারে স্বাক্ষর রচন৷ কারিয়াছে তাহাই প্রাচীন বাঙলার এই পাঙুলাপ-চি- 
খুলিতেও ধর। পাড়িয়াছে। ইহার। চলমান ভারতীয় চিত্শি্প-প্রবাহেরই একাটি অচ্ছেদ্য 


শিশ্পকলা ৮১১ 


ধার৷ এবং সেই ধারারই অন্যতম নিরবাচ্ছি্ প্রকাশ । তবে, একথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার্য 
যে, একাদশ-দ্বাদশ শতকে পৌঁছিয়া সেধারা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে, নূতন স্রোত 
সপ্টার আর কিছু দেখা যাইতেছে না, নৃতনতর সৃষ্টির সম্ভাবনা কণ্ময়৷ আঁপিয়াছে ; 
এঁতিহোর বাহক হিসাবেই যেন ইহাদের মূল্য | 


চিত্রশেলী 


মহীপালের রাঙ্যাঞ্কের পঞ্চম ও ষ্ঠ বংসরে 'লাখত ও চিঘিত পারুলাপ দুইটির 
ছবিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে। যষ্ঠ বৎসরে চিন্রত ছাবিগুলিতে 
(কাঁলকাত৷ -এসিয়াটিক সোসাইটি, ৪৭১৩ নং পাওুলাপি) শিল্পীর দৃষ্টি রঙের ঘন 
মণ্ণায়িত ডোলের প্রাতি যতট। সঙ্গাগ ঠিক ততটাই সজাগ তরঙ্গায়ত ও প্রবাহমান 
রেখার ডোলের দিকে । বাহরেখার সুপ্‌ ডোলের প্রাতি সঙ্গতি রাখিয়া অন্যান্য 
রেখাগুলিকে সূক্ষম বা গভীর করা হইয়াছে । দেহ এবং মুখাবয়বে যেখানে প্রয়োজন 
সেখানে সাদা রঙের সাহায্যে উচ্চতম স্তর দেখান হইয়াছে । কিন্তু সাধারণ ভাবে কোথাও 
কোনে। স্হচ্ছ সৃক্ষম মণ্ডণ ব৷ ভাব-ব্ঞজনার কোনে। পাঁরচয় নাই ; মুখ ও দেহভঙ্গী 
লাবণ্যাবহীন, কঠিন ; সমস্ত রুপায়ণই একান্ত ভাবে রেখানির্ভর । এই রাঙ্জারই 
পণ্টম ₹ৎসরে চিঘিত কেদুত্রিজ-বিশ্বাবদ্যালয়ের ছবিগুলিতে রঙের ঘন মণ্ণায়িত 
ডেলের কোনে। চেষ্ট। প্রায় নাই বলিলেই চলে, থাকলেও খুব ক্ষীণ; তুলি টানা 
হইয়াছে কঠিন সমতলে উচ্চাবচ বা নতোন্নত হীঞ্গত-রচনার কোনে! চেষ্টাই প্রায় 
কর৷ হয় নাই। প্রাতমার প্রকৃত ভঙ্গী এবং অবস্থান যাহাই হউক ন| কেন, দেহাবয়ব 
ও মুখমওল সর্বদাই কঠিন ; শুধু রেখা-প্রবাহের সাহায্যে কিছুটা নমনীয়তার ইঙ্গিত দেওয়া 
হইয়াছে মান্ন ! 'িস্তু এই প্রথাবদ্ধ, সমতল এবং তরল রঙের প্রলেপ মণ্ণাঁয়ত ডৌলসমৃদ্ধ 
রেখার বিন্যাসকে বিশেষ স্পর্শ করে নাই । বনু", এই পাওুলাপির চিন্রগুলির তরল ও 
সমতল পটভূমিতে মওণায়িত রেখা প্রবাহই একমান্র আকর্ষণীয় বন্ধু । 


সদ্যোস্ত কেমুন্রঞ-বশ্বাবদ্যালয়ের পাণ্পাঁপ চি্গলি সম্বন্ধে যে-কথা বলা হইল সে- 
কথ৷ বোষ্টন চি্রশালার পাণ্ঁপাপি-চিত, সোয়ামুরা পাওুলাপি চির, বেণেনবুর্গ পাঙুলিপি- 
চিত, অজিত ঘোষ-সংগ্রহের পাঙীলপি-চিত এবং রাজসাহী-চিন্রশালার পাওুলিপি-চিরগুলি 
সমবন্ধেও বল। চলে, অবশ খুবই সাধারণ ভাবে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ব্লেখেলবুগ- 
পাতুঁলাপর আধকাংশ চিত্রে রঙের মওণ অতস্ত ক্ষীণ, প্রলেপ অতাস্ত তরল। কিন্তু 
রেখাগুলি পূর্ম মওণায়িত, এবং অপরূপ মাধূর্য ও সংবেদনশীলতায় জীবন্ত ; বিন্যাসও 
নিখুত । জঞ্চ, এই পাণুলাঁপতেই এমন কতকগুলি ছবি আছে যেখানে রঙের 
মণ্ণারিত ডোঁল প্রতাক্ষ, এবং সঙ্গে সঙ্গে রেখার ভৌলও । সুতরাং দেখা যাইতেছে, 
একই পাও়ালীপর চি্মালায় রঙের মণ্ণার়িত ভৌল এবং ডোলাঁবহীন তরল সমতঙ্ 


৮১২ বাঙালীর হাতহাস 


রঙের প্রলেপ একই সঙ্গে পাশাপাশি বিদ্যমান ; উভয় ক্ষেত্রেই ত্রঙ্গায়িত ও প্রবহমান 
রেখার সমৃদ্ধ ডোল উপস্থিত । এই বৈশিষ্ট্যের সুস্প্ট এবং আরো সমৃদ্ধ আঁভজ্ঞান 
দেখা যায় সেতোল্লাভ্‌ রোয়েরিক সংগ্রহের গণবুহ-পাগুলিপির অনেকগুলি ন্রে। 

কলকাতা এসয়াটিক-সোসাইটির এ-১৫নং পাগু্যলাপির চিন্রাবলী তুলনায় অনেক 
বোঁশ সমৃদ্ধ এবং উচ্চাঙ্গের । রঙের মও্ণায়িত রূপায়ণ রীতি এক্ষেত্রেও উপাচ্থিত, তবে 
ক্ষীণ এবং বৈচিন্াবিহীন, কিন্তু যতখানি আছে ততখানি সুবিনান্ত এবং মনোরম । 
রেখার মণ্ণাঁয়ত গাঁতর প্রবহমানত৷ পারপূর্ন অব্যাহত । ভাব-ব্ঞ্জনায় এবং ভঙ্গীর 
লালত্েও এই চিন্রগুলি সমৃদ্ধ । 

বস্তুত, প্রবহমান রেখার এই মণ্ণায়িত গাঁতই এই ছাঁবগুলির মেরুদও। কিন্তু কোনো 
কোনে পাগ্ুযলাঁপ-চিতে এই রেখাই হইয়। পাঁড়য়াছে দূবল আনাশ্চত এবং ভঙ্গুর, যেমন, 
কেমুত্রিজ-বিশ্ববিদ্যা্য়েরর ১৬৪৩ নং পাগুলাপিতে, কলিকাত-এাসয়াটিক-সোসাইাটর 
৪২০৩নং পাগও্যলাঁপতে। পৃর্-ভারতীয় 'শিল্পাদর্শের এবং রীতির স্বাক্ষর উভয় নিদর্শনেই 
উপপাস্থৃত, কিন্তু তৎসত্তেও রঙের মণণা়িত ডৌল এবং রেখার সমৃদ্ধ মওণাঁয়ত গাঁত দুইই 
স্তীমত ও শিথিল হইয়া পাঁড়য়াছে ; রেখা তে ভঙ্গুর এবং নিজাঁব বালিলেই চলে। 
প্রাতমার ভঙ্গী কঠিন, বিন্যাস স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন ; বস্তুত, একই চিত্রে একটি প্রতিমা আর 
একটি প্রাতমার সঙ্গে কোনে৷ আত্মিক যোগসূত্র যেন আবদ্ধ নয়। কলিকাত। 
এিয়াটিক'সোসাইটির ১৭৮৯-এ নং পাণুলাপর চিন্রমুলি কালক্লমের দিক্‌ হইতে বোধ 
হয় সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন । শিশ্পশৈলীর দিক হইতে এই চিন্রগুলিকে বাঙলার সমসাময়িক 
্রস্তব-প্রতিমাশিল্পের চিন্িত প্রতিলিপি বলা যাইতে পারে । বেখা ও রঙেব মণ্ডণায়িত 
ডৌলই এই চিগ্রগুলির বৈশিষ্ট, এবং সেই হিসাবে প্রতন ব্রেগেনবুর্গ ও এীসয়াটিক- 
সোসাইটির এ'১৫নং পাগুলিপির চিন্রগুলির সঙ্গে আতীয়তাসূন্রে আবদ্ধ । 

এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, প্রাচ্য-ভারতীয় এই চিত্রকলা বহিরঙ্গ এবং অন্তনাহিত সম্তার 
দিক হইতে সমসাময়িক প্রতিমা-শিস্পের চিন্তিত প্রাতালাপি মান্। প্রস্তর ও প্রো্- 
প্রৃতিমায় যেমন, এই যুগের আলোচ্য চিন্রগুলিতেও তেমনই নির্দিষ্ট বঙ্কিম রেখার [নয়ন্ত্রণে 
মূর্তি মওণায়িত ; রেখার প্রবহমান তরঙ্গ দেহ-কাঠামো, নাভিবৃত্ত এবং করাঙ্গালতে 
সুস্পষ্ট । পাথরে এবং ধাতুতে যে তরঙ্গ সৃষ্টি কর৷ হইয়াছে সুদৃঢ় বন্ধু-পদার্থের নমনীয় 
রূপান্তরের সাহাযো, চিত্রে তাহাই সগ্ভব হুইরাছে রঙের মণ্ণের সাহায্যে । চিত্রের 
প্রতিমাগুলির মুখাবয়ব ও ভরঙ্গী, দেহের বিভি্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্ের সংস্ছান ও ভঙ্গী প্রভৃতি 
একটু যয়ের সঙ্গে বিশ্লেষণ করিলে সহজেই সমসাময়িক প্রশ্তর-প্রতিসাশিপ্পের সহিত এই 
চিন্রশিশ্পের পাঁরবারিক সাদৃশ্য ধর৷ পাড়িয় যায় । 

মূলগত আদর্ণের দক হইতে এই চিন্রশিপ্প বাঘ-অজন্তা-এলোরা গুহার প্রাচীর- 
চিদ্রেতিহোর সঙ্গে পিবিড় সন্ধে আবদ্ধ, এবা এই এতিহোর আশ্রয়েই রচিত। এই 


শিস্পকল৷ ৮৯৩ 


শস্পাদের দুইটি দিক ; একটি ক্লাসক্যাল, অপরটি মধাযুগীয় । এই নামকরণ দু"টর 
অর্থ আজ পরিষ্কার এবং সর্বজনগ্রাহ্য। ক্লাসিক আদর্শের প্রধান বৈশিষ্ট্য রং ও রেখার 
পরিপূর্ন মওণায়ত ডৌলে সমৃদ্ধ বৃপায়ণ ; মধাযুগীয় আদর্শের প্রধান নির্ভর তীক্ষ, 
ডৌলাঁবহীন রেখা, এবং তরল সমতল রঙের প্রলেপ। এলোরায় এই দুই আদশই 
পাশাপাশি সক্রিয় ; একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় প্রাচা-ভারতীয় চিন্রশিল্পেও তাহাই | তাহার 
ফলে আদর্শ ও রীতর একটা স মিশ্রণও ঘটিয়াছে। এই সংমিশ্রণের ফলে ক্লাসিক 
আদর্শের দৈহিক কাঠামোর গভীর, সমাহত ও ব্যঞ্জনাপূর্ন রেখার বিবর্তন ঘটে, এবং 
আবচ্ছিন্ন তরঙ্গায়িত প্রবাহে বহুরেখার সামঞ্জস্য যে সব ভঙ্গী মৃত হইত সে-সব ভর্গী দৃঢ়, 
তীক্ষ ও কঠিন ভঙ্গীতে রূপান্তর লাভ করে । 


মধ্যযুগীয় রীতি ও আদর্শ 


এলোরার চিত্রে এবং সমসামায়ক রাজ পুতানার ভাক্কর্ষে রেখানির্ভর পারকম্পনার প্রথম 
সূত্রপাত, এবং এই সংশিশ্রণের প্রকাশ দেখা গেল অঞ্$ম শতকে । কিন্তু মধ্যযুগীয় আদর্শের 
সব পেক্ছ। ব্যাপক প্রকাশ ধর পড়ে পশচম-ভারতে, বিশ্ষে ভাবে গুজরাট অণ্ুলে, দশম, 
একাদশ-ঘাদশ শতক হইতেই । তবে, মধ্যযুগীয় শিল্পাদর্শের এই গতি একান্ত ভাবে 
পশ্চিম-ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাঙলাদেশে সুন্দরবনে ও চট্টগ্রামে দুই তিনটি 
তাম্ পটে উৎকীর্ণ রেখার পাওয়া গিয়াছে । এই চিন্রগুঁল একান্ত তীক্ষ, ডোলাবহীন 
রেখানির্ভর এবং রেখার সঙ্গে রেখার যোজনা তীক্ষ কোঁণিক। ইহাদের রেখার চরিল্ন 
এবং বিন্যাসের সঙ্গে এলোরার কোনো কোনে চিত্র এবং গুজরাটী জৈন পুশথাচের 
আত্মীয়ত। ঘনিষ্ঠ । একাদশ-ঘাদশ শতকের ভাস্কর্ষেও কোথাও কোথাও এই ধরনের রেখার 
বিন্যাগ দৃষ্টিগোচর, যেমন ওড়শায় ও মধ/ভারতে, রাজপুতান৷ ও গুজরাটে । 
এই নূতনত্র শিল্পরীতি ও আদর্শের প্রাচীনতর ইতিহাস যাহাই হউক, এবং যেখানেই 
ইহার প্রাথামক উত্ভব দেখা দিক্‌ না কেন একাদশ-দাদশ-তয়োদশ শতকেই ইহা একটি 
সবভারতীয় রীতি ও আদর্শ বলিয়। স্বীকৃত ও অভ্যন্ত হইয়াছল। সমসামায়ক 
বাঙলার প্রস্তর ও ধাতব-ভাস্কর-শিল্পে এই নৃতন রীতি ও জাদর্শের স্পর্শ কিছু লগে নাই, 
কিন্তু সমসামগ্নিক চিন্রকলার পক্ষে ইহার প্রভাব কাটাইয়। চলা সম্ভব হয় নাই। এই 
প্রভাব -ব শুধু সদ্যোগ্ত তাম্্পন্রের রেখাচনরগুটিলতেই তাহ। নয়, প্ধালোচত কোলে কোনো 
পুলথাচতেও সুস্পষ্ট, বিশেষ ভাবে যে পাত্ঁলাপনুলির চিত্রণ ও রচনা নেপালে । প্ধ" 
ভারত হইছে এই প্রভাব নেপালে এবং ব্ল্মদেশেও বিস্তার লাভ করে। 
এই মধ্যযুগচাছত রেখানির্ভর চিন্র-পাঁরকপ্পন। যেণীতনটি তাগ্্পটটোৎকীণ রেখাচিতে 
প্4 পারণতনুপে দৃষিগোচর, গাহার একটির কখ! উল্লেখ করিলাছেন আচার্য কুমারগ্বামী 
ঠাহার 2০9:00110 ০? 170180 /১11৫্ছে ; হাছার প্রতিচিপ্রও ভিনি প্রকাশ 


৮১৪ বাঙালীর ইতিহাস 


করিয়াছেন। ইহার তারিখ আনুমানিক একাদশ শতক । দ্বিতীয়টি রাজ৷ ডোম্মন- 
পালের সুন্দরবনপন্রোীর পশ্চাদপটে উৎকীর্ণ। তৃতীয়টি চট্টগ্রাম'জেলার মেহার-গ্রামে 
প্রাপ্ত দেববংশীয় জনৈক রাজার পণ্রোলীর উপরিভাগে উৎকীর্ণ । শেযোস্ত দুইটিরই তারিখ 
দ্বাদশ-তয়োদশ শতক এবং দুইটিই অধুনা আশুতোষ-চিত্শালায় রক্ষিত । উভর় চিল্েই 
তীক্ষ রেখার দুত রূপায়", এবং সে-রূপায়ণে সজীব প্রবহমানত৷ অব্যাহত ; আবচ্ছি্ 
গতিও অন্ষুঞ্জ । তবে, বেশ বুঝ যায়, যেখানেই সামান] সুযোগও পাইয়াছেন শিল্পী 
সেইখানেই চগ্চল বাঁঞ্ষিম রেখাপ্রবাহ সৃষ্টি কারয়া পারতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন । তাহা 
ছাড়া, অকিিৎকর বিষয়বস্ত্ুতেও এমন একটা অহেতুক প্রাণময়তা ও রেখাণ্রাচুর্য পাঃস্ফুট 
বিষয়বস্তুর সঙ্গে যাহার কোনো সঙ্গতি দেখা যায় না। বস্তুত, এই রেখা-পরিকম্পন। 
কোনো গজীর উপলব্ধি ব৷ প্রেরণা হইতে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয় না। সম্ভবত, এই 
অস্বাভাবিক ও সঙ্গতিবিহীন প্রাচুর্য ও প্রাণময়তার ফলেই পার্্ব হইতে থচিত অস্বাকাতি 
অথবা ন্রিচতু্থাংশ চিন্নিত মুখমগুলের রেখা চণুবৎ সুতীক্ষ নাসিকায় অথবা কোৌনিক 
চিবুকে, তীক্ষ ধনুকাকৃতি ভ্রু অথবা দীর্থায়ত বঙ্কিম উতধ্বাষ্ঠে পরিণাঁতি লাভ 
কারয়াছে। মনে হয়, শিল্পী যেন তক্ষ দুত রেখার বিলাসে প্রায় আত্মাবস্থৃত 
হইয়া গিয়াছেন, কারণ রঙের মণ্ণায়িত রূপায়ণ যেখানে নাই সে"নে শি্পীর 
হাতে রেখাই বিষয়বস্তুর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের একমান্র অব স্বন। চণ্ুল ও 
দীর্থায়ত বাঞকম রেখাস্ষ্টর প্রচেষ্টার মধ্যে এই কামনা প্রত্যক্ষ। এমন কি 
প্রতিমার সম্মুখভঙ্গী চিত্ণের সময়ও মুখমগ্ুলকে সম্পূর্ণ রেখানির্ভর করিয়াই 
আঁকা হইয়াছে, এবং শিল্পী যেখানেই তীক্ষ ভাব সঞ্টারের অবকাশ পাইয়াছেন সেখানেই 
রেখাগুলিতে ভীষণ চাঞ্চল্য ও পুনরাবৃত্তি দেখা দিয়াছে । মেহারে প্রাপ্ত রেখাচিনরটিতে 
অবশ! আঁধকতর শান্তর বিকাশ ; তাহার প্রধান কারণ, এই চিন্রটির রেখা-রুপায়ণ 
খাঁনকটা মণ্ণায়িত । কিন্তু এক্ষেত্রেও মধ্যযুগীয় শিষ্পরীতি ও আদর্শের স্বাক্ষর 
সুস্পষ্ট । 

প্রাচা-ভারতীয় এই রীতি ও আদর্শের সঙ্গে সমসামাঁয়ক পশ্চিম-ভারতীয় চিতগ্কন 
রীতি ও আদর্শের সাদৃশ্য অত্যন্ত সুস্প্$ । তবে, পার্থক্যও সমান প্রত্যক্ষ । পশ্চিম- 
ভারতীয় অজ্কনরাীততে রেখ৷ অত্যন্ত এশি তীক্ষ ও উজ্জ্বল, বোন্‌ গুলি প্রায় জ্যামিতিক 
চিত্রের মত সৃক্ষা, ওগ্ন অথবা ভঙ্গুর রেখা একান্ত প্রাণহীন, আবেগহীন। প্রাচ্য-ভারতী় 
পাণ্ডালপি-চিন্রগুলির কিংব। তাম্পট্রোৎকীর্ণ রেখাচিত্র টুলির লালিত্যময়, আবেগময় রেখার 
সংবেদনী ক্ষমতা পশ্চিমী রেখার নাই । পশ্চিমী রেখ! কঠিন ও সমতল চিন্রভামিকে 
তাহার 'নাঁদষ্ট বন্ধনীর মধ্যে শুধু আবদ্ধ কাঁয়া রাখে মার; প্রাচা-ভারভের আবেগময় 
সংবেদনী রেখ বন্ধনীবন্ধ চিত্রভামির মণ্গামিত রূপাটিকে প্রকাশ করে। রেখা-ব' যাসের 
এই এঁতিহা শুধু যে নেপালে ও রক্মদেশে 'হিধযাতি লাভ করিয়াছিল তাহাই নয়, মধ্যযুগের 


শিল্পকলা! ৮১৫ 


শেষপাদেও এই এীতহ্য বাঙুলা-আসাম-ওঁড়শায় বাঘ-অঙস্তার বিশুদ্ধ আদর্শের 
পাশপাশি নিক্র আস্ত বজায় রাখিঘাছল। আধুনিক কালে কলকাতার 
কালীঘাটের পটে অঙ্জান্তার রেখা-রচনার রীতি ও আদর্শ উজ্জরীবত ছিল বিংশ শতকের 
প্রথম পাদ পর্যস্ত ; আর মধ্যযুগীয় আদর্শ বলবন্তর ছিল ফাঁরদপুর-যশোহর-মৌদনীপুর- 
বাকুড়া-বীরভূমের জড়ানে৷ পরে । এ-ক্ষেত্রেও বাঙলার চিত্রকলা কোনো বিচ্ছিন্ন স্বততর 
সন্ত। নয়, বরং সমপামার়িক সবভারতীয় চিন্ররীতি ও আদর্শের স্থানীয় বৈশিষ্টযযুস্ত একটি 
অধ্যায় মাত । 


€ 

স্থাপত্য শিপ্প 
প্রাচীন বাঙলার কুগীর, প্রাসাদ, বিহার, মান্দির প্রভাতি সম্বন্ধে উপাদানের অভাবে 
সবিস্তারে কিছু বাঁলবার উপায় নাই। অথচ, অন্তত পণ্চম শতক হইতে আরন্ত 
করিয়া 'লাপমালায় ও সমসাময়িক সাহিত্যে নানাপ্রকারের সমৃদ্ধ ঘরবাড়ী, 
রাজপ্রাসাদ, স্তুধ, বিহার, মন্দির প্রভৃতির উল্লেখ ও স্বপ্পবিস্তর বিবরণ সুপ্রচুর 
পঞ্চম শতকে ফ।-হিয়েন এবং সপ্তম শতকে রুগ্ান-চোয়াঙ্‌ বাঙলার সধন্ল অসংখ্য, 
সুপ, বহার ও দেবমন্দির প্রতঃক্ষ করিয়াছিলেন, 'লিপিমালায় ভূ ভূষণ, 
পরতশৃঙগস্পধাঁ, স্বর্ণকলসশীর্ষ, মেঘবর্মাবরোধী নানা মা্দরের উল্লেখ বিদ্যমান । 
সমসাময়িক পাগুলিপিশচনঘে রঙে ও রেখায় নানা স্তুপ ও মন্দিরের প্রতিচিন্ত 
রূপায়িত। সমদাময়িক তক্ষণ-ফলকেও নানা আকৃতি-প্রকাতির গৃহ, স্তুপ ও 
মন্দিরের প্রাতকীতি উৎকীর্ণ। অথচ, আজ আর এই সব ঘরবাড়ী, বিহার-মন্দিরের 
কছুই অবাঁণ্ট নাই, মাটির ধূলায় প্রায় সবই গিয়াছে মিশিয়া, অথব। তাহাদের 
ধ্বংসাবশেষ বনে জঙ্গলে ঢাক। পাড়িয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ ধ্বংসস্তূপে পাঁরণত হইয়৷ গিয়াছে 
মাত দুই চারটি একাদশ-ঘাদশ শতকীয় মন্দির সকল বাধা"বরোধ-উপেক্ষা তুচ্ছ করিয়া 
এখনও দাড়াইয়া আছে ; দুই চারাটির ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার ও সংস্কার করা হইয়াৰে 
প্ররাবলাসী মনের আনন্দ-বিধান ব। এতিহাসিকের কৌতূহল চারতার্থ করিবার জন । 

ধ্বংসের কারণ সহজবোধ্য ॥। কাঠ, বাশ বা ইট যাহাই হোক, এই উফ জলীর 
বৃষ্টাল্লাত পলিমাটির দেশে কিছুই কালের সঙ্গে সংগ্রামে বেশিদিন টিশকয়া থাকিতে 
পারে না। বাংলা দেশ পাথরের দেশ নয়; আঁধকাংশ বিহার-মান্দির ইত্যাদি এবং 
কিছু কিছু সমৃদ্ধ প্রাসাদ ইটে নির্মিত হইত; কিন্তু ইটও কালজনী হইয়া আমাদের 
কালে আসিয়া পৌছিতে পারে নাই । তাহার উপর আবার মানুষের লোভ ও লুষ্ঠন- 
স্পৃহা! প্রকৃতির সঙ্গে হাত মিলাইয়। ধ্যংসলীলায় মাতিয়াঙ্থে। পরধর্মঘেষী বিধর্মীরাও 
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অনেক বিহার মান্দর লুষ্ঠন ও ধ্বংস করিয়াছেন। প্রাচীনতম হিন্দু ও বোদ্ধ-মন্দির 
ধংস করিয়৷ তাহার কিছু কিছু অংশ পরবর্তী কালের মসাঁজদ, চবুতরা, দরবার-পৃহ 
প্রভৃতিতে বাবহত হইল্লাছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই । গোঁড়-পাওয়া, পিবেণী 
প্রভৃতি স্থানের মধ্যযুগীয় প্রজ্াবশেষ একটু মনোযোগে বিশ্লেষণ করিলেই তাহা ধর! 
পাঁড়য়৷ যায় । 

সাধারণ স্বম্পাবিত্ত ও মধ্যবিত্ত এমন কি নমৃদ্ধ লোকেরাও নিজেদের বসবাসের জন্য 
যে সব ঘরবাড়ী প্রাসাদ ইত্যাদি রচনা করিতেন তাহারও উপাদান ছিল খড়, কাঠ, 
বাশ ইত্যাদি ; পার্থক্য যাহা ছিল তাহা শুধু আয়তন ও অলংকরণের, সমৃদ্ধ ও 
জটিলতার । উচ্চবিত্ত লোকদের ইট ব্যবহারের সামর্থ্য ছিল না, এমন নয়; ইটের 
€তার ছোটবড় ঘরবাড়ী নিশ্চয়ই কিছু কিছু ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে ধুক্তিটা 
ছিল এই যে, পণ্চভুতে রচিত এই নশ্বর ক্ষণস্থায়ী মানবদেহের আশ্রয়ের জন্য 
সুচিরকালস্থা়ী গৃহের কি-ই-বা প্রয়োজন | সে-প্রয়োজন যাঁদ কাহারও থাকে তাহা 
দেবতার, কারণ দেবদেহের তে৷ কোনে। বিনাশ নাই, এবং সুচিরস্থায়ী আবাসের প্রয়োজন 
তে ঠাহারই | যাহাই হউক, মানুষের বসবাসের জন্য তৈরি গৃহের আকতি-প্রকৃতি 
কিরূপ 'ছল তাহ। নিশ্চয় কারয়।৷ বলবার মত খুব উপাদান আমাদের নাই ; তবে, কিনতু 
[কিছু উৎকীর্ণ মৃৎ ও প্রন্তর-ফলকের সাক্ষ্যে কতকটা আভাস ধারতে পার কঠিন নয় । 
সাম্প্রীতিক বাঙলাদেশের পল্লীগ্রামে আজও বাশ বা কাঠের খুটির উপর চতুষ্কোণ নকৃসার 
ভিত্তিতে মাটর দেয়ান বা বাশের টাচারীর বেড়ায় ঘের যে ধরনের ধনুকাকীতি দোচালা, 
চৌচালা, আটচাল। ঘর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ধরনের বাঙলা-ঘর রচনাই 
ছিল প্রাচীন রীতি। এই আকৃতি-প্রকৃতিই ভারতীয় ম্থাপত্র ইতিহাসে গোঁড়ীয় ব৷ 
বাঙলা রীতি নামে খ্যাত এবং তাহাই পরবর্তা কালে মধ্যযুগীয় ভারতীয় স্থ'পতে 
বাঙলার দান বাঁলয়া গৃহীত ও স্বীকৃত 'হইয়াছিল। এই গঠন ও আকাতিই 
উনাধংশ শতকে “বাঙলো৷--বাড়ী' নামে ইঙ্গ-ভারতীয় স্বমাজে পাঁরচিতি লাভ করে । এই 
ধরনের গোড়ীয় রীতির আবাস-গৃহই গরীবের কুটীর হইতে আরম্ভ করিয়া ধনীর প্রাসাদ 
পর্যস্ত সমাজের সকল স্তরে বিস্তৃত ছিল; পার্থক্য যাহ ছিল তাহা শুধু সমৃদ্ধি ও 
অলংকরণের । দ্বিতল-ব্রিতল গৃহও এই রীতিতেই নির্মিত হইত ; উপরের চাল ববিন্ন্ত 
হুইত ক্রমহ্স্বায়মান ধনুকাকৃতি রেখায় । কোনে কোনে মান্দ্রও ঠিক এই গোঁড়ীয় 
রীতিতেই নির্মিত হইত ; বন্তুত, একাধিক প্রস্তর ফলকে এই ধরনের মান্দির উৎকীর্ণ 
দোথতে পাওয়। যায় । 

যাহাই হউক, প্রাচীন বাঙলার চ্যাপতযর সুসংবন্ধ ইতিহাস রচনা কারবার মত 
উপাদান হস্পই। ধ্বংসস্তূপে পরিণত বা অর্ধভগ্ন যে দুই চারিটি বিহার-মান্দির ইতন্তত 
বাক্ষপ্জ আহারই ভগ্রাংশগুলি আহরণ কারয়া, এবং মৃৎ ও প্রন্তরফলকে উৎকীর্দ ও 


শিল্পকলা ৮১৭ 


স্পাঙুঁলাপ-প্ঠায় চিন্রিত মান্দরাদর আকৃাতি-প্রকাতির সাক্ষা একন্র কাঁরয়া৷ একটি সঃগ্র 
সুপ গাঁড়য়। তু'লবার চেষ্টা করা যাইতে পারে । তাহ৷ ছাড়া, প্র্নসাক্ষ্য যাহা কিছু মাছে 
তাহা একান্তই 'বিহার-দেউল ইত্যাদি সম্বন্ধে ; স্থাপত্যের অন্যান্য দিকৃ সম্বন্ধে বপিবার 
এত উপাদান একেবারে নাই বাঁললেই চলে । 


প্রাচীন বাঙলার ধর্মগত বাস্ছু মোটামুটি তিন শ্রেণীর £ সুপ, বিহার ও মান্দির। 
স্তুপ ও বিহার সাধারণভাবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্সের সঙ্গে জাঁড়িত, বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্মের 
জঙ্গে ৷ প্রাচীন বাঙলায় জৈন-স্ত্ুপের একটি মান্র সংশঁয়িত উল্লেখ জান! যায় এবং জৈন 
[ীবহারের একটি মানত নিঃসংশয় উল্লেখ । এই বিহারটি ছিল উত্তর-বঙ্গের পাহাড়পুরে ; 
ক্ুপাটও বোধ হয় উত্তর-বঙ্গেই ; আর সমন্ত স্তুপ এবং 'বিহারই বোদ্ধধর্মের আশ্রয়ে 
ব্রচিত। 
জপ 

ধর্মগত স্থাপতোর কথা বলিতে গেলে স্তুপের কথাই বলিতে হয় সাগ্রে । স্তুপ প্রাক 
বৌদ্ধ যুগেব ; বোদক আমলেও দেহাস্ছি প্রোথিত করিবার জন্য শ্মশানের উপর মাটির 
স্তূপ তোর হইত। কিন্তু এই স্থাপত্যরূপকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেন বৌদ্ধরাই । বৌদ্ধ 
খতিহ্যে সুপ তিন প্রকারের (১) শারীর ধাতু স্তপ- এই শ্রেণীর শ্তুপে বুদ্ধদেবের এবং 
ক্ঠাহার অনুচর ও শিষ্যবগের শরীরাবশেষ রাক্ষত ও পৃজিত হইত; (২) পারিচোগিক 
খাতু স্তুপ _এই শ্রেণীর স্তুপে বুদ্ধদেব কর্তৃক ব্যবহৃত প্রবাদ রক্ষিত ও পৃঁজিত হইত । 
₹€৩) নির্দোশক বা উদ্দোশক স্তুপ-বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের জীবনেতিহাসের সঙ্গে জাঁড়ত 
€কোনে৷ হ্ছান ব৷ ঘটনাকে উদ্দেশ্য করিয়া বা তাহাকে নির্দেশ বা চিহ্ত করিবার 
'্ন্য এই শ্রেণীর স্তুপ নামত হইত । পরবর্তাঁ কালে শ্ুপ মাই বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের 
প্রতিক হইয়৷ দীড়ায়। এবং সেই ভাবেই সমগ্র বৌদ্ধসমাজের প্জা লাভ করে। তাহ 
ছাড়া, বোদ্ধ তীথস্থানগুলিতে পৃজা৷ দিতে আসিয়া নৈবেদ্য বা নিবেদনরূপে ছোট বড় 
জপ নির্মাণ করিয়া ভান্ত ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও একটা সাধারণ রী'তি হইয়। দাঁড়ায় । 
এই স্তুপগুলিকে বল! হইত নিবেদন-স্তুপ । 

কিন্তু যে-শ্রেণীর স্তুপই হোক ব৷ যে উদ্দেশ্যেই তাহা রচিত হউক না কেন, আকৃাতি- 
প্রকৃতি ও গঠনপদ্ধাতিতে ইহাদের মধেয কোনে পার্থক্য ছিল না । একেবারে আদিতে 
স্তুপ বালতে গোলাকার একটি বেদীয় উপর অধধচন্রাকীতি একটি অও্ড ছাড়। কিছুই 
ঝুঝাইত না। অগ্ডাঁর ঠিক উপরেই থা্িত হার্মিক। ; এই হর্মিকা-বেষ্টলীর মধে! একাঁট 
ভাণে রাখা হইত শারীর বা পরিভোগিক ধাতু ; পবাদবসে ধাতুসহ এই ভাওীট নীচে 
নামাইয়৷ ভন্ত পৃঙায়ীদের দেখান হইত, পুরোভাগে রাখিয়া গণযান্া ফরা হইত। এবং 
ধযেহেতু ধাতুগর্ত এই ভাগ্টিই ছিল পূঙ্গ ও প্রদ্ধার বন্তু সেই হেতু ইহাকে রৌদ্রবৃষ্টি 
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হইতে রক্ষা কারবার জনা, হার্মকার ঠিক উপরেই থাকত একাট ছননাবরণ। কালঞমে 
ছোটই হোক আর বড়ই হোক্‌, প্রতোকটি অর্গকে পৃথক পৃথকভাবে লম্বিত করিয়া সমগ্র 
স্তপাঁটকেই লাস্বত, সুটচ্চ কাঁরয়া গাঁড়িয়া তুলিবার দিকে একটা ঝোঁক সুস্পষ্ট হইয়া 
ওঠে, এবং তোরণ, বেষ্টনী ও নান। অলংকরণ প্রভৃতি সংযোজিত হইতে আরম্ত করে। 
সপ্তম-অহ্টম শতক নাগাদ নিম্ন ও গোলাকৃতি বেদীটি একটি গোন এবং লম্িত মেধিতে 
পাঁবণাঁত লাভ কবে; তাহার উপরকার অও্া)ও প্রমাণানুষায়ী ক্রনশ উচ্চ হইতে উচ্চতর 
হইতে থাকে । উচ্চত৷ আরও বাড়াইবার জন্য বেদীর নীচে আবার একটি সুউচ্চ চতুষ্কোণ 
[ভিতও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা দিতে আরস্ত করে; আর হর্মিকার উপর ক্রম 
হস্বায়মান ছত্রের সংখ্যা একাট দুইীট কারয়া বাঁড়তে বাড়িতে সমগ্রতায় একটি সৃচগ্গ্ 
শিখরের আকৃতি লাভ করে । তাহার ফলে স্তুপেব প্রাথমিক, অর্থাৎ নিম্নবেদীর উপর অধ 
চন্দ্রাকৃতি অও্ের যে স্থাপতা-বোশিষ্ট্য ছি তাহ! একেবারে অস্তহঠিত হইয়া গেল ; অন্যান্য 
অঙ্গের সঙ্গে সমান মূল্য পাইয়। অণ্ডের প্রাধান্য ন্ট হইয়। গেল, এবং স্তুপ আর যথার্থত 
স্তুপ থাকিল না, বিভিন্ন অঙ্গ মিলিয়া লাম্বত এবং কোঁণিক একটি শিখরের আকাতি 
ধারণ কারিল। বাঙলাদেশে যে কয়েকটি স্তুপের ধব সাবশেষের সঙ্গে আমরা পরিচিত 
ইহাদের সমস্তই স্তূপ-স্থাপত্যের বিবর্তনের এই স্তরের, অর্থাৎ একেবারে শেষ স্তরের এবং 
ইহাদের প্রতোকটিই নিবেদন-স্তুপ | ঝুগ্লানৃ-চোয়াঙ অবশ্য বলিতেছেন, বাঙলাদেশের 
সর্ব তিনি নৃপাঁত অশোকের পোষকতায় বৃদ্ধদেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত অনেকগুলি 
স্তুপ দোখিয়াছিলেন, কিন্তু এ-তথ্য খুব বিশ্বাসযোগ্য নয় ॥। তবে, খুব সম্ভব বোদ্ধধর্ম 
প্রসারের সঙ্গে সক্ষে নানা সমযে উদ্দোশক স্তুপ বাঙলার নান! স্থানে নামত হইয়াছিল 
নানা জনের পোষকতায় ; যুযানৃ-চোয়াঙ- হয়তে। এই সব স্তূপই কিছু কিছু দোখিয়াছিলেন, 
কস্তু আজ আর ইহাদের িছুই অবাঁশষ্ট নাই। 

সংখ্যায় বা আকৃতি-প্রকাতির বৈচিন্রে সমসামায়ক বিহারপ্্রান্তের অসংখ্য নিবেদন- 
স্তুপগুলির সঙ্গে বাঙলার হ্ব্প সংখ্যক নিবেদন-স্তুপের কোনো তুলনাই হয় না। ব্রোঞ্জ- 
ধাতুতে ঢালাই করা কিংবা পাথর ঝুঁিয়া গড়া কয়েকটি স্বষ্পায়তন নিবেদন-স্তুপ বাঙলার 
নানাস্থানে পাওয়। গিয়াছে ; এ-গুলিকে ঠিক স্ছাপতা-নিদর্শন বলা চলে না, তবু 
সমসামায়ক বাঙলার স্তুপ-স্থাপত্যের আক্কাতি-প্রকাতি বৃঝিতে হইলে ইহাদের আুলো5ন। 
করিতেই হয় । কয়েকাঁট ইট্রে তৈরি অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন শ্তুপের ধ্বংসাবশেষও 
বাঙলাব ইওস্তত বিাক্ষন্ত আস্থা দোঁখতে পাওয়া যায় ; আকাত-প্রক্কাতির দিক হইতে 
[বিহারের সমসাময়িক সুস-স্থাপতোর সঙ্গে ইহাদের বিশেষ কোনে। পার্থকা কিছু নাই। 

ঢাকা জেলার আন্রফপুর-গ্রামে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের একটি স্বপ্পায়তন 'নিবেগন-স্তংপ 
বোধ হুয় বাঙলার সব খাচীন (আআ সপ্তমশতক ) স্তপ-নিদর্শন । রাজসাহী জেলার 
পাহা$গুর এবং চট্টগ্রাম জেলার ঝেওয়ারী গ্রাংমণ্ড দুইটি রোঞ্জের ক্ষুদ্রাকতি নিবেদন প্তপ 


শিল্পকলা ৮১৯ 


পাওয়া গিয়াছে । এই ধরনের ম্তুপের প্রতিকৃতি বাঙলার সমসাময়িক প্রস্তরফলকেও 
উৎকীর্ণ দোখিতে পাওয়া যায় । ইহাদের আকৃতি-বৈশিষ্টা সম্বন্ধে বিশে ভাবে বাঁলবার 
কিছু নাই। 

পাথরে ঝুঁদয়৷ তোর একটিমাত্র নিবেদন-স্/পের খবর আমরা জানি ; এই শ্তুপটি 
যোগী-গুফায় প্রতিষ্ঠিত । প্রথম দর্শনে ইহাকে স্তুপ বলিয়াই মনে হয় না। ভিত্‌, 
বেদী, মেধি, অও্, হর্মিকা, ছপ্লাবলি প্রভাতি সব কিছুরই গতি এমন উধবগুখী যে সমগ্র 
স্তুপটিকে মনে হয় যেন একটি ক্রমহুষ্বায়মান গোলাকাতি স্তপ্ত, এবং শ্তভ্তাঁরই অংশে 
খাজ কাটয়৷ কাটির। যেন সুপার [বাঁভল্ন অংশের রূপ দেওয়। হইয়াছে । চতুষ্কোণ 
হর্মিকাটি তো যেন একান্তই একটি গোলাকাতি আমলক-শিলায় পরিণত । 

সমসাময়িক পাও্যালাপ-চিন্লেও কয়েকটি স্তুপের প্রতিকাতি দেখতে পাওয়া যায় । 
কেমব্রজ-বিশ্ববিদালয়ের এঃটি পাগ্ুলিপিতে (১০১৫ খ্রী) বরেন্দ্র ভূমির মৃগস্থাপন স্তুপের 
একটি চিন্র আছে; সপ্তম শতকে এই স্তুপারৈ কথাই বোধ হয় ই-ংসিও. উল্লেখ 
করিয়াছেন। আর একাঁট পাও্যালাঁপ প্লে বরেন্দ্রভমির “তুলাক্ষেত্রে বর্ধমান-স্ুপ”-এর 
একটি চিত্র আছে । এই বর্ধমান স্থান নাম নয়, খুব স্ভব জৈন-তীর্ঘংকর বর্ধমানের নাম, 
এবং যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই ন্তুপিই প্রাচীন াঙলায় জিন-স্থুপের একমান্র 
জ্ঞাত নিদর্শন । তৃতীয় আর একটি স্তুপের ছাব আছে আর একটি প'গুলাপতে। 
অলংকরণ-সমৃদ্ধির কথা বাদ 'দিশে আকৃাতি-প্রকৃতির 'দিক হই'ত সব ক'টি স্তুপ প্রায় একই 
প্রকারের । খাঁঃকাটা চতুষ্কোণ ভিত ধাপে ধাপে তৈরি বেদী, পদ্মাকীতি মেধি, 
ক্লহ্স্বায়মান অও ও ছতাবলী প্রতোকাট স্তু পরই বৈশিষ্ট্য ॥ 

রাগ সাহী জেলার পাহাড়পুরে, বিশেষভাবে সত্যপীরের ভিটায়, এবং বাকুড়া জেলার 
বহুলারয় খননাংষ্কারের ফলে ইটের তোর বয়েকটি 'নবেদন-স্ুপ আমাদের দৃষ্টিগোচর 
হইয়াছে । এই ধরনের স্বপ্পায়তন নিবেদন-্তুপমুলি হয় পৃথক পৃথক, ন৷ হয় একই 
ভিতের উপর সারি সার সাজানো, বা একই ভিতরে উপর একটি বৃহত্তর সতুপের চারাদকে 
চক্রাকারে ছোট ছোট সুুপের 'বিন্যাস। এই ধরনের স্তুপ প্রায় সমন্তই দশম-একাদশ দ্বাদশ 
শতকের এবং ভিত ছাড়। ইহাদের আর কিছুই প্রায়ই অবশি্ট নাই, অর্থাং ইহাদের ভূমি- 
নকৃদ৷ ছাড়া আর কিছু বুঝিবার কোনো সুযোগ নাই। এই ভূমি-নকৃসা কোনে৷ কোনো 
ক্ষেত্রে চতুষ্কোণ বা গোলাকার, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চতুষ্কোণ ভিতের চারদিকে, ঠিক 
মধাথানে একটি একটি করিয়া চতুফোণ সংযোঁজত ; তহার ফলে সমগ্র ভূমি-নকৃসাটি 
ঘেন একটি নুসের আকার ধারণ করিয়াছে । ভিত গুলি প্রায়ই বেশ উঁচু এবং অনেক নিদ- 
শনে ক্মহ্দ্থায়মান স্তরে স্তরে বিভন্ত । ভিতের দেয়ালের গায়ে নানা বুদ্ধধৃতি । এই রূপ ও 
'বিন্যাসের দিক হইতে, বস্তুত সকল দিক হইতেই সমসাময়িক বিহারের নিবেদন-মুপগুলির 
সঙ্গে ইহাদের কোনোই পার্থক্য নাই । খননাবিষ্কারের ফলে দেখা গিয়াছে, এই নুপগুলির 


৮২০ বাঙালীর ইতিহাস 


গর্ভে অসংখ। বৌদ্ধসূযোৎকী্ণ মাটির শীলমোহর রক্ষিত থাঁকত। বোদ্ধ বিশ্বাসানুষায়ী 
এই সৃগুঁলই ধর্মশরীর, এবং দেহাবশেষের পরিবর্তে এই ধর্মশরীরই স্তূপগর্ভে রক্ষা করা 
নিয়ং দাড়াইয়। 'গিয়াছিল । 


স্তূপ স্থাপত্যে বাঙলাদেশ নৃতন কোনে৷ বৈশিষ্ট্য রচন৷ করে নাই বািয়াই মনে হয়; 
নৃতন সমৃদ্ধির সংযোজনাও নাই। বৃহদাকৃতি জ্তুপ-রচনার কোনে। চেষ্টাও বোধ হয় ছিল 
না। বস্তুত নৈবেদ্য ব নিবেদন উদ্দেশ্য ছাড়া, স্ব-স্থতস্ত্ স্থাপত) নিদর্শন 'হসাবে স্তুপ 
গাঁড়িয়। তুঁলিবার উল্লে যোগ) বিশেষ কোনে! চেখ্টা বোধ হয় প্রাচীন বাঙলাব কিছু 
ছিল না, অন্তত প্ররসাক্ষ্যে তেমন প্রমাণ কিছু নাই। স্থাপত্য হিসাবে স্তুপ প্রাচীন 
বাঙলার চিত্ত আকর্ষণ রে নাই, অন্তত যে-সব নিদর্শন আমর দোখিতোছ তাহাতে সে- 
প্রমাণ নাই । অথচ, প্রায় সমসাময়িক কালে ব্রহ্ধদেশের রাজধানী প।গান-নগরে দোথতেছি, 
স্তুপ রচনার কি সমৃদ্ধি, কি এশ্বর্য ! প্রায় একই ধরনের কিন্তু সুবিস্তুত ভূমি-নকৃসার 
উপর সুউচ্চ ভিত স্তরে স্তরে ক্রমহ্ত্বায়মান হইয়। উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে ; তাহার 
উপর সুবৃহৎ সুউচ্চ গোলাকৃতি মেধি, মেধির উপর ঘণ্টাকৃতি অও, অত্র উপর চতুষ্কোণ 
হমিকা, এবং হমিকার উপর ক্রমহুত্বায়মান ছন্লাবলী ৷ পাগানের স্তুপের বিভিন্ন অঙ্গের 
রূপ ও বিন্যাস রচনা ও নির্মাণরী?তিতে একই যুস্ত অনুসরণ কারয়াছে, অথচ পাগান সুপ 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, কপ্পনাকে উদ্দীপ্ত করে শুধু তাহার বৃহদায়তন দিয়, কল্পনা বিরাটত্ব 
দয়া । তুলনায় বাঙলা-বিহারের সমসাময়িক স্তুপ-স্ছাপত্যকে যেন খেলেনার বন্ধু বলয় 
মনে হয়, শুধু যেন নিয়মরক্ষ। ! তাহার কারণ সহজবোধ্য । মহাযান-বদ্রযান বৌদ্ধধর্মের 
সঙ্গে স্তুপের সম্বন্ধ স্বপ্পই ; তাহা ছাড়া, নিবেদনস্তুপ ত৷ যথার্থত স্তুপই নয়, স্তপের 
মৌলিক উদ্দেশাও বহন বরে না। 

স্তপের পরই বিহারের কথা বলিতে হয়। স্তুপ যদ ছিল পৃজার প্রতীক, শ্রদ্ধার 
বন্ধু, বিহার ছিল বৌদ্ধ 'ভক্ষুদের আবাসস্থল, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার, 'নিয়মসংযম-পালনের 
আশ্রয় । আদিম বৌদ্ধ বা জৈন বিহার পাহাড় ঝুঁদিয়৷ তোর গুহ। মাত । সাধারণত 
একই পাহাড় যেখানে খানিকটা সলতল ভূমি আছে তাহার তিনিক ধিরিয়৷ সমান- 
অসমান গুহার সারি ; সেই পাহাড়েরই অন্তর সুবিধানুযায়ী এবং প্রয়োজনানুষম়ী আরও 
কয়েকাট গুহা । এই গুহাগুল ভক্ষুদের আবাস-্ছুল, বৃহত্তর একাঁট বা দু'টি গুছ 
সম্মেলন-স্থল বা প্জা-্থল, সমতল আঙ্গনাটি সভা-স্থল, এবং সব কিনতু লইরা একটি 
বিহার । কিস্তু এই ধরনের বিহার-রচন! ঠিক ্ছাপত্য নয়, নির্মাণগত কোনো বুদ্ধি বা 
সোন্দর্ষের কোনে প্রেরণা এক্ষেত্রে সক্রিয় নয় । পাহাড় কুপদয়া৷ এই ধরনের বিহার 
রচন৷ ছাড়া ইট বা পাথরের 'ভিত্‌ ও কাঠামোর উপর বাশ, কাঠ ইত্যাদির সাহায্যে বিহার 
রচনার একট চেষ্টাও ছিল, এবং সে-ক্ষেযে বিন্যাপের একটা ধুক্তিও সক্রিয় ছিল। 
সাবাখানে সুবিস্তরত অঙন ; সেই অঙ্গনের চারিদিক খিরিয়া কগত্রেণী ) এক একগিকের 
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কেন্দ্র-কক্ষটি বৃহত্তর ; অঙ্গনের এক কোণে কৃপ ও ম্লানাচমনস্থান ; এবং বিহারে ঢুকিবার 
একাটিমান প্রবেশদার । 

বৌদ্ধ ও জৈন সংঘের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধ বৃহদায়তন বিহারের 
প্রয়োজন দেখ দেয়, এবং ইব্রে সাহায্যে সেই বিহার-রচনার সৃচন হয়, সদ্যোস্ত বাশ- 
কাঠে নির্মিত বিহারের বিন]াস অনুযায়ী । একতল হারে যখন কুলাইল না তখন 
দ্বিতল, ্রিতল, এমন ি নবতল পর্যন্ত বিহার নিগিত হইতে আরপ্ত কারল, এবং গোড়ায় 
যে বিহার ছিল 'ভিক্ষুদের আবাসস্থল মানত সেই 'িবহারই হইয়৷ উঠিল বিরাট জ্ঞান- 
বিজ্ঞান সাধনার, ধর্ম কর্ম-সাধনার কেন্দ্র । 

প্রাচীন বাঙলায়ও এই ধরনের ছোট-বড় হার ছিল অনেক, এবং ইহাদের কথা 
আগেই অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছি। এই সব বিহারের সমৃদ্ধি ও এখর্ষের কিছু বিছ্বু আভাস 
পাওয়া যায় যুয়ান-চোয়াউ.-কথিত পুগুবর্ধনের পো-সি-পো বা ভাসু-বিহার এবং কর্ণ- 
সুবর্ণের লো-টো-মো-চিহ্‌ ব৷ রক্তমৃত্তিকাশীবহারের বর্ণনায় । ভাপু-বিহারের ধ্বংসাবশেষ 
দৃষ্টিগোচর মহাস্থানের সন্নিকটে বৃহৎ একটি স্তুপে, রন্তমৃত্তিকাণীবহারের ধ্বংসাবশেষ 
মুশিদাবাদ জেলার রাঙামাটির সম্িকটে রাক্ষসডাঙ্গায় । 


সোমপুরীবহার 

খননাবিষ্কারের ফলে জানা গিয়াহে রাঙ্সাহী জেলার পাহাড়পুরে অন্তত দুইটি 
বিহার ছিল। ৪৭৮-৭৯ খ্রীষ্ট তারিখের একটি 'লাপিতে জান৷ যায়, এই স্থানের বট- 
গোহালী বা গোয়াল-ভিটায় আচার্য গুহনন্দীর একি জৈন-বিহার ছিল, আর অষ্টম 
শতকের শেষার্ধে যে সোমপুরের শ্রীধর্মপাল-মহাবিহার প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং পরবর্তী 
কালে এই বিহারের খ্যাত ও প্রাতষ্ঠ। দেশে-দেশাস্তরে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এ-তথ্য .তা 
সুবিদিত। জৈন বিহারাটর ভূমি-নকৃদা ও আকৃতি-প্রকতি কি ছিল তাহা জানিবার 
কোনো! উপায় আঞ্জ আর নাই । কিন্তু সুবিস্তৃত ধর্মপাল-বিহারটির নকুসা ও আকৃতি" 
প্রকৃতি দৃাষ্উগোচর। এত বৃহৎ ও সমৃদ্ধ বিহার ভারতবর্ষের এক নালদ্দ ছাড়া আর কোথাও 
আঁবঙ্কৃত হয় নাই; ইহার মহাবহার নাম বথার্থ এবং সার্থক । বিস্তৃতভাবে এই : 
[বিহারের বর্ণ*। দিবার স্থান ও সুযোগ নাই, তবু 'কিছুট। পরিচয় লইতেই হয় । 

প্রত্যেক দিকে প্রায় ৯০০ ফিট, এমন একটি সমচতুক্কোণ জুড়িয়া বিহারটি বিস্তুত, 
এবং দৃঢ় সুপ্রশন্ত বাহঃপ্রাচীরদ্ধার। বেষ্টিত । এই প্রাচীর ঘেশবয়৷ ভিতরের দিকে সার 
সাঁর প্রায় ১৮০টির উপর কক্ষ ; প্রতেক দিকের কেন্দ্রে বক্ষার্ট বৃহত্তর । কক্ষসারির 
সম্মুখ দিয়া সুপ্রশন্ত বারান্দা লহমান হইয়৷ চাঁলয়। গিয়াছে চারাগিক 'ঘিরিয়। ; কেন্দ্রের 
সাড় বাহির বারান্দা হইতে নামিলেই সুপ্রশন্ত অঙ্গন, এবং অঙ্গনের একেবারে কেন্দ্র 
"ছলে সু্ন্ড সুবৃহৎ মন্দির । বারান্দার প্রান্তে 'র্সাড়ির উপরই স্তততশ্রেণী ; এই শ্তন্- 
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শ্রেণী ও কক্ষের দেয়ালের উপর ছাদ । বাহঃপ্রাচীরে প্রশস্তত৷ এবং স্তন্তশ্রেণীর ঘন 
সন্নিবেশ দেখিয়। মনে হয় 'বিহারাউর একাধিক ছিল তল, এবং কেন্দ্রীয় মন্দিরের 
উচ্চত। ও সমৃদ্ধির সঙ্গে প্রমাণ রক্ষ। কাঁরর। সমগ্র বিহারাটির উচ্চতা ও স্মৃদ্ধি নিরৃপিত 
হইয়াছিল। 

বিহার মন্দিরে প্রবেশের প্রধান তোরণ ছিল উত্তর দিকে। সমতল ভূমি হইতে 
সুপ্রশস্ত সোপানশ্রেণী বাহিয়৷ উপরে উঠিয়৷ সুবৃহতৎ একটি দরজ৷ পার হইলেই সম্মুখে 
সতন্সমৃদ্ধ সুপ্রশস্ত একটি কক্ষ; সেই কক্ষটি সোজা পর হইয়া গেলে দাক্ষণ দিকের 
কেন্দ্রে একটি ক্ষুত্রুতর দ্বার । এই দ্বার দিয়৷ ঢুকতে হয় আর একা স্তত্যুস্ত ক্ষুদ্ুতর 
কক্ষে । কর্চটির পরই লম্বমান বারান্দ। ; এই বারান্দ। ধরিয়া চতুর্দকের কক্ষশ্রেণী 
সমানে ঘুরিয়। আস! যায়, আর সোপান বাহিয়া নীচে নামিলেই সুপ্রশস্ত অঙ্গন ; 
একেবারে চোখের সম্মুখে সুউচ্চ মান্দরের সম্মুখ দৃশ্য । প্রবেশের প্রধান তোরণ ছাড়। 
উত্তর দিকের প্রায় প্ৰতম প্রান্তে আর একাট ছোট তোরণ । পূবাদকের বৃহত্তর কেন্দ্রীয় 
কক্ষের ভিতর 'দয়। ভিতর-বাহরে যাওয়া আসা কারবার আরও একটি খিড়কী- 
তোরণ বোধ হয় ছিল আবাসিকদের ব্যবহারের জন্য। দাক্ষণ ও পশ্চিম দিকে 
যাতায়াতের কোনে। পথই ছিল না। 

এই চতুঃসংগ্থান-সখাস্থত সুবৃহৎ বিহার মান্দিরটিকে বিপুলশ্রীমন্রের নালন্দ।-লাঁপতে 
[বশোষত করা হইয়াছে বসুধার একতম নয়নানন্দ বাপয়।। খননাবিষ্কারের ফলে 
[বিহারাটির যে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর তাহাতে এই বিশেষণ অতুযুপ্তি বলিয়া মনে 
হয় না। বল৷ বাহুলা, এই দুবৃহৎ বিহার একদিনে নির্মিত হয় নাই, এবং ইহার প্রায় 
চার শতাব্দীর সুদীর্ঘ জীবনে একাধিকবার স স্কার ও সংযোজনের প্র:য়াঙজনও হইয়াছল। 
তবু, এ-তথ্য অনন্বী চার্য বপিয়। মনে হর যে, গোড়া হইতেই এই বিহারের নকৃসা, 
[বন্যাস ও আকাত-প্রকাত যাহারা রচন। কারয়াছিলেন ঠাহদের বুদ্ধি ও কল্পনায় 
[বহারার সামাগ্রক রূপের একট৷ সুম্পউ ধারাণ৷ সাক্রয় হল এবং নির্মাণ, সংস্কার ও 
সংযোজনকালে ব৷ তাহার ফলে সেই রূপাঁ,র কোনে। বাতায় ঘটে নাই । তাহা ছাড়া এ-ও 
মনে হর, সামাগ্রক নির্মাণ কার্ধাটি একটানা একবারেই হইয়াছিল, পরবর্তী কালে সংস্কার 
প্রয়োজন হইলেও সংযোঙ্্নের প্রয়োজন বোধহয় বিশেষ 'কিছু হয় নাই। সৃচনায় বিহারের 
কম্মগুলি বাসগৃহ রূপেই ব্যবহৃত হইত, সন্দেহ নাই। কস্তু আধকাংশ কক্ষের সমৃদ্ধ অলং- 
করণ দেখিয়। মনে হয়, পরবর্তী কালে আবাপক ভিক্ষু সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় সেই 
কক্ষগল বোধ হয় প্জাগৃহ রূপেই ব্যবহৃত হইত। 

এই সুবৃহৎ 'বিহার-মান্দরের বাবস্থা-কর্ম পরিচাবনার জন্য একাটি দপ্তর লন, এবং 
সে দণ্চর-গৃহটি 'ছিল প্রধান প্রবেশ তোরণের পাশেই । তল হইতে তলে, কক্ষ হইতে 
কক্ষে, অগন হইতে অঙ্গনে জল-নিঃদরণের একটি প্রণালী সুদীর্ঘ পথ বাহয়৷ বাহিয়। 


শিল্পকলা ৮২৩ 


বিহার-মান্দরাটির সমস্ত জল নিষ্কাশিত করিত বিহার-সীমার ভিতরেই একটি ক্ষুদ্রাকৃতি 
দদীর্ঘকায় । কক্ষশ্রেণীর মাঝে মাঝে, সুপ্রশস্ত অঙ্গনের নান৷ স্থানে ছোট ছোট মাঁন্দর, 
নিবেদন-স্:প, কৃপ, ম্লানাচমনাগর, অশনম্থান ইত্যাদি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত । 


নালন্দ।, শ্রাবন্তি প্রভৃতি চ্ছানের সুবৃহৎ বিহার-প্রাঙানগুলির ধ্বংসাবশেষ দেখিলে, 
মনে হয়, সোমপুর-বিহারটির সাধারণ নকৃস। ও বিন/াস ছিল প্রায় একই ধরনের, আদর্শ 
এ-ং উদ্দেশ্যও ছিল একই । কিন্তু, সন্দেহ নাই, পাহাড়পুরের মতন সুসমৃদ্ধ, সুবৃহং ও 
সুবিন্যন্ত বিহার এ-পর্যস্ত আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই ; বোধ হয় ছিলও না, অন্তত 
প্রতসাক্ষ্যে | 'লাপ ও সাহত্য-সাক্ষ্যে তাহ। জান যায় না। 


ঙ 


মন্দির-স্থাপত্য 
নাপ ও সাহত্য-সাক্ষে। জানা যায়, প্রাচীন বাঙলায় মান্দর নিমিত হইয়াছিল অসংখ্য ; 
কিন্তু একাদশ দ্বাদশ শতকের কয়েকটি ভগ্ন, অর্ধওগ্ন মন্দির ছাড়া এই অসংখ্য মান্দিরের 
কিছুই আর অবশিষ্ট নাই ॥। অথচ ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে মান্দরেই যাহা 'কিছু 
বাঙলার বোশক্ট্য । বাঙলার মাঁন্দরই যবদ্বীপ ও ব্রঙ্গাদেশের 'বাঁশষ্ট মান্দর-স্যাপত্যের 
মূল প্রেরণা । সমসাময়িক 'লাঁপমালা ও সাহিতে প্রাচীন বাঙলার কোনো কোনো 
মান্দরের সমৃদ্ধির বর্ণন৷ দৃষ্টিগোচর , কোনো কোনে। মন্দিরের আপেক্ষিক প্রাসাদ্ধিও 
ছিল, সন্দেহ নাই । এমন দুই চারিটি মান্দরের প্রাতকৃতি দেখা যায় সমসাময়িক পাও- 
লাপচিত্রে এবং তক্ষণফলকে, যেমন রাঢ়। ও পুণ্ুবর্ধনের বুদ্ধ-মান্দির, বরেন্দ্রের তারা-মান্দর, 
সমতট, বরেন্দ্র, নালেন্দ্র, রাঢ়া এবং দওতুন্তির লোকনাথ-মন্দির । এই সব মন্দিরের 
প্রাতকাতির আকাত-প্রকৃতি বিশ্লেষণ কারলে দেখা যায়, প্রাচীন বাঙলায় মোটামুটি চারটি 
খবাঁভল্ন শৈলীর মান্দর-নির্মাণরীতি প্রচলিত ছিল। রী5 ও শৈলীর এই 'বিভিন্নত৷ ভূমি- 
নকৃসানির্ভর নয়, বস্তুত, প্রত্েকাট রীতিতেই ভূমি-নকৃসার যুন্ত ও বিন্যাস প্রায় একই 
ধরনের । এই বাভন্বত৷ প্রধানত গর্ভগৃহের উপরিভাগ অর্থাং ছাদ ব| চালের রূপ ও 
আকীতানর্ভর ॥ সদ্যোন্ত চারিটি রীতি 'নিম্লোন্ত ভাবে তাঁলিকাগত করা যাইতে পারে। 
(৯) ভদ্র ব পাড় দেউল। এই রীতিতে গর্ভগৃহের চাল ব্লমহুস্বায়মান 
ধপরামডাক়াতি হইয়া ধাপে ধাপে উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে । ধাপ 
বা স্তর সংখ্যায় তিনটি, পাচাট বা সাতটি । সবোচ্চ এবং ক্ষুদ্রতম সুরের 
উপরে আমলক ও চূড়া । এই ভদ্রু বা পাঁড় দেউলই গাঁড়শার :রখ ব 
শিখর-বাম্দির সমূহের সন্ভুখ ভাগের জগমোহন ব৷ ভোগমওপ । 


৮২৪ বাঙালীর ইতিহাস 


(২) রেখ বা শিখর দেউল। এই রীতিতে গর্ভগৃহের চাল ঈষদৃবর রেখায় 
[শিখরাকাত হইয়। সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে । শিথরের উপাঁর 
ভাগে আমলক ও চূড়া । এই রেখ বা শিখর দেউল উত্তর-ভারতীয় এবঙ 
ওড়িশার নাগর পদ্ধাতির মান্দরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় যুস্ত। 

(৩) জ্জুপযুস্ত পাঁড় বা ভদ্ু দেউল । এই ধরনের দেউলে চালের ক্রমহ্ত্বায়মানয 
পিরামিডাকৃতি স্তরের উপরে একটি স্তুপ । স্তুপটির উপর চূড়া । 

(৪) শিখরযুন্ত পাড় বা ভদ্র দেউল। এই ধরনের দেউলের চালের ব্রমহ্ত্বায়মান। 
পিরামিডাকৃতি স্তরের উপর একটি শিখর । শিখরের উপর চূড়া । 

স্মরণ রাখ প্রয়োজন, এই চার 'বাভিন্ন রীতির প্রত্োেকাটর স্থাপতা-নিদর্শন আমাদের 

কালে আসিয়৷ পৌঁছায় নাই ; তৃতীয় ও চতুর্থ রীতির মন্টিরের কোনো 'নিদর্শন আমর 
আজও জানি না, যাঁদও এ ধরনের মন্দির ছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে ন৷ । প্রথমোল্ 
রীতির নিদর্শনও জানি, নিঃসংশয়ে তাহা বলা যায় না; তবে, দ্বিতীয় রীতির মন্দিরের 
কয়েকটি নিদর্শন আজও দৃষ্টিগোচর | 

(৯) প্রথমোন্ত রীতির, অথাৎ, ভদ্র ব৷ পাড় দেউল যে প্রাচীন বাঙলার সুপ্রচুর 

ছিল তাহার ককিছুট। আভাস পাওয়৷ যায় অগাঁণত প্রস্থরফলকে উৎকীর্ণ মন্দিরের 
প্রাতকাতি গুলিতে । এই রীতির প্রাথামক বূপাট দোথতোঁছ ঢাক আন্রফপুরে প্রাপ্ত সপ্তম 
শতকের ব্রোঞ্জনির্মিত একটি ফলকে । চারিটি খাজকা- কাঠের স্তর উপর ঢাঙ্গু 
রুমহ্স্বায়মান দু'টি চাল, তাহার উপর সুন্দর একটি চূড়া । ইহাই এই রী'তির মান্দরের 
মূল রূপ; এই রূপই ক্র“শ আরও সমৃদ্ধ এবং জটিল হইয়াছে। একটি একটি করিয়ট 
ঢালু চালের সংখা৷ গিয়াছে বাঁড়য়। ; সবোচ্চ চালটির উপব চূড়ার নীচেই গ্রীবাদেশের 
গোলাকাঁত অওট ক্রমশ আমলক 'শিলায় বিবতিত হইয়াছে, এবং গ্রীবানিম্নের চালটির, 
( ঘাড়চক্রের ) চারিকোণে চারিটি বল্পাঁসংহ-মূ'্তর অলংকরণ সংযোজিত হইয়াছে । ভূমি- 
নকৃসা সাধারণত চতুষ্কোণ রথাকৃতি ; প্রত্যেক দিকের বিলম্বিত রেখাটি কেন্দ্রীয় অংশটির 
সম্মুখ দিকে বাড়াইয়া দিয়া রথের আকৃতি দান করা হইয়াছে । এই ধরনের রথাকৃতি 
ভূমি-নকৃসার উপর দুই বা ততোধিক ঢালু ক্রমহত্বায়মান চালের মন্দির মধাযুগের 
বাঙলাদেশেও সুপ্রচলিত রীতি ছিল, সন্দেহ নাই। যোড়শ-সপ্তদশ শতকের অনেক 
মৃূংফলকে এই ধরনের মান্দরের প্রতিকৃতি 'বিদ্যমান । প্রায় সমসামশ্িক কালের 
ইঞ্টকানার্মত এই রীতির মান্দরের একাধিক নিদর্শন € যেমন বীকুড়া জেলার এবেখবর 
মন্দিরের নন্দীমণ্প ) আজও দৃষ্টিগোচর । লোকায়ত বাগুলার দ্বিতল বা মিতল খড়ের 
চালের রূপ হইতেই যে এই রীতির উন্তব, তাহাতে সন্দেহের কোনো কারণ নাই ॥ 
যাহাই হউক, প্রাচীনতর রূপের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর একমার প্রশ্তর-ফলকে উৎকীণ 
প্রাত্কিতিচিতেই দৃষ্টিগোচর ; মান্দয়াবশেষ কিছু নাই বাঁললেই চলে। ছিলিজে, 


বস্পকলা ৮২৫ 


প্রাপ্ত এবং ঢাকা-সাছিতা-পারিষদে রক্ষিত কল্যাপ-সুন্দর শিবনৃতির ফলকে, চ্িপপরগণা- 
কুলাদিয়ার এবং রাজসাহীর-বারয়ার সূর্ধদূর্তির ফলকে, বি্রমপূরের ররসম্ভব মর 
ফলকে, ঢাকা-মধাপাড়ার বুদ্ধমূর্ত-ফলকে, 'বিরোলের উমা-মহেগবর প্রাতিমা-ফলক্গে, এবং 
নাজসাহী-কুমারপুরের একটি পুব্হত প্রন্তরত্ডের উপর উৎকীর্ণ প্রাতকাতিতে এই রীতর 
মন্দিরের বিবর্তনের বিডি শুরগূলি ধরিতে পাযা খুব কঠিন নয়। 

(২) 'দ্বিতীয়োস্ত রীতির অর্থাৎ রেখ বা শিখরদেউলের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন বোধ 
হয় বর্ধমান-বরাকরের ৪নং মন্দিরটি । এই মণ্দিরটি পাথরে তৈরি ; নীচু ভি.তর উপর 
গর্ভগৃহটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ, এবং গর্ভগৃহের উপর খধর্বাকীতি একটি রেখ বা শিখরের 
চাল । গোড়া ছইতেই শিখরের ক্রমবর রেখাটি উপরের দিকে উঠিঃ। গিয়াছে ; 
শিখরের উপর একটি বৃহৎ আমলক-শিলা ৷ শিখরের পগ রনেখাগুলি সুতীক্ষ ও সুকঠোর 
সারল্যে নিয়ন্ত্রিত । চ্ছাপত্যরুপের দিক হইতে এই মান্দরটি ভুবনেশ্বরের পরণুরামেশ্বর 
মন্দিরের সমকালীন, অর্থাৎ অহীম শতকীয় । 

এই র্েখ-দেউলের 'বিবর্নের পরবতী স্তরাট ধরা পড়িয়াছে 'তিনাট ক্ষুদ্রারতন 
লিবেদন-মন্দিরে ; এই তিনটির দুইটি পাথরে €তার ( একটি দিনাজপুরে এবং আর 
একাঁট রাজসাহী নিমৃর্দীঘিতে প্রাপ্ত ), তৃতীয়টি ব্রোঞ্জে গড়া ( এবং চট্টগ্রাম জেলায় 
ঝেওয়ারীতে পাওয়া )। আকৃতি-প্রকৃতি এবং ববর্তনের দিক হইতে এই তিনিই 
সমকালীন, সন্দেহ,নাই ৷ রেখাকুতি ভূমি-নকৃসার উপর গর্ভগৃহ ; গর্ভগুছের চারাদকে 
চারিটি ভ্রিবলীত তোরণ বা কুলু্গি ; চালে ক্রমবক্রাকৃতি শিখর এবং শিখরের শীর্ষে 
সংকীর্ণ গ্রীবার উপর আমলক। বিবর্তনের এই স্তরেও পগরেখা তীক্ষ ও সরল, তবে 
শিখরের অঙ্গে চৈত্য-গবাক্ষের অলংকার ৷ পাথরের নিদর্শন দুইটিতে গর্গৃহ ও শিখরের 
মাঝখানে দুই বা তিনন্তরে মওণািত রেখা, কিন্তু ব্রোঞ্জ-নিদর্শনটিতে তাহা নাই। 

বিবর্তনের তৃতীয় শুরে প্রায় চার পাঁচটি ভগ্ন ও অর্ধভগ্র নিদর্শন বিদ্যমান-- 
ধর্ষঘানমের দেউলিরা-গ্রামে একটি ইটের ঠতাঁর মন্দির, বাকুড়া জেলার বহুলারা-গ্রামের ইটের 
ধার 'সিদ্ধে্বর-মা্দর, বীকুড়া জেজার দেহার-গ্রামের পাথরে তোর সরেশ্বর ও সঙ্পেঙ্বর- 
নাচ্দর, এবং সুন্দরবনের জটারণদেউল । প্রথম চারিটি মন্দিরের অত্যন্ত ভগ্রদশা ; পণ্চহ 
মান্্রাটির এমন সংস্কার-সব্র্ষণ করা হইয়াছে যে, ইহার মূল আক়তি-প্রড়ুতিই গিয়াছে 
বদলাটুহ। । এই মান্দরগুলির ভুমি-নকলা, গর্গৃহ, শিখর ও অলংকরণ প্রভৃতির 
[বাবদ কালে সহজেই ধরা পড়ে, সম্যো্ত িখরাকাতি নিবেদন-মান্দ্রগুির বঙ্গে 
উহার লৌপিক পার্ক [নলেব [কিছু দর তবে এই মন্দিরগল জায়তনে ও অঙংকরাদে 
জার গাদযুতর, আড়ারি-চছীতিতে আরও জারিলতর । মোক পার্থকোর মধ্যে শু 
দেখতেছি দিগরের, পথ্যখাটুজিলা তীকাতা মাগ। করিয়া একঠু গোলাকার করিয়া 
দেখা হইছে । জহর হে গায় খিখরটির্ই জাকাত হাংয়া পাথিযাছে খানিক 


সারির) 


৮২৬ বাঙালীর ইতিহাস 


গোলাকার । তাহা ছাড়া, মূল শিখরের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রাকৃতি শিখরালংকারের সঙ্জা 
সংযোজিত হইয়াছে, এবং প্রবেশ তোরণের দিকে একটি অলিন্দও যোগ করা হুইয়াছে। 
দেউলিয়ার মন্দিরটি বোধ হয় এই পাচটির মধ্যে সর্প্রাচীন, এবং ইহার কিছুকাল পরেই 
বহূলাবাব দিন্ধেশ্বর-মন্দির । এই দুইটি মান্দিরেই শিখরের পগরেখা গর্ভগৃহের ভূমি 
পথপ্ত আলা এবং রেখার তীক্ষতা মাজি৩ ও গোলায়ত । বহুলারার 'সিদ্ধেগ্থর- 
মান্দবাটির গর্ভগৃহের বহিঃপ্রাচীবে ঝুলুর্গর অলংকার, এবং শিখরের কেন্দ্রীয় রথটিতে 
ক্ষত্রাকীত শিখরালংকার । এই মান্দর দু বোধ হয় দশম-একাদশ শতকায় । 
দেহাবেব সরেশ্বর ও সঙ্লেশ্বর-মান্দির দুইটিব' গর্ভগৃহেব ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই অবাঁশষ্ট 
নাই , তবে, গর্ভগৃহেব আকৃতি-প্রকাত দোঁখিয়। মনে হয়, এই দুটি মান্দরও বহুলাবার 
[সদ্ধে্র-মন্দিরের সমসামধিক । সুন্দরবনের ভ্টার দেউলাটও বোধ হয় একই কালের, 
কিন্তু বুস্তিহীন, জ্ঞানহীন সংস্কার ও সংযোজনার ফলে মান্দরটির মৌলক বুপ আজ আর 
কিছু বুঝিবার উপায় নাই , তবে পুবাওন এবং সংস্কারপূ একটি আলোকচিত্র হইতে মনে 
হয, এই দেউলাটিও অনেকটা সিদ্ধেশ্বর-মন্দিরের মতনই ছিল, তবে শেষোগ্ড মান্দিবের 
1খখবেব রেখা বোধ হয় ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি বরু। 

পাখাসদাস বন্দেপাধ্যায়-মহাশর বর্ধমান-ববাকবের ৯, ২ ও ৩ নং মান্দর [তিনাটিকে 
দ্বাদশ শতখীয় ঝলিয়৷ মনে করিতেন, কিনতু এবূপ মনে কবিবার কোনে। সঙ্গত কারণ 
নাই বস্তুত গঠনগীতির দিক হইতে এই তিনটিব একটিও চতুর্দশ-পণ্দশ শতকেব 
আগেকাব মন্দিব বাঁলয়া মনে হয় না। বর্ধমান-গোঁবাঙ্গপুরের ইছাই-ঘোষের দেউলা? 
সন্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে; এই মান্দঃটি যেন আরও পরবতী । তবে, 
মধাযুগেও যে বাঙলাদেশে রেখ বা শিখর-দেউল নির্মিত হইত, বিশেষভাবে পশ্চিম- 
বাওলায়, এই মন্দিরগুলি তাহার প্রমাণ । 

প্রাচীন বাঙলার রেখ বা িখর-দেউলগুলি বিশ্লেষণ কারলে সহজেই ইহাদের সঙ্গে 
ভুবনেশ্বরের শনুক্েশ্বর, পরশুরামেশ্বর, মুকেশ প্রভৃতি মন্দিরেব সাদৃশ্য ধরা পাড়িয়া যায়, 
এবং কস্রে দিক হইতে যে ইহারা সমকালীন তাহা বুঝা যাষ। স্পঞ্টউতই ইহারা 
লিঙ্গরাজ-মান্দরের প্ৰবতী ৷ তাহা ছাড়া, বাঙলাব মন্দির 'লির আর একটি বোঁশিষ্টাও 
ধরা পড়ে; ওড়শার মান্দরগুলির মত এই মান্দরগুপির কোনো জগমোহন বা 
ভোগমগুপ কিছু নাই, আমলক-সহ শিখর-শীর্য গর্ভগৃহই গেউলের একমান্র অঙ্গ ; অবশ্য 
কোনো কোনে৷ ক্ষেত্রে জগমোহনের পারবর্তে সম্মুখ দিকের দেয়ালে একটি আপের সংযো- 
জন আছে । গাঁড়শার লিদরাজ ও পরবর্তী মান্দির মলির ভুসি-নকৃসায়ও অলংকরণে যে বৈচিনা 
ও জটিলতা! তাহাও বাঙলার মাঁশ্রগুলিতে নাই। বত, বাঙলার মআরগুলি কুপুকার 
হইলেও খুব মাজিত ও সাত রুটির পার রহ্‌ন করে; চৈতা"গধা্ষ ও স্ুরায়তদ 
শশিখরাজংকার ছাড়৷ এই অ্িরগুিয বিশেষ আর কোমো। কাদংকরধ নাঁই। 


শিপ্পকল। ৮২৭ 


(৩ )স্তুপশীর্ ভদ্দু বা পীঁড় দেউণের নিব্শন প্রাচীন বাওনায় খুব বোঁশ দেখ৷ যায় 
না। তবে, বেমীত্িজ বিশ্বাবদযালয়ের গ্রন্থাগারে রাক্ষিত একা) পাগুাীলপ-চিত্রে নালেন্্ 
নামক স্থানের পোকনাথ-মন্দিরেব একটি প্রাতকাতি আছে। এই প্রাঙকাতিতে এই 
ধরনের মন্দিরের অন্তত একা) নিদর্শন দৃষ্টিগোচর । চতুষ্ষোণ গর্ভগৃহেব উপর 
কমহ্্ায়মান ঢালু চানের কষেকট স্তা, তাহাব উপা একটি ধৃহদাধতন শ্ত-প, এবং 
প্রতোকটি স্তবেব চাঁবাট কোণে কোণে একটি একটি করিয়া ক্ষুদ্রাকাও স্তপব অলংকবণ। 
ইট ব পাবে তোৰ এই রীতব কোনো দেউন নির্মাণের কোনে। সাক্ষা আমাদের 
সম্মুখে নাই তবে নিমিত যে হইত তাহাব প্রমাণ এই পাওঁনাপ-চিতাটি। ব্রদেশ- 
পাগানেব অভষৰান এবং পাটোথাম্য-মান্দির € একাদশ শ৩ক ) দুটির স্থাপঙাবূপ ও 
রীতব পণ্চ তে যে এই ধরনেধ মান্দ,বব অবুপ্রেবণ। বিদানান, এ-সম্বক্ধে সন্দেহেব কোনো 
অবকাশ নাই । 

(৪) শিখব পাড় বা ভদ্ু-দেউনেবও 'ি্নাণ-নিদর্শন আমাদেব সম্মথে উপাস্থিও 
নাই , তবে একটি পাও] নাঁপশচিতে পুও ধনের বুদ্ধ-মান্দিরের যে প্রাতিকাত ছে, এবং 
কযেকটি প্রস্তর-ফলকে যেধরনের কথেক মাঁন্দৰ উৎকীর্ণ আছে তাহাতে অনুমান 
করা চলে যে, এই শিখরশীর্য পাঁড় বা ভ্রু দেউলও বা$লাদেশে সুপাঁধাচত সুপ্রচালিতও 
ছিল । এই ধরনের মান্দবে চতুষ্কোণ গর্ভগুহেব উপর স্তবে স্তবে ক্রমহ গ্কাযমান চান এবং 
সবোচ্চ চালটির উপব বকু বেখাব একা) শিখর, শিখরেব উপব আমলক-শলা ; 
বোৌদ্ধবন্দির হইলে আমল ₹াঁণলাব উপব একটি আঁত ক্ষুত্রক্গায় স্ত:পের প্রতীক । শিখরের 
আকাত কোথাও হস্ব, কোথাও দীর্ধাযত । প্রন্ধ“দতণব পাণান নগবে একা+শ দাদশ 
শত়ীয থাটাবঞ, টিহ-লে-মিনৃহ -লো, শোয়েগুঞ্য ও অনানা অনেক শি মন্দিরের 
'পশ্চাতে প্রাচীন বাঙলাব এই ধবনেব মন্দিরের অনুপবণ। বিদ্যমান । 


পাহাড়লুরের মন্দির 

প্রায় পচিশ বংসর আগে রাজসাহী গলার পাহাড়পুর গ্রামে এক বিবাট ধ্বংস্তপ 
উন্মোচন কাযা একটি বিপুলকায় মাঁন্দবের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে । চাবিদিক্রে 
ক্ষমার লইয়। সুবহূত বিহারের ধব,সাবণেষ 'তাহারই সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণের কেন্দ্চ্থলে 
আন্ধিরের ধ্যংযাবশেষ | মান্দিরহ চাল লাই, চূড়। নাই , চারিদিকের প্রাচীৰ পাঁড়যাছে 
ভাঙ্গিয। ; প্রদর্ষিণ পথ, পৃজ্ঞাকক্ষ, সমন্ত্রই ইটে ঢাক৷ পাঁ়িয়া গিয়াছে ; তবু এই বিবাট 
ধ্বংসাবশেষের সগ্গুখে দাড়াইয়। ইহার গঠমরেখা ও রীতি ধারে ধীবে অনুসরণ করিলে 
ইহার সামগ্রিক লাড়তি্রকাত হণ ভোখের সম্মুখে ফুডিযা ওতে । তখন স্বীকাপ করিতে 
বাধা থাকে না,এই যাঁর প্রাচী বাঙপার অনাতয শ্রেষ্ঠ বিস্াম। ভারতীয় ও ধহর্ভারতীয় 
প্যাপহোর ইওহাসে এই ধঙ্দির গরিনার উজ্জল এবং দুপে ও রীতিতে তুলনাহীন না 
কঠটেঈ' এই জাতীর আগাকজাত সকল পর্জেতির হচ্ছি গুরোভাগে ইহার স্থান । 


৮২৮ বাঙালীর ইতিহাস 


ভারতীয় বান্তুশাস্ত্রে 'সর্বতোভদ্র' নামে একশ্রেণীর মান্দরের উল্লেখ ও পরিচয় 
আছে । এই ধরনের মান্দর চতুষ্কোণ এবং চতুঃশালগৃহ, অর্থাৎ ইহার চারিদিকে চারিটি 
গর্ভগৃহ, এবং সেই গৃহে প্রবেশের-জনা চারদিকে চারিটি তোরণ। শাস্ত্রান্যায়ী এই 
ধরনের মন্দির হইত পণ্চতল, প্রতোক তলের ষোলোটি কোণ অর্থা চতুষ্কোণের প্রত্যেকটি 
বাহু সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া এক এক দিকে চারটি (চাঁরাদকে যোলোটি ) কোণ রচনা, 
প্রতোক তল খিরিয়া প্রদাক্ষণ পথ এবং প্রাচীর ; সমগ্র মন্দিরাট অলংকৃত হইত অসংখ 
কষুপ্রাকীতি শিখর ও চূড়ায় । পাহাড়পুরের স্বস্তৃত মাঁন্দরটি এই সর্বতোভদ্র মা্দরের 
উজ্জ্বল নিদর্শন । এই ধরনের সর্বতোভদ্রু মান্দর ভারতের নানাগ্থানে নিশ্চয়ই নিগিত 
হইয়াছিল, নাহলে বাস্তুশান্ত্রে ইহার উপ্লেখ থাকবার বথ৷ নয়; কিন্তু এক পাহাড়পুর 
ছাড়া ভারতবর্ষে আর কোথাও এই ধরনের ম'্দর আজ আর দৃ'্$গোচর নয়, আর কোনো 
মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও এ-পর্যস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই । বোধ হয় মান্দির-্থাপত্ের এই রূপ 
ও রীতি ভারতবর্ষে বহুল প্রচারিত ও অভান্ত হইতে পারে নাই ; তবে এই রূপ ও রীতি 
যে বাহভণরতে, অন্তত প্রাচীন যবদ্ধীপ ও ব্রহ্মদেশের মনোহরণ করিয়াছিল, এ-সম্বন্ধে 
সুপ্রচুর সাক্ষা বিদ্যমান । ব্রহ্ধদেশে প্রাচীন পাগান নগরের চতুঃশাল থা্টুবঞ্্‌ ব। সর্বজ্, 
সোয়েগু-জ্য, টিহ-লো-মিনৃহ লো প্রভাতি মন্দিরের পশ্চাতে এই ধরনের সবতোভদ্ 
মন্দিরের অনুপ্রেরণা ছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম । যবদ্বীপে প্রান্থানাম নগরীর 
প্রাচীন লোরো-জোংরাং মান্দির,শিব-মান্দির প্রভাতিও একই অনুপ্রেরণায় কম্পিত ও গঠিত। 
কালের দিক হইতে অহ্টম-শতকীয় পাহাড়পুর-মন্দির ইহাদের সকলের আদতে । 

স্বর্থত কাশীনাথ দীক্ষিত ও অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী মহাশয়দের আলোচনা- 
গবেষণার ফল পাহাড়পুর মান্দরের মৌলিক রূপ, প্রকৃতি ও গঠন আজ ধরিতে পারা 
সহজ হইয়াছে । এই সুবৃহৎ মন্দির উত্তর-দক্ষিণে ৩৬১ ফিট ও প্ৰ-পশ্চিমে ৩১৪৪ 
1ফট বিস্তুত। মৃলত মান্দিরটর ভূমি-নকৃস। চতুষ্কোণ; প্রত্যেক 'দিকের বাহু সম্মুখ দিকে 
একাধিকবার (তিনবার ) বিস্তৃত করিয়া অনেকগুলি কোণের সৃষ্টি কর! হইয়াছে এবং 
সমগ্র নকৃসাটিকে সমান্তরালে প্রসারিত করা হইয়াছে চারিদিকে । মূল চতুষ্ষোণ 
নকৃনাটির সমগ্র ভূমির উপর একাঁট শৃন্যগর্ভ বিরাটকায় চতুষ্কোণ সতত সোজা উপরের 
দিকে উঠিয়া গিয়াছে ; ইহারই সর্বোচ্চে চ্ছাপিত ছিল মন্দিরের শীর্ষ, কিন্তু সে-শীধ 
এবং স্তস্তটিরও উপরের অংশ ভাঙ্টিয়৷ পাঁড়য়া৷ গিয়াছে ; কাজেই শীর্যাট কি শিখরাকৃতি 
ছিল, না ছিল সুপাকৃতি তাহ। নির্ণয়ের কোনে৷ উপায় আজ আর নাই। শৃন্াগর্ভ দৈত্যকায় 
স্তভাটর দেয়াল আত প্রশস্ত, কারণ চারিদিকের সমান্তরাল প্রসারের চাপ ও ভারের অনে- 
কাংশ পড়িত এই দেয়ালের উপর। এই 6তুঃসংচ্ছান'সংচ্ছিত শুভটিই সমগ্র মান্দিরটির কেন, 
ইহাকে আশ্রয় করিয়াই প্রতোকাটি করমচুত্থায়মান শুর এবং শরোপার প্রদক্ষিণ ?থ ও প্রাচীর 
চতুঃশালগৃহ, মণ্ডপ প্রভাতি সমন্তই কাণ্পিত, রচিত ও প্রসারিত। ভিতিহার বাধ দিলে 


শিস্পকল। ৮২৯ 


মান্দঃটর সর্বসুদ্ধ ক'ট ক্রমহুগ্থায়মান স্তব ছিল, বলা কাঁঠন। শাস্্রানুষারী স্সুদ্ধ পাচাট 
গতর বা তল থাঁকবার কথা ; হয়তে। তাহাই ছিল, কিন্তু আপাতত ধ্বংসাবশেষের মধ্য 
হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে [ভ্তিন্তরসহ মা তিনটি । মান্দরটি চতুমুখ, অর্থাৎ সবতো দু 
হওয়া সত্তেও ইহার প্রবেশ তোরণ উত্তয় দকে। অঙ্গন হইতে সোপান বাহিয়া উপরে 
উঠিলেই [িভিস্তরের সমতলে একটি সুপ্রশস্ত চত্বর ; এই চত্বর আতিক্রম করিলেই 
দক্ষিণতম প্রান্তে বেষ্টনী প্রাচীরের তোরণ ভেদ কারয়া [ভিত্িস্তরের সধতোভদ্ু প্রদক্ষিণ- 
পথে প্রবেশ । প্রদাক্ষণ-পথাট ঘৃরিয়৷ চালয়। গিয়াছে মান্দিরের চাঁরাঁদকে, এবং পথাটির 
পরাস্ত বাহয়৷ বেষ্টনী-প্রাচীর । এই হুদক্ষিণ-পথের যে কোনে 'দিক ছুইতে সোপান- 
শ্রেণী বাহিয়া হুহ্থায়িত প্রথম তলে বা সুরে আরোহণ করা যায়; এই শ্তরেও একই 
প্রকারের প্রদক্ষিণ-পথ, বেষ্টনী-্রাচীর, তরুপার এক একাঁদকে এক একটি করিয়৷ মওপ। 
প্রথৰ তলে হইতে সোপান বাহির দ্বিতীর তলে আরোহণ কারলেই ম্পটত বুঝা যার, 
এই তলই সর্বপ্রধান তল, কারণ এই তলই সর্বাপেক্ষ। সমৃদ্ধ, এই তলেই কেন্্রাস্থৃত শৃন্য- 
গর্ভ স্তটির চারদিকে চারটি গর্ভগৃহ এবং প্রত্যেক গর্ভগৃহের সম্মুখে এক একটি কাঁররা 
বৃহৎ মণ্প। সন্দেহ নাই, এই চারা) গঠগৃহই ছিল প্রধান দেবগৃহ বা পৃগাগৃহ' এবং 
ইহাদেরই সম্মুখের মণপে পৃজারীরা নৈবেদ্য ইত্যাঁদ লইয়। সমবেত হইতেন। মণ্ডপ ও 
দেবগৃহ দক্ষিণে রাখিয়। চাঁরাদক িরিয়। প্রদক্ষিণ-পথ এবং বেইনী-প্রাচীর । এই তলের 
উপরে আর কোনে। তল ছিল িনা, এবং সেই তলে কোনো প্জাগৃহ ছিল কনা, বলা 
কঠিন। ইহার উপর আর যাহা কিছু ছিল সমন্তই ভাঙ্গিয়৷ ধ্বাঁসয়া৷ পাড়া গিয়াছে । 
কাজেই এই মান্দিরের ' উপারিভাগের আকৃতি-প্রকৃতি কি ছিল তাহ। লইয়। কপ্পনা- 
জণ্পন৷ কর৷ চলে, কিন্তু নিঃসংশয়ে কিছু খলা চলে না। 

কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয় অনুশন করিয়াছিলেন, পাহাড়পুরে বোধ হয় একাট 
চতুমু'খ জৈন-মাঁন্দর ছিল, এবং এই চতুনু্খ জৈন মান্দরাটই বোধ হয় ছল পাহাড়পুর 
মান্দিরের মূল অনুপ্রেরণা । এঅনুমান মিথ্যা না-ও হইতে পারে। এই ধরনের 
চতুষুখখ ব৷ সর্বতোভদ্র মান্দর ব্রচ্ধদেশের প্রাচীন পাগান-নগরীতেও নির্মিত হইয্লাছিল, 
এমন প্রমাণ বিদ্যমান.। আনন্দ, সর্বজ্ঞ, টিহ-লো-মিন্হ'লো প্রভৃতি মন্দিরেও দেখা 
যায়, কেন্দ্রে একটি বিরাটকায় চতুষ্কোণ স্তপ্ত সোজা উঠিয়া গিয়াছে উপরের দিকে এবং 
তাহার শীর্ষে শিথর বা সুপ । এই স্ততটির চাঁরাদকের চারিমুখে হত্যেক তলে চারটি 
সুউচ্চ সুবৃহৎ কুলি কাটিয়া বাহির কর৷ হইয়াছে ; গুত্যেক কুলুষ্গিতে বুদ্ধ প্রাতিমা । 
প্রত্যেক দিকের তোরণন্বার হইতে একটি সুদীর্ঘ অলিন্দ পথ সো চঁলিয়। গিয়াছে 
প্রতমার সম্মথ "পর্বস্ত ; দুই দিকে সমান্তরালে আরো দুইটি আন্দ, এবং এই আলিন্দ- 
রেখ শ্রেণী চেদ করিয়। কেন্দ্রীয় শ্তভটির চারদিক [ঘারয়। একাধিক প্রদাক্ষিণ-পথ চায় 
গিয়াছে । পাহাড়পুর-মান্দিরের বিন্যাসের সঙ্গে পাগানের এই জাতীয় মদ্দিরগলির বিন্যাসের 
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সমগোন্ীয়তা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথ। নয়। একথা সত্য যে, পাহাড়পুর- 
মান্দিরের কেন্দ্রীয় স্তষ্ভে কোনো কুলুঙ্গি কাট! নাই; কিন্তু তাহার পরিবর্তে চারাদিকের 
দেয়ালের সম্মুখেই স্থাপনা কর! হইয়াছে চারা; গর্ভগৃহ ও মণ্ডপ । আসল কথা হইল 
কেন্দ্রীয় স্তপ্তাটি এবং তাহাকে খিরিয়া চারিদিকের পৃঙাস্থান ও দক্ষিণ পথ । এই রূপ 
চতুমু্খ সর্বতো হু মান্দিরের রূপ, এবং এই বূপই পাহাড়পুরে, পাগানে এবং লোরো- 
জোংপাং দৃন্টিগোচর | 

পোড়ামাটির ইটে, কাদার গীথুনীতে পাহাড়পুর-মান্দর তৈরি । বহিঃঠাচীরের 
দেয়া: স্ক/গ্ধ বিছু বিছ্বু অলংকরণ এবং শগণিত পোড়ামাটির ফলক ছাড়া এখ্বর্য 
গচারের আর কোনে চেষ্টা নাই । মহাস্থানের গোকুল এবং গোবিন্দাভটার স্তুপেও 
178 ছু এই ধরনের অশংবরণ ও মুং্ফলক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । পাহাড়পুরেব 
ভিতিপ্রাচীরগাণ্রে 2স্তরফলক-নিদর্শনও অ:চুর নয়। এই সুবৃহৎ মান্দির একাদিনে 
নির্মিত হয নাই, বলাই বাহুলা ; খদিনের অনখসর চেষ্টায় এত বড় মান্দর নির্মাণ সম্ভব। 
পরবণাঁকালে নান! সময়ে শানা সংযোজনও হইয়াছে, সন্দেহে নাই। কিন্তু তৎসন্বেও 
সমগ্র মান্দরট৫ পরিকপ্পনায় ও গঠনে £মন একটি পুসম সংহত সমগ্রত। আছে যে, মনে 
হয় মাঁন্দরাট আগাগোড়া একই তাবন।-কম্পনার সৃষ্টি, এবং মোটামুটি একই সময়ে 
নাশ্নি৩। খুব সম্তবঃ নরপাঁত ধমপালই ইহার পোষক এবং তাহারই রাজত্বকালে 
সোমপুরের এই মন্দির ও বিহার রা6৩ হইয়ছিল । এই মন্দির ও বিহার প্রাচীন 
বাঙলার গোরণ । 


প্রাণী বাঙল। « বাহ৬ারতর হানার 

পাহাড়পুর-মন্দিরের সঙ্গে বাহভারভের পাগান, লোর:কোংরাং প্রভীত গানের 
কোনে কানো শ্রেণীর মান্দরের সমগোত্রীয়তার বথা বাঁণয়াছি। কিন্তু শুধু পাহাড়পুর 
মান্দরই নয় । প্রাচীন বাঙলার যে বয়েকটি রূপ ও রীতির মন্দিরের কথা [কছু আগে 
বাঁলয়াহি সে-সব রূপ ও ক্লীতর মান্দিরের সঙ্গে বাহর্ভারতের বিশেষভাবে বক্গদেশের 
এবং যবদ্বীপ্রে অনেক মান্দরের একটা ঘানঠ আত্মীয়তা কিছুতেই অদ্বীকার ব:] যাগ 
না। সে-সব মান্দিরের তুলন৷ কাঁরলে প্রাচীন বাঙলার মান্দরগুির আকীতি-্রক্লাতিও 
অনেকট। পারঞ্চার হইতে পারে । যে ক্রমহুস্বায়মান ঢালু চালের ভদ্র বা পাড় রীতির 
মান্দরের কথ আগে বাঁলিয়াছি, ব্র্ধাদেশে এই রীতি এক সময়ে সুপ্রচ্লিত ছিল, এবং 
পরেও সমস্ত মধ্যযুটা জুঁড়য়া কাঠে ও ইটে, বেশির ভাগ কাঠে, এই ধরনের 'পায়াথাট' ব। 
প্রাসাদ-মান্দির প্রচুর নির্মত হইত । পাগানের আনন্দ-মঙ্দিরের অনেক গুলি প্রশ্তরফলকে 
পণ্টতলে, সপ্তিতলে, এই ধরনের মান্দর উৎকীর্ণ আছে। এই পাগানেরই বিদগ। 
তাইক ( ভ্রিপটক-) মাঞ্চরি ও [মমালউং চাঙ্গ, মান্দর ( একাদশ ও ধাদশ শতক ) এট 


শিল্পকলা ৮৩১ 


ধরনের মাঁন্দরের সুস্প্ত নিদর্শন । ক্ষুদ্রাকীতি এবং একাট মান পাথরে তৈরি এই 
ধরনের মান্দর যবদীপের চত্ী-পানাতরবের প্রাঙ্গনে দুই চারিটি আজও বিদ্যমান । 
বলিদ্বাপে ও বঙ্গাদেশে তো এই ধরনের ভদ্রু বা পাড় দেউল আজও নিরিত 
হয়, তবে সাধারণত কাঠে। এই ভ্রু বা পাঁড় শ্রেণীর মন্দির ছাড়া চত্ুক্কোণ 
গভগৃহের উপব স্তুপ বা শিখবশীর্ষ ভদ্র বা পাঁড় দেউল তো প্রাচীন রঙ্গ ন/শর 
পিই হবণ কারিয়াছিলি বলিয়া মনে হয়, এবং তাচা প্রায় মষ্ঠসপ্তম শতব 
হইতেই । প্রোমৃহম্জাব যষ্ঠসপ্তঘ শতকীয় বেবে, লেমে'থ্না, ইযাহানদা- | 
প্রভীত মান্দর হইতে আরগ্ত করিয়।৷ পাগানের একাদশ-্ঘাদশ শতঙীব স্ুপশার্স 
পাটোথাম্মা ও অওয়দান এবং শিখবশীর্ষ আনন্দ, সর্তক থিটসোযাদা, হলে মহ 
লো মান্দ্র পর্যন্ত সমন্তুই এই ধরনের দেউলের সুউজ্ল নিদর্শন । তাহা ছাড়, হ | 
ও পাগানের প্রচুব মৃং ও প্রস্তর-ফ*্কে এই ধরনের মাঁন্দরের উৎকীর্ণ নিদর্শন বিদামান। 
যবদ্বীপের শ্ুপশীধ চজী-পাওন মন্দিরও এই প্ীতিরই অনাতম নিদর্শন | বসা পহুলা, 
প্রাচীন প্রাগদেশ বিশেষভাবে প্রান বাঙলাদেশই এই সব বাহভারতীয় প্রেন্টাব মূল 
অনুপ্রেরণা । 

উপবোন্ত চারিপ্রককাবের মান্দবশৈলী ছাড়। খননাবঞ্ষারের ফলে প্রাচীন বাউনাব 
আরও কয়েকটি এমন মন্দিরের মণ্তিত্ব জান যায় যাহা কোনো গ্রেণী-চিহে গিহং করা 
যায় না। এই নন্দ্িরি]ুলির যে কিছু সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়৷ যাষ, এমন নয় , ৩থৃ 
ইহাদের কথা না বালিলে মা্দর-কাহনী অসম্পৃণ থাঁকয়। যায় । দিনাজপুর ছ্েশাব 
বৈগ্লামে যে-মান্দিরটির ধ্বংসাবশেষ বিদামান সে-মান্দিংট বোধ হয় ৪০৮-৪৯ খ্রী তারিখের 
গৃপ্তপট্রোলীকথিত শিবনন্দী-মন্দির । ছু নকূস হইতে মনে হয়, ইহার গর্ভগৃহ ছিল 
চতুষ্কোণ এবং চারিদিক থিরিয়। ছিল পুদক্ষিণ-পথ ; পশ্চিম দিকে ছিল ইহার প্রবেশ 
তোরণ। চালের 1ক যে ছিল রূপ বলিবার কোনে৷ উপায় নাই। গু-আমলের এক 
ধরনের মান্দিবে যে প্রদক্ষিণ-পথঘুন্ত চতুষ্কোণ গর্তগৃহ এবং সমতল চালের রাত প্রচাঁনও 
দেখা যায়, এই মন্দিরটি সেই রীতির হওয়া বিচি নয়। 

মহাস্থানের আশে পাশেও দুই চারা মাঁক্টরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পার়। যায়। 
এখানকার বৈরাগাঁ-ভটায় পাল শামলের দুইটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এ ধদ্মান ; ইহাদের 
মধো একটির ভূমি-নকৃস যে প্রার্ঠন বাওনার সুঅভ্যন্ত ও সুপরিচিত প্রসারিত চতুচ্ছোণ, 
এ-সমদ্ধে সন্দ্হে নাই । মহাস্থানের শ্বোবিন্দ-ভিটায়ও কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 
দৃষ্টিগোচর ) ইহাদের মধ্যে কয়েকটি মচ্ছির গুণ্ত-আমলের হওয়াও অসম্ভব নয়, কিস 
আঞ্গ আর ইছাদের মৌলিক রূপ সন্ধে কিছুই বালযার উপায় নাই। এই স্থানেরই 
গোকুজ-পল্লীতে, সুবৃহৎ মেড়ন্তরপে এক ষময় একটি আতিকায় মন্দিয় প্রতিষ্ঠিত ছিল ; 
খননাবিষ্কারের ফলে আজ শুধু তাহার ভাত্িভূমির কতকটা পারি পাওয়। যায় । এই 


৮৩২ বাঙালীর ইতিহাস 


ভিকিভুমির বিন্যাস ঠিক একটি মাকড়সার জালের মতন করি বোনা অসংখ্য কু ক্ষত 
চতুষ্কোণ কোবকক্ষের সমষ্টি মাত । একটু মনোযোগে বিশ্লেষণ কাঁরলে বুঝিতে দেরী 
হয় না যে, এই কোষকক্ষের জালের পারকষ্পনা শুধু বৃহৎ পাঁরিকপ্পনার একাটি মান্দরের 
1ভত্িভামিকে দৃঢ় কারিয়৷ গাঁড়বার জন্য । মাঁল্দরাটর ভাম-নকৃসা শুধু ধর বায়, আর 
কিছুই 'বিদামান নাই। বহু বাহাবাশষ এই ভূমি-নকৃসার বহু কোপ, এবং ইহাদের মধে! 
বিধৃত একটি সুব্হত বৃ । এই বৃতের চারপাশ খিরিয়া নিরেট ঢারিটি সুপ্রশস্ত দেয়াল, 
এবং এই দেয়াল চারিটির উপরই ছিল নীন্দরাটর চ্ছাপনা । দেয়াল এবং বৃত্তের ফাক 
ভরাট কর৷ হইয়াছে, সমান্তরালে দেয়ালের পর দেয়াল গাঁথয়৷ এবং মাটি ভরাট করিয়া । 
শ্র-সমস্তই। যে মন্দিরিটির ভিত্‌ সুদুঢ় করিয়া গাঁড়বার জন্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
এই সুবৃহৎ মন্দিরের কি যে 'ছল আকাত-প্রকৃতি তাহা, বুবিবার এতটুকু উপায় আজ 
আর নাই। 

সমদাময়িক ওাঁড়শার ভুবনেশ্বরে ব। পুরী-কোনারকে, ব৷ মধ্য-ভারতের খাজুরাহোতে, 
ব্রহ্মদেশের পাগানে বা ববন্ধীপের প্রাঙ্ানাম-পানাতরমে, কান্বোজের অক্ফোর-থোমে বা 
দক্ষিণভারতের কাণ্সীপুরে বা অন্য যে সুবিস্তত মন্দির-নগরীর কথ আমরা জানি, 
প্রাচীন বাগদান কোথাও সে ধরনের সুবস্তুত মান্দর নগরীর পরিচয় পাইতোছ ন!। 
্রশ্নসাক্ষাই হোক আর সাহত্য বা 'লাঁপ-সাক্ষ্ই হোক, সমস্ত সাক্ষোরই হীঙ্গত যেন 
1বচ্ছিব দুই চারিটি মাম্দরের দিকে, এবং সে-মন্দিরও খুব বৃহদারতন নয় ॥। বন্ধুত, এক 
পাহাডপুর এবং গোকুলের মান্দির দুটি এবং হয়তো৷ আরও দুই চারিটি ছাড়া বৃহৎকাস্পিত, 
বস্তু হায়তন মান্দরের কথা বড় একটা জান৷ বায় না, অন্তত প্রশ্মসাক্ষ্যে তেমন প্রমাণ 
নাই । মনে হয়, অধিকাংশ মন্দিরই ছিল ত্বস্পায়তন । বন্ধুত প্রাচীন বাঙলায় স্ছাপতোর 
ক্ষেত্রে বৃহত দুঃসাহসী কম্পন।-ভাবনা, বৃহৎ কর্মশন্তি বা গভীর গঠন-নৈপুণ্োর পরিচয় খুর 
বেশি নাই ; গ্রাম! কাঁষাঁনর্ভর জীবনে সে-সুযোগও ছিল স্বপ্পই ॥। ম্ঘাপত্যেই শুধু নয়, 
ভাক্ষর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রেও প্রাচীন বাঙালী খুব বৃহৎ দুঃসাহসী কপ্পনা-ডাবনার দিকে 
কোথাও অগ্রসর হয় নাই, খুব প্রশস্ত ও গরীর গঠনকর্মে নিজের প্রতিভাকে নিয়োগিত 
করে নাই । ইহার কারণ দুর্বোধ্য নয়। তাহার কাঁষানর্ভর জীবনের অর্থস্ল ছিল 
পারামত, চিন্তসর্মাঙ্ধ ছিল ক্ষীণায়ত, এবং বৃহৎ, গভীর, দুঃসাহসী জীবনের গভীর ও 
বাপক উল্লাসের কোনো গভীর ও প্রশন্ত স্পর্শ সে-্ীবনে লাগে নাই । কাজেই শিশ্পেও 
দে-পারচয় নাই। 


চতুর্ঘশ ছধ্যায়ের পাঠপঞ্জী 


কল্যাপচন্জ গঙ্গোপাধ্যায়, বলার তাক্ষর্য, কাঁলকাত। বিশ্বাবদ্যায়য়, ১৯৪৬ ; 
ক্ষাতমোহন সেন, লোচনের রাগতরাঙ্গনী, বিশ্বভারতী পিকা, প্রবোধচন্ড 
বাচা, চর্যাগীতি, বিশ্বভারতী পিকা, কািক-পোষ, ১৩৫২। 

890610, ২. 19,১ 188900 10019) 909০1 01 116016$81 90910001৩, 
06111, 1933 1 101091016 8. তব) 88০8৬801009 ৪৮ 1৯812100, 81০1089010- 
81০81 99169 ০1 10019, 71610017 00, 55) 196111) 1938 ১ 16000) 3. 05 
শ)৩ /১1% 01 0১6 2818 18009176 01 850881, 0001৫) 1923 7 0808911 
11800070180) 1781009০০10 (36 59991909165 80. 006 71956010) ০01 10186 
21895 98105 081191180, 081090009, 1922 7 85180011301) 966118, 
5১818, 274 9608. 9০810001610) 00810, 0০69৮০:, 1929 ০8108109 ; 
41355155৩ 7১8110085৮5 3001081 ০1 00৩ [00121 9০০15) ০0 01150681 4১16 
1, 0. 129 0, %1001810 75018901885%9 191৫, খা], 0 59 25981955801) 
9. 7.১ 4০028119 8০0100016 ০0? 750891% ১) ০0091 01 005 10608800760 ০ 
[.66619) 0910060 [00156910055 সস 5৮109100155 01 8960881%5 39810181 
91 01৩ [15018 909160 01060150691 41, 21), 130 0১ 1080০8, চ001/615105, 
150019 ০01 950891, হু) 8943, 0. 483 (01080. ০00. 4৯0) : [২21009- 
01590018570) 1 ই, 506০906 4১1010850108198] ৫1500610165 ৪1078 (115 
11511819800 81001910151 1211659+) 9.0. 19৬ 563050101106 ০19006, 1 0, 
213 হি, 

এপ্রছ্ের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর প্রাচীন বাঙলার শিল্পকলা সম্বন্ধে উল্লেখযোগায 
'গ্ন্থ' একটি মনতরই রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে, এবং তার উল্লেখ আমি ইতিপ্বেই 
করেছি; সেটি হচ্ছে সরসীকুমার সরস্বতী রচিত “পালধুগের চিগ্রকলা” আনন্দ 
পাবলিশার্স। কাঁলকাত৷ ৯, ১৯১৮) । মংালখিত একটি ইংরোজ সুবৃহৎ গ্রন্থ আজ গত 
নয় ধংসর ধাবং মুদ্রণাধান , তার নাম 18851611) 100191) 310108265 158116 1818 


£0806101) বৈ 10৩11)1) | প্রকাশোদ্ুখ এই গ্রন্ছটিতে প্রাচীন বাঙলার ধাতব 
প্রতিষ্ঠার এবং সাধারণ ভাবে ভাত্করশিস্পের একা পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া! যাবে । এ" 
দুটি গ্রন্থ ছাড়া চন্দ্রকেতুগড়ও তানালগ্ডের মুখশিষ্প সম্বন্ধে, ময়নামতা, ভরতপুর ও 
মাজবাড়ী ডাঙ্গার চ্াপত্যশিষ্প সহন্ধে ও প্ররস্থানগুলির উত্থনন সম্বন্ধে, পাওুয়াজার 
ডিবি ও পদ্ছিন বাঙলার অন্যান। প্রয়ান্মীয়পরের প্ররস্থানের উতখনন সঙ্ধদ্ধে নান ছোট" 
খাট বিধরণী প্রচারপুত্তিক, 'দিষঞ্ধ ইত্যাদি নান] জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে । এই 
পরিশিন্ের নানা জায়গায় এ-গুলির উষ্লেখ করা হয়েছে, নান প্রসঙ্গে । পৃথক পৃথক 
রি রনির আমি আমার খপ সাকার 
। 





পর্দশ অধ্যায় 
ইতিহাসের ইঙ্গিত 


হাতহাসেব যুত্তি দিম! এই গ্রন্থেব সন , সেই যুস্তকেই বিস্তুত কাঁরতে চেষ্টা 
করিয়াছি পর পর তেবোট অধ্যায় জুঃযা | এই সুবিস্তুত তথ্যাববৃতি ও আলোচনাব 
ভিওব হইতে হীওহাসের কোন্‌ কোন্‌ ধাবা স]ু নোট। রেখায় সুস্পষ্ট হইয়৷ উঠিতেছে, 
নিবব চন সগগ্ন প্রবাহটিব কোথাম কো বাক পৃষ্টিগেচর হইহেছে, এই সৃবিস্তুত কাসখণওড 
গরবতাঁ কাপখণ্ডের জন্য 161 বন উত্তবাধি স্ববপ রাখিষ। যাইতেছে, ভবিষাের 
পেন নির্দেশ দিয। যাইতেছে এক কথা এই সু 1ছৎ গ্রন্থ ভেদ করিয়। হীঙহাসের নু 
ইঙ্গিত ফুটিা উিঠেছে গ্রন্থশৈবে একটি অধ্যাযে তাহা আলোচনা উপা্থিত করা 
ইব'] অসপ্গ৩ নয় । এতক্ষণ ছিলাম ঘনবৃক্কাবন্যস্ত গহন অবণোব মধ্যে ; এখন দূরে 
দাড়াইয। বাঁহব হইচ. সমস্ত অরণ|টিব আকাঁও প্রকাতি এবং উহার সমগ্র জীধন-প্রবাহের 
ধারাটি সংক্ষেপে একটু ধরিবাব চেষ্টা কব যাইতে পাবে । এই চেষ্টার উদ্দেশ্য প্রাচীন 
বাঙাপীব জীবন-প্রবাহেব উপাবিভাগের ছোটবড় তরসগুলির পব্চিয লওয়া নয, সে কাজ 
তে সুদীর্ঘ গ্রন্থ হ্ড়যাই কাঁবষাছি। ববং আমাব উদ্দেশ্য, সেই প্রবাহের গভীবে কোন্‌ 
আব ঘুর্ণমান, বোন অনুক্ণ ও প্রীতকুল অবস্ত্রোতেব সঞ্টবণ, কোন্‌ কোন্‌ শান্ত সাঁরুষ 
তাহা জান! ও বুঝা, সপ্ত ঘানাপ্রবাহ ও খণ্টুপুঞ্রকে সংহত করিয়া একটি গভীব ও 
সণ! দৃষ্টিতে দেখা, প্রাসীন খাঙালী জীবনের মৌল ও গভীর চাঁরপনটিকে ধারতে চেষ্টা 
খবা। এই আন ও বুঝ, দেখ। ও ধবা এী৩হাসকের অন্যতম কতব্য বাঁধা মনে 
কার। 

এই গ্রদ্থেব যুপ্তিপর্যাঘ অনুসবণ করিযাই একে একে তাহা বরা যাইতে পাবে? 
বস্তু আপোচ্য প্রসঙ্গে আমি আর কোনেো৷ সংক্ষাপ্রমাণ উপাস্থিত কারধ না, কারবার 
প্রযোগ্রনও নাই, কাব” সে সব সাক্ষপ্রমাণ এই গ্রছেব পৃরোন্ত তেযোটি অধ্যায়ে ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত । আমার মস্তব্যমুপি প্রায় সমন্তই প্রত্যক্ষভাবে সে-সব সাক্ষা-প্রমাথের উপর 
প্রতিষ্ঠত। ওবে কিছু কিছু এমন মন্তব্ও আছে যাহা শুধু সাক্ষা প্রমাণের পরোক্ষ 
হাঙ্গত অথবা যাহা অনুমানাগিদ্ধ মাপ। ইতিহাসে এই ধরনের হীঙ্গত বা অনুমানের স্থান 
নাই, এমন বল! চলে না। 


£কৌঁম চেতনা 


আঙ্ আমরা হাহাদের বাঙালী বাঁলয়। জান ভহারা সকলেই একট নরগোচির লোক 
নহেন এতথ) সর্বজনাৰদিত ; বিচি নরগো্ঠীর লোক বাইয়া বৃহত্তর বাঙার্লা ধনের 


ইতিহাসের হঙ্গত ৯৩৫ 


গঠন। কিন্তু একটু গভীরভাবে বিবেচন। ও বিশ্লেষগ করিলেই দেখা যাইবে, বাঙলা- 
দেশে বহৃবিন পর্যস্ত ইহাদের মধিকাংশই ছিল কোমবন্ধ গ্োঠীবন্ধ জন এবং শতাব্দীর পর 
শতাব্দীধরিধা ইহার। একান্ত কৌম সীবনেই অভস্ত হইয়। আঁসিয়াছিল। এক একটি কোম 
এক এরকাট বাশগ্ট স্থান লইয়া মোটামুটি ভাবে গ্ব-্বত্্পরায়ণ স্ব-সম্পূ্ন জীবন যাপন 
করিত, শন্য কোষের সঙ্গে যোগাযোগ বড় একটা থাকিত না, বিধিনিষেধের বাণাও 
ছিল নান! প্রক্সরের । তাহার ফলে এই সব বি'চল্ল কোমের মধ্যে বৃহত্তব জনচেতন। 
বলিষা কিছু গাঁডষা উাঠবার সুযোগ বিশেষ ছিল না সমাজগঠনে তাহা? প্রভা এে 
দূরের কথা । পবব্তী কালে সভ্যতা বিস্তুতিব সঙ্গে সঙ্গে, নানাপ্রব্ণারের বানী « 
অর্থনোতক ঘটন।-প্রবাহের ফলে এই সব বিচিন্ন কোমেব মধ্যে নানাপ্রকাবের সগান- 
প্রদান চলিতে থাকে, এবং তাহাবই ফলে বুহত্তব অঞ্চলকে আশ্রয় করিয়৷ ধীঁবে ধীবে 
নান৷ ক্র বৃহৎ কোমের একত্র মমবাযে বৃহত্তর কমের ( বঙ্গাঃ রাঢ়াঃ, পু পুন্ষাঃ 
ইত্যাদিব ) উত্তব ঘটে। কিন্তু বৃহত্তর কোম বা এই সহ জণ গাঁড়র। ওঠার পরও 
কোমসন্তা ও কৌমস্মাতি কখনও বিলুপ্ত হয নাই। প্রাচীন বাঙণার ইতিহাসে এই 
কোমচেতন। প্বাপর সর্বত্র সারুষ , সমাতের ব 1, বৃত্ত ও শ্রেণী বিণ॥সে, অথ উৎপাদন 
ও বন্টনে, গ্রাম ও নগরের 'বাঙন্ন পল্লীব বিন/সে, রাস্ত্রগত ক্রিধাকর্মে, এমন কি 
যুদ্ধাবগ্রহে। ধর্মকর্মে, এক কথায় জীবনের সকল ক্ষ্তেই এই কৌমচেতনাব প্রগ্গাব 
বিভ্ৃত হংমাছিল। ক্ষুদ্র বৃহং কোম এবং গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের সমস্ত 
ভাবন৷ ক-পন।, সমন্ত ক্রিয়াকর্ম আবিত হইত । অন্ত শ্রাীন বাঙলার শেষ পর্যন্ত 
এই কৌমচেতনা সমভাবে 'বিদামান, এমন কি মধ্যবুগেও। এখনও তাহ। লাই এমন 
বলা চলনা । বন্তুত, বাঙনাদেশেপ ইতিহাসেব গশবে এাকাইয়া যর্দি বলা যায়, 
এই বোৌঁনষ্থতি ও কৌমচেতনা আজও বহমান তাহা হইলে খুব অন্য য় বলা হম না। 


আন্লিক (১ তন। 


সৌনস্থাত ও কৌমচেশুনার সঙ্গে প্রায় অঙ্গাঙ্গী জাঁতত আগুলিক স্মাতি ও আগুলিক 
চেতনা । রাঢ়াঃ, সুন্ধাঃ গোঁড়া» পুণ্য প্রভীত যে সব জনদেব কথা সাহিত্যে ও লাঁপি- 
মালায় পাঁড়তোঁহ। সে-সব, জনেরাও তে। এক একটি অঞ্চলকে আশ্রয় কারা ক্রমশ 
রাড় সুক্ষ, বঙ্গ, গোড়, পুগ্ প্রভূত জনপদ গাঁড়য়। তুপিয়াছিলেন ৷ কিন্তু ইতিহাসের 
অগ্রগতিব সে সঙ্গে এই সধ পৃথক পৃথক চ্ষদ্র বৃহৎ জনপদকে একটি বৃহ প্রা বা 
দেশখওে একর ও সমান্বত কারয়া তাহাকে কটা সমগ্র বৃপ দিবার সঙ্গাগ চেষ্টা অন্তত 
খগানকর সময় হইতেই দেখ। পিয়াল এবং পাল পর্বে পাল-সম্ভাটেরা ও পরবর্তী কাগে 
সৈন'রালারাও এ-সহগ্ষে সজাগ থিলেন। কত ওংসত্েও সাধারণভাবে প্রান্ত বা দেশের সাম- 
গরু একচেতম। অনসাধারযণর মরা গাড়ির উঠতে পারে নাই, অন্তত প্রাচীন বাওলায় 


৮৩৬ বাঙালীর ইতিহাস 


তেমন প্রমাণ বিশেষ নাই। পালও সেন-ব'শের রাজারা যখন গোড়েম্বর বলয় আত্মপরি- 
চয় দিতেছেন তখনও সাহত্যে ও 'লিপমালায়, তথা জনসাধারণের চিন্তে . সব স্মাতি ও 
চেতন! সাক্লয় তাহ 'বাশষ$ঠ জনাশ্রত বিশেষ বিশেষ জনপদের -রাচের, পুণের, সুন্ষের, 
বরেন্দ্রে, বঙ্গের, হরিকেলের, সমতটের ৷ বন্তুত, প্রাচীন বাঙালী নিজেদের আগ্টালিক 
জানপদ সম্তাকে বৃহত্তর দেশ বা প্রান্তসন্তায় মিশাইয়া 'দিতে ব৷ দুয়ের মধে) এক 
সামঞ্জস্য খুণজয়। বাহর কাঁরতে শেখে নাই । আজও যে অহা খুব সহজ হইঘাহে, 
এমন বলা চলে না। বস্তুত স্থানীয় আগ্টালক সন্ত ও বৃহত্তর দেশসত্ডার বিরোধ 
শুধু যে বাঙলার ইতিহাসেই সার্ক এমন নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের বৃহত্তর ইতিহাসের 
ক্ষেতেও তাহাই, এবং কোনে। কোনো এরীত্হাসিক হইীতিপূর্বেই তাহ।র প্রাত আশাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছেন । একদিকে আমাদের চিস্তানায়ক, ধর্মগুরু এবং রাস্ট্রবিধাণাদের কেহ 
কেহ সর্বভারতীয় চেতনাবোধটিকে সদাজাগ্রত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, নানা উপায়ে; 
অন্াদক হঁহাদেরই অনেকে আবার আমাদের আগ্চালক সংকীণ বৃদ্ধি কে নানাভাবে 
পারতুষ্ট ও পরিপোষণ করিয়াছেন। আমাদের ধর্ম ও অধা।আ-জীবনে একদিকে যেমন 
এঁক্য ও সামোর জয়গান তেমনই অন্যদিকে আবার নান ভেদ বৈষমোর এবং অনৈকো।র 
সৃষ্টি। যাহাই হউক, প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসে আগ্লক চেতনা অত্যন্ত প্রতাক্ষ, 
এবং এই চেতনার ফলেই সেই ইতিহাসে দেশের ব৷ প্রান্তের সামীগ্রক বোধ কোনো স্থায়ী 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই । এই আগ্চালক চেতনাই শশাঙ্ক ব৷ পাল ও সেন- 
রাজাদের চেষ্টাকে পারণামে ব্যথ করিয়৷ দিয়াছিল। 

পৃবোন্ত-কৌমচেতনা ও সদ্যোন্ত আন্চালক চেতনা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে প্রধানত 
দুইটি কারণে- একটি কারণ ধনোৎপাদ্দনপদ্ধতিগত, আর একটি রাস্ট্ীবিনসগত । 
এই দুই চেতনার প্ুষ্টর কারণ, ভূঁমানর্ভর কাঁষজীবন 

প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের একেবারে আদতে সামাজিক ধনের প্রধান উৎস ছিল 
শীকার, কোম কৃষি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহাশিপ্প । দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ মোটামুটি খতীষ্টীয় 
তৃতায় 'ঘিতীয়-প্রথম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠসপ্তম শতক পর্যস্ত অপেক্ষাকৃত 
উন্নতপ্রণালীর কৃষি এবং গৃহশিল্প অর্থোৎপাদনের বড় উপায় ছিল, সন্দেহ নাই, 
কিন্তু প্রধানতম উপায় ছিল ব্যবসা-বাণিঙ্গয । কিন্তু" শেষ পর্যাযে, অর্থাৎ অধম 
শতক হইতে আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত বাঙালী জীবন একাম্ই ভূমি ও কৃষিনির্ভর । 
মোটামুটি ভাবে বলা চলে, স্বপ্প কয়েকটি শতাব্দী ছাড়। বাঙলাদেশের একান্তিক 
কীঁষ ও ভূমিশনর্ভরতা কখনও ঘুচে নাই। ভূঁম স্থির ও আবিচল, এবং সেই 
ভুমিকে আশ্রয় করিয়া ধাহাদের জীবন ও জীবিক ঠাহার৷ ভূমির অগ্চলাটকে 
এবং সেই অগ্চলের মানবগ্োষঠীটিকে আকড়াইয়া খ্াকিবেন, উহাদের কেন্জু করিয়াই 
ঠাহাদের ভাবনা-কষ্পনা আবাঁতত হইবে, ইহা কিছু বিচি নয়) অপর পক্ষে 


ইতিহাসের ইঙ্গিত ৮৩৭ 


শিশ্প ওব্যবগা-বাণিজ্যনির্ভর জীবনে ভূমির প্রাতি আকর্ষণ গপেক্ষাকৃত শিথিল । বাবসা- 
বাণিঙ্গের প্রয়োজনে বাণিক, সার্থবাহ, সদাগরদের দেশে বিদেশে দরিয়া বেড়াইতে 
হইত; তখনকার দিনে এফ একবার ঘর ছাড়িয়। বাহর হইলে বংসবের পর বংসর 
কাটিয়া যাইত দৃরদেশে, দেশাস্তবে ; গৃহের, পরিবারের, কোম ও গোঠীর বন্ধন স্বতই 
হইয়া পাঁড়ত শিথিল, গ্রামের ও অগ্নের বন্ধন হইত শাথিলতর। কিন্তু গ্রাম্য 
কষানর্ভর জীবনে হইত তাহার বপবীত। কাজেই সেই জীবনে পারবাবের, কোমের 
ও অঞ্চলের চেতনার প্রাচীর ভাঙ্গিয়৷ পাঁড়বার কোনে সুযোগ সন্তাবনাই ছিল নাঃ ববং 
তাহা আরও লালিত ও পুষ্ট হইবার সুযোগই ছিল বোশ । 

রাষ্টীবন্যাসের ক্ষেত্রে কৌমতন্ত্র ধীরে ধারে রাঙ্গতন্ত্রে বিবাতিত হইয়াছিল, এ.কথ 
রাষ্ীবন]াস অধ্যায়ে বালিয়াছি। কিন্তু এই বিবর্তন বাঙসাদেশের সবর একই সনযে 
একই সঙ্গে হয় নাই । পরারুমণালী রাজবংশের প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এক একাট 
কোম ও জন ধারে ধাঁরে রাক্রতন্ত্রেব সীমার মধ্যে আসিষা স্থান আধকার কাঁববাছে । কিন্তু 
রাজতন্ত্র গাড়ঘ। ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাজহন্তেব প্রা অংস্থদা অংশ হিসাবে সামন্ততন্তও 
গাঁড়িয়া উাঠয়াছিল । একটু বিশ্লেধণেই ধব পাড়বে, এই সামস্তরা প্রায় সকলেই এক 
একজন পৃথক পৃধক এক একটি অপ্ট:লব কৌম ব৷ জননায়ক, এবং সেই সেই বিশেষ 
[বিশেষ অগুলের লোকদের প্রাথমিক আনুগত্য আগ্টাপক ও কৌনসামন্ত-নায়কটির প্রাত ; 
দেশের বা প্রান্তেব রাক্্া বা সম্রাট তাহাদের কাছে দূরাগত ধ্বান মান্ত। বাওলাব 
ইতিহামেব আদিপর্ের শেষ পর্যন্ত রাস্থীধনযাসের এই বোশিক্ট/ বিদ্যমান । তাহার ফলে 
কৌমচেতন৷ ও আগ্ালক চেতনা লাগন ও পুষ্টিলাভ কারিবে ইহা কিছু বিচিত্র নয় । 


ঃ 
ইাঁতহাসের অসম গাঁত 23500110581 198 তাহার কারণ 


বলিয়াছ, ইতিহাসের প্রথম পর্বে আদিবাসী জীবন একাস্ত কোমবদ্ধ। সভ্যতার 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব কোম ধীরে ধারে ক্ষুদ্ু বৃহৎ জনে বিবতিত হইতে থাকে। 
নকল কোনই একই সঙ্গে একই সময়ে মজাতার আধকার লাভ করে নাই ; শতাব্দীর পর 
শতাব্দীতে আঁত ধারে ধারে এক একটি কোম সভ্যতার আঁধকার পাইয়াছে এবং সভ্যতা ও 
সস্কাতির এক একটি স্তর আঁতররম কাঁরয়া অগ্রসর হইয়াছে । তাহার ফলে বাঙলা 
দেশের সর্বর এবং সগ্র বাঙালী জীবন ব্যাঁপন্না সঙ্ততা ও সংস্কাতির একই স্তর বা ক্রম 
বিভ্ৃত নর ; এমন 'কি একই সভা এবং স্ৃতিও নয় ; আঙও নর, প্রার্চীন কালেও 
ছিল না। সুাবধৃত বাঙালী সগাদের একাটি অংশ বখন উন্নত প্রণা্লীর কীষকার্ষে নিরত, 
তার একটি অন হয়তো তখনো! কাঠের কলার লাদলে ঝা গাত-:য়াঁপর সাহাযোে 


7৩৮ বাঙালীর ই1৩হ1স 


পাহাড়েব ঢালু গান ধাপে ধাপে-কা;য়। সেখানে ধানের চাষ করিতেছে । একটি অংশ 
যখন বৈদেশিক সাগুদ্ুক বাণিজ্যে নিরত, উচ্চশ্রেণীর ধাতব মুদ্রায় কেমাবেচার অভ্যন্ত, 
তখন হয়তো আর একটি অংশে মুদ্রা প্রচলিতই নঘ, দ্রব্য-বিনিময়ে কেনাবেচা চলিতেছে, 
অথবা খুব বড় জোর ঝাঁড়র সাধায্যে। একটি অংশে যখন ওপানষাদক ব্রক্গাবাদের 
প্রচলন, উচ্চশ্রেণীর মনন ও কমষ্পনার প্রসাব, আর একটি অশে তখনও ভূতপ্রেতবাদ, 
যাদুশাক্ততে বিশ্বাস, গাছপৃজা, পার্থরপৃজ। প্রষ্ঠাতি নিবজ্কশ ভাবে চাঁলতেছে । অথব। 
পাশাপাশি বাস কারবার দরুন, একই সমন্বিও সমাজে বাস কারবার দবৃূন, একই অংশে 
একই সঙ্গে উন্নত ও আদম কৃমি, ধাতব মুদ্রা ও 'বাঁনমষে কেনা বেগ, স্বর্ণমুদ্ু। ও কাড়, 
র্ক্ষবাদ ও মণাঁজক এমন অব্যাহত ও সহজভাবে চলিতেছে যেন ইহাদের মধ্যে [রোধ 
কোথাও কিছু নাই ! আজও যেমন প্রাচীন বাঙলায়ও তেমনই ছিল, বরং আরও বেশিই 
ছিস। ইহার কাবণ খুব সহজবোধ) । তবু, তাহা একটু ব্যাখ্যা কবিয়া বলা যাইতে 
গাবে, কাৰণ আমাদের সমানে এই চেতন আজও খুব সজাগ নয় । 

আঁকার ভারতবর্ষে যে হিন্দুসমাজ ও ধর্ম, সভাতা ও সংস্কাতি দৃষ্টিগোচর তাহা 
ইতহাস অগণুসবণ কহিলে দেখা যায়, এই সমান্র ও ধর্স, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বাভন স্তরের 
প্রানআর্ ও অনার্ধ, কিছু ছু বৈদেশিক নরগোষ্ঠীর সমাজ ও ধর্ম, সভাতা ও সংস্কৃতিকে 
গ্রাস বা আত্মসাৎ কাঁরয়৷ করিয়া অগ্রসর হইয়া চাঁলযাছে ; আজও তাহাব বিরাম নাই । যে 
প্রাক-মার্য বা অনার্য কোম “ষ সাত ব৷ সংস্কাতি-স্তবের সেই অনুযায়ী বৃহত্তর হিন্দূসমাজে 
তাহাব গুন নিণীঁত হইযাছে, এবং নানা বাধ বিধান দ্বারা সেই স্থানা কে সুনিদ্ষট 
কিয়া দেওয়৷ হইয়াছে ৷ যাহারা সঙ্জানে সচেতনভাবে পারিপার্থিকেব সুযোগ সুবিধ। 
লইয়া, রাষ্থীয় ও অর্থনৈতিক ঘটনা ও আবর্তের সাহায্য লইয়৷ সেই সব বিধি-বধানকে 
অগ্রাহ। কারিয়া৷ বৃহত্তব সমাজে চ্ছান লইতে পারিয়াছে তাহার! ক্রমশ সভ্যত। ও 
সংস্কৃতিতে অগ্রসর হইয়। 'গিয়াছে। কিন্তু সচরাচর তাহার সুযোগ-সুবিধা খুব বোঁশ ছিল 
না; বািধ-বিধানের প্রাচীব ছিল সুদৃট । তাহার ফলে বৃহৎ হিন্দুনমাজ ও ধর্মের, 
সগ্যত৷ ১(স্কাতর ভিতর নান স্তব, নানা আকৃক্তিপ্রক্কাতি নানা রূপ, নান। বৈচিন্রা, কিন্তু 
দব কিছুই একটা বৃহত্তর সীমার মধ্যে একীকৃত ও বহুলাংশে সমন্বিত । 

বাঙলাদেশ সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বণ চলে, বরং মার্যস্থানবহিভূ্ত পৃৰ প্রতস্ত 
দেশ বাঁলয়৷ একটু বোশই বল৷ চলে। প্রাচীন বাঙল। ও বাঙালী জীবনের সব 
ইতিহাসের রথচক্র সমান গতিতে চলে নাই; ভূমিও তো সমতল নয় । তাহার ফলে আমাদের 
সমাজের ও জীবনের নানাস্থানে নানা অস্মতা, অসাগতি । কোগাও গতি একেবারে স্তন্ধ 
ও 'নিরন্ত, কোথাও খুব দুত ও চল, কোথাও আমর) টলিয়াছি সাশুতিক প্রাগ্নসর 
পৃর্থবীর সঙ্গে সমতালে, কেখাও পাড়িঃ। আছি পুগৈহিহাসিক বর্কাজার মধ্যে! নানা 
শুরের নানা অনুগত সমারাশকে, বাত ও, সংগতি সরা তুরে, আনি ফাত্যল 


ইতিহা্গের ইঙ্গিত ৮৩৯ 


প্রাতাষ্ঠত করিয়৷ ইতিহাসের গাতকে সহজ. সুসম ও সঃল করিয়া দিবার কোনে বৈশ্লাবক 
চেষ্টা প্রাচীন বাঙলায় হয় নাই; আজ অবাঁধ হয় নাই; এবং সেই জনাই আনেও 
অবনত বা অনুম্ত বর্ণ, শ্রেণী ও সংকীতি-স্তর আমাদের মধ্যে বিদামান। ভাল মন্দ'ব 
কথা নয়, ইতিহাসে যাহ। ঘাঁটঞাছে ব। ঘটে নাই, তাহাই বাঁল'তছি। 

তবে, অবান্তর হইলেও এ-প্রসঙ্গে একাঁট কথ বলা উঁচিত। পরথবীর ইতিহাসে 
দেখা যায়, ভারতবর্ষের বাহিরে প্রায় সবই সভ্য, সাক্কাতপৃ১ মানবগোষী চেষ্টা করিয়াছে 
বৃহৎ অনুষত আদিম ম।নবসমাও৯ নানাপ্রকাবে শোষণ ও পেষণ কাঁরয়া নিঃশেষ 
করিতে, অথবা একপাশে ঠেলিয়া সরাইয়া রাখিতে । ভারতবর্ষের ইতিহাসে ব্যাপক ভাবে 
সেচেষ্টা কখনও হয় নাই, এ-কথা মোটামুটি নঃসংশয়ে বলা চলে ; তবে, কখনও 
কখনও কোথাও কোথাও হয় নাই, অবশা এমন বলা যায় না। বাঙলাদেশ ভাবতেখ 
পূ্বপ্রত্তন্ত দেশগুলির অন্যতম, এবং এদেশে আদিবাসী কৌনসমাজ্জে প্রতাপ এবং 
প্রাবলাও ছিল বেশি । কাজেই, এদেশে মধ্যভারতীয় আর্ব-ব্রাহ্দণ সভাতা ও সংস্কৃতি, 
সমাজ ও অর্থনৈতিক বন্ধন কখনও আদিম সভ্যতা ও সংস্কাঁত এবং সমাজ ও অর্থনোতক 
বন্ধনকে একেবারে অস্বীকার করিতে পাবে নাই, ব্যাপকভাবে সে-চেংও কেহ কবে 
নাই । যত নিম্নেই হোক্‌, বিধি-বিধানের বাধা-নিষেধেব যত সুদৃঢ় প্রাচীর গাঁড়ধাই হোক, 
হন্পসনাজ নিজের বৃহৎ সীম'্ মধ্যে তাহাকে স্থান দিয়াছে, তাহাকে ধারণ ও পোষণ 
কাঁরয়াছে ; তাহার ফলে একটা বৃহৎ সমন্বপ্নও গাঁডিয়া তুলিয়াছে, যত ধীরে ধাঁবেই হোক 
ঘ্বও সম গাঁততেই হোক । 

তবু স্বীকার কারতেই হয়, 
যারে তুম নীচে ফেল, সে তে মারে বাধিবে যে নীচে। 
পশ্চাতে ফোঁলছ যারে, সে তোমাবে পশ্চাতে টানছে ॥ 

কাব তো এখানে ইতিহাসের যুন্তর কথাই বালতেছেন। সভা সংস্কীতর বাভন্ন 
শুবের বৃহৎ মানবগোষ্ঠীকে লইয়। যে বাঙালী-সনা্গ, সে-সঘাজের নিয় ও পম্চাতেব স্তব- 
নল যে প্রাতি মুহূর্তেই উচ্চতর স্তবকে নিয়ে ও পশ্চাতে ঢানিতেছে- প্রাসীন কালে এবং 
মধ্যযুগে শীনিয়াছে, আজও টানিতেহে। এই শ্রা, উপলবাধ্িত গাঁতি হীতিহাসের 
রথকে দম ও ঘুভতালে অগ্রসব হইতে দেয় নাই, সমাজদেহকে পঙ্গু ও রুগ্ন করিয়া 
রাখয়াছে। 

প্রাচীন বাঙালীর হীতহাসের এই অসম গতি পুষ্ট ও লালিত হইয়াছে প্রাচীন 
বাঙালীর বর্ণ ও শ্রেপীণবন্যাসোে সঙ্থারতার । আমাদের প্রাচীন ববিন্যাস বিশ্লেষণ 
কারিলেই দেখা ধাইবে, উহার বাং শর [নাত হইয়াছে সভ্যত। ও সংস্কৃতির বিভিন্ন 
উর অনুধাযী, বৃ শরচেতনা, অর্থাৎ উচ্চানীচ ভাবানুষায়ী ! এই শ্ররগুলি প্রতোকি 
নানা বাঁধশবধান, বাছা-নিষেধের বেড়ার থে ; সে-বে।। ডিাইয়। উচ্চতর উর উত্তীর্ণ 


৮৪০ বাঙালীর ইতিহাস 


হওয়া খুব সহজ নয়। কারণ, তাহার সঙ্গে আবার প্রেণী-চেতনাও জড়িত । শিক্ষা- 
দীক্ষা, সভাতা৷ ও সংস্কৃতির আঁধকারের তারতম্যও আবার নির্ভর করিত এই বর্ণ, বৃক্তি 
ও প্রেণী বিন্যাসের উপর । কাজেই একবার যাহার স্থান সভাতা ও সন্কৃতিন কোনে 
একটা বিশেষ স্তরে নিণাঁত হইয়া গিয়াছে, সময়ের অগ্রগাতির সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার 
চ্ছান ছাড়িয়া আর অগ্রসর ছইতে পারে নাই; ইতিহাসও সেখানে স্তধধ ও 'নিরপ্ত 
হুঠ্য়া গিয়াছে । 

শ্রেণীবিন্যাস-অধ্যায়ে বলিয়াছ, প্রাচীন বাঙলার তথা ভারতবর্ষের সর্বপ্রই শ্রেণী- 
চেতনার চেয়ে বর্ণগেতনা কৌমচেতুনা ছিল প্রবল । আর, শ্রেীর সঙ্গে তে বর্ণ ও বৃত্তি 
তাঙ্গা্লী জড়িতই ছিল। বর্ণ ও বৃত্তি যেখানে অনেকাংশে জন্মগত সেক্ষেত্রে গ্রেণীও 
কঙকাংশে অচল, অনড় হইবে, ইহা তে। খুবই স্বাভাঁবক | শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে সা্রপ্ন 
বিরোধ এই অনড়, অচল অবস্থাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বর্ণ ও বৃশ্তিগত বাধা-নিষেধের 
প্রাচীর কিছুটা ধ্বসাইতে পারিত, সেই সব্রিয় বিরোধের কোনো প্রমাণ, এমন কি সে-সন্বন্ধে 
সঙ্ঞান চেতনার লাক্ষ্যও প্রাচীন বাঙলায় কিছু উপস্থিত নাই । যখন ফেখশ্রেণী সামাজিক 
ধন যে-পাঁরমাণে বেশি উৎপাদন করিয়াছে, সমাজে ও রাম্ট্ে সেই পরিমাণে তাহার 
প্রভাব অর্জন ও বিস্তার কাঁরয়াছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সভ্যত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেই 
পারমাণে তাহারা অগ্রসর হইতে পারে নাই, সেক্ষেত্রে তাহারা ত্বীকৃতিও লাভ করে নাই। 
আথক ও রাষ্থীয় ঠভাব সত্বেও শিক্ষা ও সংস্কৃতি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও ভাবনা- 
কম্পনার ক্ষেত্রে তাহারা নিয়ে ও পশ্চাতেই থাকিয়া গিয়াছে । কারণ, সেই চ্ছান তাহাদের 
বণ ও বৃত্তিত্বার৷ নিদিষ্ট । 

বর্ণ, বৃত্ত ও শ্রেণীগত যে-সব-বাধ। ইতিহাসের গতিকে গ্লাথ বা নিরম্ত করিয়াছে 
সে-সব বাধার প্রাচীর কিছুটা ভাঙ্গয়৷ পড়িতে পারিত যাঁদ আমাদের সামাজিক ধনোৎ- 
পান পদ্ধাঁতর উ্ত পাঁরবর্তন কিছু ঘাঁটিত। আদিম কোঁম জীবন ও সমাজের গ্াচীর 
ভাক্গয়৷ পাঁড়য়াছিল উন্নততর কাষ ও উ্বততর শিল্পের ঠবর্তনে । তারপর যে বৃহতর 
জীবন ও সমাজের পত্তন হইল তাহারও প্রাচীর জাঙ্গিয়া পাঁড়তে পারিত যাঁদ আদাদের 
প্রাচীন কৃষি ও 'শিস্পের উন্নততর বিবর্তন কিন্তু ঘটিত । কিন্তু তাহা ঘটে নাই । মাঝখানে 
বয়েকঁটি সুদীর্ঘ শতাব্দী বাঙলাদেশ ব্াবঙগা-বাণিজ্য আশ্রয় কারয়া একটা বৃহতর 
জীবনের আহাদন লাভ কাঁরয়াছিল, সন্দেহ নাই । কিছু বাধাধন্ধন তাহাতে কািযাছিল, 
ইঁত্হাসের গাতিও কিছুটা যেগ ও ঠেলা লাভ করিয়াছিল; কিছু দেকেহেও ব্যবসা" 
বাণিজা যাহারা করিতেন তাহার সাধারণত বৃত্তি ও বথ্‌ সীমাকে সাকার বারিয়াট কডরিডেদ। 
তাহাদের শ্রেণীচেতন। ছিল বর্গ ও বৃতিচেতনার জরীন। কাছেই জীষন ও পনাঙের 
মোঁলিক পারহর্তন তাহাতে কি হয নই এবং সা প্রবাতহের এখানে 'ওখানে নিয়া 
জলাগয়, ব্রত খালবিল প্রভাত গকিয়াই রাধে, 
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ও 
প্রাচীন বাগু-লীর গ্রাম-কোঁঞ্ক জীবন ও গ্রামীণ সংস্কাতি 


বাঙলার ইতিহাসের আদিপরে--এবং শুধু আঁদপবেই নয়, সমস্ত মধ্যযুগ ব্যাপিয়া এবং 
বহুলাংশে এখনও--বাঙালী জীবন প্রধানত গ্রামকোন্দরিক, এবং বাঙালীর সভ্যতা ও 
সংস্কৃতি গ্রামীণ। গ্রামকে কেন্দ্র কারয়াই সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন এবং 
তাহার সমস্ত ভাবনা-কষ্পনা আবর্তিত হইত। কিছুদিন আগে পর্যস্তও ইহাই ছিল 
আমাদের জীবনের সব চেয়ে বড় কথ! । ইহার কারণ বুঝিতে পারা কঠিন নয়। 

প্রথম কাবণ আমাদের কোমবদ্ধ আদম জীবনধারা, যে জীবনে প্রধান জীবনোপায় 
শিকার ও কীষ এবং খুব ছোট ছোট গৃহশিস্প, এবং যাহার সমাজ-গঠনের প্রধান আশ্রয় 
গোষ্ঠী ও পরিবার । স্বভাবতই এই ধরনের জীবন শনা ফলাইবার মাঠ, নদনদী, খাল- 
বিলের জলাশয় এবং অরণ্যকে আশ্রয় করিয়াই গাঁড়য়। ওঠে, এবং এইভাবে গ্রামের 
পত্তন হয়। কৌমজীবনে পারবার ও গ্গোষ্ঠীবন্ধন স্বভাবতই প্রবল; এবং 
যেহেতু আমাদের মধে; কৌমচেতনা আজও সাক্রয়ভাবে বহমান, সেই হেতু বৃহত্তর 
জনসমাজ গঠিত হওয়ার পরও আমাদের গ্রামকৌন্দ্রক ভাবনা-কম্পনা এবং 
সমাজবন্ধন কখনও ঘুচে নাই । কারণ, কোমচেতনার আশ্রয়ই হইতেছে গ্রাম ; এক 
একটি গ্রামকে আশ্রয় করিয়াই তো৷ একটি প্রাচীন গাঞ্ী, গোষী, এবং গাঞী ও গোষ্ঠী 
বদ্ধ 'বাঁভল্ল পারবার। 

কিন্তু এই গ্রামকোন্দ্রিকতার প্রধান কারণ আমাদের সামাজিক ধনোৎপাদন পদ্ধাতি । 
নানা অধ্যায়ে বলিয়াছি, আমাদের প্রধান জীবনোপায়ই ছিল কৃষি এবং ছোট ছোট 
গৃহশিপ্প । কীষি একান্তই ভূমানর্ভর । ছোট ছোট গৃহাশিপ্পে যাহার নিযুস্ত থাঁকতেন 
ঠাহারাও প্রধানত ন। হউন আংশিকত কৃষকই, এবং ঠাহারাও সেই জন্যই একান্ত ভূঁমি- 
সংলগ্র জীবনেই অভ্যস্ত ছিলেন । কৃষিভূমি তে সমস্তই গ্রামে ; বস্তুত কৃষিভূমিকে আশ্রয় 
কারয়াই তে গ্রামগুলি গাঁড়য়া উাঠত। এই ভূমিই আবার গোষ্ঠী ও পরিবার-বন্ধনের 
আশ্রয়, অথবা একেবারে উল্টাইরা বল চলে, এক এক ভূম্যাংশ আশ্রয় করিয়াই এক 
একটি গোঠী ও পারিবার ; এবং যেহেতু সেই ভূমি অনড়, অচল এবং সেই ভূমিই সকলের 
জীঁবকাশ্রয়, সেই হেতু গোষ্ঠী এবং পরিবারও স্মির এবং গোঠী ও পরিবারবন্ধনও দৃঢ়। তীর্থ 
পর্যটন, শিক্ষাদীক্ষা আহরণ, ধর্মপ্রচার এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে 
যাইবার কোনে! প্রয়োজন কাহারও হইত না ; জীবিকা সংগ্রহ হইত গ্রামেই,এবং গ্রামগুলি 
সাধারণত ছিল ব্ব-নির্ভর, গয়ংসম্পূর্ণ। এই ধরনের উৎপাদন ও বন্টন পদ্ধতিতে জীবন 
গ্রামকোন্জিক হইবে ইহা কিছু বিচিন্ন নর, এবং যেহেতু জীবন গ্রামকোন্দিক সেই হেতু 
আমাদেক্স সংস্কাতিও গ্রামীণ । 


বা"ই (২)১-২১ 


৮5২ বাঙালীর ইতিহাস 


এক'ধিক অধ্যায়ে আমি দেখাইতে চেষ্টা কয়া, শ্রী্থোন্তর প্রথম-দ্িতীয় শতক 
হইতে আরম্ত করিয়া অন্তত যষ্ঠ সপ্তম শতক পর্যন্ত, বিশেষ ভাবে চতুর্থ হইতে সপ্তম 
শুতক পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী বাঙলাদেশ উত্তর ও দ'ক্ষণ-ভারতের অন্যান্য 
"গ্রাস্তের সুবিস্ৃত অন্তধ/ ণিজ্য ও বহিবাণিজ্যের অন্যতম প্রধান অংশীদার হইয়াছিল এবং 
তাহার ফলে তাহার একাস্তিক কৃষি ও ভূমি-নির্ভরতায় বিছুউ। বোধ হয় ভাটা পাড়াছিল। 
বৃহত্তর ব্ববসা-বাণ্জোর প্রয়োজনে গ্রাম ছাড়িয়া অন্তত কিছু কিছু লোককে কমবেশি 
সময়ের জন্য বিদেশে যাপন করিতে হইত ; তাহার ফলে তাহাদের গ্রামকৌন্দ্রক গোষ্ঠী ও 
পরিবারবন্ধনও কিছুটা শিথিল হইয়া পাঁড়ত, সন্দেহে নাই। যুদ্ধাগ্রহ এবং হয়তে। 
রাজকীয় কাজকর্মের প্রয়োজনেও কিছু কিছু লোককে স্বল্পকালের জনা হইলেও দেশের 
বহরে যাপন করিতে হইত। তাহার ফলেও কর্ম ও ভাবনা-কপ্পনার পরিধি কিছুট। 
বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং ধীর-মন্থর গ্রাম্য জীবনম্রোতে বাহির হইতে কিছু তরঙ্গাঁভাত 
লাগয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য গ্রাম্য গৃহাশপ্পও নিশ্চয়ই 'কিছু 1কছু বিস্তৃত হইয়া 
থাকবে, এবং বৃহত্তর যৌথাশস্পগুলি নগর ুপিতে স্থানাত্তরতও হইয়াছিল। প্রধানত 
এই সব প্রয়োজনেই, এবং কিছুট। রাস্তরীয় ও সামরিক প্রয়োজনে প্রাচীন বাঙলায় 'কিছু 
[ছু নগরের পত্তন হইয়াছল। কিন্তু সাধারণভ বে, বাঙালীর কীষিনির্ভরতা কখনও 
একেবারে ঘুচে নাই ; বাঁণক-ব্যবসায়ীরাও দেশ বিদেশ ঘুরিয়। গ্রামেই ফাঁরয়া আসিতেন 
এবং অর্জিত ও সংগৃহীত ধন গ্রামেই ঝয়িও ও বাণ্টিত হইত, পরিবার ও গোঠীকে 
আশ্রয় করিয়া । নগরের যৌথ!শপ্প গুলিরও যোগান যাইত গ্রাম হইতেই এব, সে-অর্থের 
অন্তত একটা বৃহৎ অংশ গ্রামেই 'ফাঁরয়া আপিত। এই সব কারণে বাঙলায় যে-সব 
নগর গাঁড়য়৷ উাঠয়াছিল সেগুলিকেও আকাত"প্রকাতিতে বৃহত্তর ও সমৃদ্ধশর গ্রাম ছাড়া 
আর 'কছু বল! চলে কিনা সন্দেহ। কিন্তু অষ্টম শতক হইতে আরপ্ত করিয়া বাঙলায় 
এবং উত্তর-ভারতের প্রায় সবই বৃহত্তর ব্যবসা-বািজ্ান্প্রোতে ভাটা পাঁড়য়। যায়, এবং 
বাঙালী জীবন আবার একান্তভাবে কৃষিনির্ভর হইয়৷ পাড়িতে বাধ্য হয়। তাহার ফলে 
জীবনে একাস্তিক গ্রামকৌন্দ্রিকতাও বাড়িয়৷ যায়, এবং আদিপধের শেষের দিকে ও 
মধ্যঘুগে তাহা ক্রমবর্ধমান । বৃহত্তর, সংগ্রামমুখর, উল্লাস-উতরোল জীবনের স্পর্শও 
সেইজনাই বাঙালীর গ্রামীণ সংস্কাতির স্রোতে কোনে বৃহৎ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে নাই, তাহার 
তটরেখাকে প্রসারিত ব৷ প্রবাহকে গভীর গন্ভীর করিতে পারে নাই। বৃহতের, গভীরতার 
এবং ভা? ও মননসমৃদ্ধির ফেটুকু পরিচয় প্রাচীন বাঙাপীর সংস্কৃতিতে দৃষ্টিগোচর তাহ। 
সর্বভারতীয় সস্কাঁত এবং বৃহত্তর শিল্প-বাবগা-বাণিজাগত জীবনোপায়ের দান। 
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৪ 


এই গ্রন্থের নান। অধ)ার়ের মালোচনায় সমাঙ্গেতিহাসের একটি হীঙ্গত অত্যন্ত প্রশস্ত ভাবে 
ধর! পাঁড়গ়াহে! আমার মনে হয়, এই ইঙ্গিতাঁটই প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের সবচয়ে 
বড় ইঙ্গিত । সেই জন্যই এই হীঞ্গতাটকে সংহত সনগ্রতায় এখানে উপাশ্থত কারিতে ঢেষ্ট। 
করিতেছি : এই ইঙ্গিত সামাঁজক ধনোৎপাদন ও বন্টনপদ্ধাতগত, সামার্িক ধনের গাঁতি 
ও প্রকৃতিগত । 


সামাজিক ধনের উৎপাদন ও বন্টন 

ধী্প্ধ-শতকীয় বাঙলার আদম কৌমস্তরে সামার্িক ধনের উৎপাদন ও বণ্টন 
পদ্ধাত কি ছিল ও তাহার ক্রমাববঠন কি ভাবে হইয়াহ্ন তাহ। নিশ্চয় কারয়া 
বালবার উপায় নাই। তবে, আদিম সমাজের গাঁতি-প্রকাতি অনুযায়ী কি হওয়া সম্ভব সে- 
সম্বন্ধে অনুমান করা খুব কঠিন নয়; তাহা এই গ্রন্থেরই নানা অধায়ে বাস্ত 
কারয়াছি। কাজেই, সেই সুদূর কালসন্বন্ধে অনুমানাঁসদ্ধ তথ্োর পুনরুর্তি এখানে আর 
কারতেছি না। তবু একথা বল। বোধ হয় প্রাপসাঙ্গক যে, মোটামুটি খ্রীষ্উপৃধ ষষ্ঠ-পণ্চম 
শতক হইতে আগন্ত করিয়া আনুমানিক শ্রীষ্টোন্তর প্রথম শতক পর্যন্ত গাঙ্গের ও প্রাচা 
ভারতবর্ষের প্রধান ধনোংপাদন উপায় হিল কাঁষ, ক্ষুদ্র ক্ষু্র ব্যান্তগত ও যৌথ গৃহশিস্প 
এবং কিছু ব্যবস।-বাঁণিক্গ্য। ধন কেন্দ্রীকৃত হইত বড় বড় গৃহপতিদের এবং শ্রেঠী ও 
সার্থবাদের হাতে । জাতকের গম্প ও অন্যান্য প্রাচীন বোদ্ধ সাহতে। নানা প্রঘাণ এ- 
সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত, এবং মনীষী রিচার্ড ফিখু তাহা খুব ভাল করিয়াই দেখাইয়। দিয়াহেন। 
কন্তু ব্যবসা বাঁণজ্যের পুরা পুর সুবিধাট। গাঙ্রেয় ও প্রাচা-ারত অপেক্ষ বেশি পাইত 
উত্তর, পশ্চিম ও মধ্যভারত | একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাইবে, পুগুবর্ধন, তাগ্রালপ্তি, 
পাটলীপুর প্রভীতি সত্তেও প্রধান প্রধান বাঁণিজাকেন্দ্র ও বন্দর গুলি ছিল বোশর ভাগই 
উত্তর-পাঁশ্িমে, মধ্য-ভারতে এবং বিশেষ ভাবে পশ্চিম-ভারতের সমুপ্রোপকূলে । বস্তুত, 
সমসাময়িক ভারতবর্ষের সমস্ত বাণিজ্যপথগুলির গাঁতি একান্তই পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম- 
মুখী । কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের কথ! যতই থাকুক, শ্রেচীসার্থবাহদের কথা যতই পড়া 
যাক্‌, প্রাচীন বৌদ্ধ সাহত্য বিগ্লেষণ কারলে বুঝিতে বাকী থাকেন৷ যে, অন্তত গাগের 
ও প্রাচা-ভারতের জীবন ছিল একান্তই কীধকোন্দ্িক । ব্যবস।-বাণিজয সাধারণত বোধ 
হয় বিনিময়েই চলিত ; চিহণাঞ্কিত মুন্রার প্রচলন যথেষ্ট ছিল, পাওয়াও গিয়াছে €চুর, 
কিন্তু তাহার ভিতর স্বর্ণ বা রৌপামুগ্ত প্রান দেখিতেছি না। ইহার অর্থ বোধ হয় এই 
যে, ব্যবসা-বাণিজ্য সত্বেও আধানক ধনাবজ্ঞানের ভাষায় আমর যাহাকে বাঁল 
বাণজ/সামা বা ব্যালেল অফ, দ্রেডে তাহা ভারতবর্ষের স্বপক্ষে হিন না, অধঝ। 
থাকিলেও খর্ণ এবং রৌপ্য (মুদ্রার আকারেই হোক আর তালের আকারেই হোক্‌ ) 


৮৪9৪ বাঙালীর ইতিহাস 


কেন্দ্রীকৃত হইয়া থাঁকত মুষ্টিমেয় শ্রেী, সার্থবাহ, গৃহপতি প্রভাতি এবং রাষ্ট্রের হাতেই, 
অর্থাং সামাজিক ধন সমাজের সকল স্তরে বণ্টিত হইত না, ছড়াইয়া পাঁড়বার বেশি উপায় 
ছিল না; উদ্ন্ত ধনের পাঁরমাণও বোধ হয় খুব বেশি ছিল না। 

বাঙলাদেশ গাঙ্গেয় ভারতের অন্যতম প্বপ্রত্যন্ত দেশ । পুওবর্ধনের মত বাণিজ্য- 
নগর এবং তাম্রীলপ্তির মতন বন্দর-নগর তাহার ছিল সত, কিন্তু তৎসত্বেও উত্তর- 
ভারতের ব্যবসা-বাঁণঞো বাঙলার এবং তদানীন্তন বাঙালীর স্থান খুব বেশি ছিল বলিয়া 
মনে হয় না,কারণ বাঙালীর সমাজ তখনও একান্তই কৌমবদ্ধ; সবভারতীয় সভ্য জীবনের 
তরঙ্গাঁভঘাত তখনও ভাল করিয়৷ সেই সমাজে লাগেই নাই। বহুদিন পর্যন্ত বাঙলাদেশ 
ছোট ছোট গৃহশিস্প, পশুপালন ও কৃষিলবধা জীবনোপায়েই অভ্যস্ত ছিল। কিছু 
পিছু বাহর্দেশী ব্যবসা-বাঁণজ্য যাহ ছিল তাহা উত্তর-গাঙ্গেয় ভারতের সঙ্গে তুলনীয় নয়, 
এমন কি খুব উল্লেখযোগ্যও বোধ হয় নয়। 


বৈদোশক বাণজোব বিবতন ও সামাজিক ধন 


ঘ্ীষটোন্তর প্রথম শতকের মাঝামাঝি হইতেই ভারতবর্ষের সবন্ত এই অবস্থার কিছুটা 
পাঁরবর্তন আরন্ত হয়, এবং সামাঁজক ধন উত্তরোত্তর বার্ধত হইয়া, জীবনধারণের মান 
উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া চতুর্থ ও পণ্চম শতকে ভারতবর্ষ যথার্থত সোনার ভারতে পাঁরণতি 
লাভ করে ; এই দুই শতাব্দী জুড়িয়া যথার্থত এবং আক্ষারক অর্থে ভারতবর্ষে দ্বর্ণযুগের 
বিস্তাতি। এই বিবর্তন-পাঁরবর্তনের প্রধান কারণ, ব্যবসা-বাণিজোর বিস্তৃতি । বস্তুত, এই 
কয়েক শতক ধারয়া বাবসা-বাণিজ্য, বিশেষভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমবধ'মান, 
এবং এই ব্যবসা-বাণিজ্যই সামাজিক ধনোংপাদনের প্রধান উপায় । খ্রীষ্টোত্তর 
প্রথম শতকের মাঝামাঝি হইতে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারত সুবিস্তুত রোম-সাম্রাজোর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ সামু'দ্রক বাণিজ্য সম্বম্ধে আবদ্ধ হয়। তাহার আগেও বহুশতান্দী ধাঁরয়া প্ব- 
ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে জলপথে ভারতবর্ষের একটা বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল ; এই 
দেশগুলিতে ভারতীয় নান দ্রব্যাদির চাহিদাও ছিল; কিন্তু বাণিঞ্জাটা প্রধানত ছিল 
আরব বাঁণকদের হাতে । কিন্তু মোটামুটি ৫০ খ্রীষ্ট তারখ হইতে নান। কারণে রোম- 
সাম্রাজ্য এবং ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে এই বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইবার সুযোগ লাভ 
করে, এবং দেশে ধনাগমের একটি স্ব্ণঘার ধারে ধীরে উদ্মুস্ত হয় । বস্তুত, এই বাণিজ্য 
ব্যাপারে সাক্ষাংভাবে আমাদের দেশ এত লাভবান হইতে আরম্ভ করে, এত রোমক 
সোন। বহিয়া আসিতে আর করে যে, দ্বিতীয় শতকে এঁতিহাসিক প্রিনি অত্যন্ত দুঃখে 
বালতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যে-ভাবে ভারতবর্ষে সোন৷ বাহয়া ধাইতে আরম্ভ করিয়াছে 
এ-ভাবে বেশি দিন চলিলে সমন্ত রোমক সাম্রাজ্য দ্বর্ণহীন, রন্তহীন হইয়া পড়িবে! 
1সন্ধুদেশের সমুদ্রোপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গা-বচ্দর ও তান্তলিপ্তি পর্যস্ত সমস্ত 


ইতিহাসের হঙ্গত ৮৪ 


উপকূল বাহিয়৷ কুঁড়টিরও বোশ ছোট বড় সামুদ্রক বন্দর, প্রাতি বন্দরে বৈদেশিক 
বাঁণজ্যোপনিবেশ | এই সব বন্দর, বশেষভাবে পশ্চিম ভারতের ভগুকচ্ছ, সুবাস্্ী, কল্যাণ 
প্রভৃতি বন্দর আশ্রয় করিয়া জাহাজে জাহাজে রোগ্রক সোনার স্রোত বহিগ্না আঁসত 
সমুদ্রতীরস্থ ভারতবর্ষের সব । বস্তুত, পশ্চিম-ভারতের এই স্বর্ণ্বারের আঁধকার লইয়াই তো 
শক সাতবাহন সংগ্রাম, 'দ্বিতীয়-চন্দ্রগৃপ্তের পশ্চিম-ভারত অভিযান, স্কন্দগৃপ্তের বিনিদ্রু রজনী 
যাপন। কারণ, এই দ্বার করচ্যুত হওয়ার অর্থই হইতেছে দেশে ধনাগমের একটি 
প্রশস্ত পথ বন্ধ হওয়া । দক্ষিণ-ভারতের দ্বার ছিল অনেক ; কাজেই দুর্ভাবনার কারণ 
ছিল না; কিন্তু টত্তর-ভারতের প্রধান পথ এ গুজরাটের বন্দরগুলি, আর স্বপ্পাংশে 
গঙ্গা ও তাম্রলপ্তি বন্দর । এই বৈদেশিক সামুদ্রুক বাণিজ্যলব স্বর্ণই গুণ্ধ আমলের 
স্র্ণযুগের ভিত্তি। এই সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধাঁরয়া মনন ও কল্পনা, ধর্ম ও 
জ্ঞান-বজ্ঞান॥ কলা ও সাহত্যে ভারতীয় জীবনের যে বিস্তীতি, বৃহন্তর গভীরতর 
জীবনের যে আগ্বাদন তাহার মূলেও যে বহুলাংশে এই স্বর্ণ বা সামাজিক ধন, তাহাও 
স্বীকার কারতে হয়। এই সুবৃহৎ বাণিক্ই বৃছৎ ও গভীর চেতনা সপ্টারের মূলে, 
জীবনধারণের মানকে উন্নত স্তরে উত্তীর্ণ কারবার মূলে; এই মান উন্নত না হইলে, 
চেতনা সঞ্গারত না হইলে সাংস্কৃতিক জীবন উন্নত হয় না । 

শুধু এই সামুদ্রিক বাঁণিঞ্যাই নয়। বহু প্রাচীন কাল হইতেই উত্তর-প্ব চীনের 
প্বতম সমুদ্রোপকূল হইতে আরম্ত করিয়৷ মধ্য-এশয়ার মরুভূমি পার হইয়৷ পামীরের 
উক্টপৃষ্ঠ বাহিয়া আফগানিস্তানের ভিতর দিয়া ঈরাণ-দেশ আঁতক্রম কাযা একেবারে 
ভূমধাসাগর পর্যস্ত যে সুদীর্ঘ আস্তরেশীয় প্রান্তাতিপ্রাস্ত পথ সেই পথ দিয়াও একট! বৃহৎ 
বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল। প্রথম-চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পশ্চিমাভযানের ফলে ভারতবর্ষ সবপ্রথম 
এই পথের সঙ্গে প্রতাক্ষ সম্বনকসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং তাহার কিছুদিন পর হইতেই নানা 
বিদেশী বাঁণককুলের সঙ্গে বাণিজাসূত্রে ভারতবর্ষ ধনাগমের এক নৃঙন পথ খুীজয়। 
পায়। শ্বীষ্টপ্ৰ ও খ্াঞৌন্তর প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে শক-কুষাণ আঁভযানের সঙ্গে 
সঙ্গে এই পথ বিস্তুততর এবং বাণিজ্য গভীরতর হয় এবং তাহার ফলে দেশে হ্বর্ণপ্রবাহের 
আর একটি দ্বার উন্মুস্ত হয়। পণ্টম শতকে হুণাভিযানের পৃ পর্যন্ত এই দ্বার উন্ুন্তই 
ছিল, কিনতু হুণেরা মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের এই সম্বন্ধ বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। 

এই সুবিস্তৃত এবং সুপ্রচুর লাভজনক বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যই প্রত্যক্ষভাবে দেশের 
শিল্পকে, বিশেষভাবে দেশের বন্ত্র ও গন্ধশল্পকে, দত্ত ও কাণ্ঠাশল্পকে অগ্রসর কারা 
দেয়, কোনো কোনে কাঁধজাত দ্রবোর চাহিদ। বাড়াইয়া কীষিকেও অগ্রসর করে। এই 
সবের ফলে বাণিজ্যলন্ধ ধন সমাজের নানান্তরে বস্টিত হইতে আরস্ত করে, এবং সাধারণ 
কৃষক এবং গ্রামবাসী গৃহচ্ছেরও জীবনের মান অনেকাংশে উন্নত হয় ৷ সাধারণ গৃহস্ছের 
ভাগ্ারেও ব্বর্ণমুদ্া এই যুগেরই সামাজিক লক্ষণ । 


৮৪ বাঙালীর ইতিহাস 


এই সুবিস্তুত বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজে র প্রত্যক্ষ সাক্ষা, এই কয়েক শতাব্দী জুড়িয়। 
ভারতহ্ষের সর্ব সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন ; বিশেষত তৃতীর-চতুর্থ শতক হইতেই এই সুবর্ণমুদ্া 
একেবারে নিকষোতীর৭ণ খাঁচী সুবর্ণমুদ্রা, এবং তাহার ওজন বাড়তে বাড়িতে প্রথম-কুমার 
গুপ্তের আমলে এই মুদ্রা একেবারে চরম শিখরে উঠিয়। গিয়াছে ; ধাতবমূলো, শিল্পমূলো, 
আকৃতি-প্রকতিতে এই মুদ্রার সতাই কোনে তুলন৷ নাই ! এই বয়েক শতকের রোপামুদ্রা 
সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে । এ-তথ্যও উল্লেখযোগা যে, এই সুবর্মুদ্রা ও রৌপামুদ্রার 
নাম যথাক্রমে দীনার ও দুগ্ধ ; এবং এই দুইই এই যুগের লাভজনক বৈদেশিক বাণিজোর 
প্রতীক । আর, এই ঘুগে নগর-সভ্যতার বিস্তার ও সমৃদ্ধ নাগরিক আদর্শের যে-পরিচয় 
বাৎসায়নের কামসূতে দেখিতেছি তাহা তে প্রত্াক্ষভাবে এই সামাজিক ধনের উপরই 
প্রতিষ্ঠিত 


উত্তর-ভারতের পৃ প্রতান্ত দেশ হওয়া সত্বেও এই সুবৃহত বৈদেশিক, বিশেষভাবে 
সামুদ্রক বাণিজে বাঙলাদেশ অন্যতম অংশীদার হইয়াছিল, এবং সেই বাঁণিজ্যলক 
সামাজক ধনের কিছুটা আঁধকার লাভ করিয়াছিল। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, গঙ্গাবন্দর ও 
তাম্লিপ্তি বাঙলার সমৃদ্ধ সামুঁদ্রক বন্দর ; খ্রীষ্টোন্তর প্রথম শতকের আগে হইতেই এই 
বন্দরদ্ধয়ের কথা নানাসূত্রে শোনা যাইতেছে, আমদানী-রপ্তান্নীর খবরও পাওয়া যাইতেছে । 
বাঙলাদেশ, বিশেষভাবে উত্তববঙ্গ গুপ্তাধকারে আসবার পর হইতেই বৃহত্তর ভারতবর্ষের 
সঙ্গে তাহার যোগসূন্ন আরও ঘনিষ্ঠ হয় এবং এই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ক্মশ আরও বাড়িয়াই 
চলে। বস্তুত, পণ্টম-ষষ্ঠ শতকে দেখতেছি উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে গ্রাথের সাধারণ গৃহস্থও 
ভূমি কেনাবেচা করিতেছেন স্বর্ণমুদ্রায় ৷ স্বর্ণু্রাই যে এ-যুগের মু্রামান, এ-সম্বন্ধে বোধ 
হয় সন্দেহ করা চলে না। তাহা ছাড়া, বাঙল৷ দেশের সর্ব এই বুগে দোখিতেছি, 
শাসনাধিকরণমুলিতে রাজপাদোপজীবী ছাড়া আর যে তিনজন থাকিতেন তাহাদের 
একজন নগরশ্রেষী, একজন প্রথম সার্থবাহ, একজন প্রথম কুলিক, অর্থাৎ প্রতেকেই 
শিল্প ও বাবসা-বাণিজোর প্রতীনধি। সমসাময়িক সমাজ ও রাস্্ শিষ্প-বাবসা-বাণিজ/কে 
কতথানি মূল্য 'দিত তাহা এই তথ্যে সুস্পষ্ট । 


বস্তুত, কিছুটা পরিমাণে কৃষিনির্ভরতা সত্তেও ভারতবর্ষ ও বাঙলার এই কয়েক 
শতকের সমাজ প্রধানত ও প্রথমত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প নির্ভর, অর্থাৎ ধনোৎপাদনের 
প্রথম ও প্রধান উপায় শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজা, কাঁষ অন্যতর উপায় মাত্র । তাহা ছাড়া, 
যেহেতু বৈদেশিক বাবসা-বাণিজ্যে শিপ্পজাত দ্রবোর চাহিদাই ছিল বেশি সেই হেতু 
ব্যবমা-বাণিজ্যলন্ধ অর্থ শ্রেষী ও সার্থবাহকুল এবং রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকত হওয়ার পরও 
মোটামুটি একটা বৃহৎ অংশ শিল্পীকুলের হাতেও গিয়া পৌঁছিত । অধিকন্তু, গ্রামবাসী 
গৃহস্ছের ভূমি কেনাবেচায় হর্ণমুদ্রার প্রচলন দোঁখিয়া মনে হয়. গৃহপতি এবং কৃষক 


ইতিহাসের ইঙ্গিত ৮৪৭ 


সমাজেও উৎপাদিত ধনের কিছু অংশ আসিয়া পড়িত। ইহারই প্রতাক্ষ ফল জীবন- 
ধাবণের মানের উন্নতি ও প্রসার এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি । 

কিন্তু ৪৭৫ শ্রীষ্ট শতকে বিরাট বোম-সাম্রাজ্য ভাক্গয৷ পাঁড়িল; পূ-পাঁথবীব সঙ্গে 
শাহাব ব্যবসা-বাণিজ্য বিপর্যস্ত হইয়া গেল। তবু, যওদিন পর্যন্ত মিশব দেশ ও 
আফ্রিকার পূব কুলে কূলে সাম্রাজ্যের ধ্বংসানশেষ যাহা কিছু অবাশষ্$ 1হল ত৩দন 
তাহাকে আশ্রধ করিয়া বিগত সুদীর্ঘ পাচ শতাব্দীর সুবিস্তুত বাণিংজ্যব অবশেষ আব 
কিছুদিন বাচিব। রহিল; সে-জৌলুল বা সে-সমৃদ্ধি বহুলাংশে কমিয। গেল, সন্দেহ নাই, 
কিন্তু একেবারে অন্তাহত হইল না। সমস্ত ষ্-শতক এবং সপ্তম-শতকের অর্ধাংশ প্রা 
এই ভাবেই চাঁলল , কিন্তু ইতোমধোই মহস্মদ-পুবতিত ইসৃলামধর্মকে আশ্রষ করিয। 
আববদেশ আবার ধাঁরে ধীরে মাথা তুলিতে আরপ্ত করিয়াছে, এবং ৬০৬৭ খ্রী তাঁরখেব 
পর একশত বংসরের মধ্যে স্পেন হইতে আরপ্ত করিয়া একেবারে চীনদেশের উপকূল 
পর্যন্ত আরব বা'ণজ্যতরী ও নৌবাহিনী সমস্ত ভূমধ্য-সাগর, লোহিত-সাগর, ভারতমহাসাগর 
এবং প্রশান্ত-মহাসাগর প্রায় ছাইয়া ফোলিল। ৭১০ শ্্রীষ্ট শতকে পশ্চিম-ভাঙতের বৈদে- 
শিক বাণিজোর অন্যতম আশ্রর সিন্ধুদেশ চলিয়া গেল আরব বণিকের হাতে, এবং 'সদ্ধ- 
গুজরাটের স্বরণন্ার প্রায় বন্ধ হইয়। গেল বঙ্লিলেই চলে । বোম-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ফলে 
ভূমধাসাগবীয় ভূখণ্ডে ভারতীয় শম্প ও গন্ধ দুব্যাদর চাহিদাও গেল কমিয়৷ । অন্যাদকে 
প্ৰ-ভারতে তাম়ালাপ্তর বন্দরও একাধিক কারণে বন্ধ হইয়া গেল। 

এই দুই শত বংসরের বাণাজাক অবস্থার সদ্যোন্ত বিব্ন-পাঁরবর্তনের প্রত্ক্ষ ছাপ 
পাঁড়য়াছে সমসামায়ক স্বর্মুদ্রার উপর, কারণ, আমি আগেই বলিয়াছি, প্রাচীন ভাবতবর্ষে 
বর্ণমুদ্রার উন্নত বা অবনত অবস্থা বা অপ্রচলন আমাদের সমৃদ্ধ বা অবনত বৈদেশিক 
বাণিজ্যের দ্যোতক ৷ ইতিহাসের যে-পর্বে বৈদেশিক বাঁিঙ্গ-সমতার লাভ আমাদের 
পক্ষে, আধুনিক পাঁরিভাষায় আমবা যে পাঁরমাণে (2৬০1%919 0৪09 08181009 
আহরণ করিয়াছি তখন সেই পারমাণে আমাদের স্ব্ণুদ্রা উন্নত ও সমৃদ্ধ, প্রচলন বিস্তৃত ; 
যখন তাহা নাই তখন স্বর্ণমুদ্রাও নাই, অথবা থাকিলেও তাহার নিকষমূলা, ওজনমূল্য 
এবং শিল্পমূল্য আপেক্ষিকত কম । রোপামুদ্রা সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। এ 
কথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে, বষ্ঠ ও সপ্তম-শতকের উত্তর-ভারতীয় মুদ্রার ইতিহাসে । এই 
দুই শতক জুড়িয় মুদ্রার ক্রমাবনতি [কিছুতেই এতিহাসিকের দৃষ্টি এড়াইবার কথা নর । 
প্রথম দেখা যাইবে স্বর্ণমুদ্রার ওজন ও নিকষমূলা ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে ; দ্বিতীয় স্তরে 
র্ণুদ্রা নকল ও জাল হইতেছে ; তৃতীয় স্তরে রোপামুদ্ স্বর্ণমুদ্রাকে হটাইয়। দিতেছে; 
চতুর্থ স্তরে রোপামুগ্রা অবনত হইতেছে, পঞ্চম স্তরে রৌপামুদ্রাও অন্তাহত । ভারতবর্ষের 
সবই যে একেবারে একই সময়ে বা একেবারে সুনিিষ্ট স্তরে স্তরে এইরূপ হইয়াছে 
তাহা নয় । কোথাও কোথাও হয়তে। গাঁচ্ছত হর্ণ বা স্বর্ণনুদ্রা পরবর্তী কালে গলাইয়। 


৮৪৮ বাঙালীর ইতিহাস 


নৃতন হ্বর্ণুদ্রা চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সে-চেষ্টা বোঁশাঁদন চলে নাই বা পাঁরণামে 
সার্থক হয় নাই, বা তাহার ফলে উচ্চ শ্রেণীর ধাতবমুদ্রার যে গাঁতপ্রকাতর কথা এইমান্ 
বলিলাম তাহারও বাতায় বিশেষ হয় নাই। 

ধনসম্বল অধ্যায়ে বাঙলাদেশে মুদ্রার বিব্ন সম্বদ্ধে একটু বিস্তৃত আলোচন৷ করিয়াছি; 
এখানে আর তাহার পুনরুন্তি করব না। সেই [বিবরণ-বিষ্লেষণে সুস্পষ্ট ধরা যায় যে, মুদ্রার 
এই ক্রমাবনাতির প্রধান ও প্রথম কারণ বৈদেশক বাবসা-বাণিজ্যের অবনাত। সেই 
অবনতির হেতু একাধিক। সে-সব কারণ এই গ্রন্থেই নানাগ্ানে উল্লেখ ও আলোচন৷ 
কারয়াছি। ব্যবসা-বাণিজোর এই অবনতিতে শিম্প-প্রচেষ্টারও কিছুটা অবনতি 
ঘাঁটয়াছিল সন্দেহ নাই, গুণ বা নিপুণতার 'দিক্‌ হইতে না হউক, অন্তত পারমাণের 'দিকৃ 
হইতে । কারণ, বাহর্দেশে যে-সব জিনিসের চাহদা ছিল সে-সব চাঁহদা কমিয়। 
গিয়াছিল ; তাহা ছাড়া এই বাণিজ্যে দেশের বাঁণকদের প্রতাক্ষ অংশ যখন পরোক্ষ 
অংশে পরিণত হইয়া গেল তখন সঙ্গে সঙ্গে লাভের পাঁরমাণ কিছু) কমিয়া যাইবে ইহা৷ 
কু বিচিত্র নয়। এই সব কারণে সমাজে কীঁষ-নির্ভরতা বাড়িয়া যাওয়।৷ খুবই 
স্বাভাবিক, এবং অন্টম শতক হইতে দেখা যাইবে গাঙ্গেয় ভারতে, বিশেষভাবে বাঙলাদেশে 
এঁকাস্তিক কৃষিনির্ভরতা ক্রমবর্ধমান, এবং আদিপর্ষের শেষ অধ্যায়ে, অর্থাৎ অন্টম হইতে 
য়োদশ শতকের বাঙলাদেশ একান্তই কাষাঁনর্ভর, অর্থাৎ কীষই ধনোৎপাদনের প্রথম ও 
প্রধান উপায়, শিপ্প ও ব্যবসা-বাণিল্গ্য অনাতম উপায় হইলেও তেমন লাভবান নয়, 
অর্থাৎ বাণিজ্য-সমত৷ দেশের স্বপক্ষে আর নাই ; পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী দ্বীপ ও দেশগুলির 
সঙ্গে কিছু কিছু বাবসা-বাণিজ্য থাকা সত্তেও নাই | 


একান্তক ভূমি ও কৃষিনির্ভরতার রূপান্তর 


অব্টম শতকের গোড়া হইতেই পৃব ভূমধ্য-সাগর হইতে আরম্ভ কারিয়া প্রশান্ত- 
মহাসাগর পর্যস্ত ভারতবর্ষের সমগ্র বৈদেশিক সামুদ্রক ব্যবসা-বাণিজ্য আরব 
ও পারসীক বণিকদের হাতে হস্তাস্তারত হইয়া যাইতে আরম্ভ করে এবং দ্বাদশ- 
প্লয়োদশ শতক পর্যস্ত সে-প্রভাব ক্রমবর্ধমান । দক্ষিণ-ভারত বহুদিন পর্যস্ত, কতকাংশে 
হইলেও, এই আরব বাঁণকশান্তর সঙ্গে ( এবং প্র-সমুন্রে চীনা বাঁণক-শান্তর সঙ্গেও ) 
কিছুটা পরিমাণে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া নিজেদের বাণিজালন্ধ ধনের 
ভারসামা রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু উত্তর-ভারতে তাহা সম্ভব হয় নাই। তাহার সমস্ত 
পথই গিয়াছল রুদ্ধ হইয়া; এবং তাহার ফলে বাঙলাদেশও এই বৃহৎ বাণিজ্যসন্নধ 
হইতে বচযুত হইয়৷ পাঁড়য়াছিল। তবু প্রাচাদেশের বাঙলা-বহার পালরাজাদের আমলে 
একটা সঙ্ঞান, সচেতন চেষ্টা করিয়াছিল শ্ছলপথে হিমালয়শায়ী কাশ্মীর, তিবত, নেপাল, 
ভুটান, সাঁকম প্রস্ৃতি দেশের সঙ্গে একটা বাণ্রিজা-সহন্ধ গড়িয়া তুলিতে, এবং 


ইতিহাসের ইঙ্গিত ৮৪১৯ 


কিছুদিনের জনা অন্তত কিছুটা পরিমাণে সে-চেষ্টা সার্থকও হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। 
এই ধরনের একটা চেষ্টা প্ৰ-দক্ষিণ সমুদ্রশাযী ব্রহ্মদেশ, শ্যাম। চম্পা, কম্বোজ, যবঘ্বীপ, 
বালদ্বীপ, সুবর্ণদীপ প্রভৃতির সঙ্গেও হইয়াছিল। কিন্তু কোনে! চেষ্টাই যথেষ্ট সার্থকত৷ 
লাভ করিয়া এই পর্বের বাঙলার এতিহাসিক কৃষিনির্রত৷ ঘুচাইতে পারে নাই, বরং তাহ। 
ক্রমবর্ধমান হইয়া পাল-আমলের শেষের দিকে এবং সেন-আমলে বাঙলাদেশকে একেবাবে 
ভামানর্ভর, কৃঁষানর্ভর গ্রাম্যসমাজে পারণত করিয়া দিল! এই পর্বে যে স্বমুদ্রা, 
রৌপামুদ্রা, এমন কি কোনো প্রকার ধাতব মুদ্রার সাক্ষাংই আমরা পাইতেছি না, ইহার 
ইঞ্গত তুচ্ছ কারবার মতন নয়। 

এই এঁকান্তিক ভূমি ও কীষানর্ভরত৷ প্রাচীন বাঙলার সমাজ জীবনকে একটা স্বানঙর 
স্বসম্পূর্ণ গিশ্চন্ত স্থিতি ও স্বাচ্ছন্দ্য দিয়াছিল, এ-কথা সত্য; গ্রাম্য জীবনে এক ধরনের 
বস্তুত ও পরিব্/প্ত সুখশাস্তিও রচনা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা সমগ্র 
জীবনকে 'বিচিত্ত ও গভীর আঁভজ্ঞতায় সমৃদ্ধ কারতে পারে নাই, বৃহৎ জনসাধারণের 
সাধারণ দৈনান্দিন জীবনমানকে উন্নত করিতে পারে নাই; ইতিহাসের কোনো পর্বে কোনে। 
দেশেই তাহা সম্ভব হয় নাই, হওয়ার কথাও নয় । আমি আগে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, 
আমাদের কৌম ও আগাঁলক চেতনার প্রাচীর যে. আজও ভাঙ্গে নাই তাহার অন্যতম কারণ 
এই একান্ত ভূমিনির্ভর কষানর্ভর জীবন । শিস্প ও ব্যবসা-বাঁপজ্যের বিচিন্ত ও গ্রভীর 
সংগ্রামময়, বিচিত্র বহুমুখী অভিজ্ঞতাময় এবং বৃহত্তর মানবজীবনের সঙ্গে সংযোগময় 
জীবনের যে ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধি, যে উল্লাস ও বিক্ষোভ, বৃহতের যে উদ্দীপনা তাহা স্বষ্প 
পারসর গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর জীবনে সম্ভব নয়। সেখানে জীবনের ছন্দ শান্ত, সীমিত, 
তাল সমতাল; সেঁজীবনে পরিমিত সুখ ও পারিবারিক বন্ধনের আনন্দ ও বেদন।, 
সুবিস্ুত উদার মাঠ ও দিগন্তের, নদীর ঘাট ও বটের ছায়ার সৌন্দর্য । 

যাহাই হউক, বাঙর়াদেশের আঁদপবের শেষ অধযায় এই ভূমি ও কীষাঁনর্ভর সমাজ- 
জীবনই নধ্যপর্বের হাতে উত্তরাধিকারস্বরূপ রাখিয়া গেল, আর রাখিয়া গেল তাহার 
প্রাচীনতর পর্বের সমৃদ্ধ শিপ্প ব্যবসা-বাণিজোর সুউচ্চারিত স্থতি। সেই স্মৃতি মধাযুগীয় 
বাঙল। সাহত্যে বহমান । আমাদের প্রাচীন গ্রামাবন্যাস, রাস্্রীবনযাস, শ্রেণী ও বর্ণাবন্যাস, 
শিল্প ও সংস্কৃতি, ধর্মকর্ম সমস্তই বহুলাংশে সদ্যোন্ত গ্রামকোন্দ্রক কৃষিনির্ভর সমাজ- 
জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত । 


৫ 


প্রাচীন বাগুলার রাজবৃন্ত ও রাস্থ্ব জীবনের ধারার কথা এই গ্রন্থের দুশট অধ্যায়ে বিশ্লেষণ 
কাঁরতে চেষ্টা কারয়াছি। সেই পুবিস্ৃত বিশ্লেষণ হইতে কয়েকটি ইঙ্গিত সুস্পঞ্ট ধর 
পড়ে। 


/৫০ বাঙালীর ইতিহাস 


সমাজ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনে যেমন, প্র প্রত্যন্ত দেশ হওয়া সত্বেও রাষ্ট্রীয় 
জীবনেও তেমনই সমগ্র ভারংবর্ষের সঙ্গে বাঙলাদেশের একটা যোগাযোগ সর্বদা ছিল, এবং 
ভারঙ় রাষ্ট্রীয় জীবনে তাহাব বড় একটা অংশও ছিল। মৌ সম্রাটদের কাল হইতে 
আরগ্ত করিয়া একেবারে আঁদপর্বেব শেষ পর্যন্ত সে-সন্বন্ধ কখনও ক্ষু্র হয় নাই ; বস্তুত, 
প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস শুধু অবাঙালীর ইতিহাস নয়। পণ্টম ষ্ঠ শতক পর্যন্ত 
বাঙলাব রাস্ত্রীয় ইতিহাস মধ্য-ভাবতের বাম বাহু প্রদারণের ইতিহাস এবং তাহার ফল 
বাঙলার কৌম রাস্ত্রীয় জীবনে কি পবিব$ন-বিত্তন হইতেছে তাহারই হীতিহাস। £ই 
পারব$ন-ববঙনের কোনো াববরণ আমাদের সম্মথ উপস্থিত নাই, তবে 
প্রান্তের বাঁহর হইতে কোনে ক্ষমতাবান্‌ রাজশন্তি যখন অপারণত কৌমকোৌন্দ্রক খণ্ড খও 
সংস্থাব দিকে হাত বাড়াইয়৷ বৃহত্তব পারাধর তর সেগুলকে টানিয়া লইতে চায় তখন 
স্বাভাবক কারণেই কি পরিবর্তন-ীববঞন ঘটিতে পারে তাহা অনুমান করা৷ কিন নয়। 
যাহাই হউক, ষষ্ঠ শতকের শেষ ও সপ্তম শতকের গোড়া হইতেই বাঙলাদেশ দুই বাহু 
বাড়াইয়া উত্তর-ভারতের বৃহত্তর রাস্ত্রীয় জীবনের উদ্মুখর (ভ্রাতে ঝশাপাইয়া পড়ে, এবং 
ক্রমে ক্রমে উত্তব ও দক্ষিণ-ভারতের সাধারণ রাজনৈতিক জীবনে নিজের একটি বিশিষ্ট 
স্থান করিয়া লয় । অস্$ম ও নবম শতকের বহুলাংশ জুঁড়িয়।৷ যে তিনটি প্রধান রাস্্শান্ত 
সবভারতীয় প্রভূত্ব ও প্রাধান্যের জন্য লাঁড়য়াছল তাহার মধ্যে একটির কেন্দ্র ছিল 
বাঙলা দশে ও আশ্রর ছিল পাল-রাক্রবংশ । খুব সম্ভব, এই সময় কিংবা ইহার 'কন্ছু 
আগে, মাৎস্যন্যায়ের কালে বাঙলাদেশ নিজের সন্তানদের ক্রোড়বিচ্যুত করিয়া পাঠাইয়া ছিল 
পঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে নৃতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠ। করিবার জন্য । দম শতকে 
বরেন্দ্রভুমির গদাধর রাষ্টকুটরাজ তৃতীয়-কৃফের সাবভোমত্ব স্বীকার করিয়। দক্ষিণ-ভারতে 
বেলারি জেলায় একটি ক্ষুদ্র সামস্তরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । এই শতকে প্রথম- 
মহীপালের রাজ্য ও রাস্্রশান্তি উত্তর ভারতের অন্যতম শান্ত বলিয়া পরিগাঁণত হইত 
একাদশ শতক হইতে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে বাংলার রাজনোতক সম্বপ্ধ বাড়িয়া যায়, এবং 
ক্রমশ বাঙলাদেশ দক্ষিণী রাস্ত্রীয় প্রভাবের কবলে জড়াইয়৷ পড়ে। তাহারই ফলে সেন- 
বংশের প্রতিষ্ঠা । যাহাই হউক, একদিকে বাঙলার সীমা ডিঙ্গাইয়া সাম্মাজ্য বিস্তার 
কর৷ এবং তাহাকে সৃষ্টি ও শন্তি সন্ভাবনায় পূর্ণ করিয়া তোল! যেমন বার বার বাঙালীর 
পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল, তেমনই জয় পরাজয়ের ভিতর দিয়া বাঙলাদেশ ভারতের অন্যান্য 
অংশের সঙ্গে যোগরক্ষা কারতেও পশ্চাদূপদদ হয় নাই। শুধু রাষ্ত্রীয় সন্ন্ধ আশ্রয় 
করিয়াই নয়, ব্যবসা-বাণিজ) এবং ধর্ম ও সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়াও বাঙলাদেশ 
নাখল ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিত, কাম্মীর হইতে দিংহল 
এবং গুজরাট হইতে কামরুপ পর্যন্ত । ভারতবর্ষের বাহিরে--তিরতে, ব্রন্মদেশে, সুবর্ণন্বীপে, 
পর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী অন্যান্য দেশ ও দ্বীপগুলিতেও--তাহার যোগাযোগ নানাসূতে বিস্তার 
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লাভ করিয়াছিল। কাজেই, প্রাস্তীয় দেশ বাঁলিয়৷ প্রাচীন বাঙনাদেশ শুধু তাহার পুকুরপাড়ে, 
বটের ছায়ে, ঘরের দাওয়ার বাঁসয়া নিজের ক্ষুত্র সুখ-দুঃখ লইয়া একান্ত আত্মকোন্দ্রিক 
জীবন যাপন কারিত, এমন মনে কারবার কোনে। কারণ নাই । 


কাঙ্জীধ সত্তাব ধ্বাতগ্ৰা 

ধরীষ্টোন্তর তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতে আরম্ভ করিয়৷ বাঙালার রাস্ত্রীঘ হীতিহাসে 
ওঠাপড়া ভাঙ্গাগড়ার শেষ নাই। কিন্তু ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয় বাঙলাদেশ একটি 
রাস্ত্ীঘ আদর্শ সম্বন্ধে সর্বদ৷ সঙ্গাগ ছিল-সে তাহার রাষ্ত্রীয় সমতার স্বীকাতি। "ুপ্ত-পবে 
যখন এই দেশ উত্তরভারতীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে যুন্ত তখনও এই আদর্শ একেবারে 
স্মৃতি নয়। কিন্তু শশাঙ্কর সমগ্র হইতেই এ-সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়িয়া যায়। 
আর্যমঞুশ্রীমূলকম্প-গ্রছ্থে যখন গোড়তন্ত্ররে কথ পাঁড়তেছি তখন তাহার মধ্েও এই 
সচেতনতার আদর্শই সুপারস্ফুট । পরবর্তীকালে তো স্বাধীন স্বতন্ত্র সম্তার আদর্শ ক্রমশ 
আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষত পাল-আমলে । এই স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তার 
চেতনাই বাঙলার রাস্ত্রীয় চেতনা । নান। অন্তব্বন্, নানা রাষ্ট্ীরী কলকোলাহল এই 
চেতনাকে বারবার বিপর্যস্ত করিয়াছে, কিন্তু বারবারই বাঙলাদেশ সেই আদর্শকে ফিরিয়া 
পাইতে চেষ্টাও করিয়াছে । প্রাচীন বাঙান্ীর এই আদর্শের, তথা রায্রীর সচেতনতার 
শ্রেষ্ঠ উদাহরণ মাংসন্যায়োৎপাঁড়িত বাঙালীর গোপালদেবকে রাজপদে নিবাচন। এই 
ধরনের সচেতনতা এবং রাস্ত্রীয় শুভবুদ্ধির দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের ইীতিহাসে বিরল । 

অথচ এই আদর্শ খাঁওতও হইয়াছে বারবার নান৷ আণুলিক চেতনাসঞ্জাত অনৈকা ও 
অস্তদ্বন্দ্বের ফলে, এবং তাহার ফলে বারবার জাতীয় জীবন বিপন্নও হইপ্নাছে। এই 
অনৈক্য ও অস্তবন্বের মূলে যে শা ছিন সাক, তাহা সামস্ততত্রের। বস্তুত আণালিক 
সামস্তবাই ব ঙালীর অপারমেয রাষ্্ীর সম্ভাবনাকে বারবার ব্র্থ কারয়। দিয়াছেন, এবং 
বাঙালীকে নেতৃত্ব ও সংঘণান্ততে স্থাঁয়ভাবে কখনও সবল ও সমৃদ্ধ হইতে দেন নাই, 
দীর্ঘস্থায়ী অখণ্ড রাজ্য এবং রান্মও গাঁড়তে দেন নাই। 

যাহাই হউক, প্রাচীন বাঙালীর স্বতন্ত্র রাষ্ত্রী় সন্তার চেতনা যত প্রবলই হউক না 
কেন, সে- চতনা তাহার সর্বভারতীয় চেংনাকে নিরস্ত করিয়৷ রাখে নাই ; অন্তত শশাঙ্ক 
হইতে আরম্ত করিয়া ধর্মপাল-দেবপাল পর্যন্ত ভারতবৃদ্ধি অন্ষু্ । প্রান্তীয় স্বাত্্া 
সত্তেও রাজনোতিক দৃষ্টি ভারতব্যার্পী। কিন্তু, পাল-পর্ধের "দ্বিতীয় পর্যায় হইতেই 
যেন রাস্তরীর দৃষ্টি সংকীর্ণ হুইয়। আসতেছে, নিজের প্রান্তীয় খতন্র সম্তা এবং প্রান্তীয় 
লাভক্ষতিটাই যেন বড় হইয়৷ দেখা দিতেছে । বৈদেশিক মুসালম আঁভধাত্রীরা যখন 
সাঁমান্ত প্রদেশ, সিদ্ধ ও পঞ্জাৰ অধিকার করিপ্না ফোঁলয়াছে, উত্তর-ডারতের ক্ষু্র কুন 
বিচ্ছিত্র হিন্দুরাজশান্ত বখন মুপালিৰ আঁভবারীদের ঠেকাইয়া রাখিবার প্রাণান্তকর সংগ্রামে 
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রত তখন মহীপালের আচরণ, অথবা পরে গাহড়বাল রাজশান্তকে দুর্বল কারবার 
মধে! লক্ষষণসেনের যে-আচরণ তাহাতে তে৷ মনে হয় ভারতবুদ্ধি অপেক্ষা প্রান্তীয় 
সচেতনতাটাই ছিল প্রবলতব, অন্তত এই পর্বে । 


ধর্ম ও রাহ 


প্রাকআর্ধ নানা কোম ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নানা মত, পথ ও 
অনুষ্ঠান, বোন্ধধর্ম, গৈনধর্ম প্রভাতির নান! আদর্শ ও আচাব উচ্চকোটি ও লোকায়ত স্তরের 
বাঙালী জীবনে প্রচালত ছিল । ধর্মমত ও পথ লইয়া বাদ-বিসংবাদ কলহ-কোলাহল 
ছিল না এমন বলা যায় না; ধর্মমত বা বিশ্বাস বা বিশেষ কোনে। সম্প্রদায়গত 
আচারানুষানের জন্য কেহ কখনো হয়তো রাজার বা রাস্ট্েরে রোষাবর্ধণও 
করিয়া থাকিবেন, যাঁদও প্রাচীনতর কলে তেমন প্রমাণ কিছু জানা নাই। রাজা 
এবং রাজবংশের লোকের৷ যে ধাহার ইচ্ছা ও বিশ্বাসানুযায়ী এক এক ধর্মের অনুসবণ 
করিতেন, পোষকতাও করিতেন ; হয়তে৷ কখনো কনে অন,ধর্মের প্রাত 'বাঁিষ্ট হইয়া 
আনষ্ট সাধনের চেষ্টও কাঁরয়৷ থাকবেন । সব সময়ই যে পরধর্মীবদ্ধেষ হেতুই তাহ 
হইত, এমনও বলা যায় না; কখনো৷ কখনো তাহার পশ্চাতে অনুপ্ত রাষ্্ীয় বা সামাজিক 
কারণও সাক্রিয় থাকত, সন্দেহ নাই । তৎস্বেও সাধারণভাবে এ-কথা বল! চলে যে, 
রাজ৷ বা রাজবংশের ব্যন্তিগত ধর্ম যাহাই হউক না কেন, তাহাতে রাষ্ট্র বা রাস্ট্বেরে নীতি, 
আদর্শ ও সংস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই; জনসাধারণের দৈনান্দন জীবনযাত্রাও 
রাজার ব৷ রাজবংশের ধর্ম দ্বার! প্রভাবান্বিত হয় নাই। অন্তত পাল-পর্ব পর্যস্ত এই 
আদর্শ অক্ষুপ্ন । সেন-বর্মণ পর্বে খুব সম্ভব এই আদর্শের ব্যতায় কিছু ঘটিগ্লাছিল ; এই 
পর্বের একাধিক রাষ্ট্রনায়ক পরধর্ম সম্বন্ধে যে-ভাষ! ব্যবহার ও যে মনোবৃণ্ত প্রকাশ 
কারয়াছেন তাহাতে এই সন্দেহ জাগ৷ কিছু বিচিত্র নয়, এবং হয়তে৷ তাহার ফলে রাষ্ট্রে ও 
রাজনোতিক ক্রিশ্নাকর্মে ধর্মগত সংকীর্ণতার কিছুট। স্পর্শ লাগিয়। থাকবে । তাহার প্রমাণ 
যে একেবারে নাই, এমন নয় ! 


পঙন ও অবসানের হেতু 

বাংলাদেশে, তথা সমগ্র উত্তর-ভারতে হিন্দুরা ও রাজত্বের পতন ও অবসানের প্রধান 
কারণ ব্যান্তগত সাহস ব৷ শোর্যবার্ষের অভাব নয় ; সে-কারণ রাস্্ীয় নেতৃত্ব এবং সংঘ- 
শান্তর অভাব, এবং তাহার হেতু একাধিক । কৌমচেতনা, আগ্ালক চেতনা, সামস্তত্জ, 
বর্ণাবন্যাসের অসংখ্য স্তরভেদ, সংকীর্ণ স্থানীয় রাষ্বুদ্ধ প্রভাতি সমস্তই তাহার মূলে ; এ- 
সব কথ বিহ্বৃত ব্যাথ্যার কোনো অপেক্ষ। রাখে না! দ্বিতীয়ত, শতান্খীর পর শঠান্খী 
ধরিয়া প্রাচীন বঙ্গদেশে, তথা ভারতবর্ষে চিন্লাচারত চতুরঙ্গবল-রণপদ্ধাতর কোনে 
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পাঁরবর্তন ঘটে নাই। শ্বীষটপূর্ চতুর্থ শতকে আলেবজান্দারের আভযান ও রণপদ্ধতি 
হইতে ষে উন্নততর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিল, ভারতবর্ষ তাহা করে নাই। প্রায় 
দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া সৈনাচালনা এবং চতুরঙ্গবলসজ্জ| ও ব্যবহ।রের পদ্ধাত মোটামুটি 
একই থাকিয়া গিয়াছে ৷ তাহার ফলে দুরধর্ষ মুসলিম আঁভযাত্ীরা যখন বিদ্যদুগামী অশ্ব- 
পৃষ্ঠে চাঁড়য়। বর্শা ও তরবারী হাতে শ্লথগতি হস্ত্যা্বরথপদাতিক বাহিনীর ব্যহের উপর 
ঝাঁপাইয়৷ পাঁড়ত তখন সৈন্যাধক্ষ বা সেনাবাহিনীর ব্যান্তুগত বা সমন্টিগত শোর্যবী্ 
বিশেষ কোনো কাজে লাগিত না, বিপর্যয় ঘটিত আঁতি সহজেই । তৃতীয়ত, বহুদিন 
একটি সুপ্রাচীন সমৃদ্ধ সভ্যত৷ ও সংস্কৃতির এবং সুপ্রতিষ্ঠিত, সুবিন্যস্ত সমাজ ও রাস্টব- 
বন্যাসের মধ্যে জীবনযাপনের ফলে ভারতবাসীর দেহমনে এক ধরনের সনাতনী 
নিশ্চিন্ত ও ভাগ্যানর্ভরতার ধূসর আকাশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। অন্যাদকে, 
যে-সব মুসাঁলম আঁভষাত্রীর দল তরঙ্গের পর তরঙ্গে ভারতবর্ষের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া 
পড়িতেছিল তাহার! বয়সে নবীন; মরু ও পাহাড়ের প্রাকৃতিক ও সামাজিক 
আবেষ্টনে তাহাদের দেহমন দৃঢ় ও কঠোর ; খাদ্য ও ধনলুষ্ঠন তাহাদের অন্যতম 
জীবনোপায় ; নৃতন জীবনভূমি আবিষ্কারে তাহারা বদ্ধপাঁরিকর ; পরধর্মের প্রতি 
তাহাদের অপরিমেয় বিদ্বে, এবং সবোপর তাহারা সংগ্রামোন্মন্ত। দশম 
হইতে দ্বাদশ শতকে উত্তর-ভারতে যে নিরবসর সংগ্রাম তাহা দুই ভিন্নমুখী, বিপরীত 
চারন্রের জীবনপ্রবাহের সংগ্রাম । ভারতবর্ষের জীবনপ্রবাহ অনাতর প্রবাহকে ঠেকাইতে 
পারিত যদ তাহার নেতৃত্ব থাকি, সংঘশান্ত থাকত, রণপদ্ধতি উন্নততর হইত, রাস্ধীয় 
দৃঁষ্ট দূরপ্রসারী হইত, জাতীয় চরিন্ন আত্মশান্তনির্ভর হইত, সমাজবিন্যাসে ভেদবুদ্ধি না 
থাকত, এবং দেহগত িলাপব্যসনে সমাজ নিরপ্ত, নিবার্ধ না হইত। এ-সব কথার 
সাঁবস্তার আলোচনা রাজবৃন্ত ও অন্যান্য প্রসঙ্গে করিয়াছি; এখানে আর পুনবুত্তি কাঁরয়। 
লাভ নাই। দ্বাদশ শতকের বাঙলাদেশে কোনে প্রকার প্রাতিরোধের মনোবৃত্তি যে ছিল 
না তাহ সুস্পষ্ট । বিজগ্লী যবনবাঁরের প্রশান্ত গাহিয়া উমাপতিধর যে গ্লোক রচনা 
কাঁরয়াছিলেন, তাহাই তাহার একমান্ন প্রমাণ নয়। রামাই পাঁওতের শুন্যপুরাণ এখন 
যে-রুপে পাইতেছি তাহ৷ খুব প্রাচীন না হইলেও তাহাতে তুকাঁ-বিজয়ের অবাবহিও পবে 
বাঙ্গালী হিন্দুর মনোভাবের একটু পরিচয় পাওয়া যায় । 

ধর্ম হেলা যবনরূপা শিরে পরে কাল টুপ 

হাতে ধরে ্রিকচ কামান 
ব্র্ধ হৈল। মহম্মদ বিষু হেলা পেগস্বর 
মহেশ হইল বাবা আদম 

দেখিয়া চাওক। দেবী তেহ হইল হায় বাব । 

জ্প্টই বুঝা যাইতেছে, জাতির মানসক্ষে্র নানাভাবে আগে হইতেই এই বিপর্যয়ের জন। 


৮৫৪ বাঙালীর ইতিহাস 


প্রস্তুত হইতোছিল। মুস্িম আঁওঘাত্রীরাই তে৷ কাক্ষি-অবতার, এবং অশ্থারূঢ় এই অবতারের 
আগমনের জন্য দৃরদৃষ্টহীন সংকীর্ণবুদ্ধ ভাগ্যানর্ভর ধর্মোপদেষ্টারা আগে হইতেই 
দেশের লোকের চিন্তহ্াম তৈরি কারতেছিলেন । মুসলমানেরা যখন আঁসয়া পাঁড়লেন 
তখন বিহ্বল বিক্ষিপ্ত জনঠিন্তকে বুঝাইতে কষ্ট হইল ন। যে, ইহাই বিধাতার আমোথ 
বিধান, কক্ষি-অবণার তো আঁসিবেনই ! দেশের ভিতরে এই অবস্থ। ; আর, বাহির 
হইতে আঁভযানের পর আঁভযানে ধাহাবা আদতেছিলেন তাহাদের কাছেও যে এই 
অবস্থ। একেবারে অজ্ঞাত হিল, এমন মনে হয় না । সোমনাথ-মান্দর হইতে আরম্ত 
কাঁবয়। প্রাচ্-ভারতেব বিহার ধ্বংস ও লুঠন যে শুবু রন্তের নেশ!য় এবং ধনরহের 
লোভেই, হয়তো তাহ। নয়; অন্য উদ্দেশ্যও হযতে। ছিল, এবং সে উদ্দেশ্য জাতির 
[নগৃঢ চেতনার গশীর স্থানাটিতে আঘা৩ হাঁনয়। তাহাকে নিরাশ, বহবন ও বিপর্যস্ত 
কাযা দেওয়া । সঙ্গান সচেতন উদ্দেগয যে তাহাই হল এবন কোনে প্রাণ নাই; 
কিওু ফলত যে তাহাই হইয়াছিল তাহাতে মার সন্দেহ কি? 


স*াড্দৃক্টিব সংকীর্ণত। 

শেষ পর্যায়ে সামাঁজক দৃষ্টি যে সংকীর্ম হইয়। আসতোছপল তাহার প্রমাণ তে৷ 
ইতগ্তত বিক্ষিপ্ত ; নানাপ্রসঙ্গে তাহা টল্লেখও করিয়াছি। পাপ-পর্বের মাঝামাঝি 
পর্যন্তও দেখিতোছি, বাঙলাদেশ আন্তর্দৌশক বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় কাঁরয়া এবং কিছুটা ব্যবসা- 
ব।ণিজ্যকে আশ্রয় করিয়৷ দেশাবদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষ৷ করিয়াছিল তাহার ফলে 
রাষ্ট্রের দৃষ্টি কখনে৷ একান্তভাবে প্রান্তীয় স্থানীয় সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়। পড়িতে 
পারে নাই, গ্রামের ও নগরের সমাজও একান্তশাবে কুপমগ্ুডকতাকে এবং এঁকাস্তিক 
ভাগ্/নির্ভরতাকে প্রশ্রয় দিতে পারে নাই । তাহা ছাড়া, বর্ণ-বিনাস ও ধর্মকর্ম-অধথায়ে 
সাঁবস্তারে দেখাইতে চেখ। কারয়াছি, পাল-পর্বের শেষ পর্যায়ে, বিশেষভাবে সেন-বর্মণ 
পর্যায়ে মধাভারতীয় স্মাতিশাসন এবং দক্ষিণী-রক্ষণশীল মনোবৃত্তি ক্রমশ বাঙলাদেশে 
বিস্তার লাভ করিয়া বাঙালীর সমাজকে স্তরে উপন্তরে ভাগ কাঁরয়৷ এবং সমাজে 
পুর়োহিত-প্রাধানোর পুতিষ্ঠ কাঁরয়৷ সমাজের ও রাষ্ট্রের সামাগ্রক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়। 
দিয়াছিল। তাহার ফলে সমাজ ও রাস্ট্রজীবন উত্তরোত্তর প্রান্তীয় সীমার মধোই নিজের 
সার্কত৷ লাভের চেষ্টায় আত্মানয়োগ কারল। নানাদিক্‌ হইতে ব্যাহত হইয়৷ জীবনযুদ্ধে 
পযু'দস্ত হইয়। ভাগ।নির্রত৷ অর্থাং জ্যোতিষ এবং নানাপ্রকারের 'বিধানষেধই তাহার 
প্রধান আশ্রয় হইয়। দাঠ়াইল ! দ্িখাদিকে বিচ্ছুরিত হইবার, নানা কর্মে লিপ্ত হইবার 
সুযোগ যেখানে নাই সেখানে জীবন আত্মকৌন্দ্রক হইবে, ভাগ্যনির্ভর হইবে, রক্ষণশীল 
হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়! 'বিচিন্ত সংগ্রাম, 'বাচ প্রচেষ্টা, ব্যবসা-বাণিজ্য, 
দুঃসাহসিক আবঙ্কার-আভিযান, ধ্যান মনন, অপাঁরমেয় শল্তি, উদ্যম, বিশ্বাস প্রভৃতি 


ইতিহাসের ইঙ্গিত ৮৫ 


যেখানে নিরস্ত ও নিঃসুযোগ, জীবন যেখানে বাঁধবদ্ধ ও গতানুগতিক সেখানে ভাগ্য 
এবং পরাজয়ী মনোবৃত্তি রাস এবং সমাঙ্গের দৃষ্টিকে গ্রাস করিবে, ইহাই তো স্বভাবের 
নিয়ম । এই ভাগানর্ভরতা এবং জীবনের স্তীমত গতি প্রধানতম সমর্থন পাইয়াছিল 
সমসাময়িক সমাজের একান্তক ভূমি ও কৃষিনির্ভরতা হইতে । দিনের পর দিন রোদ্র- 
বৃদ্টিঝড়, প্রকৃতির নান৷ ভ্ুকুটি প্রভৃতির সঙ্গে লড়িয়' যে-কুষক মাঠে সোনার শস্য 
ফলায় এবং হঠাৎ যখন একদিন দুই দণ্ডের শিলাবৃষ্টর ফলে সেই সোনার ধান ঝাঁরয়া 
যায় মাটিতে মিশিয়া, অথবা অনাবৃষ্টি ব. আতবৃষ্টিতে যায় ধ্বংস হইয়া, এবং তখন 
যাহার আশ্রয় করিবার মত অন্য জীংনোপায় কিছু নাই, প্রাতিকারের শন্তিও যাহার নাই সে 
তো ভাগ্যনির্ভর হইবেই, আত্মশান্তিতে বিশ্বাস হারাইবেই ॥ তাহ৷ ছাড়া, কৃষিনির্ভর জীবন 
তো স্বাভাবিক কারণেই আণালিক ও রক্ষণশীল, এবং পরিবার-গোঠী-গ্রাম-প্রাস্ত লইয়াই সে- 
জীবন স্বয়ংসম্পূর্ণ ; বৃহত্তর, পরিবাাপ্ত এবং বৈচিন্রমগ্ন উন্মুখর জীবনের প্রয়োজনও তাহার 
কাছে স্বস্প। এই ধরনের জীবনের শান্ত, প্লি্ধ, স্তিমিত সৌন্দর্য মাধুর্য নিশ্চয়ই আছে, এবং 
বাহর হইতে শান্তমান, প্রথর ও প্রবল জীবনন্রোতের আঘা৩ কিছু না লাগলে এই 
জীবনের আয়ু অর্থাৎ স্থায়িত্ব এবং শান্তি £ কিছু কম নয়, বিস্তু তেমন আঘাত যখন লাগে 
তখন বিপর্যয় অবশ্ন্তাবী ; এবং বিপর্যয়ের ফ.ল রাষ্ট্রশত্তি ও সমাজশান্ত দুয়েরই 15হতর 
ফাটলও আনবার্য। ভ্রয়োদশ শঙকে বাঙালী-জীবনের বিপর্যয় এই কারণেই । 
কিন্তু বিপর্যয় যাহার ঘটাইল সেই মুসালম আঁভষামীরা সামরিক শল্তিতেই শুধু দুধ 
ছিলেন ; তাহারা যখন শাসক অর্থাং রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়৷ বাঁসলেন তখন কিন্তু গ্রাম- 
কেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর জীবনে কোনো পরিবর্তন দেখা দিল না, জীবনের নৃতন 
কোনো বিস্তারও ঘটিল না, না শিপ্প ব্যবসা-বাণিজ্যে না দুঃসাহসী কোনে! 
আঁবস্কার-আঁভযানে, না ধ্যানে না মননে । কাজেই মধ্য-্পবের সুদীর্ঘ শতাব্দীর পর 
শতাব্দী জুড়িয়। বাঙালীর ভাগ্য ব দেবনির্ভরতাও ঘুচিল না, আত্মশান্ততে বিশ্বাসও 
রিয়া আসিল না। 


৬ 


নানা সৃরে নান। অধ্যায়ে ঝালিয়াছি, আর্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধনের প্রবাহ বাঙল। দেশে 
আসিয়া লাগিয়াছে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে, এবং যখন লাগিয়াছে তখনও খুব সবেগে, 
সাঁবন্তারে লাগে নাই । প্রবাহটি কখনো থুব গরশীরত৷ ঝ৷ প্রসারতা লাভ করিতে পারে 
নাই ; সাধারণত বর্ণসমাজের উচ্চতর গ্রে এবং অপেদ্ধাকৃত শিক্ষিত, মাজিত ও সংস্কৃত 
সম্প্রদায়ের মধোই তাহা আবদ্ধ ছিল, বিশেষত আর্য ত্রাগ্মণ। ধর্ম ও সংস্কাত। একমান 
আর্য বোদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতিই সদ্যোন্ত সীমার বাহিরে কিছুটা বিস্তার লাভ করিয়াছিল, 


৮৫৬ বাঙালীর ইতিহাস 


কিন্তু তাহা আরও পরবতী কালে সপ্তম-অব্টগ শতকের পর হইতে । তাহা ছাড়া, আর্য 
্রাহ্মণ] ধম ও সংস্কৃতির প্রবাহ গঙ্গার পশ্চিম তীর পর্যন্ত, অর্থাৎ মোটামুটি পশ্চিম-বঙ্গে 
যাঁদ ঝা কিছুটা বেগবান ছিল, গঙ্গার পূর্ব ও উত্তর-তীরে সে-প্রবাহ ক্রমশ ক্ষীণ হইতে 
ক্ষীণতর হইয়৷ গিয়াছে, বিস্তৃতি এবং গরভীরত৷ উভয়ত। 


প্রাচীন বাঙলায় আর্ধপগ্রবাহ ক্গ৷ীণ 


ইহার কারণ একাধিক। প্রথমত, বাঙল৷ দেশ প্রত্যন্ত দেশ বলিয়া আর্ধ ধর্ম ও 
সংস্কৃতির প্রবাহ এত দূরে আগিয়৷ পৌঁছিতে সময় লাগিয়াছে । দ্বিতীয়ত, বহুদিন পর্যন্ত 
বাঙল৷ দেশের প্রতি আর্ধমানসের একট। উন্নাসকতা, একটা ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব সাকুয় 
ছিল । এদেশে আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠ লাভ করিবার পরও সে উন্নাসকতা 
একদিনে, একেবারে কাটিয়া যায় নাই, তাহার কারণ, যে সংকীর্ণ সীমার 
মধ্য এই ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার সেই ধর্ম ও সংস্কাতর শুচিতা রক্ষার 
একটা স্বাভাবক ইচ্ছা । তৃতীয়ত, বাঙলার স্থানীয় আদিম, কৌমবদ্ধ মানব- 
সমাজও বহুদিন পর্যস্ত আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাত থুর শ্রাদ্ধতচিত্ত ছিল না, 
বরং সক্রিয় বিরোধিতাও করিয়াছে, যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছে সে-মলোত ঠেকাইয়। রাখিতে। 
তাহার পর পরাভব যখন আনিবার্ধ হইয়াছে তখনও সেই মানবসমাজ একেবারে 
স্রোতে গ৷ ভাসাইয়া দেয় নাই ; নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমান্জবন্ধন পরিত্যাগ করিয়। 
আর্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধন পুরাপুরি মানিয়া লয় নাই, বরং দিনের পর দন 
ধরিয়া বুঝাপড়া করিয়া একটা সমন্বয় গাঁড়য়া তুলিতে চেষ্ট। করিয়াছে । মধাগাঙ্গেয় 
ভারত যে-ভাবে আর্য, বিশেষভাবে আর্য ত্রা্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পুরাপুরি মানিয়৷ 
লইয়াছে বাঙল৷ দেশ সে-ভাবে তাহা করে নাই। ভারতবর্ষের বুকে যে ঝয়াট অবোদক, 
অস্মার্ত, অপোরািক ধর্ম ও সংস্কৃতির উদ্ভব ও প্রসার লাভ কারিয়াছে তাহার প্রত্যেকটিই 
মধ্যগাঙ্গেয় ভারতের অর্থাং আধাবর্ের সীমার বাঁহরে । বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রভৃতি যে 
বর্তমানে বিহারের সীমার মধ্যে উদ্ভুত হইয়াছিল, এবং পরবর্তী কালে তত্ধর্ম, বজ্যান, 
মন্ত্রযধান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভীতির উদ্তভবও যে আর্ধাবতের সীমার বাহিরে, হীতহাসের 
এই ইঙ্গিত তুচ্ছ করিবার মতন নয়। বস্তুত, বাঙলা দেশ আর্ধধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ 
করা সত্তেও, ত্রাহ্মণ ও উচ্চতর দুই একটি সম্প্রদায়ের বাহিরে এই ধর্ম ও সংস্কৃতির বন্ধন 
শাথিল, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা! কুষ্ঠিত। চতুর্থত, বাঙলা দেশে নান। নরগোষ্ঠীর সমন্বয়ে, 
প্রচুর রম্তীমশ্রণের ফলে এবং নানা এঁতিহাসিক কারণে জাতভেদ-বর্ণভেদের বৈষম্য 
আর্যাবর্ত বা দক্ষিণভারতের মতে এত কঠোর হইয়া! উঠিতে পারে নাই; বন্তুত 
বাঙলার সমাজবন্ধনে তথাকথিত শৃত্র জাতির লোকদেরই প্রাধান্য । আজও বাঙালী 
হিন্দুদের মধ্যে ভ্রাঙ্গণ-কায়ন্থববৈদোর সংখ্যা দ্ব্প। বর্ণাবন্যাসে ও সামাজিক আচার- 


ইতিহাসের ইঙ্গিত ৮৬৭ 


বিচারে যাহা কিনু কঠোরত৷ ব৷ আর্য ব্রাহ্মণ্য সনাতনত্বেব যে আদর্শ বাঙলায় আজও সক্রিয় 
তাহ। প্রধানত দাক্ষণী সেন-বংশীর রাজাদের প্রভাবে ও আনুকূল্য, এবং গোণত মধ্য- 
ভারতীয় আর্ধ ত্রাহ্মণ্যাদর্শের প্রেরণায় । 


সনাতনত্বের প্রতি বাঙালীব বিরাগ 


এই সব কারণে বাঙালীর ধর্ম, সংস্কীত ও সমাঙ্গবন্ধনে এমন কতমুলি বোঁশিষ্ট 
গাঁড়ধ। উঠিয়াছে যাহ! মধ্যগাঙ্গেয় ভারত, অর্থাৎ আর্ধ-ভারত হইতে পৃথক | আর্য ভার ৩বর্ষ 
সনাওনত্বেব আদর্শে স্থির ও আবচল, সমস্ত মাচারানুষ্ঠান, অধ্যাত্ম সাধনা, সমাজ ও 
পণ্রবার বন্ধন প্রীতি সমস্তই সেখানে শাস্ত্র দ্বারা শাসিত । আর্য ভারত রক্ষণশীল, যাহা 
সে পাইয়াছে তাহা সে আঁকড়াইযা ধাঁরয়া৷ থ|কতে চায় । মধ্যগাঙ্গেয় ভারতের মন তাই 
বহুলাংশে পরিবঠন বিমুখ । শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়৷ যে মধ্যগাঙ্গেয় ভারতের ধর্মে 
রাষ্ট্রে ব সমাজে কোনো বৈপ্লাবক আলোড়ন দেখা দেয় নাই, বা দিলেও তাহ। সার্থক 
বৃপ পরিগ্রহ কারতে পারে নাই, ইতিহাসেব এ-তথ্য বিস্ময়কর, কিন্তু দুঝোধ্য নয় ॥ 
ইহার প্রধান কারণ, আর্য ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের সনাতনী ও রক্ষণশীল মনোভাব । বাঙলা 
দেশে হইয়াছে তাহার বিপরীত ॥ মহাযানী বোদ্ধধর্মের বজ্রযানী-মন্ত্রধানী-কালচক্রযানী ও 
সহজযানী বৃপান্তর ; সহজযানে সহজ মানবতার এবং প্রাণধর্মের আবেদন; ব্রা্মণ্য 
শান্তধর্মের তান্ত্রক বৃপান্তর ; বৈষবধর্মে বিশুদ্ধ ভাঁন্তরস ও হৃদয়াবেগের সঞ্চার ; শিব ও 
উমার ভাবকষ্পনায় পাঁরবারিক জামাতা-কন্যার রূপ ও আবেগ সপ্ার , দুর্গা, তারা, যষ্ঠী, 
মারীচী, পর্নশবরী প্রভৃতি মাতৃকাতন্ত্রের দেবীদের প্রতি শ্রদ্ধ', আবেগ ও অনুবাগ ; শিব 
ও বিষ্র মতন দেবতাকেও ঘাঁনষ্ঠ মানব সম্বন্ধে বাধিয়! ঠাহাদের প্রতি পারিবারিক 
আত্মীয়তার এবং মানবী লীলার আবেগ সণ্টার, তান্তরক কায়াসাধনের প্রাত অনুরাগ এবং 
সেই সাধনের রাীতিপদ্ধতি ; শাস্ত্রচ্চা ও জ্ঞানচর্চায় বৃদ্ধি ও যুন্ত অপেক্ষা গ্রাণধর্ম ও 
হৃদয়াবেগের প্রাধান্য ; বাঙলার ব্যবহার-শাস্ত্রে দায়াধিকারের আদর্শ ও ব্যবস্থা ; বাঙলার 
পারবার ও সমাজবন্ধন প্রভীত সমস্তই আর্যমানসের দিক হইতে বৈপ্লাবক ও সনাতনত্বের 
বিরোধী । দুঃসাহসী সমহয়, স্বাঙ্গীকরণ ও সমীকরণ যেন বাঙালীর চারান্রক 
বৈশিষ্ট ; সনাতনত্বের প্রতি একটা বিরাগ যেন বাঙলার এঁতিহ্য ধারায় ॥ 
ইহার মূল প্রধানত বাঙালীর জনগত ইতিহাসে, কিছুটা তাহর ভৌগোলিক পরিবেশে, 
তাহার নদনদীর ভাঙ্গাগড়ায়, কিছুটা হীত্হাসের আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যে । বাঙালীর 
বৃত্তি যথার্থত বৈতসী ; যে-আদর্শ, ফে-ভাবম্োতের আলোড়ন, ঘটনার যে-তরঙ্গ যখন 
আসিয়া লাগিয়াছে, বাঙলা দেশ তখন বেতস-লতার মত নুইয়৷ পাঁড়য়া আনবার্য বোধে 
তাহাকে মানিয়৷ লইপ্লাছে, এবং ক্রমে নিজের মত করিয়া তাহাকে গাঁড়য়৷ লইয়া, নিজের 
ভাব ও রূপদেহের মধ্যে তাহাকে সমন্বিত ও সমীকৃত করিয়া লইয়া আবার বেতস লতার 


বাই (২)-২২ 
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ম৩ই সোজা হইয়৷ স্ব-রুপে দাড়াইয়াছে। যে দুর্মর অন্তনিহিত প্রাণশান্ত বেতস গাছের, 
সেই দুর্মর প্রাণশর্তিই বাঙালীকে বারবার বাচাইয়াছে। 


ধাঙালীর দেবায়তনে -দবীদের প্রাধান্য 


সাম্প্রতিক বাঙলার খাঁচন্র ধর্মকর্মানুষ্ঠানের গভীরে একটু দৃষ্টপাত করিলে দেখা 
ধাইবে, এদেশে দেবতাদের চেয়ে দেবীদের সমাদর ও প্রািষ্াা বোশ ; মধ্যযুগেও তাহাই 
ছিল। প্রাচীন বাঙলা সস্বন্ধে একথা হয়তো সখান প্রযোজ্য নয় ; কারণ, প্রাতিমা-সাক্ষে। 
দেখা যায়, বৌদ্ধ ও ব্রান্মণ্য উভয় দেবার়তনে দেবমৃতির সংখ্যাই বোশ । তবু. মধ্যপব 
ও সার্প্রাতক পরে দেবাদের যে প্রাধান তাহার সৃচন। যেন আদপবেই দেখা দিয়াছিল। 
আদিম বোম সমাজের মাতৃকাতন্ত্রের দেবীদের প্রাধান্য কৌম সমাজে তে ছিলই ; বিচিন্ত 
নামে তাহার। নানাম্থানে প্জাও লাভ কাঁরতেন। পরে যখন আর্ধ-ব্রাহ্মণয পুরুষ- 
প্রকৃতি ধ্যান সুপ্রাতাষ্ঠত হইল তখন সেই মাতৃকাতন্ত্রের দেবীর প্রকাতি বা 
শা্তরা'পণী 'বাভন্ন দেবীর সঙ্গে, বিশেষভাবে দুর্গ ও তারার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়। 
এক হইয়। গেলেন। যাহাই হউক, আদিপরের শেষ পর্যায়ে দেখিতোঁছি পুগ্গা, তারা, 
ম্ঠী, হারীতী, মনসা, মারীচী, চুগ্ডা, পর্ণণবরী প্রতি, বিশেষভাবে দুর্গ ও তারা ক্লমশ 
সমাদূত। ও সুপ্রাতীষ্ঠত। হইতেছেন, এবং তারার ধ্যানে তাহাকে একই সঙ্গে বেদমাত। 
অর্থাৎ সরস্বতী, গারিজা অর্থাং উমা বা দুর্গ, পদ্মাবতী এবং বিশ্বমা এ বলিয়া আহবান 
ক হইয়াছে । এই ক্রমবর্ধমান মাতৃকাতন্ত্রের প্রাধান্য আদিম মাতৃতান্ত্রক কোম 
দ্বমাজাদর্শের এবং কৌম মানসের পুনর্ধোষণা, সন্দেহ কি! 


নারী ব। মাতৃকাতন্ু 

প্রাচীন বাঙলার প্রাতমা-সাক্ষ্যে দেখ৷ যায়, উম।-মহেগ্বরের যুগল মৃতির্প এবং শিবের 
টৈবাহিক ব৷ কল্স্যাণসুন্দর রূপ সমসামাপ্নক বাঙালীর চিন্তহরণ কাঁরয়াছিল। তাহা ছাড়। 
ুর্গ। বা দেবীও নানা রূপ ও নানা নামে পুঞ্জা লাভ করিতেছিলেন। শিব-গোরীর 
ববাহ-প্রসঙ্গ লইয়। মধ্যযুগীয় বাঙলা-সাহত্যে যে-ধরনের পারবারিক ও সংসারগত 
চাবকম্পনা বিস্তৃত তাহার আভাসও প্রান কালেই পাওয়া যাইতেছে । ইহাদের মধ্যে 
একদিকে যেমন সমসামীয়ক বাঙালীর হৃদয়াবেগ ও চিত্তের স্পর্শালুত৷ প্রত্যক্ষগোচর 
€তমনই অন]দিকে বাঙালী চিত্তে নারীর প্রাধান্য ও নারী ভাবনার প্রসারও সমান প্রতক্ষ | 
আর, বদ্ুযান-সহজযান প্রভৃতি ধর্মের কায়সাধন তে নারী বা শান্ত ছাড়া সম্ভবই নয়। 
ভাহ। ছাড়া, রাধাক়ফের রূপ ও ধ্যান-কম্পনার মধ্যেও এই নারীভাবন৷ আঁনবার্যভাবে 
সক্রিয় । অর্থাং, কোনো৷ দেবতাই যে দেবা ছাড়া সম্পূর্ণ নহেন, নর যে নারী ছাড়া 
ষল্পর্ণ নহে কেবল তাহাই নয়; সে-তাবনা তে৷ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য দেবায়তন-কষ্পনার 


ইতিহাসের ইঙ্গিত ৮৫১ 


মধ্যেই ছিল, কিন্তু নারীকে শীশ্তগ্বরাপনী বাঁলয়৷ দেখা ও ভাবা, সৃষ্টরহসোর মূস বলিয়া 
ক-্পন। করা-ইহার মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ, সংসারগত হীন্দ্রয়ালুতার সুস্পষ্ঠ হীঙ্গত অনস্বীকার্য, এবং 
এই ইঙ্গিত প্রাচীন-ভারতের, বিশেষভাবে বাঙলায় সৃষ্টি এবং আদম মাতৃতান্রক সমাজের 
দান। কৃষ্ণ-রাধ। কল্পনার রাধাই হইতেছেন শিবের শান্ত, ব্জুযানীর নিরাআ।, সহজ- 
যানীর শৃন/তা, কালচক্রযানীর প্রজ্ঞ।। এই কৃষ্ণরাধার কম্পন] তে একান্তই প্রাচীন 
বাঙনার শেষ পর্যায়ের রচন৷ । বস্তুত, বাঙালী চিত্তের গভীরে যেন সেই অনার্য আদম 
তমসাচ্ছন্ন তন্ত্রসাধনার নিগুঢ় কামন৷ ; তাহার তাড়নাতেই যেন সমন্ত ধর্মমতের গড়ন। 
সাংখ্যধযান-কাথত পুরুষ-প্রকাতি ক্পনার এই যে তান্ত্রিক রূপান্তর, সনাতন আর্য মানসে 
ইহার আবেদন স্বল্প, অথচ বাঙলাদেশে এই ভাবন৷ অত্যন্ত সত্য ও ব্যাপক । গোপন 
দেহযোগ বা কায়াসাধন, নারীসাধন, শবসাধন, শৃনাধ্যান, দেহতত্বেৰ আঁওনব ব্যাখ্যা, 
বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্মেরই শান্ত তান্্রক রূপে ভীষণ ও ভয়াল সাধন-পদ্ধতি 
প্রভীতিতে সর্ই অধঠাত্ম জীবনের একটি বিশেষ ভাঙ্গ বর্তমান যাহ। আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মে 


অনুপাচ্থিত । 


বাঙাণীর হদয়।বেগ। প্র।ণধর্ষ ও হীশ্রয়াল্‌ ঠা 

প্রাচীন বাঙলীর হৃদয়াবেগ ও হীন্দ্রিয়ালুতার ইঙ্গিত তাহার প্র তমা-শিস্পে এবং 
দেবদেবীর বৃপ-কল্পনায় ধরা পাঁড়য়াছে এ-কথ অন্যঘন বলিয়াছি, একটু আগেও হীঙ্গত 
কারয়াছি। মধ্যযুগের গৌড়ীয় বৈষবধর্মে, সহজিয়া সাধনায়, বাউলদের সাধনায় যে 
বিশুদ্ধ ভান্তরস ও হৃদয়াবেগের প্রসার, তাহার সূচনা দেখ। গিয়াছিল আদি পরেই, এবং 
তাহ। শুধু বোদ্ধ বন্্রযানী, সহজযানীদের মধ্যেই নয়, তাত্রক শান্ত সাধনার মধোই নয়, 
বৈফব সাধনায়ও বটে। এই হৃদয়াবেগ ও ইন্ড্রিয়ালুঞ যে বহুলাংশে মাদম নরগোঠীর 
দান তাহা আঁজকার সাওতাল, শবর, প্রতাতদের জীবনযান্রা, পৃজানুষ্ঠান, সামাজিক আচার, 
স্বপ্ন চপ্পনা, ভয়-ভাবনার 'দিকে তাকাইলে আর সন্দেহ থাকে না। অর্ধ ব্রাহ্মণা এবং 
বোদ্ধ ও ৈন সাধনাদর্শে কিন্তু এই এঁকাস্তক হদয়াবেগ ও ইন্ড্রিয়ালুতার এত) স্থান 
নাই । সেখানে হীন্দ্রিয়-ভাবন। বন্তুসম্পর্কাবিচ্যুত, ভান্ত জ্ঞানানুগ, হৃদয়াবেগ বুদ্ধির 
অধীন । বস্তুত, বাঙলার অধ]াত্ম সাধনার তীব্র আবেগ ও প্রাণবন্ত গতি সনাঙন আর্য 
ধর্মে অনুপস্থিত | 

এই হৃদয়াবেগ ও হীন্দ্রিয়ালুতা প্রাচীন বাঙালী জীবনের অনা দিকেও ধরা 
পড়িয়াছে। মধ্যযুগে দোঁখতেছি, দেবই হউন আর দেবীই হউন, বাঙালী যথাসন্ভব 
চেষ্টা করিয়াছে ঠাহাদের মত্যের ধূলায় নামাইয়া পরিবার-বন্ধনের মধ্যে বাঁধতে এবং 
ইহুগত সংসার কষ্পনার মধ্যে জড়াইতে, হৃদয়াবেগের মধে! তাহাদের পাইতে ও ভোগ 
করিতে, দূরে রাখিয়া শুধু পূজ। নিবেদন করিতে নয় | এই কামনার সূচনা আদি পর্বে 


৮৬০ বাঙালীর ইতিহাস 


দেখা যাইতেছে । ষষ্ঠী, মনসা, হারীতী, কৃষ-যশোদ। প্রভৃতির রূপ কণ্পনায়ই যে এই 
ভাবন৷ আঁভব্যস্ত তাহাই নয় ; কার্তকের শিশুলীলা বর্ণনা, পিতা শিবের বেশভূষা 
অনুকরণ কারয়৷ শিশু-কাঁঙ্কের কোতু₹, দরিদ্র শিবের গৃহস্থালীর বর্ণনা, নেশাগ্রস্ত 
শিবেরঃসংসারে উমার দুঃখ এবং জামাত ও কন্যাবুপে শিব ও গোঁরীকে সমস্ত হৃদয়াবেগ 
দিয়া আপন করিয়। বাঁধা, সপারবারে বিষ ও শিবকে প্রতাক্ষ করা প্রভৃতির মধ্যেও 
একই ভাবন৷ সক্রিয় । 


বাঙালীর দায়াধকার ও স্্রীধন 

বাঙলার ব্যবহার-শাস্ত্রে দায়াধিকারের যে আদর্শ ও ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে স্ত্রীধনের 
যে স্বীকাঙি ও বিধিবাবস্থা জীমৃতবাহনের দায়ভাগপ্রন্ছে বণিত এবং পরে রঘুনন্দন 
কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও সমার্থত তাহার পশ্চাতেও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের এবং সেই পারবার- 
বন্ধনের স্মৃতি বহমান ৷ আর্য সমাজ ও পরিবার-ব্যবস্থায় দায়ভাগ ব্যবস্থার প্রচলন নাই ; 
সেখানে মিতাক্ষরার রাজত্ব । 


৭ 
মানবতার গ্রাত প্রাচীন বাঙালার শ্রদ্ধা ও অনুবাগ 


যে হৃদয়াবেগ ও হীন্ডিয়ালুতার কথ৷ এই মাধ বলিলাম তাহারই রূপান্তরে পাইতেছি 
মানবতার প্রাত প্রাচীন বাঙালীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ । এই যে দেবদেবীদেরও মাটির 
ধূলায় নামাইয়া পররিবার-বন্ধনের মধ্যে বীধিয়া৷ তাহাদিগকে ইহগত মানাবক আবেগে 
দেখা ও পাওয়া, ইহার মধ্যে তে৷ উঞ্ণ মানবপ্রীতির আভাসই সুস্পষ্ট । সদুত্তিকর্ণামৃত, 
ববীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, প্রাকতপৈঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে বাঙালীকাবকুল রচিত হরিভন্তি, গঙ্গাস্তব, 
শিবস্তোন্ন প্রভাতি ব্ষয়ক যে-সব শ্লোক ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং যাহাদের দুই একটি এই 
গ্রন্থে উদ্ধার করিয়াছি তাহাদের বিশুদ্ধ ভন্তিরস ও হৃদয়াবেগ একান্তই মানবিক রসে 
আভসণ্িত। এই গ্রন্থগুলির বাঙালী কাব রচিত অসংখ্য প্রকীর্ণ শ্লোকে সাধারণ মানুষের সুখ- 
দুঃখের ও আনন্দবেদনার যে সৃক্ষা স্পর্শালু বোধ সুস্পষ্ট গোচর, চর্যাগীতির গুহ্য সংকেতময় 
অধ্য আম পদ মুলিতেও সাধারণ দৈনান্দন জীবনের নান মানবী লীলার যে-পরিচয় তাহার 
মধোও তো৷ একই মানাঁবক আবেদন সমান প্রতাক্ষ | পাহাড়পুর ও ময়নামতীর মৃৎ্ফলক- 
গুল সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে, এবং কোনো কোনো প্রতিমাফলক সন্বন্ধেও । বাঙলার 
প্রাতমালক্ষণ শান্্রশাসিত প্রাতমাশিন্পেও মানাসক হীন্দ্িয়ালুত এবং হদয়াবেগ যতটা 
ধর৷ পাঁড়য়াছে, এমন যেন আর কোথাও নর়। ধর্মগত এবং শান্রশাঁপত ব্যাপারেও 
একান্ত মানাঁবক রসের সঞ্চার, মানাবক আবেগ ও আবেদনের আভাসিণন প্রাচীন বাঙলার 


ইতিহাসের ইঙ্গিত ৮৬১ 


সংস্কৃতির অন্যতম বৌশক্ট্া। প্রাচীন ভারতের অন্যান্য প্রান্তের সুবিস্তুত সংস্কৃত ও প্রাকৃত 
সাহিত্যের অনেক স্থানে এই ধবনেৰ মানাবক আবেদন প্রত্ক্ষ, বিশেষ ভাবে মহাভাবতের 
নান৷ কাহনীতে, ভাস ও কালিদাসের রচনায় । কিন্তু প্রাচীন বাঙলার ধর্নকর্মে, শিল্পে 
ও সাঁহজে এই মানাবক অবেদন যতট। বিস্তৃত ও সুস্পষ্$, সেখানে মানুষেব দৈনান্দন 
জীবনের ছোটখাট সুখদৃঃখেব প্রাতিও গভীর অনুবাগ যে-ভাবে ধবা পাঁড়যাছে, এমন 
আর কোথাও 'যন নয় । বস্তুত, বাঙলার সাধনায় দেবতার৷ ধব৷ দিয়াছেন মানুষেব বেশে, 
মানুষেব মত হইয়া ; মানুষের মাপেই যেন দেবতাব পরিমাপ । াহাব প্রমাণ এই 
্রন্থেই নান। স্থানে নানা সূত্লে সংগ্রহ করা হইয়াছে। মানবিকতার প্রতি 
বাঙালী চিত্তে এই আকর্ষণের আভাস প্রাচীন কালেই নানাদকে সুস্পষ্ট হইয়৷ 
উঠিয়াছিল । 

মানবতাব প্রাত সুগভীর শ্রন্ধ। ও অবুবাগ উপানযন্ধর্মের অনাতম প্রধান বোশিষ্ট। 
বৈষব ভাগবদ্ধর্মেও এই শ্রদ্ধা ও অনুবাগের ধার বহমান। মহাভারতেও তাহাই ; 
সেখানে তে৷ স্পষ্উই বলা হইযাছে, মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীব আব কেহ নাই। 
কিন্তু সাধারণ ভাবে ও সামাগ্রক দৃষ্টিতে আর্য ভবেতের ধর্ম ও সংস্কাঁত সাধন।য় সবশ্রেঃ 
জীব এই মানুষের স্থান প্রধানত গোণ । দেবত।৷ ও শান্তর সেখানে মানুষের প্রায় সমস্ত চিত্ত 
জুঁড়িঘ। বস্তুত । যাহাই হউক, বাঙলাদেশে মধ্যযুগের বাঙলা সাহতোে এবং বাঙালীর 
ধর্ম ও অগ্যাত্মসাধনায় মহাভারতেব বাণী যেন আবার নৃতন করিয়া শোন। গেল, এবং 
সাক কাঁব চাঁওদাসের কণ্ঠে তাহা মুতিলাভ কাঁরল £ “সবার উপরে মানুষ সত্য তাহাব 
উপবে নাই'। কিন্তু চাওদাস বাপলেন সেই কথাই যাহা৷ ছিল প্রাচীন বাঙালীর চিত্তের 
গ্রভীবে, তাহার সাধনায়, বিশেষভাবে সহজযানী 'সিদ্ধাচার্যদের আদর্শ ও ভাবকম্পনায় । 
এই 'সিদ্ধাচার্যবা বর্ণ, শ্রেণী, ধর্ম ও আচারানুষ্ঠানের ভেদাভেদের উধের্ব মানুষের যে মানব- 
মাহমা তাহার সুস্পষ্ট ঘোষণ। জানাইয়াছেন ৷ বেদ, বেদাঙ্গ,বেদাস্ত, আগম কোনে। ক ছুবই 
অদ্রান্ততায় হঁহারা 'বিশ্বাস করিতেন না। ব্রহ্মা, বিষু, মহেশ্বর, মহাযান, বস্ত্রযান, মন্ত্রান, 
নধর, নাথধর্ম কোনে কিছুতেই ইহাদের শ্রদ্ধা৷ ছিল না, যোগী-সম্ন্যাসীদের প্রতি ছিল 
ইহাদের নিদারুণ অবজ্ঞা ! বৈরাগ্য ইহারা সাধন করিতেন না, বলিতেন বিরাগাপেক্ষ। 
পাপ আর কিনতু নাই, সুখ অপেক্ষা পুণ্য নাই । শরীরের মধোই অশরীরা'র গুপ্তলীলা, 
এই মানবদেছেই মোক্ষের বাস, মানুষই সকল সাধনার পরম।দর্শ, পরমাশ্রয় । ভবিষা- 
পুরাণের ব্রাহ্মখণ্ডেও জাতভেদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ থুন্তি দিয়! জাত-বর্ণের উধ্বে মানুষের 
আপন মাঁহমারই জয়গান করা হইয়াছে । বন্ুসৃচিকোপনিষদেও একই ঘোষণা । 
দোহাকোষের টীকায় তে। নুষ্পইই বল। হইয়াছে, সকল লোকই একজাতি, ইহাই সহজ 
ভাব । এই জাত যে মানবঙ্জাতি তাহাতে আর সন্দেহ কি! 


৮২ বাঙালীর হইাতহাস 


৮ 
বাঙালী চিত্তের নীরস বৈরাগা*ম্বুখত। 


এই উদ্দার মানবতারই অন্যতম দিক হইতেছে প্রাচীন বাঙালীর এীহক বস্তীনষ্ঠা, মানব- 
দেহের প্রতি এবং দেহাশ্রয়ী কায়াসাধনার প্রতি অপরিমেয় অনুরাগ, সাংসারিক জীবনের 
দৈনন্দিন মুহূর্তের ও পরিব র বন্ধনের প্রাত সুনাবড় আকর্ষণ, রূপ ও রসের প্রাত তাহার 
গভীর আসান্ত। সাংসারিক জীবনের দৈনন্দিন মুহূর্তের প্রাত বাঙালীর অনুরাগ 
ময়নামতী-পাহাড়পুরের মৃৎশিল্প, সদুন্তিকর্ণামৃত, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় এবং প্রাকৃতপঙ্গল- 
গ্রন্থের নান। 'বাচ্ছন্ন শ্লোকে, চর্যা্গীতিব পদগুলিতে, এবং তাহার লোকায়ত ধর্মকর্মের 
আচারানুষ্ঠানে বারবার আভব্যন্ত । এই সুখদুঃখময় জীবনের প্রাতি এটা গভীর অসম্তি 
প্রাচীন বাঙলার প্রাতিমাশিস্পের ও সাহত্রের হীন্দ্রয়স্পর্শালুত। এবং হৃদয়াবেগের মধোও 
ধরা না পাড়য়া পারে নাই। এই আসান্ত ও আবেগ হইতেই আদিয়াছে এীহক 
বস্তুনিষ্ঠ এবং নীরস বৈরাগ্যের প্রতি বিরাগ ও অগ্রদ্ধা। । প্রাচীন সাঁহত্যের নানা স্থান 
হইতে এই ইহনিষ্ঠার অনেকগুলি শ্লোকসাক্ষ্য নানাসূত্রে উল্লেখ করিয়াছি । বেবৈরাগা 
দুঃখের আকর বাঁলয়া মানব সংসারের প্রাত মানুষের চিন্তকে বিমুখ করিয়া দেয়, মানব- 
জীবনের বিচিন্ললীলাকে মায়া বলিয়া তুচ্ছ করিতে শেখায়, পণভূতনামিত ও পণ্টোন্দিয়- 
সমৃদ্ধ এই দেহকে ক্েদকুমিকীটের আবাস বলিয়া ঘুণ করিতে এবং দেহকে নান৷ উপায়ে 
ক্রি ও নির্ধাৎন করিতে শেখায় সেই নীরস বৈরাগ্যের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ 
বাঙালীর নাই, আজও নাই, মধ্যযুগেও ছিল না, এবং যতদূর ধরিতে বুঝিতে পারা যায়, 
প্রাচীনকালেও ছিল না । যাহার সৃষ্টির ধারা হদয়াবেগ ও হীন্জিয়ালুতার দিকে, নীরস 
বৈরাগের প্রতি তাহার সেই শ্রদ্ধা ও আবর্ষণ থাকিতে পারে না। বন্ত্ুত, প্রাচীন 
বাঙাপীর ধর্মসাধনায় এই ধরনের নীরস বৈরাগ্য ও সন্ব্যাসের স্থান যেন কোথাও নাই। 
বশৃদ্ধ স্থাবরবাদী “বৌদ্ধধর্ম বাঙউলাদেশে প্রসার লাভ কারতে পারে নাই । দিগন্বর জৈন- 
ধর্মের কিছু প্রসার এদেশে 'ছিল বটে, কিন্তু ুবই সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে এবং তাহারা কখনও 
সাধারণ ভাবে বাঙালীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ কাঁরতে পারেন নাই । সহজযানী সিদ্ধাচার্যরা তে৷ 
তাহাদের ঠাট্রা-বিদূপই করিয়াছেন ! ব্রাহ্মণাধমাঁ একদঙী ব্রিদ্ডী সন্বযার্সীরাও ছিলেন; 
ঠাহারাও যে খুব সম্মান ও প্রাতপাত্ত লাভ করিয়।ছিলেন, এমন মনে হয় না। মহাধানী 
শ্রমণ ও আচার্যদের যথেষ্ট প্রািষ্ঠ। ছিল, সন্দেহ নাই ; কিন্তু ঠাহার। তো৷ নীরস বৈরাগী 
ছিলেন না, মানব-জীবন ও মানব সংস্কারকে অস্থ কারও করিতেন না। নিজেরা সংসার- 
জীবন-যাপন তাহারা করিতেন না একথা সত, কিন্তু সমস্ত প্রাণী জগতের প্রাতি 
তাহাদের করুণা এবং মৈশ্লীভাবনা তাহাদের জীবন ও ধর্মসাধনাকে একটি অপ্ব স্লিষ রসে 
সমৃদ্ধ করিয়াছিল । আর, বন্ত্রযানী, মন্ত্রযানী, কালচক্কযানী এবং সহজযানীদের ধর্ম- 


ইতিহাসের ইঙ্গত ৮৬৪ 


সাধনার ভীন্তই তে৷ ছিল দেহযোগ বা কায়াসাধনা, এবং তাহার পথ ও উদ্দেশ্যই 
হইতেছে এই দেহ এবং দেহস্ছিত হীক্দিয়কুলকে আশ্রয় কাঁরয়া দেহ-ভাবনার উধ্ব 
উন্নীত হওয়া । নাথধর্ম, কাপালিকধর্ম, অবধৃতমার্গ, বাউলমার্গ প্রভৃতি সমস্তই মোনামুা 
একই ভাবকল্পনা ও সাধনপদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত । কাজেই ইহাদের সম্ব্যাস বা বৈরাগ্য 
নীরস, ইহবিমুখ মাত্মানপাঁড়নের বৈরাগ্য নয় ; দেহবঙ্ধনের মধ্যেই ইহাদের মোক্ষ ব! 
বৈরাগাসাধনা, ইন্জ্িয়ের আশ্রয়ে অতীন্দ্রয়ের উপলান্ধ, আসীন্তর মধ্যেই নিরাসান্তর কামন! 
--দেহকে, ইহাসান্তকে অস্বীকার করিয়া নয় কিংবা তাহা হইতে দূরে সরিষা গিয়াও নয় । 
ওীবন-রসরসিকের যে পরম বৈরাগ্য সেই রূপ ও রসসমৃদ্ধ বৈরাগা, গৃহীমনেব পর 
বৈরাগ্যই প্রাচীন বাঙালীর চিনুহরণ কাঁরয়াছিল ; সেই হেতুই বা লাদেশে বজুযান- 
মন্ত্রধান-কালচক্রযান-সহজযান-নাথধর্ম প্রভৃতির এত প্রসার ও প্রাতিপত্তি এবং সেই জন্যই 
বৈষব সহজিয়া সাধক-কবিদের ধর্ম, আউল-বাউলসদের ধম" এবং দেহাশ্রিত তন্রধমের 
প্রতি, দেহযোগের প্রতি, ইহযোগের প্রতি বাঙালীর এত অনুরাগ । 


অরূপেব ধ্যান ও [বিশুষ্ক বন্ধ] জ্ঞান-সাধনায় বাঙালীর অরুচি । বেদাশ্ড চ্ায বাঙ্জালীগ ববাগ 


বস্তুত, অরূপের ধ্যান এবং বিশুঙ্ক জ্ঞানময় অধ্যাত্ম সাধনার স্থান বাঙালী চিত্তে স্প্প 
ও শাল । বাঙালী তাহার ধ্যানের দেবতাকে পাইতে চাঁহয়াছে রূপে ও রসে মাঁওত 
কারিয়। ; তাহার সন্ধান বিশুদ্ধ বিশুক্ক জ্ঞানের পথে ততটা নয় যতটা রূপের ও রসের 
পথে, অর্থাং বোধ ও অনুভবের পথে । প্রাচীন বাংলার ব্রাঙ্গণ্য ও বৌদ্ধ প্রতিমা-শিল্পে, 
যে-সব ধর্মকে বাঙালী হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে সেই সব ধর্মের মধ্যে এবং যে-ভাবে 
গ্রহণ কাঁরয়াছে তাহার মধ্যে এই উীন্তির প্রমাণ প্রতক্ষ । বাঙালীর ভক্তি যে জ্ঞানানুগ 
নয়, হদয়ানুগ, আবেগপ্রধান, তাহা সুস্পষ্ট ধরা পাঁড়য়াছে বাঙালী কাঁবর দেবস্তুতি রচনায়, 
তাহ। সদুন্তিকর্ণামৃতেই হউক, কবীন্দ্রবচনসমূচ্চয় ব৷ প্রাকতপৈঙ্গলেই হোক,রাজকীয় 'লাঁপ- 
মালায়ই হোক আর সাধনস্তোত্রেই হোক। আর, প্রান বাংলার প্রাতিমাশিস্পের 
হীন্দ্রয়ালুতা এবং আবেগবাহুল্য তো৷ একান্ত সুস্পষ্ট। সেশল্পসাধন৷ একান্তই রূপের ও 
রসের সাধনা । লোকায়ত ধর্মের আচারানুষ্ঠান সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে; 
সেক্ষেত্রে তো অর্প ও বিশুক্ষজ্ঞান-সাধনার কোনে। প্রশ্নই উঠিতে পারে নাং 
আর, মহাযান হইতে বিবর্তিত যত ধর্মমত ও পথ তাহাদের সব কক্স 
সাধন তো একান্তই রূপ ও রসাশ্রয়ী। এ-তথ্য লক্ষ্যণীয় যে, বিশুদ্ধ মহাযানী 
বিজ্ঞানবাদ ব৷ মধ্যমক দর্শন বাংলাদেশে 'বিশেষ প্রসার লাভ কারতে পারে নাই । ব্রা্মণ্্ 
সাধনার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সেই সব মত. ও পথই চিত্তের নিকটতর করিয়া গ্রহথ 
কাঁরয়াছে যাহার প্রধান আশ্রয় রূপ ও রস, অর্থাৎ পৌরাণিক ব্রাহ্মাণ্য ধর্ম ও ভাবকম্পনার 
ধারা । ঠিক এই কারণেই বেদান্ত চর্চায় এবং বৈদ 'স্তিক সাধনায় প্রাচীন বাঙালীর যেন 


%৬৪ বাঙালীর ইতিহাস 


অরুচি । ইহার অর্থ এ-নয় যে, বেদ-বেদান্তের চর্চা ও সাধনা বাংলাদেশে একেবারে 
ছল না ; ছিল বই কি, লাপমালায় কিছু কিছু প্রমাণও আছে । 'কিস্তু সে চর্চা ও সাধন৷ 
বাংলাদেশে সমাদৃত হয় নাই, প্রতিষ্ঠাও লাভ কারতে পারে নাই। বেদান্ত ও ন্যায়- 
বৈশেষিক দর্শনেব চর্চায় শুকশিষ্য, শঙ্করাচার্ষের পরমগুরু গোঁড়পাদ, ন্যায়কন্দলী রচয়িতা 
শ্রীধরভট্, উদয়ন প্রভৃতি কয়েকঙ্জন প্রখ্যাত পতি অস্পাবস্তর সবভারতীয় প্রসিদ্ধি 
লাঙ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু এ-তথ্য লক্ষণীয় যে গোঁড়পাদকারিকা, সাংখ্য- 
কারিক৷ বা ন্যায়কন্দসী বাংলাদেশে সমাদর লাভ কবে নাই। ন্যায়কন্দলীর মত গ্রন্থের 
একটি টীকাও যে বাংলাদেশে রচিত হয় নাই, এ-তথ্যের হীঙ্গত লক্ষণীয় । তাহা ছাড়া, 
প্রবোধচন্দ্রোদয় না কের দ্বিতীয় অঙ্কে আছে, দক্ষিণ-রাটুবাসী জনৈক র্রাহ্ণ কাশীতে 
গিয়া সেখানে বেদান্তচর্চার বাহুল্য দেখিয়া 'বিদুপ করিয়া বাপিতেছেন, প্রতাক্ষাদ প্রমাণ 
দ্বারা আসিদ্ধ 'বিরুদ্ধার্থজ্ঞাপক বেদান্ত ঘাঁদ শাস্ত্র হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধরা কি অপরাধ 
করিল ! মীগা.সার চর্চাও বাংলাদেশে হইত ; শ্রীধরভট্র, উদয়ন, আঁনরুদ্ধ, ভবদেব-ভ্ট। 
হলামুধ প্রভীতি নাম তে৷ ভারতুপ্রাসদ্ধ । অনিরুদ্ধ ও ভবদেব দুইজনই কুমারিল ২ট্রের 
মীমাংসা সম্বন্ধীয় মতামতের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। তাহার উপর গ্রন্থও রচন৷ 
কারয়াছিলেন। কিন্তু তংসত্তেও এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, মীমাংস৷ সম্বন্ধীর গ্রন্থ বাংলাদেশে 
বেশি রাঁচিত হয় নাই; এবং গৌড়মীমাংসক বলিতে উদয়ন শুধু শ্রীধরভট্ুকেই চাহত 
করিয়৷ থাকুন আর গৌড়ীয় মীমাংসাশান্ত্জ্ঞ সকল পাঁওতকেই বুঝাইয়া৷ থাকুন, উদয়ন ও 
গঙ্গেশ উপাধযায় যে বাঁলতেছেন, গৌঁড়মীমাংসক যথার্থ বেদজ্ঞানবিরহিত ছিলেন, 
এ-তথের ইঙ্গিত একেবারে নিরর্থক নয় । বস্তুত, শুধু ধর্মসাধনায় নয়, ব্যাপকভাবে 
অধ।ত্র-সাধনার ক্ষেত্রে বিশু, যুক্তিধর্মী, বন্ধ্যা জ্ঞানচর্চ। বাঙালীর চিন্তকে সমগ্রভাবে আকৃষ্ট 
কারিতে পারে নাই। 


বাঙালীর সৃজন হাতিভার মূল উৎস । শান্ত ও দুর্বলতা 


অথচ, প্রাচীন বাঙালী নিছক জ্ঞানের 5%| করে নাই বৃদ্ধির অস্ত্রে শান দেয় নাই, 
এ-কথাও সত্য নয় । মহাযান বোদ্ধ ন্যায়ের চর্চায় বাংলাদেশ সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিল। বঝাকরণ চর্চা, আভধান চর্চা, চিকিংস৷ বিদ্যা ও ধর্মশান্ত্র চর্চা ও রচনায় 
সবভারতীয় বিদ্যার ভাগ্ডারে প্রাচীন বাংলাদেশের দান তুচ্ছ করিবার মত নয়। ন্যায়, 
বাবহার ও ধর্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ ও আভধান চর্চা তে৷ একান্তই নিছক জ্ঞান ও ধুন্তিক্ষমতার 
চর্চা এবং সেই ক্ষমতার বলেই প্রাচীন বাঙালীর বুদ্ধ একটা শাণিত দীন্তিও লাভ 
করয়াছিল, যে-দীপ্তি ধর! পাঁড়য়াছে ন্যায়ের তর্কে, ধর্ম ও ব্যবহার শাস্ত্রের যুন্তিতে, 
ব্যাকরণের ও আভধানের নূতন ও মোঁলিক সুর রচনায় । সেনদীপ্তই দেখিতেছি মধ" 
ুগে নব্যন্যায়ের চর্চায় এবং সাধারণভাবে বাঙালীর ন্যায় ও ব্যবহারকুশলতায় ॥ কিন্তু, 


ইতিহাসের ইঙ্গিত ৮৬৫ 


আসল কথ৷ হইতেছে, বাঙালী তাহার এই বুঁদ্ধব দীপ্তিকে সৃষ্টকার্ষে নিয়োজিত করে 
নাই । যেখানে জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ কাঁরয়া নবতর গরভীরতর জীবন সৃষ্টির 
আহবান সেখানে, অধাৎ 1শস্প ও সাহত্য-সাধনায়, ধর্ম ও অধ্যাজ-সাধনায় সে মননের 
উপর নির্ভর করে নাই, বুদ্ধ ও যুন্তির নৌকায় ভর করে নাই । বরং সেখানে সে সাশ্রয় 
কারয়াছে তাহার সহঙ্জ প্রাণশাস্ত, হৃদয়াবেগ ও হীন্দ্িয়ালুতাকে, এবং ইহাদেরই, প্রেরণা 
উদ্ধযদ্ধ হইয়া সে যাহ সৃষ্ঠি ক'রয়াছে তাহা বুদ্ধিকে ত৩ উীদ্রিন্ত করে না য৩ঠ স্পর্শ 
করে 'হৃদয়কে, প্রাণকে | এই প্রাণধর্ম, হবয়াবেগ ও হীন্দ্রয়ালুতাই বাঙালীর সৃষ্টি-প্রীতভার 
মূল ; ইহারাই তাহার শান্ত, ইহারাই আবার তাহার দুর্বলতাও । 


৯ 
প্রাচীন বাঙালীর সৃষ্টর ধরায় গভীর মনন, প্রশস্ত ভাবনা-কল্পনার অভাব 


ভাব-কম্পন। ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাচীন বাঙ্গালীর অনুরাগ, আগেই দোখয়াছি, জীবনের 
ছো১খাট সুখবঃখ-আনন্দবেদনার 'দিকে, দৈনন্দিন সংসারের বিচিত্র লীলার দিকে । 
সেখানে হদয়াবেগ প্রাণধর্ম ও হীন্ড্িয়ালুতার সুস্পষ্ট আভব্যান্ত। এই আভব্মান্তর 
রৃপক্ষেত্র দ্বষ্পায়তন । ভারতবর্ষের অন্যন্র-বাঘ, অজন্ত।, এলোরায়--বিস্তৃত গুহা প্রাচীর- 
গ্রান্নে দীর্ঘায়ত মাওত রেখায় ও গভীর রঙের মাওত প্রলেপে শিল্পীর গভীর ও প্রসারিত 
ভাব-কষ্পন৷ ও বৃদ্ধি রৃপাক্ত ২ দেবদেবা, মানুষ, পশৃপক্ষী, নিসগ-প্রকৃতি সকলে মিলিয়। 
সেখানে জীবনের সুগভীর সুবিস্তৃত সমৃদ্ধি। বাঙালী শিস্পী ছাব আঁকিয়াছেন 
স্বষ্পায়তন পুশথপন্রেব সীমার মধ্যে; সেই ছবিতে কলাকৌশলের কোনো শোথল্য ব৷ 
দুর্বলতা নাই, কিন্তু ভাব-কম্পনার কোনে সমৃদ্ধিও নাই, না মননের গভীরতায়, না 
বিস্তীততে । দেবতা, মানুষ, প্রকাতি সবই আছে সেই ছাঁবতে, আবেগ-গ্ভীরতা ও সৃক্ষ 
অনুভাঁওর এ্র্যও কম নয় ; কিন্তু সমস্তই যেন শ্বপ্পতার মধ্যে, সীমত রূপায়তনের মধে] 
আঁভব্যন্$, জীবনের আবতিত বিস্তাীত ও মননের গভীরতার পরিচয় সেখানে নাই । প্রাচীন 
বাঙালী মন্দির-বিহার প্রভৃতিও গাঁ$য়াছে, কিন্তু ভুবনেশ্বর, খাজুরহো৷ ব৷ দক্ষিণ-ভারত্রে 
মত প্রসারিত, বিস্তৃতায়তন মান্দির-নগরী গড়ে নাই, এবং বিহার বা মাঁন্দর যাহা গাঁড়িয়াছে, 
এক পাহাড়পুর এবং অন্য দুই একট স্থান ছাড় আর কোথাও সে-মান্দির বা বিহার খুব 
বৃহদায়তন নয়, আকাশচুম্বীও নয় ; অধিকাংশ মন্দিরই ছিল স্বল্পায়তন । বসুন প্রাচীন 
বাঙলার শ্থাপত্র ক্ষেত্রে বৃহৎ দুঃসাহসী কষ্পনা-ভাবনা, বৃহৎ বর্মশান্ত বা গভীর গঠন 
নৈপুণ্যের পারুচন্ন বিশেষ নাই। শুধু হ্থাপতোর ক্ষেত্রেই নয়, ভাস্কর্ষের ক্ষেত্রেও প্রাসীন 
বাঙালী খুব বৃহৎ দুঃসাহসী মনন ও কম্পনা-ভাবনার দিকে কোথাও অগ্রসর হয় 
নাই। সারনাথের বৃদ্ধ-প্রতিমায়, মধ্যভারতে উপয়গ্রর ভাক্কর্ষে। এলিফ ন্ট 
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ও এলোরার ভাস্কর্ষে, দক্ষিণ-ভারতের নটরাজ-প্রাতমায় যে গভীর দুঃসাহসী 
মনন ও ভাবনা-কল্পনার বিস্তার, ভাব ও আয়তন উভয়ত, বাঙলার ভাক্কর্ষে 
তাহার পরিচয় কোথাও বিশেষ নাই। কন্তু, সৃষ্ষম কমনীয়তা, হৃদয়ের আবেগ 
এবং হীন্ছিয়ালুতার গভীরতায় আবার তাহার তুলনা বিরল ; তবে এ-সমন্তই স্বষ্পায়তনে, 
সংকীর্ণ কাবসীমায় সীমি৩। মৃং্ফলক শিস্পও পরস্পর বিচ্ছিন্ন ; দীর্ঘায়ত একটি 
কাহিনীর রূপায়ন নয়, ছাট ছোট বাচ্ছন্ন টুকুর টুক্র। জীবনচিত্র পর পর চাঁলয়াছে 
প্রাচীরগাহ জুড়িয়।; বিস্তুতায়ত গভীর জীবনের পরিচয় সেখা ন নাই ॥ মৃত্ফপলক- 
শিস্পে হয়তো তাহা সন্ভবও নয় । সে-কক্ষত্রে শি"্পদৃঁষ্টর জন্মই বাচ্ছন্ন ক্ষাণক মুহূর্তের 
মধ্যে। যাহা হউক, এই স্বষ্পায়ত এবং সীমিত সৃষ্টিভাবনার কারণ কি তাহার 
আলোচনা অন্যত্র কাঁরয়াছি, এখানে আর তাহার পুনবুন্ত কারব না। সংক্ষেপে শুধু 
বলা যায়, প্রাচীন বাঙালীর কীঁধানর্ভর জীবনের সমৃদ্ধি ও আঁভজ্ঞতা ছিল পরিমিত, 
শুসমৃদ্ধি ছিল ক্ষীণায়ত, বৃহৎ, গভীর, মননসমৃদ্ধ দুঃসাহসী জীবনের প্রশস্ত কোনে। 
স্পর্শ সে-জীবনে লাগে নাই । কাজেই শিশ্পেও সে-পারচয় নাই । 
সৃষ্টভাবনার এই বৈশিষ্ট্য ধর পাঁড়ঘাছে ছোট ছোট গাঁতি-কাবিতার প্রাত প্রাচীন 
বাঙালীর অনুরাগের মধ্যেও । প্রাচীন বাঙালী কোনো মহাকাব। রচন। কবে নাই, সার্থক, 
বৃহৎ ও গভীর ভাবকস্পনার কোনো নাউকও নয় । ধোম়ীর পবনদূত ও জয়দেবের গীত- 
গোবিন্দ তে৷ গাঁতিকাবাই , গোবর্ধনের সপ্তশতীও তাহাই । জন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচারত 
1কংবা শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতকেও বৃহৎ ও গভীর ভাবনা-ক-্পনার কাব্য বল। চলেনা, যাঁদও 
ইহাদের পারসর একেবারে তুচ্ছ কারবার মত নয। বস্তুত, বৃহৎপরিসরের কাব্য, এংন 
কি ছোট ছোট, রসহীন অথচ পাওত্যপৃন, রূপকালঙ্কারবহূল কাব্য বোধ হয় প্রাচীন 
বাঙালীর খুব রুচিকর ছিলনা ২ তাহার বেশি রুচিকর ছিল অপভ্রংশ এবং প্রাকৃত গতির 
পদ ও ছড়, যে-ধনের পদ ও ছড়া আমরা চর্যাপদ, দোহাকোব, প্রাক তপৈঙ্গল প্রভাত 
গ্রন্থে দৌখতে পাই । তাহা ছাড়া ছোট ছোট সংস্কৃত কাঁবত', প্রকীণ শ্লোক, গাঁতি-কবিতার 
মূল রূসা? অর্থাং সংকী  পারপবে হৃদয়ের গভীর আবেগ ও প্রাণম্পর্শা) যাহাদের মধ্যে 
ধর৷ পাঁড়িয়াছে, এমন শ্লোক ও খণ্ড কাঁবতাও বাঙালীর খুব প্রিয় ছিল, যেমন কবীন্দ্রবচন- 
সমুচ্চয় ব৷ সদুন্তকর্ণামৃত গ্রন্থের পদ ও শ্লোক। বস্তুত, এই ধরনের গাীতিকাবিতা-সংগ্রহ 
বা চয়নিকার ধারার উদ্ভব এই বাঙলাদেশেই, এবং মধাযুগে পদ্যাবলী হইতে আরপ্ত 
করিয়া নান৷ বৈষব মহাজনদের পদসংগ্রহ এই ধারায়ই চলিয়া আসিয়াছে । শুধু তাহাই 
নয়, গীতি-কাবিতার প্রাত এই অনুরাগই মধখ্যধূণীল্প বাঙল।-সাঁহতোর বৈষব ও শান্ত 
পদ্দাবলীর প্রসার ও সমাদৃতির মূলে । গাঁতি-কবিতাতেই যেন বাঙালীর প্রতিভ। মুন্তি 
পইয়াছে, এবং এই গীঁতি-কাঁবতাই বাঙালীর চিত্তে আঙগও সাড়া জাগায় ॥। মহাকাব্যের 
বিরাট প্রসার ও গভীর আবর্ত যেন তাহার তত রুচিকর নয়। বহুত, প্রাচীন বাঙালীর 
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সাহত্যে কোথাও মননের গ গব গ্ার্তীর্য ও ভাবকপ্পনার বিরাট প্রসার নাই ; তাহার 
পাঁরবর্তে আছে প্রাণধর্ম ও হৃদয়াবেগের সৃ্ষম হীন্দ্রয়ালু গভীরতা এবং সীমত ব্যাপ্ত 
মধে] ভাবানুভাতির তীব্রতা ৷ ইহাই বাঙালীর সৃজন প্রাতভার বৈশিন্ট)। 


উত্তরাধিকার 
এ-পর্যন্ত যে-সব ইঙ্গিত ধারিতে চেষ্টা কবিলান তাহা বাঙালীব গছীর চাবঘধ ও জীবখন- 
দর্শনগত, যে চাঁরন্র ও জীবনদর্শন গাওয়া উঠিযাছে ব ঙালী-জনের গঠন, ভোৌগোপিক 
পাঁরবেশ, সামাজিক, অর্থনোতক ও রাস্ত্রীয় সংস্থা এবং হীঙহাসের আবঠন-ববঙনের 
সক্মিলত ফলে। এই চরিত্র ও জীবনদর্শন একাধারে প্রাচীন বাঙালীর শান্ত ও দুর্বলতা । 
তাহাব সমাজ ও রাস্ত্রীবন্যাসে, জীবন ও সংস্কবীঁততে এই শান্ত ও দুর্বলতা উভয়ই প্রাতি- 
ফলত, এবং লাভ এবং ক্ষতি দুইই সেই শশ্ত ও দুর্বলতা অনুযায়ী । 

মাদপর্বের বাঙালী যে-উত্তরাধিকার তাহার মধ্যপর্বের বংশধরদের হাতে তুলয়। 
দিয়া গেল তাহার মধে, প্রধান ও প্রথম উন্তবাধিকার এই চার ও জীবনদর্শন । মধ্যপর্বে 
ইতিহাসের আবর্তনে এই চরিত্র ও জীবনদর্শনেব কোন দিকে কতখানি অদল বদল হইবে 
সেই আলোচনা আদিপর্বে অবান্তর, কিন্তু এই উত্তরাধিকাব লইয়াই মধ্পবের যাত্রাবন্ত, এ- 
কথা ম্মবণ রাখা প্রয়োজন । 

সদ্যোন্ত চরিনও জীবনদর্শন ছাড়। আর যাহা৷ উত্তরাধিকার তাহা এক এক কারি 
তালিকাগত করা যাইতে পারে । ক্ষাতির ও ক্ষয়ের মঙ্কের দিকটাই আগে বলি। 


ক্ষাত ও দুর্বসতার দিক 

মুহম্মদ বখ্ত্-ইয়ারের সফল নবন্বীপাভিযানের ফলে গোঁড়ে ও রাঢ়ে মুগলিম-মাধি- 
পত্য প্রতিষ্ঠিত হইল, সন্দেহ নাই । সঙ্গে সঙ্গে এতথ্যও নিঃসন্দেহে ষে, প্ব-বঙ্গে স্বাধীন 
সেনবংশ আরও প্রায় সার্ধশতাব্দী কালেরও বেশি রাজত্ব করিয়াছিলেন ; তাহা৷ ছাড়া, 
িপুরা-সট্গ্রাম অণলে স্বাধীন, এবং গৌঁড়ে-রাঢ়ে ও দেশেব অনান্ত প্রায় স্বাধীন সামন্ত 
হিন্দু রাজবংশের রাষ্ট্রীয় ও সামান্রিক আধিপত্য বহুদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল । কেশবসেন 
বোধ হয় একাধিকবার যবন রাজশন্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধও করিয়া থাকিবেন। কিন্তু যে রাস্্ীয় 
পরাধীনত' এবং তাহার চেয়েও বড় কথা, বাঙালী ও বাঙলাদেশ যে সর্বব্যাপী মহতী 
1বনাষটর সম্মুখীন হইথাছিল সেই পরাধীনত। ও 'বিনষ্টির হাত হইতে বাচিতে হইলে যে 
চরিন্ূবল, যে সমাজণান্ত এবং যে সুদৃঢ় প্রাতিরোধ-কামনা থাক প্রয়োজন সমসাময়িক 
বাঙালীর তাহা ছিলন৷ ৷ কারণ, দ্বাদশ শতকের বাঙালা-দশ পরবণ্াঁ দুই শতকের হাতে 
যে-সমা্জাবিন্যাস উত্তরাধিকার স্থর্প রাখিয়া গেল সেই সমাজ জাত্‌-বর্ণ এবং অর্থনৈতিক 
শ্রেণী উভয় দিক হইতেই স্তরে স্তরে অসংখ্য ক্ষ ক্ষুদ্র অংশে বিভন্ত ; প্রতোকটি স্তর ও 
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স্তরাংশ সুদৃঢ় প্রাচীরে নিশ্ছিদ্র করিয়। গাথা ; এক স্তর হইতে অন্য স্তরে যাতায়াতে 
প্রায় দুর্লঙ্থ বাধা, এক শর অন্য স্তরের প্রাতি অবিশ্বাসপরায়ণ, এবং কোনো কোনে। 
ক্ষেত্রে একের স্বার্থ অনোর পাঁরপদ্থী । 

দি শীয়ত, সে-সমাজের চাঁরত্র শাথিল । ব্যাপক সামাঁজক দুর্নীতির কীট ভিতর হইতে 
সামাজি+ জীনের সমস্ত শন ও রস শুঁষর়। লইয়া তাহাকে ফাঁপি। কাঁরয়। দিয়াছন। ৩খন 
রাষ্ট্রে, ধর্মে, শিশ্পে, সাহিত্ো, টৈনান্দন জীবনে -যাঁন অ"াচার, নিল'জ্জ কামপরায়ণতা, 
মেবুদপ্ডাবহীন ব্যস্তিত্ব বিশ্বাসঘাতকতা, বৃঁচিতারপা এবং অসংকারবাহুলোর বিস্তার । 

তৃতীয়ত সে সমাজ একান্তভাবে ভুম ও কাঁষনির্ভ, এবং সেই হেতু উচ্চন্তবে ছাড়া 
বৃহত্তর বাঙালী সনাঞ্জ সাধারণভাবে দির, এবং যেহেতু তাহার বিভ্তশান্ত পামঠ সেই 
হেতু বৃহত্তর সমাজের উদ্ভাবনী শীন্তও দুর্বল, জীবনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা শাথল। 

চতুর্থ, সে-সমাজ, বিশেষত তাহার উচ্চতর স্তবগাঁল একান্ত ভাবে ব্রাহ্গণ্য দৃষ্টিতে 
আচ্ছন্ন । এই আচ্ছন্নতায় দোষ ছিলনা যাঁদ সেই ব্রাঙ্গণ্য দৃষ্টি প্রাগ্রসর সৃ্চিপ্রেরণায় 
উদ্বদ্ধ হইত। কিন্তু সমসামায়ক ব্রাহ্গণ্য দৃষ্টি ধর্মশান্ত্রেব সুদৃঢ় বাধাবধানে আঁট 
করিয়া বাধা, সে দৃষ্টি রক্ষণশীল এবং চলচ্ান্তহীন, অর্থহীন আচারাবিচারের মরুবালিরাশির 
মধে। তাহ। পথ হারাইয়াছে। অথচ, সামাজিক নেতৃত্বের বল্পার একটা রাঁস তাহাদেরই 
হাতে; আর একটা দিক রাজ। ব৷ রাষ্ট্রের হাতে এবং দেই রাষ্টে ব্রাহ্মণ-পুরোহত প্রভীতি- 
দেরই প্রাধান্য । যাঁহার এই সব ধর্মশান্ত্রের রচয়িত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহারাই 
আবার প্রধান প্রধান রাজকর্মচারী । 

পণ্চমত, সে-সমাজ একান্তই ভ্যগা, অর্থাৎ জ্যোতিযাঁনর্ভর ; এবং যেহেতু ভাগ্যানভ'র 
গেই হেতু সেই সমাজে প্রাতরোধের ইচ্ছা ও শান্ত অত্ত্ত শিথিল, প্রায় নাই বাঁললেই 
চলে। সমসামায়ক বাঙলার রাজা ও প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীর৷ অনেকেই নিজেরা 
জে/াতিষ চর্চা করিতেন, দিনক্ষণ না দেখিয়। ঘর ছাড়িয়া এক পা" বাহির হইতেন ন।; 
রাজসভায় জ্যোতিষী ও মৌহুতিকদের সম্মান ও প্রতিপাত্ত ছিল ক্রমবর্ধমান । রাজা ও 
রাজসভার এবং উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর এই ভাগ্যানভ'র মনোবীন্ত ধারে ধারে বৃহত্তর 
সমাজদেহে বিস্তারিত হইয়। এবং দেশের সমস্ত সংগ্রাম ও প্রাতরোধকামনার মূলোচ্ছেদ 
করিয় দিয়াছিল। মুসলমানাধিপত্যের সূচনা ও ক্রম বিস্তারকে ত্দশ ভাগের আমোঘ 
গিখন বাঁলয়াই গ্রহণ করিতে শাখয়াছল ; কাজেই প্রাতরোধ নিরধক ! 

ষষ্ঠত, সে-সমাজে অসংখ্য নরনারী ছিলেন যাঁহাদের ধর্মমত ও পথ এবং ধমের 
আচারানুষ্ঠান প্রভৃতি ছিল সমসামায়ক ত্রান্মণ্য সমাজাদর্শের পরিপন্থী । এই সব নরনারী 
এমন ধর্মসম্্রদায়ভুত্ত ছিলেন বাধ্য হইয়াই যাঁহাদের জীবনযানা ছিল গোপন ; লোকচক্ষুর 
অন্তরালে রানির অন্ধকারে ছিল তাহাদের বত কিয্নাকর্ম । গৃহ্য, গোপন, রহসাময় 'ছল 
বিয়াই হারা অনেকের চিত্তকে আকর্ষণও কাঁরতেন । এই ধরনের গৃহ, গোপন গোষঠী 


ইতিহাসের হীর্গত ৮৬৯ 


সকল দেশে সকল কালেই সমাজশাঞগ্তর অন।তম প্রধান দূবলত।, কারণ, যে-শাণ্ত সমাজের 
নায়কত্ব কারতেছে তাহাকে দুবল করাই ইহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য । কিন্ত, এই সব গুহা, 
গোপন গোীমু'লির যে ধর্মমত: ও পথ তাহা কোনে। সামাঁজ্ক বা অর্থনৈতিক মুস্তির বাণী 
বহন করিয়৷ আনে নাই। কাজেই সামাজিক দিক হইতে এইসব গোঠী ও সম্প্রদায়েরবৈপ্রাবক 
সাক্য়তা বিশেষ কিছু ছিল না । তাহ। ছাড়া, গুহ্য রহসময় গোপনতার আড়ালে এই সব 
সম্প্রননারেব 5৩ব ও বাহবে নানাপ্রকাবেব অদামাঁজক যৌন আচারানুষ্ঠান এবং ধমেব 
নামে নান। ব)ঁভগারও বিস্তীত লাও কারহতেছিল ! তাহাও ভিতব হইতে সমাজকে পঙ্গু 
ও দুবল করিয়৷ 'দিয়াছিল, সন্দেহ কি? 

সপ্তম, সে-সমাজের নিম্ন তর কাষিজীবী স্তবগু'লি ছিল একান্ত অবজ্ঞাত, হতচেতন ও 
সংকীর্ণ । যে-সব উচ্চ"র সুরের হাতে 'ছিল রাষ্ট্র ও সমাজের নায়কত্ব তাহাদের দৃ্টি- 
পরিধির মধ্যে এই স্তরগুলির কোনো স্থান ছিল না। শ্বগাবতই সে-জন্য রাষ্ট্র ও 
সমাজ-নাধকদের প্রাত তাহাদের কোনে। বিথবাস ও আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল না৷ সচেতন 
দায়িত্ববোধও ছিল না। গুহ রহস্যময় গোপন ধমসপ্রবায়গু ল সম্বন্ধেও একথা সনান 
প্রযোজা । কাজেই ইহাদের মধ বিপ্লব-বিদ্রো হর একটা বাঁজ সুপ্ত থাকবে ইহ। কিছু 
অম্বাভাঁবক নয় । হয়তে৷ সুনাহত সুযুপ্ত এই বাটি সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে কোনে 
সচেতনতা ছিল না : জল ঢালিয়া, উত্তাপ সণ্টার করিয়৷ সেই বাঁজ হইতে গাছ জন্মাইয়া 
ফুল ও ফল ফলাইবার মত সচেশন নেতৃত্ব কোনে। গোষ্ঠী বা শ্রেণী গ্রহণও করে নাই; 
কারলে কি হইত বলা যায় না। বন্তু* শ্রেণী-হিসাবে শ্রেণীচেতনা ছিল ন বলিয়া 
নেতৃত্ব দিবার মত শ্রেণী গাঁড়য়াও উঠে নাই। একটা বৃহৎ, গভীব বাপক সামাজিক 
বপ্লবের ভূমি পড়িয়াই ছিল, কন্তু কেহ তাহার সুযোগ গ্রহণ করে নাই । মুসলমানের 
ন।৷ আসিলে ক ভাবে কি উপায়ে ি হইত, বালবার উপায় নাই। যাহ। অনুকূল 
অবস্থায় একটা সামা্রক বিপ্লবের রূপ গ্রহণ কাঁরতে পারত তাহাই মুসলমানেরা রাস্ীয় 
আঁধকার পাওয়ার ফলে অন্যতর খাতে বহিতে আরম্ভ করিল । এ-সমস্ত কথাই এই গ্রন্থের 
যথাস্থানে সাবস্তারে প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে বলিয়াছি ; এখানে সংক্ষেপে ইঙ্গি৩গুলি 
তুলিয়া ধরিলাম মান্ন। 

কিস্তু ক্ষয় ও ক্ষতির কথা যাঁদ বলিলাম, লাভের দিকটার কথাও বলি। 

যে গুহা রহসাময় গোপন স্প্রদায়গুলির কথা একটু আগেই বলিয়াছি তাহাদের 
মধ্যে সমাজের এক] শস্তিও প্রচ্ছন্ন ছিল। সে-শন্তি মানবতার এবং সাম্যভাবনার শন্তি । 
পুনরুন্তি করিবার প্রয়োজন নাই যে, এই ধর্মসন্প্রদায়গুলির মধো, বিশেষভাবে সহজযানী 
প্রভৃতি বৌদ্ধ ও নাথসপ্র্রদায় প্রভতির মধ্যে মানুষে মানুষে বর্ণ ও প্রেণীগত 'বিভেদ- 
ভাবন৷ প্রায় ছিল না বালিলেই চলে । তাহ৷ ছাড়া, মানবতার একটা উদার আদর্শও ছিল 
ঠহাদের মধে] সক্রিয় । এই উদার সামাভাবনা ও মানবতার আদর্শের স্থান সমসাময়িক, 


৮৭০ বাঙালীর ইঙহাস 


অর্থাং একাদশ ও দ্বাদশ শতকের ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শ ও সংস্থর মধ্যে কোথাও ছিল না। 
অথচ, ইহার, অর্থাৎ এই সাম্যডাবনা ও মানবতার আদর্শেবও উপরই মধ্াযুগীয় বাঙলার 
বৃহত্তম ও গভীরতম ধর্ন ও সমাজ-বিপ্লবের অর্থাৎ চৈতন্যদেব প্রবতিত সমাজ ও 
ধর্মান্দোলনের প্রাষ্ঠা । বস্তুও, দেশে দেশে ঘুগে যুগে মুন্ত মানব এই আদার্শর জনই 
সংগ্রাম করিয়াছে, এখনও কাঁরতেছে, ৬বিষ/তেও করিবে । এই আদর্শেই মধ পবের 


হাতে মাঁদপবের শ্রেষ্ঠতম, বৃহত্তম ৪ত্তবাধিকার | 


গো৬ ও শান্তর দিক 


দ্বিতীয় উত্তরাধিকার, ভূমিনিব কাঁষানর্ভর সমাজ । এঁকান্তিক ভূমি ও কৃষি- 
[নি৬বতাব দুধলতাব কথ নানাসূত্রে বলিয়াছি , কিন্তু তাহার একটা গভীর শঙিও আছে, 
এ € সে-শাস্ত অনস্বীকার্য । স্বয়ংসম্পৃণ গ্রামকৌন্দিক কাঁষিনি্ভর সমাজ প্রায় অনড়, 
অ5ল ; তাহার জীবনের মূল মাটির গশীরে । সে-সমাজের সংস্কাঁও সম্বন্ধেও একই উন্ত 
গুযোজ্য । বিশেষগাবে যে-সমাজে যণদন পর্ষস্ত গ্রামকৌম্দ্রক কীষই ধনোৎপাদনের 
একমাএ বা অন্তত প্রধানতম উপায় সেখানে তঙাঁদন পর্যস্ত সেই দ্ীবন ও সংস্কৃতির 
কোনো পরিবর্তন ঘটানো সহজে সম্ভব নয়_যাঁদ উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তন কিছু না 
ঘটে, এবং তেমন বিন প্রাচীন বাঙনায কিছু ঘটে নাই । এই শ্তির বলেই ভারতীয়, 
তথ বাঙলার সংস্কৃতির ধারাবাহকতা আজও অক্ষুণ্ন, এবং এই শান্তই ডনসাধারণকে 
রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন, রাজবংশেব সৃষ্টি ও বলয় যুদ্ধাবগ্রহ, ধর্মের ও সমাজের সংঘাত 
প্রভৃতি উপেক্ষা কাবয়।৷ নিজের দেনন্দিন জাঁবন-যাপন করিবার ক্ষমতঅ ও বিশ্বাস 
যোগাইয়াছে। 

তৃতীয় উত্তরাধকার, শান্তধরন্নেব দিকে বাঙালীর ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ । এ তথ্য 
লক্ষণীয় যে, আঁদপবের শেষের দিক হইতেই দুর্গা, কালী ও তারার প্রাতপান্ত 
বাঁড়তেছিল, এবং এই তিন দেবীই যে শাশ্তর আধ।ব, ঘনায়মান অন্ধকারে ইহারাই যে 
একমাত্র আশা ও ভরসা এ-বশ্বাদ যেন ক্লমশ বাঙালীচিত্তকে আঁধকার কারতোছিল। 
বস্তুত, এই সময় হইতেই বাঙপার ব্রা্মণ্য ও বৌদ্ধ সাধনায় তান্ত্রিক শল্তিধর্মের প্রাধান্য 
সুস্পষ্ট হইয়া উাঠিতেছে । ইহাও লক্ষ্য কারবার মত যে, মুপলমানাধিকারের কিছুকাল 
পরই শাস্তসাধক বাঙালীর অন্যতম বেদ কালিকাপুরাণ রচিত হয় এবং শান্তময়ী কালী 
বাঙালীর অন্যতম প্রধান উপাস্য দেবীরৃপে প্রাতষ্ঠিতা হন। ভয়োদশ-চতুর্দশ শতকের 
বাঙলার শ্মশানে কালীর উপাসন৷ করিয়াই বাঙালী ভয়-ভাবনার কিছুটা উবে উঠিতে, 
চিন্তে একটু সাহস ও শান্ত সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছে । এই কালীই তাহার চও্জী, 
এসধ সমস্ত মধ্যপবে চতীর প্রতাপ দুর্জয় ! 

চতুর্থ উত্তরাধিকার, সৃঙ্জামান বাঙলাভাষা । ক্রমবর্ধমান এই ভাষাই একাদক্‌ দিয়। 


? 


ইাতহাসের হীঙ্গত ৮৭১ 


ধীরে ধীরে জনসাধারণের মনকে মুন্তি দিতে আরন্ত করিল। সংস্কৃতের সুপৃঢ় প্রাচীর 
যখন 1শাথল হইল তখন জনসাধারণ আপন ভাষার মাধামেই তাহাদের চিক্তা এাবন। 
স্বপ্নকষ্পনাকে রূপদ্াান করিবার একগ সুযোগ পাইল । বস্তু, বাঙলার ইতিহাসে এই 
সবপ্রথম দেশের লোক দেশী ভাষায় আপন প্রকাশ খু'ঁজিয়। পাইল; ব্যাপকভাবে 
জনসাধারণের মন ও হৃদয়ের বথ। শোন৷ গেল। মধ্যপবের গোড় য় সেইজনাই এই 
ভাষার প্রাত ব্রাহ্মণ এবং গোড়। ব্রাহ্মণ্য সমাঙ্গের একট। বিরাগ ও [বরোধিতা সক্রিয় ছিল, 
এবং সেই কারণেই এই ভাষার প্রাতি মুসলমান-রাস্ট্রশান্ত কিছুটা আকৃষ্তও হইয়াছল। এই 
ভাষাই মধ্যপরে বাঙালীর অন্যতম প্রধান শান্তরুপে বিবতিত হইল । 


ইতিহাসের কথা বলা শেষ হইল। কিন্তু এ্রীতহাঁসকও তে৷ সামাজিক মানুষ ; 
একটি বিশেষ কালে একটি বিশেষ সমাঞ-সংস্থার মধ্যে তাহার বাস। তাহার কাজ 
পশ্চাতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া 'রাগদ্ধেষবাহ্‌ ভরত হইয়া ভূতার্থ বলা। কিন্তু 
সামাজিক মানুষ 1হসাবে সেই ভূতার্থই তাহাকে তাহার সমসামায়ক সমাজকে দোখিবার 
ও বুঝবার যথাযথ দৃষ্ট ও বুদ্ধ দান করে, এবং ভাবষ্যতের সমান-সংস্থা কষ্পন৷ কারবার 
এবং গাঁড়বার প্রেরণা স্টার করে । আবার, এই দৃষ্টি ও প্রেরণাই তাহাকে ভূ অর্থাং 
অতাঁত এবং ভূতার্থকে বুঝিতে, ধরিতে সাহায্য করে । 


এ" ওহা'সকের ভাবন। 

বালয়াছি, মুসলিম-রাস্ট্রশান্ত প্রাতষ্ঠার অব্যবাহি৩ প্ৰের িন্দুস্থানের অবস্থার কথা 
স্মরণ করিয়া প্রাসদ্ধ উদ্দুূভাষী কাব হাল বলিয্লাছিলেন, 'ইধ্‌র 'হিন্দমে হরতরফ 
আন্ধের।'-_ _“এদিকে হিন্দুস্থানে তথন চারাঁদকে অন্ধকার' ! এ-কথাঞ এঁতিহাসিক সত্যত। 
অর্থীকার কারবার উপায় নাই । বাঙলাদেশের পক্ষেও এ-কথা সমান প্রযোজ্য ৷ বস্তুত, 
এদেশে বৈদেশিক মুসাঁলম-রাস্রশান্তর প্রতিষ্ঠা কিছু আকাস্মক ঘটনা নয়; দেবের 
আভশাপও নয় ; তাহ। কার্ষ-কারণ সম্বন্ধের আদ্বার্য শৃঙ্খলায় বাশ । তখন দেশের 
সমসামায়ক সমাজের যে-অবস্থা তাহার মধ্যে একটা [বরাট ও গ্রভীর বিপ্রবাবর্তের নান 
হইীঙ্গত নিহিতই ছিল। কিন্তু সজ্ঞান সচেতনতায় সেই হীঙ্গওকে ফুটাইয়। তুলিয়া তাহাকে 
সংহত করিয়া বৈপ্লাবক চিন্ত। ও কর্মপ্রচেষ্টায় নিয়োজিত করিবার নেতৃত্ব সমাজের িওর 
হইতে উদ্ভূত হয় নাই। এই ধরনের বিপ্লবাবত আপনা হইতেই ঘটে না; ক্ষেত্র প্রস্তুত 
থাকিলেও সময় মত বাঁজ না ছড়াইলে ফসল ফলে না। এদেশেও হইল তাহাই ; সময় 
বাহয়া গেল, ফসল ফলাইবার কাজে কেহ অগ্রসর হইল না । তাহার দামও 'দিতে হইল ; 
পঙ্গু ও দুল, ক্ষীণায়ত ও শা্তহীন রাস্ব ও সমাজব্যবস্থা বাহির হইতে এক একটি 
ধাক্কায় ধ্বাসিয়। ধবাঁসরা পাঁড়িল এবং সেই সুযোগে বৈদেশিক রাস্ধ্শান্ত সুপ্রাতাষ্ঠত হইয়। 
বসিয়া গেল। 

সমাজদেহে যতাদন জীবনীশন্তি থাকে ততাঁদন ভিতরশ্বাহির হইতে বত আঘাতই 


৮৭২ বাঙালীর ইতিহাস 


লামুক সমাজ আপন শাক্ততেই তাহাকে প্রাতিরোথ করে ; প্রত্যাঘথাতে তাহাকে 'ফিরাইয়া 
দেয়, অথবা জীবনের কোনে ক্ষেত্রে, বা কোনো পর্যায়ে পরাভব মানিলেও অন্য সকল 
ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে নৃতনতর শান্তকে আত্মসাৎ করিয়। নিজেকেই শান্তমান করিয়া তোলে । 
সমাজোতিহাসের এই যুস্তি প্রার় জৈব জীবনেরই বিবর্তনের যুক্তি । ভারতবর্ষের প্রাচীন 
ইঙওহাস এই বিবর্তন-যুক্তির জ্বলস্ত দৃষ্টাপ্ত। এই যুন্তিতেই ভারতবর্ষ বারবার তাহার 
রাস্ত্রীয় পরাধীনতাকে লৃতনতর সমাজশগ্তিতে বৃপান্তরত কারয়াছে, সকল আপাত বিরুদ্ধ 
প্রবাহ্‌কে, বিরোধী শান্তকে সংহত করিয়। তাহাকে নৃতন বৃপদান ক'রয়। নিজেকেই সমৃদ্ধ 
ও শত্তিমান করিয়াছে, সমাজদেহে জড়ের জঞ্জাল স্তুপীকৃত হইতে দেয় নাই । 

কিন্তু নান৷ রাস্ত্রীয়, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারণে, ব্যাস্ত) বর্ণ ও শ্রেণী- 
্বা্থবুদ্ধির প্রেরণায় সমাজদেহ যখন ভিতর হইতে ক্রমশ পঙ্গু ও দুবল হুইয়। পড়ে তখন 
15তরে ভিতরে জড়ের জঞ্জাল এবং মৃতের আবর্জান। ধীরে ধারে জাঁমতে জমিতে পুঞ্জ পু 
স্তুপে পরিণত হয় $ জীবনপ্রবাহ তখন আর স্বচ্ছ সবল থাকে না, মরুবালিরাশির মধ্যে 
তাহা রুদ্ধ হইয়া যায়, অথব৷ পঙ্কে পরিণত হয । সমাজদেহে তখন ভিতর-বাহিরের 
কোনো আঘাতই সহ্য করিবার মতন শান্ত ও বীর্য থাকে না, প্রত্যাঘাত তো দূরের কথা । 
বিবঙনের যুন্তিও তখন আর সক্রিয় থাকে না: বস্তুত, দান ও গ্রহণের, সমন্বয় ও 
স্বা্গীকরণের যে যুন্তি বিবর্তনের গোড়ায়, অর্থাৎ বিবর্তনের যাহা স্বাভাবক জৈব নিয়ম 
তাহা পালন করিবার মত শান্তই তখন আর সমাজদেহে থাকে না । 

সমাজের এই অবস্থাই বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনা কবে ; বস্তুত, ইহাই বিপ্লবের ইঙ্গিত । 
কভু হীঞ্গত থাকলেই, ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলেই বিপ্লব ঘটে না ; সেই হীঙ্গত দোখবার ও 
বুঝিবার মত বুদ্ধি ও বোধ থাক৷ প্রয়োজন, ক্ষেত্রে ফসল ফলাইবার মত প্রাতিভা ও 
কর্মশান্ত, সহাতি ও সংঘশান্ত থাক প্রয়োজন । নাহলে হীঙ্গত হইঙ্গতই থাঁকিয় যায়, 
সময় বহিয়। যায়, বিপ্লব ঘটেনা । এমন অবস্থায় বাহর হইতে ঝড় আসিয়া যখন 
বুকের উপর ভাঁগয়৷ পড়ে তখন আর তাহাকে ঠেকানে। যায়ন।, এক মুহুতে সমস্ত ধাঁলসাং 
হইয়৷ যায়, বিপ্লবের হীঙ্গত অন্যতর, নৃতনতর হীঙ্গতে বিবতিত হইয়া যায় ; ক্ষেত্রের 
চেহারাই অনেক সময় একেবারে বদলাইয়া যায়, একেবারে নৃতন সমস্য দেখা দেয় । আর, 
বাঁহর হইতে ঝড় না লাগিলে, যথাসময়ে বিপ্রব ন৷ ঘটাইলে,পঙ্গু ও দুর্বল, ক্ষীয়মান সমাজ- 
আপনা হইতেই তখন ধারে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং একদিন জৈব 
নিয়মেই মৃত্যুর কোলে ঢাঁলিয়। পড়ে । তখন আবার ভ্রুণাবস্থ। হইতে, অর্থাৎ প্রায় আদম 
অবস্থা হইতে নৃতন সমাজদেহের উদ্ভব ঘটে । উভয় ক্ষেত্রেই দিনের পর দিন, বুগের 
পর যুগ ধাঁরয়া পরবর্তী কালকে তাহার মূল্য দিয়া যাইতে হয় । 

বাঙলা ও ভারতবর্ষের ইতিহাসের গভীরে নান৷ দিক হইতে দেখিলে মনে হয়, বোধ 
হয় সেই মূল্যই আজও আমর! দিতেছি, এবং পূর্ণ মূল্য না দিয়া অগ্রসর হইবার উপায়ও, 
বোধ হর নাই। 

॥ ১৫ অগস্ট, ১৯৪৯ & 


পাম্পি “কত, 


আংশ্োথলন ও সংতাজল্, 


বাই (১২৩ 


এপত্ধনম অআধথ্রায় 
ইতিহাসেন্ন যুক্তি 


এ-অধতানে কোনো সংশোধন বা সংযোজন কর? হচ্ছে না 


দ্বিতীর অধ্যায় 
ইতিহাসের গোড়ার কথা 


€১ বাঙ্গালীর ইতিহাসে নরগোষ্ঠী ও জন 


ভারতবাসীর ও বাঙ্গালীর নরগোষ্ঠী-গত আলোচনা ইতিমধ্যে আর বেশি 
অগ্রসর হয়নি" ; বস্তুত পাঁওতদের মধ্যে এবিষয়ে গবেষণা আলোচনা-বিশ্লেষণে 
উৎসাহ ও ওংসুক্যে যেন একটু ভাঁটা পড়েছে বলে মনে হয় । যা' হোক, এ-বষয়ে 
ধারা আরও জানতে আগ্রহা তার শ্রীধুস্ত অতুল সুর রচিত «বাঙালীর নৃতাত্তুক পাঁরচয়” 
€ জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯১৭ ) বইখানা পড়তে পারেন । এই ছোট বইখানাতে 
সাম্প্রতিকতম জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্যই সুশৃঙ্খলায় সুবিনান্ত করা হয়েছে । প্রাসঙ্গিক ভাবে 
এই লেখকের বই “বাঙলার সামাজিক হীতহাস”( ক'লকাতা,১৯১৭) বইখানাও পাঠকদের 
কাজে লাগতে পারে বলে আমার ধারণা । 

নরগোষীর প্রসঙ্গট উত্থাপন করাছি একটু অন্য কারণে। এ-ব্যাপারে আমার চিত্ত। বেশ 
কিছু দিন যাবৎ একটু অন্য থাতে বইছে, এবং আমারই মত অনেকের, অন্তত ধারা মানুষের 
সামাঁগক ইতিহাস নিয়ে চিন্তা করেন, ঠাদের। 7২৪০৩ অর্থাৎ নরগোষ্ঠী প্রাণীবাচক (2০০- 
1981০91) শব্দ, সংস্কতিবাচক নয় । এ অর্থে বিশুদ্ধ কোনও “৪০০, বা নরগোষ্ঠীর কোথাও 
কিছু অস্তিত্ব কখনও ছিল, এমন তথ্য কারও জানা নেই । রক্তের গুণাগুণের এবং 
কতকগুলো বিশেষ শারীরসাদৃণ্য7র উপর নির্ভর করে নৃতা্তুকেরা পরাথবীর যাবতীয় 
মানুষকে কয়েকটি বিভিন্ন নরগোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন এবং বিভিন্ন পাওতেরা 
[বাভন্ন নামে তাদের চিহিত করেছেন। বিশুদ্ধ ভূমধীয়। আলপাঁয় বা আদি- 
অস্ট্রেলয়েড' বা ভেড্ডিড ব৷ ইণ্ডিডের কোথাও কেউ সাক্ষাৎ পেয়েছেন, এমন জানা 
নেই। নামকরণ-ক্রিয়াটি যে সাদৃশ্যের তারতমা-নির্ভর, ত৷ সহঞ্জেই অনুমেয়, অর্থাৎ, 
যে-সব মানবগোষ্ঠীর শারীর-পরিমিত গণনা করা হয়েছে, বা রন্তু পরীক্ষা করা 
হয়েছে তারা সভ্য সমাজ থেকে যত দূরেই হোক, যত বনা, যত আদিমই হোক ন৷ 
কেন, তাদের কারও মধে।ই রন্তের আবিশিশ্র বিশুদ্ধতা তখন আর ছিল না, অপ্পাবস্তর 
সংমশ্রণ সবন্রই ঘটেছে । এই সংমিশ্রণই তারতম্যের হেতু ॥ যা হোক, একথা স্মরণ রাখা 
প্রযোজন যে, মানব সমাজে বিশুদ্ধ ৪০৩ আস্তত্ব একান্তই প্রকান্পিত (10011561921) ) 
এর বাস্তব আস্তত্ব খনও কোথাও কিনু ছিল, এমন কোনে। প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত, 
নরগে'চীগত গবেষণা-আলোচনা দর সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে, কারণ পৃঁথবীর কোথায়, 
কোন সমাঞ্জে কোন নরগোষীর কট বিস্তীত কতটা প্রভাব তা এ্রাঁতহাসিকের ও সমাঞ্জ- 
বিজ্ঞানীর জান! প্রয়োজন, দে ণকালধূত মানব-সমাজকে বুঝবার জনাই। কিন্তু তার 
চেয়েও অ.নক বোশি প্র রাজন, কোথায় কখন কোন নরগো্ী বাস্তব, ব্যবহারিক ও 
সাংস্কৃতিক প্রয়োজন-পরিবেশের প্রভাবে 'কি ভাবে বিবাঁতিত ও পারবাতিত হরে নৃতন রূপে 


৯১৬ বাঙালীর ইতিহাস 


বৃপাস্তুরত হ'য়ে গেছে। প্রধানত এই রূপাস্তরই নরগোষ্ঠী থেকে জন-এ রূপান্তর, £৪০০ 
থেকে 96০91০-এ | এবং জন বা ০০০21-রচনার সূচনা থেকেই যথার্থ ইতিহাসের 
[ভান্ত রচনার সূঘূপাত । 

জন সাংস্কৃতিক শব্দ, প্রাণীবাচক নয়। যেকোনও 18০০ বা নরগোষ্ঠীর বেশ 
কিছু সংখ্যক লোক কোনও একটা স্থানে স্থিত হয় কোনও এক কালে; তখন সেই কাল৷ 
ও স্থানের গ্রয়োজন-পারবেশ, ব্যবহারিক-প্রাতবেশিক রীতিপদ্ধাতি ইত্যাদ অনুযায়ী 
বিশেষ এক জীবনচর্যায় তাদের অভ্যন্ত হ'তে হয়; কখনও কখনও নিজস্ব নরগোষ্ঠী থেকে, 
বাচ্ছি্ হয়ে অনাতর নরগোষীর সম্মুখীনও হ'তে হয়, ক্রমে ক্রমে রস্ত ও ভাষাসমশ্রণও 
ঘট। স্থান ও কালের সাংস্কাতক প্রশ্তাবে নরগোষী তখন জন-এ বা 05০91০ ঞ& 
বিবতিত-পরিবর্তিত হর, নরগোঠীগত পার্থক্য তখন বিলুপ্ত হয়ে যায় । 

ভারতীয় ধ্যানধারণায় নরগ্োষ্ঠীর ধারণা নেই বললেই চলে, কিন্তু জন-এর ধ্যানধারণা 
অত্যও স্পষ্ট ও প্রাচীন । প্রাচীন পুরাণ গ্রচ্ছে, বিশেষ ভাবে মার্কগডয় পুরাণে, ভারতবর্ষের 
জন-সমূহের একটি তালিকা আছে; হয়ত তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু সুদীর্ঘ । লক্ষ্যনীয় 
এই যে, সর্বপ্ই নামগুল দেওয়৷ হয়েছে বহুবচনে, অর্থাৎ 290219 অর্থে, যেমন মগধা», 
অঙ্গাঃ ইত্যাদি । অঙ্গজন ও মগধজনের লোকের যেখানে বাস করেন সেই স্থানের নাম 
অঙ্গজনপদ, মগধ জনপদ । এই জন ও জনপদ রচন। খখেদ রচনার ঝাল থেকেই, 
হয়ত তার আগে থেকেই দেখ! দিয়েছিল, কিন্তু তার কোনও লিখিত প্রমাণ নেই । 

প্রাচীন বঙ্গদেশেও এই জন-দের কথাই লিখিত ইতিহাসের আদতম পবে। বঙ্গা» 
রাঢ়াঃ, সুন্ধাঃ পুন্দ্রাঃ এদের নিয়েই বাঙ্গালীর ইতিহাসের কথা শুরু । এদের আগে ছিল 
কোন জনেরা, তা আমাদের জান! নেই ; অনুমান কর৷ যেতে পারে শবর ও নিষাদ 
জনেরা, কোল্ল-ভল্ল-কিরাত জনেরা । ইহার কে কোন নরগোষঠীর বা 1৪০০, এএপ্রশ্নের, 
উত্তর প্রাঈীন কোনও সাক্ষ্য প্রমাণেনেই | 


২। বাঙ্গালীর প্রাক ও আদি ইতিহাস 
[ এই অনুচ্ছেদাট নাতিদীর্ঘ একটি অধ্যায় বলেও গাঁণত হ'তে, 
পারতো, কিন্তু যেহেতু প্রাক ও আদি ইতিহাস ইতিহাসেরই 
গোড়ার “কথা, সেই হেতু অনুচ্ছেদটিকে দ্বিতীয় অধ্যায়েই 

সংযোজন কর! হ'লো। ] 
মূল গ্রন্থটি যখন রচিত ও প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সৃজামান বাঙ্গালীর 
প্রাক ও আদ ইাতহাসের কোনও তথ্যই আমাদের জান! ছিল ন৷ বললেই চলে। গত 
পাঁচশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে প্রপ্ততাত্বীক আবিষ্কার বা হয়েছে ত গুণে ও 
'পারমাণে সুপ্রচুর । বাংলাদেশের আঁবঙ্কার প্রধানত এঁতিহাসিক কাল সংক্রান্ত, এব 


বাঙালীর প্রাক ও আদ ইতিহাস ৯১৭ 


সে-আবিষ্কারের ফলে পণ্ঠম খ্ীষ্ষ শতাব্দী থেকে সুরু করে হুয়োদশ-চতুর্দশ শতান্দী 
পর্যও বাসালীর ইতিহাসের প্রচুর নৃতন তথ্য ও তার অর্থানর্দেশ আমাদের গোচরে 
এসেছে । এপ্রন্থের এই পারশিষ্টে যথাস্থানে তা উল্লিখিত হবে, অবশাই যথাসম্ভব 
সধাঞ্ষপ্ততায় । 

তবে বিস্ময়কর আবিষ্কার ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে, এবং সে-আবিষ্কার অনুসরণ করে 
নৃতন নূতন অনুসন্ধান আজও চলছে । কিন্তু ইতিমধোই য৷ পাঠক সাধারণের এবং 
বিশেষজ্ঞদের গোচরে এসেছে তার যোগফল বাঙ্গালীর ইতিহাসে নৃতন একটি অধ্যায় 
রচনার সূচনা করেছে, এমন একাটি অধ্যায় যার শুরু প্রীষ্$পূ একহাঙ্জার বৎসরেরও 
আগে এবং যাকে বাঙ্গালীর বাস্তব ইতিহাসের প্রাক উষা অধ্যায় বলে আভাহিত করা 
যেতে পারে । এ-অধ।য় পরম্পরাগত শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সাহিতাধৃত অস্পষ্ট 
স্মীত বা কাহনীর উপরও নয় ; এ-অধ্যায় প্রতিষ্ঠিত প্রাথামক বাঙ্গালী কাঁষ-সমাঞ্জের 
দৈনান্দন জীবনের বাস্তব উপাদান-উপকরণের উপর। 

প্রাচীন রাটদেশের কেন্দ্রভীমি বর্তমান বারভূম ও বর্ধমান জেলা । এই দুই 
জেলার প্রাণপ্রবাহ ময়ুরাক্ষী-বক্রেশ্বর-কো পাই-অজয়-কুনুর-দামোদর নদনদীমাস। । এই 
প্ুই জেলার সংলগ্র সুবর্ণরেখ৷ ও কোবতী বিধোত মেদিনীপুর, বাকুড়া ও পুরুলিয়া । 
এরই নদনদীগুির প্রতোকটিরই উৎসস্থল বিদ্কা-শুত্তিমান কুলাগ্ল দু'টির প্বতম বিস্তৃতি 
ছোটনাগপুর-গাঁড়শার নিম্নশারী পাহাড়গুলি। শীতে ও গ্রীঘে এই নদনদীগুলি 
শীর্ণকায়া, ক্ষীণধারা, 'কন্তু বর্ষায় স্ফীতকায়া, খরম্লোত।, দুবার, ভীষণ ও দুকুলপ্রাবিনী । 
হাজার হাজার বছর ধরে প্রতি বর্ষার দুর্বার খরম্লোত ছোটনাগপুর-ওড়িশার পাহাড়গুলি 
থেকে ছোটবড় কাকর মেশানে৷ লাল-গেরুয়।৷ মাটি বয়ে এনে ঢেলে দিয়েছে নদীগুলির 
তীরে তীরে, প্রানের ম্লোত সেই মাটিকে ঠেলে 'নিয়ে গেছে দূরে দূরান্তরে, কো খাও 
বোঁশ, কোথাও কম ; যত দূরে তত কম, যত কা্ে তত বোশ । বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, 
পুরুলিয়া, পশ্চিম মৌদনীপুরের ইহাই ভূপ্রকৃতি ; পশ্চিমংঙ্গের ইহাই পুরাভূমি । এই 
ভুঁম কাঠন, রুক্ষ; প্রান্তর জুড়ে কীাঞ্র-লালমাঁটির ঢেউ, কোধাও কোথাও ছোটবড় 
পাথ্র-স্ুপের উতক্ষেপ। জৈন আচারঙ্গ সূত্রের একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে, 
মহাবীর জিন এসৌছলেন রাঢদেশের কোন এক অণুলে, যে অগ্ুলের নাম 
বলা হয়েছে বন্দ্রভাম । বর্ধমান-বীরভূম-বীকুড়া-পুরুলিয়ার ভূমি যথার্থতই বজ্রভামি । 

অথচ, কিছু 1চ্ছু অংশ বাদ 'দিলে এই বদ্ত্রভৃমি আজও উর্ধরা। শস্প্রসূ । গত 
গনেরো-বিশ বংসরের প্রয়ানুসন্ধান ও উতখননের ফলে আমরা আম যেন জেনেছি, এই 
ভামর প্রাণদাত্রী নগনদীগুলির তীরে তীরেই ঝঙ্গালীর প্রাচীনতম সংস্কৃতির অভুদয় 
ক্ধটোছল, বাঙ্গালীর চাষবাস, ধান্য শস্যোৎপাদন, ঘরবাড়ী নির্মাণ, জীবনোপায়ের 
নান পথ । এ-জান৷ সপ্ভব হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রর্রতস্ত বিভাগের উদ্যোগে ও 
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বিভাগীয় আঁধকর্া, আমার প্রান্তন ছাত্রদের অন্যতম, পরেশচন্দ্র দাশগুণ্তের কৃতিত্বে । উৎ- 
খননের যত দোষনু'টিই থাকুক,ঠার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সঙ্গে যত মত-পার্থকাই পওতদের 
থাকুক, পরেশচন্দ্রই বাগালীর ইতিহাসে এই নৃতন অধ্যায় 'যাক্জনার প্রথমও প্রধান নায়ক। 

বীরভূম জেলার বোলপুর শহরের অদূরেই অজয্নতীরবর্তী বনকাটি গ্রাম । প্রায় 
তারই সংলগ্ন ইলামবাঞ্জার, একটু দূরেই অধুন। বিখ্যাত পাও্রাজার 'ঢাঁবি। প্রক্ানু- 
সন্ধানের ফলে এই বনকাটিতে আঁবন্কৃত হয়েছে প্রত্াশ্ীয়পর্সূলভ অশ্মীভূত কাঠের 
এবং স্ফটিকের তৈরী অনেক ছোটবড় কারুযপ্ত্র। দামোদর নদের তীরে বীরভানপুর গ্রাম । 
এই গ্রামের একটি স্থানে উৎখাননের ফলে অসংখ্য স্টিক ও অন্যান্য গু'ড়ো পাথরের 
তৈরী ক্ষুদ্রাশ্মীয় কারুষগ্র পাওয়া গেছে, তিনঞুট মাটির নীচে । তারও নীগে নবাশ্মীয় 
পৰবের সমভূমিতে গোচর হয়েছে কয়েকটি গর্ভ ; গর্ভমুলি যে বাশের বা কাণ্রে বা 
পাঞ্থরের খুরশটর তা সহজেই অনুমেয় । এ অনুম নেও বাধা নেই যে, থুশটর 
উপর একটি চালও ঙিল। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এথানে ক্ষুদ্রাশ্মীয় যন্ত্রপাতি 'নিম্নাণের 
একটি কারখান৷ ছিল। যাই হোক, প্রত্নানুসঙ্ধান্রে ফলে জানা গেছে যে, এই 
উৎথানিত ম্ছানটির আশে পাশে প্রায় এক বগ্মাইল জুড়ে একটি ক্ষুদ্রশ্মীর়পবের প্রতরস্থান 
বিস্তৃত। 

স্ষটিক ও অন্যান্য পাথরের তৈরী এই ধরন্র কষুদ্রাশ্মীয় কারুযন্ত্র প্বোন্ত প্রাভূমির 
নান৷ জায়গা থেকেই পাওয়া গেছে, কোথাও পরবর্তী কালের কৃষফ-লোহিত 
মৃৎপান্রের ভগ্রাবশে.ষর সঙ্গে, কোথাও বা কোনও অনুষঙ্গ ছাড়াই। ক্ষুদ্রাশমীয্ন 
কাুযন্ত্রের ব্যবহার মানব-ইতিহাসের নবাশ্মীয় পবের সঙ্গেই জড়িত, সন্দেহ নেই, 
কিন্তু টুকরো টাকরা এই সব বিচ্ছি্ কিছু কিছু তথ্যাদি ছাড়' পশ্চিমবঙ্গে 
এখনও এমন কিছু আবিষ্কৃত হয়নি, একমান্র বীরভানপুর গ্রাম ছাড়া, যার ফলে আমরা 
প্রাগেতিহাসিক নবাশ্ীয় পর্বের বঙ্গীয় সমাজের মোটামুটি একট। ধারণা করতে পারি । 
এ-পর্বের যা যা বিশিষ্ট লক্ষণ, যেমন শস্যোৎপাদনের প্রবর্তন, বন/পশুকে গৃহপালিত 
পশুতে পরিণত করা, ইত্যাদির কোনও প্রমাণ পাওয়৷ যাচ্ছে না । 

আপেক্ষিক ভাবে সুস্পষ্ট ও কতকটা সুসংবদ্ধ রূপ প্রথম ধর৷ যায়, প্রতাত্বকের 
যাকে বলেন তাগ্রাম্মীয় পর্ব বা পর্যায়, সেই কাল থেকে । পশ্চিমবঙ্গে সেই 
পর্বের সূচন। শ্রী্থপূর্ব প্রায় ১৩০০/১২০০ বংসর থেকে । নবাশ্ীয় পর্বের 
যে দু'চারটি লক্ষণ ইতিপৃৰে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি এই তাম্রাশ্শীর পর্বেও লক্ষ্য 
করা যায়; সেজন্য কোনও কোনও প্রত্তাত্বিক এই পর্বকে নবাম্মীয়-তাগ্রাম্মীয় 
পরব বা পর্যায় বলেও চিহ'ত করে থাকেন। এই হচ্ছে মানুষের সামাজিক 
ইতিহাসের সেই পর্ব যখন সে হন্ত্রপাতি নির্মাণে শুধু পাথর মা আর 
বাবহার বরছেন।, সর সঙ্গে এং ক্রমবর্ধধ'ন পরিমাণে ধাতুও ব্যবহার করছে, 
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এবং সে ধাতু হ'চ্ছে তাম্্র বা তামা এবং মিশ্রধাতু ব্রোজ। এই দুই ধাতুনির্মিত 
যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলেই সমাঙ্গের একটি নূতন রূপ দেখা দেয়; সে-রূপেব প্রধান 
লক্ষণ চাষের প্রবর্তন, স্থায়ী বসতি ও বাস্গুনিমাণ, গৃহপশু পালন, সমাজ-নির্মণ । এই 
নৃতন রূপটি প্রথম ধরা পড়েছে পাওুরাজার 'ঢাৰ উতখননের ফলে। এই রূপই বাঙালীর 
আঁদ-ইতিহাসের রূপ। 

পাগ্ুরাজার টাবু উৎখননের পদ্ধাত নিয়ে প্রত্বতাত্বকদের মধ্যে কিছু মতাঁববোধ 
যে আছে, সে-সম্বন্ধে আমি একেবারে অনহাহিত নয়। তবু. আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা কবে আমার ধারণা হয়েছে, এই উৎখনন-নিগত প্রত্বতথ্যাদি মোটামুটি 
নির্ভরযোগ্য এবং তার আশ্রষে বাঙ্গালীর আদি-ইতিহাসের একট। কাঠামো দাড় করানে। 
কঠিন নয়। 

যেকোনও প্রযোংখননের নিম্নতম শ্তর প্রাসাঙ্গক প্রযোতিহাসের আদপতঘ 
বা প্রথম স্তর । পাও্রজার টঢিবির এই আঁদতগ স্তর খালিময় পাঁপমাটির ম্তর। এই 
স্তরের উপর পাওয়া গেছে নান। প্রকাবের মৃৎপাব্রের ভগ্নাবশেষের টুকরো 
টাকরা যার ভেতর উল্লেখযোগ। হচ্ছে কৃষ-লোহিত মৃৎপা্র ছোট ছোট টুকবে।। 
সবচেষে উল্লেখ্য হচ্ছে, নরকগ্কাল সমেত কয়েকটি শবসমাধি । এই কঙ্কালমুলির 
উপরার্ধ পাওয়া যায়নি", কিন্তু শবদেহগুলি যে পূর্ধাণরে শায়িত ছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের 
কোনও অন্কাশ নেই। এই স্তবটি ঢাকা পড়েছে একটি শ্বেত-হরিদ্রাভ পাতূলা বাঁলর 
আস্তরণে ; উৎখনক অনুমান করেছেন, আন্তরণটি অজয়ের কোনও প্লাবনের পলিমাটি। 
আস্তবর্ণটর উপর পাওয়া গেছে কিছু কাসকয়লার টুকরো, কয়েকটি ক্ষুত্রান্মের তৈরী 
কারুযন্ত্র এবং শ্বেতাভ চিন্ররেখাঙ্কিত ঘনধূসর রং-এর মৃৎপান্রের কয়েকাও টুকরো । 

পাও্বাজাব 'ঢাবর দ্বিতীয় স্তরে আহত প্রত্রবস্তু ও প্রত্রতথ্য অর্থবহ । এস্রে যে-সব 
প্ররবন্তু পাওয়া গ্জোছে তার মধ্যে আছে নান। আকৃতি প্রকৃতির ক্ষুত্রাশ্মীয় কারুযন্ত্র, 'চান্রত 
এবং ছিদ্রকত লাল ও কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎ্পান্রের ভগ্রাবশেষ, জলনালীষুস্ত মৃৎ্লপাত, 
তামার তৈরী নানা অনংকার (তার ভেতর আছে পেঁগানে। সার্পল বাল, আংটি 
ও কাজল লাগাবার কাঠি ) তামার মাছ ধরবার বড়ীশ ইতাদ । মৃৎপান্রমুলির 
রং গড়ন ও অলংকরণ, এমুপির আকাত-প্রকীতি এবং তামার ব্যবহার, এসব লক্ষণ 
সন্দেহের কোনও অবকাশ রাখে না যে, রাটের এই অণ্ল তখন মানব-সভ্যতার তাগ্রাশ্শীয 
পর্বে উন্বীত হয়েছে । তার আরও প্রমাণ পাওয়। যার এই স্তরে বান্তুনির্াণের যে নিদর্শন 
আবিস্কৃত হয়েছে তার ভেতর ৷ সরলরেখায় সুবিন্যন্ত অনেকগুলি গৃহতল এখানে গোচর 
হয়েছে ; এই গৃহতল তৈরী করা হয়েছে গেরুয়া কাকর মাটি দিয়ে এবং তার উপর খুট 
পোতার গর্ভের চিহ সুস্প্ট । একটি সরু বাধানে৷ গলির কিছুটা চিহ এখনও আছে ; 
আর আছে একটি বিস্তৃত শব-সমাধিস্থান যেখানে পূর্ব-পশ্চিমশায়ী করে মৃতদেহ সমাধিশ্থ 
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করা হ'তো। এইম্তরেই পাওয়া গেছে কিছু মাটির বড় বড় তাল যার উপর ছাপ 
লেগে আছে নলখাগড়ার, আর পাওয়া গেছে পোড়ামাটির টালির বড় বড় টুকরো । এ- 
অনুমানে বাধা নেই যে, এই শুরের মানুষ যে-ঘরে বাস করতে৷ তার বেড়।৷ ছিল 
নলখাগড়ার যার উপর থাকতে৷ মাটির আস্তরণ, আর চাল 'ছিল পোড়ামাটির টালির । 
উত্তর ভারতবর্ষের অনান্র তাম্রাশ্মীয় যুগের যে-সব লক্ষণ দেখ৷ যায়, এই স্তরেও তার বেশ 
কিছু লক্ষণ স্পষ্টতই ধরা পড়েছে । 

ধে শব-সমাধিস্থানাটর কথা এই মান্ন বল! হ'ল তার সমস্তর থেকে কুড়িয়ে নেয়। 
এক থণ্ড কাঠকয়ল৷ যাদবপুর 'বশ্বাবদ্যালয়ের বীক্ষণাগারে পাঠানো হরেছিল, তেজান্িয়- 
অঙ্গারক পরীক্ষ। করে তার তাঁরখ নির্ণয়ের জন্য। সে-পরীক্ষায় যে-তারথ নিণাঁত 
হয়েছে ত৷ হাচ্ছে শ্রীষ্টপূর্ব ১২১০7 ১২০, অর্থাৎ ১২০ বংসর কম বা বেশি শ্রীষ$প্ব 
১০১২ বংসর। আি-ইাতহাসের ধুন্ততেও এ-তারখ সম্বন্ধে আপান্ত করবার কিছু 
নেই। এর অর্থ এই যে, পাও্রাজার (ঢাবির আদিস্তরের তারিখ আনুমানিক আরও 
দু'শ বছর আগে, অর্থাৎ শ্রীষ্টপূরব ১২৫০।১২০০। অনুমান করা চলে, এই অঞ্চলেই 
এই সময় মানুষের প্রথম সমাজ-রচনার সুষ্ঠু প্রকাশ এবং সস্কৃতির পথে প্রথম 
পদক্ষেপ । 

এই উৎখননের তৃতীয় স্তরে বাস্তব সংস্কৃতির যে-সব উপাদান উপকরণ পাওয়া গেছে 
তা মোটামুটি দ্বিতীয় স্তরেরই মত। বস্তুত, আমার দৃঁষ্টতে দ্বিতীয় ও তথাকথিত 
তৃতীয় স্তরে ভেদ কিছু আছে, এমন মনে হয় না। জলনালীযুন্ত মৃৎজলপান, একপদী 
মৃৎ্ভাও, নান৷ আকুতি-প্রকাতির চিন্তিত ও নকসাযুন্ত মৃৎপান্রের ভগ্নাবশেষ, লোহিত ও 
কৃফ-লোহত মৃৎপান্রের ভাঙ্গ৷ টুকরো, তামার তৈরী অলংকারাদি এবং প্রচুর ক্ষুন্রাম্মীয় 
যন্ত্রপাতিও পাওয়া গেছে। ত৷ ছাড়া পাওয়া গেছে পশুর হাড় বা শিংএর তৈরী 
কিন্তু যন্ত্র, কিছুট। বড় সুণ্চ জাতীয় । এ-ধরনের সৃচ দ্বিতীয় স্তরেও কিছু পাওয়া 
গেছে; কিন্তু এই তৃতীয় স্তরে এমন সংখ্যায় পাওয়। গেছে যাতে সন্দেহ হয়, এখানে 
এ-ধরনের যন্ত্র-নির্মাণের ছোটখাটো একটা কারথানাই বুঝ বা ছিল। পোড়ামাটির 
তৈরী একটি নারীমু্তির দেহের কিয়দংশ এবং দুশট বিজাতীয় পুরুষ-মূতির মাথাও 
পাওয়। গেছে এই স্তর থেকেই। রাম্বার উনুনের নিদর্শনও আছে। কিন্তু তৃতীয় 
সুরের সবচেয়ে উল্লেখযোগা ও অর্থবহ আঁবষ্ষার হ'চ্ছে একাঁদকে মসৃণ তীক্ষাগ্র 
নবাশ্মীয় কয়েকাঁটি ০610 এবং অনাদকে লোহার তৈরী ছোট করেকটি ফল৷ 
ও তীক্ষাগ্র সৃ'চ। থুব তুচ্ছ পরিমাণে হ'লেও এই শ্তরে লোহার এই ব্যবহার একটু 
বিস্ময়কর, বোধ হয়, সন্দেহজনক । এই তৃতীয় শ্তরেই অনেকটা জারগ। জুড়ে গচুর ছাই- 
এর চাপ উতথনকদের গোচরে এসেছে । এ থেকে তার অনুমান করেছেন, কোনও এক 
সময়ে বড় একটা আগ্রকাণ্ে এখানফায় অনেক ঘরবাড়ী পুড়ে গিয়োছিল ; হাইয়ের 
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ছাপ সেই আগ্মদাহের | বিস্ময়কর কথা এই যে, এই ছাইএর চাপের উপরই পাওয়া 
গেছে আরও প্রচুর লোহার তৈরী যন্ত্রপাতি এবং তার সঙ্গে সগেই পাওয়া যাচ্ছে একেবারে 
পৃতন ধরনের মৃৎপান্রশিস্পের প্রচুর নিদর্শন, ঘা সাধারণত পাওয়া যায় ৬০০-২$০ 
স্তীষ্টপূর্ব কালের ভূগর্ত স্তরে । কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ মনে করেন, অগ্িদাহের পর 
জায়গাটি পারত্যন্ত হয়োছল ; পরে ৬০০-২৫০ খ্রীষ্প্ব তারিখের ভেতর কোনও 
নৃতন আগন্ডুকেরা এখানে এসে বসবাস শুর করেন; মৃৎপান্রের ভগ্রাবশেষগুলি 
তাদেরই সংস্কাতর পারচারক। কিন্তু লোহার যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র যা তৃতীয় স্তরে পাওয়া 
গ্মেছে ত নিয়ে এধরনের কোনও সন্দেহ নেই, অন্তত উতৎখনকদের মনে ; ঠাদের দৃঢ় 
খারণ।, শ্রীষ্টপৃৰ আনুমানিক ১০০০ বৎসরের কাছাকাছি, তৃতীয় স্তরে একই সঙ্গে কুদ্রাশ্মীয় 
যব্রপাত, তামার অলংকারাদি এবং লোহার যব্্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র একই সঙ্গে ব্যবহত 
হতো । উল্লেখ প্রয়োজন যে, লোহার অন্ত্শস্ত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে বটিসহ তীক্ষমুখ 
খ্কটি ছোট তরোয়াল, নাতিক্ষুত্র তীরের শিরাগ্র এবং একাট নাতিক্ষু্র ০৪: ০০16। 
ব্যন্তগত ভাবে আমি এ সম্বন্ধে উতৎখনকদের মতামতে গভীর সান্দহান । আমার ধারণা, 
তৃতীয় স্তরের লৌহ-আঁভজ্ঞান যা কন্ছু সমস্তই কিছুট৷ পরবতাঁ কালের ; নৃতন ধরনের 
সৃৎপান্ন নিয়ে যে-সব নূতন আগন্তুক এসৌছল এখানে নৃতন বসাঁত স্থাপন করতে তারাই 
নিয়ে এসোছিল লোহার বাবহার, লোহার যন্ত্রপাতি, লোহার অগ্রশস্ত্র। এবং এ-ব্যাপারটা 
স্বীষটপ্ব ৭০০ শতকের আগে ঘটেছিল বলে একেবারেই আমার মনে হয় ন। ৷ 

আমার সম্দেহের প্রথম কারণ, পাও্রাজার টাবর উংখননের চতুর্থস্তরে লোহার তৈরী 
«কোনও যন্ত্রপাতি, কোনও অন্ত্রশস্ত্-নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া বায়ান, যা, উৎথনকের 
ধুক্ততে, পাওয়া উচিত ছিল । অন্তত পরেশচন্দ্রের বিবরণে তার কোনও উল্লেখ নেই। 
তৃতীয় স্তরে লোহা ব্যবহারের পুচলন থাকলে চতুর্থ স্তবে তার আভজ্ঞান আরও অনেক 
বোঁশ থাকবার কথা ; বন্ুত ত মেই। সদ্দেহের দ্বিতীয় কারণ, ভারতবর্ষে, বিশেষ 
করে উত্তর ভারতে লোহার ব্যবহারের সূচনা ও বিস্তাতির দীর্ঘ হীতহাদ এবং অন্যাদকে 
সানব-সং্কৃতির বিকাশে লোহা-ব্যবহারের প্রভাব ও প্রাতপান্তর হীতহাস। এই উভয় 
ইতিহাসের আলোচনার স্থান এই গ্রন্থের পারাশষ্টের পারামত সীমার মধ্যে সম্ভব নয়; 
হয়ত প্রয়োঞজনও নেই । শু এটুকু বলাই বোধ হয় যথেষ্ট যে, পশ্চিম এশিয়। থেকে 
শুরু করে লোহার ব্যবহার তক্ষশিল৷ ৫-দ করে (প্রীষ্টপ্ব আনুমানিক ১১০০'১০০০ ), 
পশ্চিম বুস্ত-প্রদেশের আনা্জিখের হ'য়ে ( আনুমানক ৯০০ ), বিহার ছুয়ে (আনুমানিক 
৪০০1৭০০) রাঢ়দশে পৌছুতে আনুঘানিক শ্রীষ্টপূর ৭০০'র আগে হ'বার কথা নয়। 
অবশ্য আমি অবাহত আছি যে, ছোটনাগপুর অগ্চলে আকারক লোঁহবালুক৷ 
€থেকে লোহ। গলাবার আদম একটা পদ্ধাত স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের মধো প্রচলিত 
স্রছল। কিছু এই বর তৃতীর শ্তরে পাওয়া লৌহ বন্তরগুলির লোহা এই আদম 
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পদ্ধাততে তৈরী লোহা বলে মনে হয় না। আমার ভুল হ'তে পারে, কিন্তু এইস্তরে 
লোহা ব্যবহারের যে-তারথ (শ্্রীষ্টপূর্ব ১০০০ ) পরেশচন্দ্র ধার্য করতে চান সে-সম্ন্ধে 
আমার সন্দেহ রয়ে গেল । আমার সন্দেহের তৃতীয় কারণ, বোলপুর-সান্নহিত মাহষদলে 
লোহ। ব্যবহারের তারিখ ; তেজীক্ষিয়-অঙ্গারক পরীক্ষায় এখানকার যে-তারিখ নিণাঁত 
হয়েছে তা খ্রীষ্টপ্ব ৭০০'র আগে নয়। 

যাই হোক, পাও্রাজার 'ঢাবর চতুর্থ স্তরের উৎথনন-বিবরণ পড়ে আশংক৷ হয়, 
এখানকার ভীঁমস্তর একাধিকবার বেশ আবতিত হয়েছে ; কখন হয়েছে, বলা কঠিন। 
এই স্তরের দুই পর্যাযে যে-সব প্রত্রবস্তু পাওয়। গেছে তা একই সংস্কীতর লক্ষণে 
চিহুত, এমন মনে হয় না। ন্রিকোণাকৃতি পোড়ামাটর বাটি, সাধারণ মংভাও, 
লাল রং এর মৃৎপান্ন, খুদ্রুত অথবা খাত নানা নকসাধুস্ত মৃত্ভাও, জলের 
ঝাঁঝর, কয়েকটি পোড়ামাটির পশু ও স্ফীতবক্ষ নারীমূর্তি, সুবিনাস্ত একসার 
মাছ ও তার উপর তির্যক রেখায় খোদাই কর৷ একটি মৃত্ভাও প্রভৃতির ভগ্রাবশেষ 
এই স্তর থেকে আহত হয়েছে। এ-সমস্তই অপ্পাবস্তব পাঁরচিত এাতহাসিক 
কালের ; এই সব বস্তু আঁদ-ইতিহাসের লক্ষণে চিহিত নয়, এবং সে-এাতহাসক 
কাল মোটামুটি খ্বীষ্টপূর ৫০০ থেকে ৩০০।২৫০ পর্যস্ত বিস্তুত। চতুর্থ স্তরের একটি 
গর্তে কাল 50০৪০ পাথরের একটি গোল শীলমোহর পাওয়া গেছে; এই 
গুতনত্রব্যাটি নিঃসন্দেহে মূলাবান। শীলমোহরটির উপর তিনভাগে বিভন্ত তিনটি 
উচ্চাবচ (£61161) চিত যার বিষয় উদ্ধার করতে আমি অপারগ । পরেশচন্দ্র এই 
চন্রগুলির একট বর্ণনা দিয়েছেন ; সে-বর্ণনা আমি ছাঁবির সঙ্গে ঠিক মেলাতে পারাছনে। 
জনৈক ইংরেজ প্রত্রতাত্তক বলেছেন, শীলমোহরটির উৎস প্রাচীন মিনোয়া (1170982) 
সংস্কীত। এ-উৎস আমি দেখতে পাচ্ছিনে, সথেতদ তা স্বীকার করাছি। এই শীল- 
মোহরটির এবং একটি মৃৎফলকের আভজ্ঞান, তমলুকে প্রাপ্ত বয়েকঁটি মৃত্ভাঙের 
ভগ্রাবশেষ, চ' বশপরগণ। ফ্রেলার হরিনারায়ণপুর ও চন্দ্রক্তেগড়ে প্রাপ্ত কয়েকটি শীল- 
মোহর ও মুৎপান্রের ভগ্রাবশেষের মধ্যে পবেশচন্দ্র প্রাচীন ক্রিটিয় (01990) ও 
[মিশরাঁয় সভ্যত৷ ও সংস্কৃতির লক্ষণ লক্ণ করেছেন এবং তা থেকে অনুমান করেছেন, 
পাও্রাজার ি'বর এবং বাঙ্গালীর আদি-ইীতহাসের সংস্কীতি ও জীবনচর্য। প্রধানত 
ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর ছিল, এবং সে ব্যবসাবণিজ্য বৈদিশিক, ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির 
সঙ্গে। এ-অনুমান যথার্থ কি অবযথার্থ তা বলা আমার পক্ষে আপাতত কঠিন, 
যেহেতু 'আম পরেশচন্দ্র-কিত সাণৃশাগুলি সম্থন্ধে কিছুটা সান্দরহান, এবং এই অনুমিত 
সাদৃশ্য ছাড়।৷ এ-পবে এধরনের বিস্তু5 বোদ'শিক বাঁণজোর অন্য কোনও প্রমাণ এখনও 
দেখতে পাচ্ছিনে। 

প্রাচীন রাণের, 'বিশেষভাবে পৃষোন্ত নদনদীগুলির তীরে তীরে নানা জায়গায় 
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তম্রাশীয়-নবাশ্মীয় পর্বের নানা প্রত্র-নিদর্শন পাওয়া গেছে, কিন্তু পাওরাজার ঢাবির 
উৎখননই এই সব আবিষ্কারের সৃচনায় ৷ বস্তুত, এই 'ঢাবিই বাঙ্গাঙ্গীর আদি ইতিহাসের 
কুণ্টিক৷ । এই কারণেই এই উৎখননের 'বংরণ একটু সবিস্তারেই বলতে হ'লো। 

এই উৎখনন-বিবরণের পরই বলতে হধ বোলপুর-সম্বিহত কোপাই-তীরবা 
মহিষদল গ্রামে ভারতীয় পুরাতত্্র বিভাগের উৎখননের কথা । এখানকার প্রথম স্তব 
একান্তই তামাশ্ীয় । পাওুরাজার িবিতে ধেমন, এখানেও সেই মাঁটিরআস্তরণ- 
যুস্তু নলখাগড়ার দেয়ালওয়ালা ঘরবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ, পাথরের ধারালে। 
ফলার যন্ত্রপাতি, তমার তৈরী চ্যাপ্ট। ০1৫, কৃফলোহিত মৃৎপান্রের ভগ্মাবশেষ, 
লাল মৃৎপান্রের টুকরো, নালিযুস্ত জলপাগ্ন । তা ছাড়। উল্লেখ্য হচ্ছে, এখানে পাওয়া 
গেছে বেশ কিছু পরিমাণে পোড়া ধান-চালের অঙ্গার । তেজস্জিয় অঙ্গার পরীক্ষায় এই 
স্তরের তাঁরখ নিণাঁতি হয়েছে খ্বীষ্প্ব ১৯১৭ থেকে ৮৫৫'র ভেতর । দ্বিতীয় শ্তরেও 
একই ধরনের মৃৎ্পাঘ-নিদর্শন তবে এই স্তরের পান্র]ুলির প্রকৃতি একটু স্থুল। কিন্তু এই 
স্ত'বর বিশ্চিষ্ট লক্ষণ হ'চ্ছে লোহার আবির্ভাব । এই স্তরেও তেজস্রিয় অঙ্গার পরীক্ষা 
হয়েছে ; তারিখ পাওয়৷ গেছে খ্বীষ্টপ্র মোটামুটি ৭০০। 

পাশ্চমবঙ্গ সরকারের প্ররতত্ সংস্থা অজয়-কুল্নুর কোপাইর অববাহকার নান। 
প্র স্থানে প্রচুর প্রত্ানুসন্ধান করেছন | বসন্তপুর, রাজার ভাঙ্গা, গোস্বামীথণ্, মঙ্গলকোট, 
গঙ্গাডাঙ্গা, কীর্ণাহার, চতীদাস-নানুর, বেলুটি, সুপুর, মান্দিরা, শালখানা, সুরথরাজার 
ঢাবি, যশপুর প্রীতি নানা জায়গায় প্রয্লানুসন্ধানে যা পাওয়া গেছে ত প্রায় সবই 
তাম্রাশ্মীয় পর্বের এবং মোটামুটি পাও্রাজার ঢিবি ও মাহষদলের সাংস্কাতিক জীবনের 
সমর্থক । বস্তুত, সন্দেহের কোনও কারণ নেই যে, এই অঞণ্টলেই ইতিহাসের তাণ্মা্মীয় 
পের বাঙ্গালী বসতিস্থাপন করে বাস্তু তৈরী করে শস্যোংপাদনে, পশুপালনে এবং সমাজ- 
গঠনে প্রথম অভ্যস্ত হয়েছিল। 

১৯১৭এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রয়তত্ব-সংস্থা বর্ধধান শহর থেকে ২৮ ২৯ 
1কলোমিটার উত্তরে বড়বেলুন গ্রামের বানেশ্বরডাঙ্গায় কিছু প্রত্নোধখনন করেছিলেন । 
এই খননেরও প্রণ্ম ও দ্বিতীয় স্তরে তামাম্ছীয় পর্বের বাস্তব সভ্যতার নান। নিদর্শন 
পাওয়। গেছে । কলকাত। 'বশ্থাবদলয়ের প্রত্তত্ব বিভাগের ডক্টর শ্রীমতী আঁমত। রায়ের 
সৌজনে। এবং পরেশচন্দ্রের অনুগ্রহে পরেশচন্দ্রেরই রচিত এই খননের একট সংক্ষিপ্ত 
অপ্রকাশিত) বিবরণ আমার দেখবার সুযোগ হয়েছে । তাতে দেখতে পাচ্ছি, এখানে 
প্রাপ্ত নানা আকৃতি-প্রকৃতির মৃৎপাতাবশেষের প্রাচুখ যেন পাও্রাজার (ঢিবি চেয়েও বেশি । 
কষত্াম্মীয় যন্ত্রপাতির ভগ্মাংশ, হাড় ও তামার তৈরী দ্ুব্যাদি এবং রবাড়ীর ধ্বংসাবশেষও 
পাওয়া গেছে, যেমন পাওয়া গেছে এই পর্বে পাত্রাজার ঢিবি ও মাঁহষদলে । কিছু 
কিছু আভজ্ঞান থেকে মনে হর, এই পর্বে এখানকার মানুষ ধান চাষ করতো, মাছ 
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এবং পশু শীকারও করতে। ; প্রচুর মাছ ও পশুর কাটা ও হাড় পাওয়া গেছে এই 
প্রত্নঙ্থানের প্রথম দুই শ্তরেই। তৃতীয় স্তরে পাওয়া৷ গেছে লোহা ব্যবহারের কিছু 
আভজ্ঞান। চতুর্থ স্তরে এীতিহাসিক পর্ব শুরু হয়ে গেছে। 

১৯১৭ এ ক'লকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রর্তত্ত বিভাগ ডকটর অমিত রায়-এর 
নেতৃত্বে এক বিস্তৃত পুদ্বানুসন্ধানাভিষান চালিয়োছিলেন মযূরাক্ষী-বকেন্বর ও অজয়-কুবুর- 
দামোদরের অববাহুকার নানা অগ্চলে। আমার প্রার্তন ছাণী আমতা রায় এই 
আঁভযানের যে-প্রাতবেদন রচন। করেঞ্চেন তার একটি প্রাতীলাপ তিনি আমায় ব্যবহার 
করতে দিয়োছলেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন রাঢের বিস্তৃত অংশে বাঙ্গালীর আদ-ইাতহাসের 
চেহারাটা কি ছিল তার একটি মোটামুটি সামাগ্রক পরিচয় এ-যাবৎ অপ্রকাশিত 
এই প্রাতিবেদনাটিতে পাওয়া যায় । 

পাও্রাজার 'টাঁব, বানেশ্বরভাঙ্গা, মহিষদল, ভরতপুর ও অন্যান প্রক্ষস্থান থেকে 
আদ-ইতিহাসেয় ষে-চিত দৃষ্টিগোচর, ক'লকাত৷ বিশ্বাবদ্যালয়ের আঁভযানের আবস্কৃত 
প্রশ্বন্ু সমস্তই সে-চিত্রকে আরও স্ফুটতর করেছে । তবে, এআ১যান থেকে 
মনে হচ্ছের মযুরাক্ষী-বক্রেষ্বর-কোপাই-অজয়-কুতর-দামোদরবিধৌত রাঢ়দেশেও 
তান্নাম্মীয় সংস্কৃতির বিস্তার সবর সমান নয়। নয়ূরাক্ষী-বকেশ্বরের উপর দিকের 
প্রবাহে, অর্থাৎ বীরভূম জেলার উত্ুর-পশ্চিমাংশে এ-সংস্কৃতির বিস্তার অপেক্ষাকৃত 
কম, মধ্য ও দক্ষিণাংশে বেশি, এবং পৃবাঁদকে, অর্থাৎ বকেশ্বর-অজন-দামোদরের সংযোগ 
স্থলের দিকে এগিয়ে গেলে মনে হয়, তাগ্রাশ্ীয়-পর্বের শোকের! যেন ক্রমশ স্ইোদিকেই 
বিস্তৃত হতে থাকে। যাই খোক, এ-ধিষয়ে কোনও সংশয় নেই যে, তম্রাশ্মীয 
সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল এই মযূরাক্ষী-বক্রেশ্বর-অজয়-কুতুর-দামোদয়ের অববাহিকা অণল। 
এই উর, শস্যঠস্‌ অণ্চলের সঙ্গে জলপথে ও চ্ছলপথে দেশের ও বিদেশের 
অন্যান্য অণ্চলের যোগাযোগ ছিল, এ-সম্বন্ধেও সম্দেহ নেই, এবং এই কারণেই এই 
অণ্চলে এতগুল তামাশ্শীয় প্রস্থান ইতস্তত প্রকীর্ণ। 

এই অগ্খলে নবাশ্মীয় ০619 অনেকগুলি প্রত্রস্থান থেকেই পাওয়া গেছে, কিন্তু 
নবাশ্মীয় প্রাথথামক কৃষি-সংস্কৃতি থেকে কি করে তাম্রাশ্শীয় পর্বের [বিবতিত বিস্তৃত 
কৃষি-স স্কাতির উদ্ভব হ'লো৷ তার কোনও প্রররতাত্তক আঁভজ্ঞান আজও আমাদের জান৷ 
নেই। পাতুরাজার টাঁবর প্রথম স্তরের প্রত্ববন্তুর মধ্যেও এ সম্বন্ধে যা আঁভজ্ঞান 
পাওয়া যায়, ত। খুব স্পণ্ট ও পারফ্কার নয় ; সেখানে নবাশ্মীয় ও তান্রার্শীয় আভজ্ঞান 
এমনভাবে মিশে আছে যে, ত। থেকে সুস্পষ্ট কোনও ধারণ৷ করা যায় না। 

আন্মাম্মীয় পর্ষের প্রধান লক্ষণ যে কৃফ-লোহিত মৃৎপাত্, আঁমিত। রায়-এর আঁভযানের 
পর এ-সমছ্ধে আর সন্দেহের অবকাশ ন্ইে। তবে, এই ধরনের মৃৎ্পারের বিষ্কাত এ 
অগ্চলের সর্ব সমান নয়। যা' হোক, তার এ-অনুমান হয়ত যথার্থ যে, তান্তাম্মীয় এই 


বাঙালীর প্রাক ও আদি ইতিহাস ৯২৫ 


সংস্কৃতিই গ্রাম্য-সমাজজ সংঘটন ও উব্ততর, বিস্তৃততর কৃষিকর্মের দ্যোতক । কোনও 
কোনও বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এই সংস্কৃতির সঙ্গে নাড়ীর যোগ ছিল গাঙ্গেয় ভারত, 
মধ্যভারত ও রাজশ্থানের তাম্রাশ্মীয় সন্কৃতির । কিন্তু, এমনও তো হ'তে পারে যে, 
এই যোগাযোগটা ঘটেছিল গাঙ্গের ভারতের মাধামে নয়, ওঁড়শার মাধমে । এই 
প্রসঙ্গে আমত৷ রায় আমাদের দৃঁষ আকর্ষণ করেছেন কিছু কিছু ক্ষুত্রাশ্মীয় যঞ্্পাতি 
এবং কৃষ্-লোহিত মৃৎপাণ্ধের ভগ্রাবশেষের প্রতি, যা পাওয়া গেছে বারভূম-বর্ধমানে 
নয়, পাওয়া গেছে কংসাবতী-বধোৌত মোঁদনীপুর-বাকুড়।-পুরুলিয়ায়, অর্থাং যার ইংগিত 
ওঁড়শামুখী । 

ম হযদল-উৎখননের প্রথম স্তরে তামার তৈরী ভাঙ্গা একটি কুড়োল মত 'জানস 
পাওয়। গেছে । ঠিক এই ধরনের তামার তৈরী কুড়ালোপম প্রত্রবন্থু কিছু কুড়িয়ে 
পাওয়া গেছে মোদনীপুর-বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার নান৷ প্রতনস্থান থেকে । ইতিহাসের আঁদ- 
পর্বে এই অঞ্চলে তামার তৈরী যন্ত্র, অন্তর প্রস্ভীতির ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল, সন্দেহ 
নেই, কিন্তু এর প্বাপর ইতিহাস কি, এই বিশিষ্ট ধাতুশিল্পটির কি হ্থান ছিল এই 
অঞ্চলের সমসামায়ক অর্থনৈতিক জীবনে, সে-সম্বন্ধে কোনও ধারণ। করবার উপায় 
এখনও নেই । 

আমিত। রায়-এর আঁভযান-্প্রতিবেদন থেকে একটি তথ্য যেন কিছুটা স্প্চতর হয়ে 
ধরা পড়েছে । দেখা যাচ্ছে, ময়ূরাক্ষী-বক্রেস্বর-অজয় অঞ্চলে তাগ্রাম্মীয় পর্বের এবং 
লোহা-ব্যবহারকারী লোকদের পর নিরবচ্ছিন্ন জনবসাঁতি আর যেন নেই। ধে-কারণেই 
হোক, এঅগল থেকে মানুষ যেন অনার সরে গেছে । কিন্তু অজয়-কুনর-দামোদর-ভাগীরথী 
অণুলের আদি-এঁতিহাসিক চিনুটা যেন বেশ অন্য প্রকারের । এ-অপুলে ক্রমবর্ধমান 
লোহার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে বেশ একটু লক্ষ্যণীয় বৈষয়িক সম্ধি ষেন দৃষ্টিগোচর 
হচ্ছে। পাও;রাঞ্জার ঢাবির তৃতীয় স্তরেই ত৷ কিছুটা দেখা গেছে, কিন্তু তা স্পঞ্$তর 
হয়েছে অজর়-কুলুর-ভাগীরথীর সংযোগস্থলের প্রক্ন্থানগুলতে | এ-অগ্লে দেখ যাচ্ছে, 
লৌহ-ব্যবহার-চিহিতত সমৃদ্ধ জনবসাঁত নিরবচ্ছিন্বতায় এীতহাসিক কালে এসে মিশে 
গেছে । প্রী্ীপ্বর আনুমানিক ৩০০ নাগাদ এই অণ্চল ষে সমসাময়িক উত্তর-ভারতীয় 
সংস্কৃতির সঙ্গে ঘানষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এ-সম্বদ্ধে সম্হের আর কোনও 
অবকাশ নেই। যে-সব প্রতবন্থু এঅগুলের প্রক্রস্থানগুলিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া 
গেছে, যেমন, উত্তর-ভারতীয় কৃফচিজ্কণ মৃৎপান্রের ভগ্রাবশেষ, নানা চিহে: মুদ্রিত 
মুদ্রা, ছোটবড় ৮০৪৫ ও অন্যান্য শিল্পদুবা, তার ভেতরই সে-সাক্ষ্য নিহিত। 
বস্তুত, খ্রীষ্প্ব মোটামুটি ৩০০ থেকে শুরু করে খ্রীষ্ট-পরবতী ২০০ বৎসরের মধ্যে পূর্ব 
বীরভূম (যেমন, কোটাসুর গ্রাম ) থেকে শুরু করে সমুন্রশারী মোঁদনীপুর, যেমন, 
তান্ালপ্ত বা তমলুক ), নিষ্গাঙ্গেয় ২৪ পরগণা (যেমন, চল্ডকেতুগড় ), ভাগীরথীধৃত 


৯২৬ বাঙালীর ইতিহাস 


মুশিদাবাদ ( যেমন, চিরুটি ), গাঙ্গেয় উত্তরবঙ্গ ( মেন, মহাস্থান গড় ) পর্যস্ত যে একটি 
বিস্তৃত সমৃদ্ধ সমাজ-জীবন ও সংস্কাত গড়ে উঠোঁছল তার প্রচুর প্রত্রতাত্িক প্রমাণ গত 
২৫/৩০ বংসরের মধ্যে আহত হয়েছে, কিছু উতখননের ফলে, আধিকাংশ প্রর়ানুসন্ধানের 
ফলে। কোটাসুর, চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থানে প্রাপ্ত আরোপিত অলংকরণনুস্ত 
পোড়ামাটির শিল্পদুবয, অজয় কুন্নূর-ভাগ্ীরথীর বন্দীপ অগুলে এবং নিয়গাঙ্গেয় 
২৪ পরগণা, মোঁদনীপুর, মুশিদাধাদ ও পূ্ব-বীরভূমের বহু প্রকরস্ছলে প্রচুর 
পরিমাণে প্রাপ্তি উত্তর-ভারতীয় কৃফণাকণ মৃত্পান্রের ভগ্নাবশেষ, চিহমুদ্রিত মুদ্রা, 
টালাই করা৷ তাম্ মুদ্রা পোড়ামাটির ঝশঝরা, ধূসর মৃপান্রের টুকরো, নানা রকমের 
পোড়ামাটির নরনারী ও পণুমৃতি, থেগন।, কুগুলীকৃত নকসাধুন্ত মৃংপান্ত প্রভৃতি 
্রয়্রবোর মধোই সে-প্রমাণ সোচ্চারে বিদ্যমান। এ-অনুমানে বোধ হয় বাধা নেই 
যে, এই সমৃদ্ধ সমাজ-জীবন ও সংস্কাঁত গে উঠেছল প্রধানত মৌর্যযুগে বঙ্গদেশ 
মৌরধ সাম্রাজোর প্রভাব-পরিধির অন্ত্ভূন্ত হবার সয় থেকে এবং এ₹ মূলে ছিল 
ক্লমবর্ধমান লৌহ-যন্তপাতির ব্যবহার এবং ধানচাষের বিস্তার। এর গ্রস্তাত-পবের 
শুরু অবশ্য তাম্্রশীয় পর্ব থেকেই, বিশেষভাবে লোহার যন্ত্রপাতির প্রচলন 
( শ্রীষ$গ্র আনুমানিক ৭০০-৬০০ ) থেকে। 


তৃতীয় অধ্যায় 
দেশ-পলিচয় 


এ-অধ্যায়ে সংযোজন করবার মতন উল্লেখ্য তথ্য ইতিমধ্যে বিশেষ কু আবিষ্কৃত 
হয়নি'। তবে, আগে চোখে পড়োনি এমন দু'গাঁরিটি ছোট ছোট তথ্য ইতিমধ্যে গোচরে 
এসেছে । অবশ্য, সেগুলো এমন কিছু অর্থবহ নয় যার ফলে ইতিহাসে নূতন আলোক- 
পাত ঘটতে পারে । সুতরাং সে-সব তথ্য আর বর্ণনার অস্তভুর্ত করছি না; অকারণ 
গ্রন্থের কলেবর বাঁদ্ধ করে লাভ নেই। কিন্তু মূল রচনায় তথ্য-বিশৃঙ্খল।৷ কিছু এখানে 
সেখানে ছিল, শিথিল বাক্য ব৷ বাক্যাংশও ছিল ; সেগুলো সংশোধন কর! হ'চ্ছে। 


৩। নদনদী। গঙ্গা-ভাগ্গীরথী, আঁদগঞ্গা, সরস্বতী, দামোদর ও রুপনারায়ণ। 


মূল গ্রচ্ছে নদনদী প্রসঙ্গে |া৷ বলোছি তাতে নূতন কিছু সংযোঙ্জন বা সংশোধনের 
কিছু আছে বলে মনে হয় না, দু'একটি শিখিল বাক্য বা বাক্যংশ ছাড়া ॥ তবে, গঙ্গা- 
ভাগীরথীর নিম্নতম প্রবাহ এবং তার সঙ্গে আঁদগঙ্গা, সরস্বতী, দামোদর ও বূপনারায়ণের 
সন্বন্ধ-বিষয়ে আলোচন৷ ও বিশ্লেষণ ত্রিশ বছর আগে যা করোছলাম তা এখন কেমন 
যেন একটু অস্পষ্ট ও বিশৃঙ্খন বলে মনে হচ্ছে, যাঁদও তথোর দিক থেকে ভুল 
বিছু তখন কারান । তা ছাড়া, এই তৃতীয় সংস্করণের প্রুফ পড়া এবং ভারতীয় 
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০975106180015 ) রচন। উপলক্ষে প্রসঙ্গটি নৃতন করে বিচার বিবেচন৷ করতে হ'লো। 
এগ্রন্থের পথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে যা বলোছলাম প্রায় তাই এখানে বলছি, তবে 
আরও সংক্ষেপে এবং কিছুট। স্পষ্টশর করে এবং তথ্য ও যুন্তি-শৃঙ্খলায় সাজিয়ে । 


গঙ্গা-ভাগীরথী ॥ তিবেণী-হুগলী থেকে শুরু করে সোজা একেবারে সমুদ্র পর্যন্ত যে- 
প্রবাহকে সাধারণ ভাবে এখন বলা হয হুগলী নদী, রাজমহলের ভেতর দিয়ে বাঙলা 
দেশে ঢোকার পর ফরাককা৷ থেকে সমুদ্রু পর্যন্ত যে-প্রবাহকে আমরা বলি গঙ্গা, লক্ষণ- 
সেনের গোবিষ্মপুর 'লাপতে ( আনুমানিক, ১১৭৫ ঘী ) বেতজ্ড চতুরকের (হাওড়া 
জেলার বেতড় গ্রাম ) পাশ দিয়ে দক্ষিণমুখী যে-প্রবাহ্টিকে বল৷ হয়েছে জ্বাহবী, 
মংস্যপুরাণোন্ত ষে-প্রবাহটি বিদ্ধযশৈলগান্রে প্রাতিহত হয়ে, ত্রন্মোত্তর (উত্তর রাড) দেশ 
ডেদ করে, ( পূর্ব ) বঙ্গ ও ( পশ্চিমে ) তান্তলিপ্ত ( সুঙ্গদেশের অস্তগত ) স্পর্শ করে 
প্রবেশ করেছে গিয়ে সমুদ্রে এবং যে-গাঙ্গ। প্রবাহাটিকে বল৷ হয়েছে তাগীরথী, সেই গঙ্গা- 
ভাগ্গীরর্থী প্রবাহই এই নদীর প্রাচীনতম ও প্রধানতম প্রবাহ । এই প্রবাহ-পথাট সম্বন্ধে 
সন্ধান-সন্ভাব্য ও বিশ্বাসযোগ্য এীতিহাসিক তথ্যাদ যতটুকু জানা যায় তা'তে খানিকটা 
দৃঢ়তার সঙ্গেই বল৷ যায় যে, অন্তত পণ্টদশ-যো$শ শতক অবাধ দক্ষিণে ক'লকাঅ-বেতড় 


৯২৮ বাঙালীর ইতিহাস 


পর্বস্ত এই প্রবাহ-পথের অগল-বদল বিশেষ কিছু ঘটেনি । যা ঘটেছে তা ক'লকাত 
বেতড়ের দক্ষিণে, গঙ্গার নিয়ত প্রবাহে । এই নিক্নতম প্রবাহ “ম্বষ্ধে কিছু কিছু 
এঁতিহাসিক ইঙ্গিত বায়ু ও মৎস্যপুরাণে, মহাভারতে, £৩01109-গ্রন্থে ও টলেমির 
বিবরণীতে জান৷ যায় । ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গাকে মর্তে নামিয়ে আনার গস্পটি মংস্পুরাগ্ে 
আছে, রামায়ণেও আছে, আর যুধিষ্ঠির যে এই ভাগ্ীররথী প্রবাহের সাগর-সংগমেই তীর্থ 
প্লান করেছিলেন সেকথা বল! হয়েছে মহাভারতে | [9110105 এ আছে গঙ্গা (98086) 
বন্দরের কথা যার অবাস্থিতি ছিল গঙ্গানদীর তীরে । টলেমিও বলেছেন এই একই 
গাঙ্গাবন্দরের কথা ; তার অবাস্থাতি ছিল গঙ্গারাম্ট্র দেশে; এদেশ নিশ্চয়ই ছিল গঙ্গার 
তীরেই। টলোম তাম্রলিপ্তের (1:81791105 ) কথাও বলেছেন, এবং তার অবস্থিতি ছিল 
গঙ্গার তীরে, যে-গঙ্গার তীরে অেবশ্যই আরও অনেক উত্তরে) অবাস্থিতি ছিল 78117190 
11118 বা পাটলীপ্ত্র নগরের । স্বভাবতই প্রশ্ন হ'বে, 0818০ বন্দরের গঙ্গা আর তাম্রলিগ্র 
বন্দরের গঙ্গা, দুইই ক একই গঙ্গা? লিপি, সাহিত্য ও প্রত্নসাক্ষোর ইঙ্গিত থেকে মনে হয় 
খশষ্টিয় সপ্তম শতকের মধ্যেই তাম্রলিপ্রের, এবং চন্দ্রকেতু গড় ও 99086 যদি এক হয় 
তাহলে গঙ্গাবন্দরেরও, বন্দর হিসেবে আন্তত্ববিলোপ ঘটেছিল, খুব সম্ভব নদীপ্রবাহ শুকিয়ে 
যাবার দরুণ। কিন্তু যে এক বা একাধিক নদীপ্রবাহ শুকিয়ে গেল তা কোন এক বাঃ 
একাধিক নদীর ? 

এ-প্রশ্নের যথাযথ, নিশ্ছিদ্র উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয় । তবে, কিছুট। নির্ভরযোগক্ 
ইংগিত পাওয়া একেবারে হয়ত অসম্ভব নয় ॥ সে'ইংগিত পেতে হ'লে সরস্বতী, আদি- 
গঙ্গা, দামোদর ও রুপনারায়ণ, অন্তত এই চারটি নদীর ইতিহাস ও সে'ইতিহাসের সঙ্গে 
গঙ্গা-ভাগীরথীর নিয্তম প্রবাহের সম্বন্ধ কি ছিল মোটামুটি তার একটু হিশেব নেওয়া 
প্রয়োজন ৷ দুঃখ্রে বিষয়, সধ্চম-অষ্টম শতকের পর ও পঞ্চদশ শতকের আগে এ- 
সম্বন্ধে কোনো তথ্যই আমাদের জানা নেই; যা আছে তা পঞ্চদশ শতকে ও তার 
পরে। 


আদিগন্গ। ॥ এই নদাঁটির প্রথম বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে বিপ্রদাসঃ 
পিপিলাই'র (১৪৯৫ ঘী ) মনসামঙ্গল গ্রন্থে এবং পরে সংক্ষিপ্ততর পরিচয় পাওয়চ 
যায় জাও দ্য বারোস ও ফান ডেন ব্রোকের নকসায় (যথাক্রমে ১৫৫০ ও ১৬৬০ ঘ্ী।) 
এ সম্বন্ধে ঝা বলবার গৃলগ্রচ্থেই বলা হয়েছে । লক্ষ্যণীয় শুধু এই যে, আদিগঙ্গার 
উংপান্ত হচ্ছে ক'লকাতা-বেতড়ের দক্ষিণে গঙ্গা-ভাগীরখীর বাম দিক থেকে ; নদীটি 
প্রথম প্বাহনী ও পরে দক্ষিণবাহিনী হয়ে সোজ। চলে গেছে সাগর-সংগমে । পঞ্চে 
যে-সব জায়গা পড়ছে তা অনুসরণ করলে সচ্গেহে থাকে না যে, এই প্রবাহ একসময় 
( পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতক, আনুমানিক ) গঙ্গার অনাতম প্রধান প্রবাহ ছিল ৪ 
কয়েকটি প্রশ্ন শ্বভাবতই মন আঁকার করে। প্রথমত, এ-প্রবাহটিকে আদিগঙ্গা বল 


নদনদী ৯২৯ 


হয় কেন) কখন থেকে বল৷ হয় ? এ-প্রবাহ কখনও কি গঙ্গার নিম্নতম প্রবাহে 
আগগমতম, প্রাচীনতম প্রবাহ ছিল? তা তে মনে হয়না । দ্বিতীয়ত, এ-প্রবাহকে 
কখনও ভাগীরথী বলা হ'ঠেো কি? হ'তো বলে তো কোনে। প্রমাণ নেই। তৃতীয়ত, 
এ-প্রবাহাটির সৃচন৷ কবে থেকে এবং কি কারণে হয়েছিল ? গঙ্গ/-ভার্গীরথীর মূল 
প্রবাহ কি শুকিয়ে গিয়েছিল 2 যাঁদ অ হয়ে থাকে, কবে হয়েছিল £ তৃতীয় ধুগ্ধ 
প্রশ্নাটর কোনো উত্তর আমাদের জানা নেই ; জানবার উপায়ও বোধ হয় আর নেই । যাই 
হোক, অস্টাদশ শতকের আগেই এই অবাচগীন নদী হেজে মলে মরে গেল, এবং 
গঙ্গা তার প্রাচীনতম ভাগীরথী ( সবন্থতী ) প্রবাহপথেই ফিবে গেল । 


সরহ্থতী ॥ গঙ্গ।-ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে ন্লিবেণীতে ভাগীরথী-প্রধাহ থেকেই 
সরদ্বতীর উত্তব এবং সেই উত্তবের অনুরেই সপ্তগ্রাম বন্দব, সরস্বতী-তীরে । সরহ্ৃতী 
তিবেণী থেকে দাক্ষণমুখী হযে ডোমজুর, আন্দুল স্পর্শ করে ভাগীরথীতেই আবাব ফিরে 
এসেছে, সাকরাইলের কাছে । যত শুকনোই হোক সে-প্রবাহ, তার এই পথই বর্তমান 
পথ । কিন্তু ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ( অর্থাং, দ্য বারোস ও ফান ডেন ব্রোকের 
নকৃসা ) সরম্বতী [বেণী থেকে মুন্ত হয়ে শাহনগর, 'চামহা, সুন্দরী, আমগাছ 
স্পর্শ করে সেখান থেকে প্বমুখী হয়ে বেতড়ে এসে ভাগরথীতে তার জল ঢেলে দিত । 
চ156919 বা িছলদা। থেকে সরস্বতীর জল প্রবাহত হয় গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রাচীন 
খাতে । পটুগীঞ্জরা প্রথম সপ্তগ্রামে (8805৪%- 9858০7) আসে ৯৫১৮ ও 
১৫৩) খ্রীষ্টাব্দে, চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ৷ সরস্বতী বেয়ে জাহাঙ্গ চলাচল তখন সুগম 
ছিল না । বারোস বলছেন, “5৪05৮ (5982011) 15 & 81526 00 119919 910 
61)90051) 1555 06006176604 11791) (০1710550176 01) ৪০০০9) 9৫659 1901 
1701 01175 3০0 ০০015910191) 001 (1) 912021)09 210 ৫9109100016 01 911155। 


1কছুদিন পর, ১৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 596581 515৫1101) বলছেন, বড় বড় জাহাজগুলো 
সরস্বতী বেয়ে বেতড়ের উত্তরে আর যেতে পারতোন৷ ; ছোট জাহাজগুলোও যে যেতো তা-ও 
কোনে। মতে । বড় জাহাজগুলে। সপ্তগ্রাম যেতে। গঙ্গা-ভাগীরথী উজান বেয়ে ; প্রথম 
বেণী, তারপর সরম্বতী তীরে সপ্তগ্রাম | 


দামোদর ॥ দামোদরের ইতিহাস দীর্ঘ, কিন্তু সে-দীর্ঘ ইতিহাসে আমাদের 
প্রয়োজন নেই। আমাদের সমসামায়ক কালে গঙ্গা-ভাগীরথীর নিম্নতম প্রবাহে 
দামোদরের প্রধান প্রবাহটি দক্ষিণবাহী হয়ে হাওড়া ছেলায় প্রবেশ করছে তুরসুট 
( প্রাচীন, ভূঁরিশ্রেগী ?) গ্রামের কাছে । দেখান থেকে আমত৷ হ'য়ে বাগনানের ভেতর 
দিয়ে এই প্রবাহ এসে পড়েছে ভাগীরথীতে, ফঙ্গুতার উলটো দিকে । অথচ, যোড়শ- 
সপ্তদশ শতকে এপ্রবাহটি প্রধান প্রবাহ-পথ ছিল না ; সে-প্রবাহপথ ছিল যাকে বলা 
হয় কান দামোদর বেয়ে । ১৬৯০ প্রীষ্টান্দের একটি নকসায় এই কান! দামোদর বেশ' 


বা-ই ২)-২৪ 


৯৩০ বাঙালীর ইত্হাস 


বড় নদ এবং এই নদ ভাগীরথীতে এসে পড়তে উলুবোড়িয়ার উত্তরে । সে-প্রবাহ 
এখনও আছে, কিন্তু ্ষীণতর । দ্য বারোস ও ব্লেভের (8189) নকৃসায় ( যথাক্রমে 
৯৫৫০ ও ১৯৬৫০) দেখাঁছ, দামোদর দুগুখী হ'য়ে ভাগীরথীতে এসে পড়ছে, একটি 
মুখ ফলঙার উলটে দিকে, মনিং পয়েন্ট ফোর্টেব কাছে, £196018 বা পিছলদহ গ্রামের 
একটু উত্তরে। আর একটি মুখ উলুবোঁড়য়ার উত্তরে, 'সিজবেড়িয়।৷ খাল বা কান৷ 
দামোদর পথে, ভাগীরথীতে । ফান ডেন ব্রোকের নকৃসায় (১৬৬০ ) কিন্তু দামোদর 
সম্বন্থে। বিচিত্র এবং নৃতনওর খবর পাওয়া যাচ্ছে। এ নকসায় দেখাঁধ, দামোদরের 
প্রধান প্রবাহটি সোজ৷ দাঁক্ষণাবহী হয়ে পড়ছে এসে রূপনাবায়ণে, হাওড়া জেলায় 
বব্সী খালের কাছে। ক্ষীণতর দ্বিতীয় একটি শখ! দামোদরের বান প্রবাহপথ 
দিয়ে সোজ। চলে গেছে ভাশীরথীতে । আর, তৃতীয় একটি প্রশস্ত প্রবাহ বধ'মান 
শহবের পূর্ধাদক স্পর্শ করে, বোধ হয় গানগুর নদীর প্রবাহ পথ বেয়ে, সোজা গিয়ে 
পড়েছে ভাগীররথীতে, কালনার কাছে। দামোদরের এই প্রবাহাটিই কেতকাদাস- 
ক্ষমানন্দের বাকা দামোদর, যার জল, ক্ষমানন্দ বলেন, “গঙ্গার জলে মিপিয়।” গেল । 


রূপনারায়ণ ॥ দামোদর-প্রসঙ্গে এইমাত্র দেখা গেল, আগে যাই হোক, সপ্তদশ 
শতকে দামোদরের প্রধান প্রবাহ হাওড়। জেলার বকৃসী খাল বেয়ে রুপনারায়ণে 
এসে পড়েছে এবং রূপনারায়ণের প্রবাহ কোলাঘাট হযে ( তমলুক শহরের ১ মাইল 
উন্লানে ) গৌয়াখালির কাছে এসে ভাগাঁরথীতে পড়েছে, বর্তমান হুগলী-পয়েপ্ট-এর 
উলটে! দিকে । ভাগীরথীর এই সংযোগ-স্থলের ১২ মাইল উজানে বর্তমান 
তমলুক শহর । তবে, প্রাচীন তাগ্রালপ্ত নগর-বন্দরের প্রত্রবস্তু তমলুক শহর থেকে যত 
না আহত হয়েছে তার দশগুণ বোশ আহত হয়েছে শহর থেকে বেশ দূরে দূরে, 
নান! স্থানে, এবং সেসব কোনো কোনো স্থান ৮1৯ মাইল দূরে । কাজেই, 
বর্তমান তমলুক শহরই যে প্রাচীন তাম্ীলপ্তের একতম প্রাতীনাধ তা খুব জোর করে 
বল৷ যায় না। যাই হোক, বর্তমানে তমলুক শহর যে-নদীর উপর বা যে-উপত্যকায় 
অবাস্থত তার নাম রূপনারায়ণ ; অন্তত রেণেল সাহেবেব ? মধ্য অব্টাদশ শতাব্দী ) 
সময় থেকে। 

যেহেতু ব্তমান তমলুক শহরের অবস্থিত রূপনারায়ণ-উপত্যকায়, প্র্রতাত্বিক 
ও এীতহাসিকরা মেনে নিয়েছেন যে, প্রাচীন তাম্রালপ্তও এই নদীঁটির উপর, 
সমুন্র-মোহানার অনাতিদূরে অবশ্থিত ছিল। একটা কারণ ছিল বোধহয় মূধান 
চোয়াঙের সাক্ষা, 'তাম্মালপগ্ত ছিল একটি 10156 ০£ 0১০ 9৩৪-র উপর" । 

এ-সম্বন্ধে অন্য যে-সব সাক্ষ্য আমাদের জানা আছে তা একর করে আর 
একবার এ-প্রসঙ্গটি বিচার-বিষেচনা করে দেখা যেতে পারে। মংস্যপুরাণের সাক্ষ্য 
মনে হয়, তান্ত্রলগ্তর অবাস্থি'ত ছিল (সুক্ধ দেশে) ভাগীরথীর পাঁশ্চমতীরে, 


নদনদী ৯৩১ 


'ভাগীরথীর কোনো শাখ র তীরে নং। শ্রীষ্চী় দ্বিতীয় শতকে টলোন পারার, দ্বার্থহীন 
ভাবে বলছেন 7900911695 নগর অবাস্থিত ছিল 10811) 11501 08782-র উপর, 
'যে-নদ্দীর উপর অবাস্থত ছিল অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ নগর 78110900118 বা পাটলী- 
পুর ॥ যষ্টসপ্তম শতক পর্যস্ত, অর্থাৎ ফা-[হয়েন-যুণান-চোয়াঙ-ইংসিঙের কাল পর্যন্ত যে 
তাহাই ছিল এমন মনে না করবার কোনে৷ কারণ আম দেখছিনে । 

যাই হোক, পরবর্তীকালের সাক্ষ্য কি তা দেখা যেতে পারে। প্রায় হাজার 
বছর পরও 98908101 (১৫৬১) ও 3৪০ ৫6 821105 (১৫৫০) নদীটি 
নাম বলছেন গঙ্গা; একশ' বছর পরও €১৬$০) 8196৮ নামাট লিখছেন 
গুয়েদ। (96188 )। সপ্তদশ শতাব্দীর অনান্য সাক্ষে এবং ১৭০৩ শ্রীষ্টান্দের 


একটি নকসায় সর্বরই নদীটির নাম দেওয়া হচ্ছে সংলগ্ন শহরটির 
নামানুসারে £1908196, 1010991193, "71017193166, 1:01000166, 10110011500 


ইত্যাদ। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে ৬৪15061 নদীটির নাম বলছেন, পণুঘাটা, অর্থাং 
পত্রঘাটার পাশ দিয়ে যে-নদীটি বয়ে যেতে।। একজনও কেউ কিন্তু রূপনারায়ণ বলছেন 
না। রেণেলই সবপ্রথম বলছেন, নদীটির নাম রূপনারায়ণ, “18151 ০৪154 0১5 
4010 03810599+5 । 

মংস্যপুরাণ, টলেমি থেকে শুরু করে সকলেই ভুল করেছেন, আর রেণেল 
সাহেবই একমানর ব্যন্ত যান যথার্থ বলেছেন, এমন আমি মনে করতে পারাছিনে 
'আবশ্যই তার কালে তমলুকের অবাস্থাীতি রূপনারায়ণের উপর, গঙ্গার উপর নয়, 
এবং সপ্তদশ থেকেই, হয়ত তার আগে থেকেই, গঙ্গা প্ধাদকে সরে যেতে শুন 
করোছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে দামোদর, রূপনারায়ণ ইত্যাদ ছোটনাগপুর পাবত্য অপ্চল- 
নিঃসৃত অন্ঠন। নদনদীগুলও । কিন্তু ষো$শ শ:কেও তমলুক-তম্বোল যে এবদা 
গঙ্গার উপরই অবাস্থিত ছিল, সে-স্থতি নিশ্চয়ই বেশ জাগর্ক ছিল, যেহেতু সে-স্মথাঁত খুব 
পৃরাগত কিছু ছিল না। নইলে জাও দ্য বারোস, গ্যান্টালাড, ব্লেড, নরীটিকে 
গ্রঙ্গ। কিছুতেই বলতেন না। 

1কন্তু যে তাম্মীলপ্তর কথ আম বলাছ সেতে। আরও হাজার বছরের আ"গকার 
কথা । সে-তাম্মালপ্ত যে গঙ্গ'-ভাগীরথীর উপরই ছিল এবং সেই বন্দর-ন"র যে 
সমুদ্রমোহানা থেকে খুব বেশ দূরে ছিল না, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোনো 
কারণ দোথনে ৷ সে-বন্ধর থেকে বেশ বড় একাট সপুদ্ুগামী জাহাজে চড়ে ফা- হয়েন 
সিংহলে গিরোছিলেন। 

প্িশ বছর আগে যখন “বাঙালীর হাতহাস"-এর নদনদী প্রসন্গ 'লিখোছলাম 
'তখন হীঙ্গত করেছিলাম, গঙ্গা-ভাগীরথী খুব প্রাচীনকাল থেকেই ক্রমশ খুব ধাঁরে 
বরে পূর্বাদকে সরে যাচ্ছে, বত দক্ষিণে নরম মাটিতে নামঞ্ছে তত বোঁশ সরে যাচ্ছে, 


৯৩২ বাঙালীর ইতিহাস 


এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ছোটনাগপুর-সাওতালভূম-মানভূমের পাহাড় থেকে যে-সব 
নদনদী নিপ্সৃত হয়ে, সাধারণত পূর-দক্ষিণবাহিনী হ'য়ে গঙ্গা-ভাগীরথীতে পড়তো, 
সেগুলো ক্রমশ দীর্ঘায়ত হ'চ্ছে। আমার এই ইঙ্গিতের পশ্চাতে যুস্ত বিশেষ কিছু ছিল 
না, ছিল শুধু মতস্যপুরাণোন্ত উীন্ত 'ভাগীরথথীর বিহ্াশৈলশ্রেণী গান্রে প্রাতিহত' হবার 
কথা, আব ছিল ফরার। থেকে শুরু করে দক্ষিণে সমস্ত গঙ্গা-ভাগ্গীরথীর পশ্চিম 
তীবের ব্যন্তিগত স্থানীয় পর্যবেক্ষণ | 

সম্প্রতি আমার সুযোগ হ'লে পাঁশ্চমবঙ্গ-সরকার কর্তৃক্ক প্রকাশিত তাদের হাওড় 
ও হুগলী জেলার 'ডাস্ট্রব্ট গেজেটিয়ার দুটির প্রথম অধ্যায়টি ( 06709191 
8110 111/51081 4১50০0 ) পড়বার, বিশেষ করে ভূগোল ও ভূগোল বিষয়ক 
অংশটি । এই অংশাঁটি কে লিখেছেন, জানিনে, কোথাও কিছু উল্লেখ নেই। কিন্তু 
যেই লিখে থাকুন তাকে প্রকাশ্য সাধুবাদ জানাচ্ছ। পশ্চিম-বাঙলাব নদনদীগুলি 
সম্বন্ধে এমন বিশদ, সুন্দর, সুশৃঙ্খল ভোগোলিক-এঁতিহাসক আলোচনা আর কোথাও 
আম দেখান । র্চনাটি পাঠ বরে আমি উপকৃত হয়েছি । আমার এখন মনে হচ্ছে, ব্রিশ 
বছর আগে আম যা অনুষ্ঠান করেছিলাম, ভূতত্ব ও ভূগোলের দিক থেকে সে অনুমান 
হয়তে৷ একাত মিথ্যা নাও হ'তে পারে । ছোটনাগরপুর পাহাড়-নিঃসৃত নদনদীগুলির 
কথা ব.তে গিয়ে লেখক বলছেন, “*: 8০5 98০ 016 19811081 056৫ ০ 
107 01000111000 21) 0191001611610691 ১০৪১ 2.) 6%:9118101) 01 (56 7329 ০? 
1301691. 4১০ 76 0879010 ৫6119, 10176, (116 10211) 5/55 011) 0181)01) ০ 
116 08705, 1027761)) 1116 31108119001 11191061906 0০ 19200080010 
06111 5 11101) 5461000199৫ 60 00100 91105141219 ৫০195 10115: 009 (17511 
০০৪৪0$- [05 (108%1000915) ৫616210 90019115100 09061) 00. 116 
13065 ৮01 512115 17010111019 0021 019093 11616 10 81] 110 1011061 
০৪11 019 9700955 0118186 ০0৮ 12104 0186 10 011106৭ ৫090 গিগোত। (৩ 108119, 
৪10 $0 07009 1 011 116 264. ”। এই উদ্ধৃতিটি হুগলী জেলা গ্লেজেটিয়ারের 
(১৯১৭) প্রথম অধ্যায় থেকে (৩৯ প্‌)। হাওড়া জেল! গেঙে টিয়ারের ( ১৯১৭ ) প্রথম 
অধ্যায়ে ( ১১ পৃ) কথাটা আরও স্পষ্ট করে বল! হয়েছে; ন'চে তা উদ্ধার করছি। 
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রন্তমৃত্তক৷ মহাবিহার ৯৩৩ 
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স্বতাবতই মনে হব, গন্ঈ।-ভাগীবথী বইতো। আবও পানা ঘে'ষে। গাঙ্গের ব্ধীপ 
যত রচিত হযেছে, উপসাগর সরে গেছে তত, গঞ্গ-ভাগীরথীও ধাঁবে ধাঁবে সবে গেছ 
তত পৃর্বে। দামোদর-গোষ্ঠীব নদীঘালব বন্দীপে যে প্রোত-তাঁড়ত পাখুবে বাল ও 
পাঁসনাটি জম। হ'তো তার ঘন, ভার্গ। চাপ এই সবে সবে যওয়ার এচ। কারণ হওয়া 
বিচি নয়! এই পুবে সর সরে যাওয়। এবং দামোদর-গোষঠীব নদীঘুলির দীর্ঘ থেকে 
দীর্ঘতব হওয়া, এ খাত থেকে ও খাতে, ও খাত থেকে আর একখাতে ধাবমান হওয়া 
সমপ্তই যেন মনে হধ, নিশ্নহম প্রবাহে গন্গা-ভাগীরথীর ক্রমণ পূবশায়ী হওযার সঙ্গ 
জাঁড়ত। উত্তরতর প্রবাহে, অর্থাৎ, উত্তধ বর্ধমান ও উত্তর মুশিদাবাদের উত্তরে তা 
হান; তার প্রধান করণ, সে-ভীগ 115০, দৃঢ়, কাঠন সে মাটি বঙ্গোপসাগর 
তাঁ?ত, গাঙ্গেয় বদ্বীপকৃত নরম পাঁলমা) নয়। 


(8) রক্তমৃত্তিক। মহাবহার ॥ 

তাগ্রালীপ্ত থেকে দাক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্বীপ-উপদ্বীপ ও দেশ খলিতে যাবার সমুদ্রপথে 
বর্ণন।-প্রসঙ্গে মালধ-উপদীপে প্রাপ্ত জনৈক মহানাবিক বুদ্ধমুপ্রেব নামা একটি লেখর 
উল্লেখ করেছিলাম । বুন্ধ [প্ত রকমত্তকার আঁধবাসী ছিলেন ; তান মালয়ে ণয়োছসেন 
বাণিক্র,ব্যগদেণে । যাত। করেছিলেন রত্মৃন্তিক। মহাবিহারের আশীধাদ নিয়ে, এসব 
সমন্তই খরীতহািক মনন-কশ্পনাঁপন্ধ । সেখানে ভূল কারান । কিন্তু পিখেহিলাম, «এই 
রন্তমন্তক৷ মুর্শি্াবাদ জেলার রাক্কামাটি ( যৃযান-চোয়াঙের লো-টো-মো-চিহ-) ঝা চট্টগ্রাম 
স্নেলাব রাঙ্গামাটিও হাতে পাবে ; খেবেধটি হওয়াই আঁবকতর সত্তর 1 ওখন মনে 
হয়োছল, চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি ( তারও অর্থ রন্তমৃন্তকা ) মালধের কাহ৷ কাছি; সুতগ্াং 
রস্তযান্ত্া সে-রাঙ্গাগাটি হবার সন্তাবনা বোৌশ। কিন্তু আমার এ-মনুঘান ভুল। এখন 
অর সন্দেহ করবার কারন নেই যে, মহানা'ক বুগ্ধ[প্ত নাঁপকাঁথত রম্তবত্ত ক 
কর্মদুবর্ণাত মত, যৃষান চোয়াঙ-কথিঠ লো-টে। মোহ । যৃযান-চোয়াত বালে গেছেন? এই 
লেটো-মোণচহতে হিল একা) শৌ্বাবহার। এখন আব কোনও সঠ্দং নেই 
যে, মহানাবিক বুদ্ধ ]প্ত তদানীন্তন গঞ্গ-ভাগীরথী সমীপবী, কর্মনুবর্ণত্তণত রন্তমাত্তকা 
মহ/বহারের [ওক্ষুপং্ঘের আশীর্বাদ নিয়ে গিবোছিলেন ঝাঁণক্জয ব্পদেণে, জীবনোপায় 
সমৃদ্ধির সঙ্জানে, অনয কোনও স্থানের অন কোনও মহাবহার থেকে নাও 
য্য়ান-চোয়াঞ্ডের বিবরণ যে কত বাস্তবানুগ, এই আবার তার অন তম প্রনা? | 


১৩৪ বাঙালীর ইতিহাস 


এই স্থির, ধুব এরীত্হাসিকোন্তি করা সম্ভব হলো৷ ক'লকাত৷ বিশ্বাবদ্যালয়ের উদ্যোগে” 
আমার প্রান্তন ছান্র ডকটর সুধীররঞ্জন দাশের উদ্দীপনা ও নেতৃত্বে মুশিদাবাদ জেলার: 
রুটি গ্রাম-সার্নীহত, প্রাচীন কর্ণদুবর্ণের অন্তর্গত রাঙ্গামাট অঞ্চলের রাজবাড়ীডাঙ্গার 
উতখননের ফলে । এই উংখনন থেকে পাওয়। গেছে ষ্ঠ-সপ্তম শ্রীষ্ষীয় শতাব্দীর কিছু 
কিছু প্র্রবস্তু, একাধিক বৌদ্ধমান্দর ও বিহারের কিছু প্রক্লাবশেষ এবং একাধিক মৃংফলক' 
যাতে পরিষ্কার খোঁদিত আছে রন্তমৃত্তকা মহাবিহারের নাম । গোল শীলমোহর ফনকটির 
উপারিভাগে বৌদ্ধ ধর্মচক্র ; তার দুই পাশে মুখোমুখি উপাঁবষ্ট দু'টি হরিণ ; দৃশ্যটি 
সারনাথ মৃগাঁধহারে বুদ্ধদেবের ধর্মচকুপ্রবর্তর ঘটনাটির প্রতীক । ফনকটির নীচের 
অংশে দু'টি লাইন লেখ : প্রীরস্তমৃক্তকা-মহাবৈহা ৷ রিরার্ষ ভিক্ষুসংঘস্য ॥ 

[ পাঠপঞ্জী ॥ 1085, 9. [১ [২৪)0241091788. (9%০9526101) 7২০০০:৫), 
091001658) 1968. ] 

(&) জনপদ-বিভাগ সম্বন্ধে নূতন তথ্য ॥ 

নবাবিঙ্কত তাম্রশাসনগুলির ভেতর শ্রীচন্দ্রের পাশ্চমভাগ (শ্রীহ্র ) লাপ এবং 
» ডুহচন্দ্র ও গ্োঁবন্দচন্দ্রের ময়নামতী 1লাঁপ তিনাটতে জনপদ-বিভাগ সম্বন্ধে কিন্তু কিছু 
নৃতন তথ্য জানা যাচ্ছে। যেমন, পুগু:বর্ধনভুন্তির 'বস্তীত সম্বন্ধে, পাট্রকের ব৷ পট্রিকেরক 
সম্বন্ধে । পশ্চিমভাগ লাপাটতে দেখাছ, দশম শতব্দীতে শ্রীহট্রও পুও্বর্ধন (পৌঁও ) 
-ভুন্তির সমঙ) মণ্ডলের অন্তর্গত । লড়হচন্দ্রের প্রথম পট্রেলীটিতে জানা যাচ্ছে, পাঁট্রকের- 
কেরও অবাস্থিতি ছিল ( একাদশ শতাব্দী ) পৌওযভুপ্তির সমতট মণ্ডলে, এবং এই 
পাঁট্রকেরকে লড়হচন্দ্র লড়হমাধব-ভদ্টারকের একটি মন্দির প্রতিষ্/ করেছিলেন । 

0.) দক্ষিণ-রাঢ় ॥ ভূরসু১গুরিশিট-ভুরাসিট-ভূরিসৃষ্টি ভূরিগ্রেঠিক-ভূরিগ্রেষ্ঠী ॥ 


এই অধায়ে একাধিক বার এবং অন্য দু'একটি অধ্যায়ে" ভুরসুট ব। ভূরিশ্রেষ্ঠ। 
গ্রাম বা অণ্চলের কথা বলোছি, এবং এক জায়গায় বলোছি এই গ্রাম ব৷ অঞ্লটির, 
অবস্থান ছিল হাওড়া জেলায়, অন্যন্ত বলেছি, হুগলী হ্রেলায় ৷ 

বথাটা একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার । মধ্যযুগীয় বাঙালীর ইতিহাসে 
দেখতে পাচ্ছি, ভুরসুট বলে গ্রাম যেমন আছে তেমনই তুরসুট বলে একাঁটি পরগণা ও 
আছে, এবং সে-পরগণা ব্তমান হাওড়া ও হুগনীর জেলার নানা শগ্চল জুড়ে বিস্তৃত ॥ 
এখনও ভুরসুট ব৷ ভুরশুট বলে দু'টি গ্রাম আছে, একটি হাওড়া জেলার উদয়পুর 
থানার তন্তগত, আর একটি হুগলী জেলার জঙ্গীপুর থানার । এই দু"ট গ্রামই প্রাচীন 
ভূরিশ্রেষীর স্মতি বহন করছে, এবং সে-স্মাতি হাওড়া ও হুগলী জেলার এক বিস্তৃত 
অঞ্চল জুড়ে বিতৃত। এই বিস্তৃত অণ্চলটাই একসময়ে অধ্যুষিত ছিল ভূরি বা অসংখচ 
শ্রেঠীদের স্থারা, এই কথাটাই ছিল আমার বস্তব্য। সে-বন্তব্য আজও একই আছে ॥ 
[ এপপ্রসঙ্গে দ্রব্য ঃ সাহিতা-পরিষদ-পন্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৯১৭, পপ ৩০-৩৪। ] 


চতুর্ঘ অধ্যায় 
ঘন-সবল 


(৬) মুদ্রায় সামাঁঞরক ধনের রূপ ॥ 

প্রাচীন বাঙলায় মুদ্রায় সানাঁজক ধনের রূপ কি ভাবে ধর! পড়েছিল, এ সম্বন্ধ নৃতন 
[কিছু তথ। ইতোমধ্যে জানা গেছে, 1চছু প্রত্রতাত্বক উংখনন ৭ অনুসন্ধানের ফলে কিছু 
নৃতন মালো?ন -বিশ্লেবণের ফলে। এ ষয়ে আমাদের জ্ঞান এখন কিছুট। স্পন্উতন। 
সংক্ষেপে এই স্পঞ্টতর রূপাঁটর একটু পৰিচয় নেওয়া প্রয়োজন । 

রাষ্গঠনের অপ্পাবস্তব সার্থক প্রয়াস ও ব্যবস।-বাণিঞজ্োর অন্পাঃস্তব বিস্তাব ছাড়া 
মুন্রা-প্রচলনের প্রয়োজন সাধারণত হয় না; অন্তত ভারতবর্ষের ইতিহাসে তেমন প্রমাণ 
নেই, তা শীলমোহর মুদদুত (05801) 1781 ৫) মুদ্রাই হোক আর তঞ্কশালার ঢালাই করা 
(০১৫) মুদ্রাই হোক । শুধু স্থানীয় হাটবাজারের কেনা-বেচার শ্মাপারেই নয়, খাঁহ- 
বাণিজোর ব্যাপারেও দ্ুবা-বিনিময়ে (8০10978 ' 0 0৪1০1) ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো 
যায়, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত দুলভ নয় । তবে, যে-সমাঞ্রে ব্যবসা-বাণাজ্যক ঝাপারে 
রাষ্ট্রের বা বাঁণক গোষ্ঠীর (40119) আঁধকার স্বীকৃত ও প্রাাষ্ঠত, অন্যার্থে সনাজ ও 
রাষ্ট্রের দিক থেকে যে-সমাজ অর্থনোতিক ব্যাপারে যত বোঁশ সু'বনান্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত, সে- 
সমাজে মুদ্রার প্রচলন তত বেশি । অর্থাং, সেই সব সমাজ মুদ্রাবানময় দ্বার নিয়ন্ত্রিত 
সমাজ ; বস্তুত সভ্যত। বিকাশের ইতিহাসে মুদ্রা-বানিময়-নির্ভর অর্থনৈতিক জীবনকে 
সভ্যতার অন্যতম দ্যোতক বলে মনে করা হয়। 

বাঙলাদেশে প্রাচীনতম ধাতু ( তাম। ) মূদ্রু পাওয়। গেছে প্রত্বোংখনন ব৷ প্ররানু- 
সন্ধানের ফলে, উত্তরবঙ্গের মহাস্থান । বণুড়া জেলা) ও বাণগঠে ( দিনাজপুর 
জেলা ), মার পাওয়া গেছে নিয়গাঙ্গেয দক্ষিণবঙ্গেত্র তমঘুক (মেদিনীপুর ) ও 
চন্দ্রকেতুগড়ে (২৪ পরগণ। )। টভয় অণুলেই শীলমোহব মু'দ্রুত এবং ঢালাই কণা, 
দ্'রকমের মুন্রাই পাওয। গেছে । প্রত্রথননের সংস্তরের (951160০4017) সর্ব খু সুস্পন্ট 
ও সুনির্ধারত ন।, তবু মোটামুটি বল! চলে, ঢালাই-মুদ্র। থেকে শীলমোহরিত মুদু। 
প্রাগীনতর, এবং এই ধুগ্রার প্রচলন বহুদিন অব্যাহত ছিল। গাঙ্গেয় উত্তরভাবু১ য- 
সব জায়গায় এই দুই জাতীয় মুদ্রাই পাওয়। গেছে, সেসব জারগায়, যেমন, হাগ্তনাপুবে, 
দিল্লীর পুরাণকেল্লায়, কৌশান্বীতে, উদ্জারনীতে, এই দুই মুদ্রার প্রসলন শুরু হপ্ন ! একমাত্র 
প্রমাণ, প্রত্র-সংস্তরের সাক্ষ্য ) মোটামুটি খ্রীষপূর ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে। প্রাচীন বাঙলায় 
ত৷ হয়োছল বলে মনে হয় না। বস্তুত প্র়সং্তরের সাক্ষ্য থকে এই দুই জাতীয় 
ুদ্রারই প্রচলন শৃরু শ্বীষ্টপ্ মোটামুটি ৩২৫--৩০০'র আগে হয়োছল বলে অনুমান 
করবার কোন কারণ নেই। 


৯৩৬ বাঙালীর ইতিহাস 


অন্যতর সাক্ষ্যের ইঙ্গতও একই । মহাস্থানে মৌর্য-্রাহ্মী অক্ষরে লেখা যে 
ভগ্রাংশ-লাঁপটি পাওয়া গেছে তা'তে দুই মূলের দু'টি মুদ্রার উল্লেখ আছে, একটি গণ্ডক, 
আর একটি কাকনিক ( _অর্থশাস্ত্রোন্ত কাকনিক৷ )। এই মুদ্র! দু'টির স্বরূপ কি ছিল, 
জানবার উপায় নেই। এ দুটি কি ধাতুমুদ্রা না আর কিছু, তা-ও নিশ্চয় করে বলবার 
উপায় নেই। শুধু এইটুকু আমাদের জানা আছে, বাঙলাদেশে কিছুতদন আগেও প্রচলিত 
ছিল, চার কাঁড়তে এক গা, আর কোঁটিল্য ও অন্যান্য সাক্ষ্য থেকে বলা যায়, 
এক কাকানিক ছিল বশ কঁড়র সমান মূল্য । এই একান্ত এতহাবাহিত, পরম্পরাগত 
আর্াগণনা৷ থেকে হয়ত বল৷ যায়, প্রাচীন বাঙ্লায় কাঁড়ই ছিল নিক্নতম দ্রবমূল্যমান,* 
এবং সেই মানদ্বারাই নিরীঁতি হ'ত উচ্চতর মুদ্রামান । আমার নিজের ধারণা, গণ্ক 
ছিল শীলমোহরিত নিম্ন তম মুদ্রা, আর কাকাঁনক ছিল ঢালাই করা তঙ্কশালার 
মুদ্র। । অনুমান করা চলে, মোর্য আমল থেকে শুরু করে বেশ কিছুকাল এই দুই 
মুপ্রারই প্রচলন ছিল বাঙলাদেশে । শ্রীষ্তীয় প্রথম শতাব্দীর তৃতীয়পার্দে অজ্ঞাতনাম৷ 
গ্রীক গ্রন্থ গরের লেখা 26112185 গ্রন্থে বল। হয়েছে, দাক্ষণতম বঙ্গের গঙ্গা (98089) 
বন্দরে সমদামায়ক কান্সে 0৪10 নামে এক সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল । এই উীস্তর 
এীতহাঁসক যাথার্থ) কতটুকু, বলা কাঁঠন। বাওলাদেশে এই সময়ে সুবর্মমুদ্রার 
প্রচলন ব্যাথ্য। করা৷ একটু মুশীকল। তবে, এমন হ'তে পারে, কেউ কেউ অ বলেওছেন, 
এই 04105 কুষাণ সগ্রাটদের প্রচাঁলত সুবর্ণমুদ্া। কুষাণেরা যে এই সময় বারাণসী 
পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ! বিস্তর করে ছিলেন, এবং তাদের আধ পতোর প্রভাব যে পূর্বভারতেও 
বিস্তীতলাভ করোছিল, এ সম্বন্ধে অন্য সাক্ষপ্রমাণও বিদ্যমান । 


প্রত্নসাক্ষাই হোক বা 'লাঁপি ব৷ প্রাচীনগ্রন্থ-সাক্ষ্যই হোক, ঘুদ্র। প্রচলনের যত প্রমাণ 
প্রাচীন বাঙলায় পাওয়৷ যাচ্ছে, ত৷ হয় উত্তরবঙ্গ ( বগুড়া, দিনাজপুর ) থেকে, না হয় 
নয়গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গ থেকে । এতে বাস্মত হবার কিছু নেই। নান! প্রসঙ্গে এই 
গ্রন্থের নানা জায়গায় বল৷ হয়েছে, কি করে ইতিহাসের সুচনা থেকেই বাঙলার ভাগ 
নাতি হয়েছে মধ্য-গাঙ্গেয় উত্তর-ভারতের ইতিহাসদ্বারা, কি করে সেখানকার ঘটনার 
ঘাত-প্রাতঘাত, অবস্থার ধ্বান-প্রাতত্বাঁন বাঙলা দেশে এসে ঢেট তুলেছে এবং তার ফলে 
এদেশের সভ্যত৷ ও সংস্কাত ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে । মুদ্রা-প্রসঙ্গে যে-সময়ের কথা 
বল৷ হ'চ্ছে সে-সময়ে এবং তার অনেক পরেও মধা-গাঙ্গের ভারতের জীবন-প্রবাহের 


* কাঁড় সামুদ্রিক দ্রব্য ; উত্তর বঙ্গোপসাগরে এ দ্ুব্য কোথাও পাওয় যায় না। 
সুতরাং প্রান বঙ্গে কড়ি বাঁণাঁজ্যক দ্রব্য, বাইরে থেকে মূল্য দিয়ে আমদানী করতে 
হ'তো৷। মধ্যযুগীয় বাঙালীর সাঁহত্যে, পৃজার্চনায়, এমন কি ব্যবসাধাণিজো কাঁড়র শ্ান 
সম্বন্ধে গ্রন্থমধ্যে ইতিপ্বেই বল৷ হয়েছে, একাধিক জায়গায় । ) 
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প্বযান্রার পথ ছিল প্রধানত দু'টি £ একটি পাটলিপুত্রে গঙ্গ৷ পার হয়ে উত্তর-বিহারের 
চম্পা থেকে সোজ। উত্তর-বঙ্গের ভেতর দিয়ে ব্রহ্মপুনের প্রতীরবতাঁ কামরূপ পর্যন্ত ; আর 
আর একটি রাজমহলে গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশে ঢুকে নদীর দুই তীর ধরে ধরে এক- 
বারে সাগর মোহন! পর্যস্ত । দু'টি পথই প্রাচীন ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ, উত্তব-ভারতীয় 
সংস্কাতর প্বাভিযানের পথ । প্রথম পথের উপর মহাস্থান, কোটিবর্ষ (বাণগদ ); 
দ্বিতীয় পথের শেষ প্রান্তে, সাগরতীরে তাম্রলিপ্ত, গঙ্গাবন্দর, চন্দ্রকেতুগড় । মৌর্যবংশ 
প্রাতষ্ঠার আগেও এই পথ দু'টির আন্তত্ব ছিল ; লোকজনের আসা-যাওয়া, বাংসা- 
বাঁণজ্যও চলতে পথ দুটি ধরে। প্রাচীন বোদ্ধ ও জেন গ্রচ্ছে তার আভাস হীঙ্গত 
একেবারে অপ্রতুল নয় ॥ কিন্তু খ্রীষপূৰ ৩০০র আগে মুদ্রার প্রচলন ছিল এ-সব অঞ্চলে, 
এমন মনে হয় না ; £য়োজনও বোধ হয় ছিল না । তার প্রধান কারণ বোধ হয়, তার 
আগে ভারতের পূর্বাগুলে রাষ্ট্র গঠনের কোন দার্থক প্রয়াস দেখা দেয়ান। সে-প্রয়াসের 
প্রথম হীর্গত, গ্রীক এঁতিহাসিককুল-কাঁথত 7185101 ও 90208911496 রাষ্ট্র দু'টি। 
'দ্বতীয় ইঙ্গিত, বাঙলাদেশে মৌর্যরাস্ট্রেব বা অন্তত মৌর্য রাষ্ত্ীব প্রভাবের সাক্রিয় অনুপ্রবেশ । 
আমার এ-ব্যাখ্যা যুন্তীসদ্ধ মনে হলে স্বীকর করতে হয়, শীলমোহারিত মুদ্রা বা 
তঙ্কণালা-নির্গত ঢালাই মুদ্রাই হোক, গণ্ডক বা কাকনিক মুদ্রাই হোক, অথবা ক্যালাটস 
্র্মুদ্রাই হোক, প্রাচীনতম বঙ্গের কোন মুন্রাই মোটামুটি শ্রীন্টঈপ্ব ৩০০র আগে নয়, 
এবং সে মুন্র। মধ্য-গাঙ্গেয় উত্তর-ভারতের প্রাতধ্বান মানত । 

মৌর্য আমলের পর থেকে শুরু করে গুপ্তপব সূচনার আগে পর্যস্ত, এই দীর্ঘকালের 
মধ্যে প্রাচীন বঙ্গে কি ধরণের মুদ্রা! প্রর্লত ছিল তা জানবার কোনও উপায় নেই। 
তবে দেশের নান জায়গায় প্রচুর কুষাণ মুদ্রা পাওয়। গেছে; মনে হয়, কুষাণ আমলে, 
এবং হয়ত তার পরেও, উত্তর-ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজে/র সূত্রে এই সব মুদ্রা কিছু 
কিছু এই অঞলেও প্রচলিত হ'য়েছিল । উত্তব-ভারতের অন্যান্য মুন্তাও এই সময়ে 
অপ্পবিস্তুর প্রচলিত হ'য়োছল, এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে। সন্দেহ নেই যে, ব্যবসা- 
বাণিজ্য সৃররেই তা হ'য়েছিল। কিন্তু কুষাণ মুদ্রাই হোক বা উত্তর-ভারতীয় অন্যান 
মু্রাই হোক, এই সব মুদ্রার সঙ্গে স্থানীর কেনাবেচার জন্য প্রচালত প্ৰতন কড়ি, গণ্ডক, 
কাকনিক, শীলমোহরিত ও তঞ্কশালা-নিগত গুভৃতি মুদ্রার সম্বন্ধ কি ছিল এবং স্থানীয় 
দ্রবামূল্যের সঙ্গেই বা কি সম্বপ্ধ ছিল, এ-সম্বন্ধে কিছু বলবার কোনে উপায়ই আজও 
আমরা জানিনে। 

গুপ্ত ও গুণ্ত-পরবতী আমলে প্রাচীন বাঙলায় প্রচলিত মুদ্রা সম্বন্ধে মৃল গ্রন্থে 
সাবস্তারে প্রচুর কথা বল৷ হয়েছে । তার পঃ, গত পাঁচশ বছরের ভেতর বেশ কয়েকজন 
পাত এ-সপন্ধে বেশ কিছু আলোচনা গ্রবেষণা করেছেন, কিস্তু তার ভেতর না তথ্যের 
1দক থেকে ন৷ ব্যাখ্যার দিক থেকে আম এমন কিন্তু পেয়েছি যা এই সংযোজনে উল্লেখ 
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করতে পারি । মুদ্রার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজে'র, বিশেষভাবে বৈদেশিক বাণিজ্োর সম্বন্ধেরা 
প্রসঙ্গাট বোধ হয় আমিই প্রথম উত্থাপন করেছিলাম, এবং সেই সঙ্গে কয়েকটি প্রশ্থেরও 
উল্লেখ কবেছিলাম । সদ্যোস্ত আলোচনা-গবেষণায় সৌভাগ্যত প্রসঙ্গাটর স্বীকৃতি অন্তত 
লক্ষ্য করেছি, কিন্তু প্রশ্ন গুলির উত্তরের চেষ্ট। লক্ষ! কাঁরান' । যে-ভাবে আম প্রশ্নসুলি 
উত্থাপন করোহিলাম, আমার ইতিহাসগঠ উত্তর তাব মধ্যেই নাহত আছে, বেশ কিছুটা 
স্পষ্ট ভাবেই । পঁচিশ বছরের আলোচনা-গবেষণার় এমন কিছু আমি পাইনি যাতে 
আমাব মতামত প রবর্তনের প্রয়োজন বোধ করতে পারি । 

ওবে, একটি আঁবঙ্কার ইতোমধ্যে ঘটেছে যা অর্থবহ এবং যার উল্লেখ ও আলোচন। 
অপাবহার্য । কুমিল্লা জেলার ময়নামতীর টৎখননের ফলে কয়েকটি স্বর্ণ ও রোপামুদ্রার 
মহুত ভাণ্ডার (17921 ) আবিষ্কৃত হয়েছে । দুঃখের বিষয়, প্রকোংখননের কোন 
সস্তব থেকে কোন ভাঙারটি পাওয়। গেছে, কি ভাবে পাওয়। গেছে, প্রকাশিত বিবরণে 
তা" খুব পরিষ্কার নয় ; বস্তুত সস্তরণ ক্রিয়াটিই যেন খুব সুস্পন্টতায় করা হয়নি । অ 
ছাড়া, এই মুদ্রাগুলির বিশদ বিবরণ এবং আলোচনাও এ-যাবৎ প্রকাশিত হয়াঁন' ; 
সংক্ষিপ্তভাবে যা হয়েছে ত' থেকে কিছু কিছু মন্তব্য মান্র করা যেতে পারে । বল৷ উচিত, 
মুদ্রাগুল দেখবার সুযোগ আমার হয়নি! । 

প্রকাঁশিত বিবরণ থেকে মনে হয়, মুদ্রাগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম 
ভাগে পড়ে সুবর্ণমুদ্রাগুলি যার সঙ্গে গুপ্তোন্তর বাঙলায় প্রচলিত অপেক্ষাকৃত পাতলা 
ওজনের 'নকল, স্বর্ণমদ্রার কোনও পার্থকা নেই বললেই চলে ; এধরনের মুদ্রা নপ্তম 
শতকের শেষ পর্যন্তও প্রচলিত ছিল। এই মুদ্রামুলির একদিকের বামপাশে দণ্ডায়মান 
একা) নারীমৃতি, আর একাদকে একটি উপাঁবষ্ট অথবা দণ্ডায়মান নরমৃত্ি, খুব 
সম্ভব, যথাকুমে রাজা ও রাণীর, অথব। রাজা ওণ্রীবা লক্ষীর। অনেকগুলি মুশর 
একদিকে, গুষ্তমুদ্রার অনুকরণে, দণ্ডায়মান মৃতির বাম হাতের নীচে ছোট এক লাইন একটি 
লেখ । এই লেখগুলিব পাঠোদ্ধার এখনও হয়ান” তবে একটি মুদ্রার যে 'বলভ* 
বলে একট ব্যান্তনাম লেখা আছে, সে-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। আর একটিভে যা 
লেখা আছে ত৷ পড়। হয়েছে 'ভঙ্গল মৃগাঙ্কস্য' বলে; পড়েছেন ময়নামতীর বিবরণ 
লেখক এফ, এ. খান, প্রধানত দেববংশীয় রাজাদের শীলমোহর ও তাম্রশাসনোৎকার্ণ 
“শ্রী5ঙ্গল মৃগাঙ্ক”-লাগ্থনা) অনুসরণ করে । দীনেশচন্দ্র সরকার মশায় মনে করেন, এই 
পাঠ যথার্থ নয়, শুদ্ধ পাঠ হওয়। উচিত 'আভনব মৃগাঞ্কস, যেহেতু দেববংশীয় রাজ 
ভবদেবের শীলমোহর ও তাম্রশাসনে য৷ লেখা আছে তার পাঠ 'শ্রীআঁভনব মৃগাঙ্ক” । 
যাই হোক, সন্দেই নেই, দাক্ষিণ-পূর্ববাগুলায় এই 'নকল', গুণ্তোত্তর সুবর্ণনুদ্রার প্রচলন, 
হয়েছিল দেববংশের রাজত্বের আমলে, অন্টম শতকে । 

আর এক পর্যায়ের মুদ্রা ময়নামতীতে পাওয়া গেছে, আঁধকাংশই রোপামুদ্লা, সংখমর 


মুদ্রার সামাজিক রূপ ৯৩৯ 


সুপ্রচুর, ওজনে খুব হালকা, এবং বোধ হয় একাধিক মূল্যমানের ৷ যত মুদ্রা পাওয়া 
গেছে সবই প্রকাতিতে এতই একই রকমের যে এর ভেতর কোনও ক্রমাববর্তন-বিবর্ধন 
নেই বললেই চলে, অর্থাৎ কালের কোন চিহ যেন এগুলির উপর মুদ্রিত নেই। এই 
মুদ্রামুলির একদিকে আছে একটি বিন্দ্বলয়চক্র, তার ভেতরে একটি রেখাচক্র , আব 
ব৷ দিক ঘে'ষে আছে একটি উপাঁবিষ ব্যমূতি । অন্য দিকে আছে দুটি বৃত্ত, বাইরে 
রেখাবৃত্ত, ভেতরে বিন্দুবৃত্ত। এফ এ. খান £ই রেখা ও বিন্দুবৃন্ত অলংকৃত পাঞ্থনাঠকে 
তির কেন বলেছেন, বুঝ! দুষ্কর ! কতকগুণি মুদ্রার একদিকে একটি ছোট লেখ মছে; 
লেখাঁটকে কেউ কেউ পড়েছেন 'পাঁটকের্য বলে, কেউ কেউ পড়েছেন 'পাঁট্ুকের' বলে। 
আবার শন্য কতকগুলি মুদ্রায় যে লেখটি আছে সেটিকে 'হরিকেল' বলে পড়া চলে । 
বুঝতে কষ্ট হয়না, মুদ্রাগুলি যথাক্রমে পাঁট্রকের ও হরিকেলের তজ্কশালায় মুদ্রিত ও সেখান 
থেকে নিগত হয়েছিল। কতগুলি মুদ্াব উ্টোঁপিঠে ধর্মবিজয়", কতগুলির উল্টোপিঠে 
'লালতকর£ বলে ছোট একটি লেখ আছে , ধর্মীবজয় ও জলিতকর বোধ হয় ব্য্তিনাম 
বা উপাধি, হয় স্থানীয় শাসনকর্তার বা তঙ্কশালাব অধিকর্তার । আমার ব্যস্তিগত 
ধারণা, এই রাঁপামুদ্রা মলি প্রায় সবই দক্ষিণ-প্ব গ্গের চন্দ্রধংশীয় রাঙ্গাদের রাজত্ব কালের 
(দশম-একাদশ শতাব্দী ) পাঁট্রকের ও হরিকেল দুইই এদের রাজীভুন্ত ছিল। মুদ্র। 
গুলিতে যে লেখ আছে তার অক্ষরসাক্ষ্য আমার এ-ধারণার প্রতিকূল নয় । কিন্তু ম্মামার 
এই ধারণার অন্য কারণও আছে । 

এ-তথ্য সুবাদত যে, আরাকানে এক চন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজত্ব শ্বীষ্ষীয় অষ্টম 
শতাব্দী কি তারও আগে থেকে শুরু করে অন্তত একাদশ শতাব্দীর মধ্যপাদ পর্যস্ত মক্ষুনন 
ছিস। সেই সময় পগান-রাজ আনাউরহৃথা (১০৪৪--১০৭৭ ) উত্তর আরাকান জয় 
ও অধিকার করেন, যার ফলে তার রাজ্যের পশ্চিম সীমা পাট্রকের পর্যন্ত বিস্তৃত হয় । এই 
চন্দ্রবংশীয় রাজাদের শঙ্খ, বৃষ, অকুশ, চামর, শ্রীবংসাঁচহ্ন প্রস্ভাীত লাঞ্ছিত এবং রেখ ও 
বিন্দৃচক্লালংকৃত প্রচুর রোপামুদ্র। পাওয়া গেছে । এই মুদ্রাগুলির মধ্যে যেগুলি প্রাচীনতর 
সেগুলির সঙ্গে প্রাচীন ফুনান, দ্বারবতী, এবং প্রাচীন পয ও মোন রাজাদের অন্যান্য 
রা্গধানীতে প্রাপ্ত মুদ্রার আত্মীয়তা অত্যন্ত ঘানষ্ট । কিন্তু যে মু্রাগুলি পরবর্তী কালের 
(সেগুলি সংখ্যার কিছু কম নয় ), সেগুলির সঙ্গে ঘানষ্ট আতীয়ত। লালমাই-মঘনাম তীতে 
পাওয়া রোপ! মুগ্রাগুলির সঙ্গে ; বৃষ লাঞ্ছন এবং রেখ ও বিন্দুচক্কালংকার প্রায় একই 
রকমের । আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজধানী প্রাসীন বৈশালীতে প্রাপ্ত বহু বৌদ্ধ 
ও ত্রাঙ্গণ্য প্রাতমার সঙ্গে ময়নামতার সাব্প্রাতক উতধনন থেকে প্রাপ্ত প্রাতমার অনেক- 
গুলির সঙ্গে আশ্চর্য মিল; উভয়ক্ষেত্রেই শৈলীসাক্ষের ইঙ্গিতে প্রতিমাগুলির তারিখ 
মোটামুটি দশম শতাব্দী । 

কিন্তু মুদ্রায় সামাজিক ধনের রূপ প্রসঙ্গে আলোচ; বিষয়ে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন 


৯৪০ বাঙালীর ইতিহাস 


হচ্ছে, লালমাই-মগ্ননামতীতে পাওয়া রোপামুদ্রামুলির রূপ। ধাতুটি এন কোথা থেকে। 
গুপ্তোত্তর 'নকল' ও হালকা ওজনের, খাদ মেশানে। সুবণমুদ্রার সোন। নিয়ে বড় 
কিছু প্রশ্ন নেই; শশাঞ্ষের আমল থেকে তো এই প্রকাতর সুবর্মমুদ্রাই বাওল। 
দেশে অষ্টন শতাব্দী পর্যন্ত প্রচালত। এই সোনা প্রাচীনতর, ওজনে ভারী, প্রায় 
নিখাদ সুবর্ণমুদ্র। থেকে অধবা সোনার তাল গাঁনযে পাওয়। সোন।। কু প্রাচান 
বাঙলায় বৃপ। এত সহজলভ্য হল না। এই প্রসঙ্গে মূল গ্র্থমধোই বল। হথেছে, কিছু 
বিস্তৃতভাবেই, গুপ্ত আমলে এবং পবে পান আমলে বৌপাঘুদ্র। প্রচলনের কথা৷ সেই 
প্রসঙ্গেই উল্লেখ কবেছিলাম বৈগ্রাম-পট্রোলী কাঁথত বৃপক মুদ্রার কধ, স্ব ও বৌপা- 
মুদ্রার আপোক্ষিক মৃ্সা-সন্ধন্ধেব কথা, রৌপোর অপ্রতুনতার কথ, এবং শেষ পর্যন্ত 
রোপাবুদ্রার একান্ত অনন্ঠিত্বের কহা। পাল আনলে যে ভিইুটি চেউ। হযোহল 
রোপমুদ্রার পুনঃপ্রচলনের, এবং সে-স্ফে। যে সার্থক হধান, সে হথাও বলোহনাম। 
আগুও এ-কথ| সত্য। কিন্তু এতে বাগ্মত হবার কারণ নেই । বৌপ। বিদেশাগত ; 
যে-কারণেই হোক, দেণে রূপার আমনানী বন্ধ হ'য়ে গিয়োহছন। সূতরাং বৌপানুদ্বাও 
অপ্রচলিত হয়ে যায়; পাল গামতনা বোপামুদ। £ত। অত্যন্ত শিট পর্যাধের। সে 
রূপ। প্ৰতন বৌপামুদ্র। থেকে পাওয়।। আমার ধাবণ॥ গুপ্তপরেই রূপার অপ্রতুল 
ঘটতে শুরু হয়; বস্তুত (প্রথম) কুমারঘুপ্তেব পর বৌপমুযার আম! উল্লেখও নেই। 
'বৈদেশিক বাঁণজে যে-সব ভারতীয় তথ বাঙালী বাঁণকের। লিপ্ত হ'তেন তার দুবা- 
বিনিময়ে সোন। ছাড়া, সুবর্ণমুর্া ছাড়া আর কোনও ধাতু ব৷ ধাতুমুদ্র। নিতে চাইতেন 
না; দ্বিতীয় শতাব্ার প্রান এবং নবম-একাদশ শতাব্দীর আবব বাণকদের সাক্ষা 
থেকে ভারতীয় বাঁণকদের এই অসবৃপ স্বর্যাপ্রয়তার অপাবস্তর ই্গিত পাওয়। যায়। 
সুতরাং বৃপ। দুর্লভ বস্তু হবে, আপোঁক্ষকতায় সোনার চেয়ে বৃপ।ব দাম হবে বৌ, 
এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। 

তা'লে লালমাই-মরনামতীতে প্রাপ্ত সুপ্রঠ্ব ঘৌপমুন্রার, যত হালক। ওঙ্গনেবই 
হোক, রূপ। এল কোথা থেকে 2 আমার উত্তর স্বাক্ষপ্ত £ এ রূপা এনেছে আরাকান 
থেকে, বর্ম ও দাক্ষণপ্ধ এশিয়াজাত রূপ।! আরাকানের সঙ্গে ময়নামতার ঘানষ 
বাণিস। সঙ্গ্ধ ছিল, এ-মনুমানের থে কারণ 'বিদ।মান, এবং সেই বাণিঙ্গ)শ্রয়েই 
প্রাচীন আর|কনে বোদ্ধ ও ত্রাণ ধর্ম ও সংস্কাতব বিস্তার । লানমাই-মক্নাঘতীর 
পাঁট্রকের নগর ও রাঞ্জা দেই বাঁণস্্, ধর্ম ও সংস্কীতব উংন এবং ত' অভ্তত সন্তব- 
অঞ্চম শতাব্দী থেকেই। 


পঞ্চম অধ্যায় 
ভমি-বিন্যাস 


গত পাঁচশ-ঘ্িশ বহরের ভেতর ভূমিশবন্যাস সংক্রান্ত যত নৃঙন লিপি-প্রমাণ 
আবিষ্কৃত হয়েছে, প্রধানত বাংল দেশে, তবে পশ্চিমবঙ্গে, তা থেকে এমন কোনও 
তথ্য পাওয়া যাচ্ছেন যাকে বল৷ যায় একান্ত আঁভনব, যার ফলে এই গ্রচ্ছের প্ববা 
সংস্করণের বিবৃতি, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার কোন সংশোধন বা পাঁরবর্তন প্রয়োঃন 
আছে। নৃতন 'লাপগুলির এতংসংক্াস্ত তথ্যাদর প্রকৃতি, ভূমি ক্রয়বিকয় ও দামের 
রীতি ও ক্রম, ভূমির প্রকারভেদ, মাপ ও মূল, চাহিদা, সীমা-নির্দেশ, উপস্বত্, কর- 
উপারিকর প্রভৃতি সম্বন্ধে যা কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা সমস্তই অতিরিস্ত, যথার্থ নূতন 
কিছু নয়। তবু, দু' একটি দৃষ্টান্ত, যা অংশত নৃতন, তা উল্লেখ করা যেতে পারে, 
যদিও তথ্যগুঁন তেমন অর্থবহ নয় । 

১২৮ গুপ্ত সংবতে (8৪৭ খ্রীষ্টাব্দে) বর্তমান বগুড়া জেলার অন্তগত প্রাচীন 
শৃগবেরবীথির পূর্ণকৌশিকা-আঁধিকরণে কিছু ভূমি ক্রয়বিকুয় ও দানব্রিয়া হয়েছিল; 
ুয়বির্য়ের ব্যাপারটা পর্ীকৃত করেছিলেন আয়ুন্তক অচ্যুত। পট্রোলীটি অধুন। 
জগদীশপুর পট্রোলী বলে খ্যাত এবং রক্ষিত আছে রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান 
সামাতিতে । যাই হোক, এ সময়ে শূঙ্গবেরবীথিতে ভূমির দাম ছিল প্রাত 
কুল্যবাপে দুই দীনার | প্রায় সমসাময়িক কালে বর্তমান বগুড়া-দিনাজপুর সীমাসঙ্গমে 
পণনগরী বিষয়েও ভূমির দাম একই ছিল, অথচ কোঁটিবর্ষ বিষয়ে ছিল তিন দানার, 
ফাঁরদপুরে চার দীনার ৷ মনে হয়, প্রায় পণ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শুরু করে 
মোটামুটি দু'শ বছর উত্তরবঙ্গে ভূমির দাম প্রতি কুলাবাপে দুই থেকে তিন দীনার, 
পূর্ববাংলায় চার দানার । 

ভূগির মাপ সন্বন্ধে প্রায় তুচ্ছ করবার মত হ'লেও একটু নূতন খবর আছে লড়হচন্্ 
ও গ্োঁবন্দচন্ড্ের (আ, ১০০০-২০ ও আ. ১০২০-৪৫ ও খ্রীষ্টান) তিনটি ময়নামতী 
তান্রপট্রোলীতে । এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ভূমি-পরিমাণ দেওয়৷ হচ্ছে পর পর 
ক্রমহৃত্বায়মান পাঁচটি মাপে ; পাটক, দ্রোণ, যষ্ঠি, কাক এবং বিন্দু। পাটক ও দ্রোণ 
(৪০ দ্রোণে এক পাটক ) সুপারজ্ঞাত ; কাক ও তাই। বিস্তৃ ষষ্টি, যার অর্থ লাঠি, 
এই যাষ্ঠ মাপটি কি ? দ্রোণের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? সেনবংশীয় রাজাদের লিপি- 
মালায় 'নল' বলে একটি ভূমি-মাপের উল্লেখ আছে ; এই 'নল' মাপ পূর্ববাংলায় 
কোন কোন জায়গায় 'কিনুদিন আগে পর্যন্তও প্রচলিত ছিল। খষ্ঠি কি 'নল'; 
দু'য়ে কি কোন সম্বন্ধ ছিল? বিন্দু মাপটিই বা কি? কাকের সঙ্গে বিন্দুর সম্বন্ধ কি? 
এ-সব প্রশ্নের কোন উওর পাওয়। খাচ্ছে না। 


৯৪২ বাঙালীর ইতিহাস 


গ্লোবিন্দচন্দ্রের উধ'তন তৃতীয় প্বপুরুষ রাজ শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ লাপিতেও 
একটু নৃতন সংবাদ পাওয়৷ যাচ্ছে। এখানে দেখা, শ্রীহট জেলার মৌলবীবাজার 
অণলে দশম শতকে ১০ দ্রোগে ১ পাটক ভূমি গ্ণন। করা হ'তো, অথচ যষ্ঠ শতাব্দীর 
গোটার দিকে (3০৭ খ্রীঞ্টাব্দ ) 'চণাইঘর পট্রোলীর সাক্ষ্যে দেখোঁহুলাম, ত্রিপুরা 
অগলে ৪০ দ্রোণবাপে ১ পাটক ধরা হ'তে । তালে এই দীড়াচ্ছে যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর 
ন্রিপুরার ১ পাটক জমি দশম শতাব্দীর শ্রীহট্রের ১ পাটক জমির চারগুণ, অবশাই 
যদি ধরে নেওয়া যায়, দ্রোণ বলতে দুই কালে দুই জায়গায়ই «কই পারমাণ ভুমি 
বুঝতে ! আর তা না হ'লে বলতে হয়, চার শতাব্দীর ভেতর দ্রোণের ভূমি-পারমাণ 
বেড়ে গিয়েছিল, অথব৷ বিভিন্ন স্থানে ভুমপারমাণ বিভিন্ন ছিল বরাবরই । 


অষ্টম অধ্যায় 


গ্রাম ও নগন্প-বিন্যাস 


ক পাশ্চমবঙ্গে কি বাঙলাদেশে ইতোমধ্ এমন কোন উৎখনন ব প্রস্লানুসন্ধান 
কোথাও হয়নি যাতে নগর ও নগরের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে বস্ত্রানর ধাবণ। 
1কছু করা যেতে পারে । এগ্রস্থ রগনাকানে এক রামপাল ছাড়া এধরণের 
বস্তানর্ভর সাক্ষ্য আর কোথাও ছিলনা ; রামপালের সাক্ষযও প্রত্রবিজ্ঞানের দিক থেকে 
যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়। তা যাই হোক, নগর সম্বন্ধে গ্রন্থের প্ববতাঁ সংস্করণ দুটতে 
য৷ বলা হয়েছিল তা ঠায় সমস্তই হয় 'লাপ না হয় কাব্য-সাক্ষেব উপর নির্ভর 
করে; যেমন, রামাবতী বা 'বিজয়পুরের বর্ণন। প্রধানত যথাক্রমে রামচরিত ও 
'গপবনদৃত-নির্ভর । অন্যান্য নগরের সাক্ষ্য হয় রুয়ানৃ-চোয়াঙের ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত,। না হয় 
"গ্রীক বা লাতন বৃত্তান্ত, না হয় প্রাচীন পাঁলিগ্রন্থ বা এই জাতীয় কিছু। বল৷ 
বাহুল্য এ-সব সাক্ষ্য নির্ভরযোগা হ'লেও অত্যন্ত অপ্রচুর, কিছুট। অস্পষ্$ও বটে! আর, 
$লাঁপমালার সাক্ষ্য কাব্য-সাক্ষেরই অনুরূপ ; উচ্ছাসময় অত্যান্ত ও অলংকারাপ্রয় কাঁবদের 
বস্তুসম্বন্ধাবহীন কপ্পন। ভেদ করে নগরের যথার্থ চিত ব। আকাত-প্রকাত নির্ণয় প্রায় 
দ্রঃসাধয। 

ইতোমধ্যে পশ্চিনবঙ্গে চত্দ্রকেতুগড়ে ও কর্ণপুবর্ণে কিছু উৎখনন হয়েছে । 
শকন্তু চন্দ্রকেতুগড়ের উৎখননে যাঁদও নগর-নিমাণের আভাদ কিছু পাওয়া যায়, 
সেআভাস অত্যন্ত অস্পষ্ট, প্রচুর তো নয়ই; আর, কর্ণসুবর্ণের রাজবাড়ীডাঙ্গার 
উৎথননে য৷ পাওয়া গেছে ত একটি বোদ্ধ-বহারের, ঠিক নগরের নয়। বাংলাদেশে 
মঞ়নাঙ্তী-উৎথনন সম্বন্ধেও একই উন্ত প্রযোজ্য । এখানক!র তথাকাথিত শালবনবিহার 
যথার্থত ভবদেব-মহাঁবহার | বহার নগরোপম হ'লেও তার চারত্র ঠিক নগরের চাঁরন্ত 
নয় ;: সেচারত্র সোমপুর মহাবিহার বা নালন্দ৷ ব৷ বিক্রমাঁশলা মহাবিহারেরই অনুরূপ । 
ত৷ ছাড়া, দৃষ্ান্তশ্বরূপ বল৷ যেতে পারে, চন্দ্রবংশীয় রাজ শ্রীচন্দ্রের পশ্চিম ছাগ পট্টোলীতে 
জান। যাচ্ছে যে, রাজ। শ্রীচন্দ্র শ্রীহট্র মগডলে তার নিজের নামাম্ফিত শ্রীচন্দ্রপুরে একটি 
বিরাট 'ব্রাঙ্গাণপুর' প্রাত্ঠ। করেছিলেন । এই ব্রাঞ্মণপুর আর কিছুই নয়, নূন।ধিক 
০০০ শ্রাঙ্মণ-অধ্যাষত এবং প্রায় সমসংখাক 1ঞ% তারও বেশি সেবকশ্সৌবত একাঁটি 
স্ববন্তুভরতন ব্রাহ্মণ) মঠ, বোধ হয়, বৌদ্ধ নালন্দা! মহাাবিহারেরই মত । সন্দেহ নেই, শ্রীহট্র- 
সুরমা-বরাক উপত্যকা অণ্চলকে এইভাবেই সর্বভারতীর় ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বাঙ্গীকৃত 
করা হণচ্ছিল, যার প্রাচীনতর সাক্ষায ভাচ্ষরবর্মার নিধনপুর 'লাঁপ। কিন্তু ত ৎসতেও, 
র্ীচন্দ্রপুর-্রাহ্ধণপুর নগরোপম হওয়া সত্তেও, তাকে বথার্থত নগর বল৷ কাঠন । 


১৪৪ বাঙালীর ইতিহাস 


মানব-সভ্যতার ইতিহাসে নগর-নিমাণের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে, যার সঙ্গে 
সামাজিক ধনোৎপাদনের, তার রীতি-পদ্ধতির এবং উদ্ধত ধনের সম্বন্ধ অতান্ত 
ঘান্ঠ। এই তাংপর্যের উপরই গ্রাম ও নগরেব চেহারা ও চরিত্রের যত পার্থক্য তা 
নির্ভর করে। এগ্রন্থের প্ববতী সংস্করণে এই চেহারা ও চরিব্ন-পার্থক্যের দিকে আম 
কিছু ইঙ্গিত করেছিলাম । প্রাচীন বঙ্গদেশে একাদকে সপ্তম.অন্টম শতাব্দী প্ববর্তী 
এবং অন্যাদকে তার পরবর্তী নগরগুলি সম্বন্ধে যে পার্থক্য বিদ্যমান তার দিকেও কিছুটা 
ইীর্গত করেছিলাম । সে-ইঙ্গতের পশ্চাতে ছিল আমার মনে তদানীন্তন বাঙ্গালী- 
সমাজের ধনোৎপাদদন ও উদ্বৃত্ত ধনের ভাবন৷ | কিন্তু, যে-ভাবে আমি নগর-বৃত্তান্ত 
বলেছিলাম তা'তে আমার এই ভাবনা স্পব্ট হ'য়ে উঠেনি ; তা ছাড়া, লাপ-সাক্ষ্য 
ও কাব্য সাক্ষ্য সম্বন্ধে আমার আরও সাঁন্দহান হওয়। উচিত ছিল। 


ইতোমধ্যে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় প্রত্ুউংখনন বেশ কিছু হয়েছে, 
প্রধানত প্রাগেতিহাসিক ও আ'দ-এঁতিহাসিক প্রত্রস্থানগুলিতে, কিন্তু স্বপ্প হ'লেও 
এঁতিহাঁসক কালের কিছু কিছু প্রাচীন নগরের প্রত্র-উংখননও হয়েছে, যেমন, 
হচ্ছ্ায়, উজ্জ্বায়নীতে, কৌশান্বীতে । নগর-নিমাণের ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত 
ইত্াাঁদ নিয়ে গবেধণা- বিশ্লেষণ-আলোচনাও কিছু হয়েছে, বিদেশে, ভারতবর্ষেও। 
এ-সবের প্রেক্ষাপটে বিছুদিন আগে আমি নিজেও কিছু বিশ্লেষণ-আলোচন। করেছিলাম, 
প্রধানত প্রত্াবিষ্কারের উপর নির্ভর করে, যেহেতু বাধ্য হয়ে আমি এ সিদ্ধান্তে আগেই 
পৌছেছিলাম যে, সাহিত্য-নির্ভর নগর-নির্মাণ-সাক্ষ্ের উপর পুরাপুরি বিশ্বাস স্থাপন 
বরা বড় কাঠন। উজ্ঘয়িনীর প্রবথননলব্ধ বৃত্তান্ত আর “মেঘদূত”-এ কালিদাসের 
উজ্জয়িনী বর্ণনার পার্থক্য দুম্তর ; এীতহাসিকের পক্ষে এই দুস্তর ব্যবধান পার হওয়া 
বড়ই মুশকিল ! 
কিছুদিন আগে সদ্যকথিত আমার জআলোচনা-বস্লেষণ সম্থলিত বিস্তৃত নিবন্ধাটি প্রকাশিত 
হয়েছে (“২০1৪1 ০79৪0 19101001070) 10 10019) 018010010 800 10196919,, 
17) 44770157775 29147701107 01760161 7655011%1 17511171165 09০10615 
০156 ৬০1010)6, ১৯৯৭ 10. 863 8921 সে-নিবন্ধের বন্তব্য এখানে পনরুলেখের 
কোনও প্রয়োজন নেই । তবে, সে-বন্তব্য অনুসরণ করে প্রাচীন বাংলার নগরগুলি সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে দু'চার কথা বল! যেতে পারে । 
মোটামুটি দ্বিতীয় শ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে সপ্তম-অধ্টম শতক পর্যস্ত প্রাচীন বাংলার 
বাণিজাসমৃদ্ধি ভালই ছিল; বাঁণিজ্যলন্ধ উদ্ধৃত ধনও ছিল। তাম্মালাপ্তি ও 3810859 
বা গঙ্গাবন্দর নগর, পুগুনেগর, কোটিবর্ধ, পণ্চনগরী, কণনুবর্ণ, প্রভৃতি স্মন্তই 
সপ্তম-অধ্ঈমশতক পূর্ববর্তী। এ-সমন্ত নগরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হয় বাঁপাঁজ্ঞাক 


গ্রাম ও নগর-বন্যাস ৯৪৬ 


কারণে ন৷ হয় রাস্টবশাসনের প্রয়োজনে, কিন্তু যে-প্রয়োজনেই হোক, নগরগুলি নিষিত 
হয়োছিল বাণিজালন্ধ উদ্ধস্ত ধনে। তাগ্রালীপ্তি, পুগুনগর ( মহাস্থান ), কিক 
( বাণগড় ), চন্দ্রকেতুগড় (_ 08186 গঙ্গানগর ?) প্রভৃতি স্থানের প্রত্বাবশেষই 
তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ বহন করে। এসব জায়গার পোড়ামাটিঃ 
যে-সব নিদর্শন ইত্যাদ পাওয়া গেছে তার মধ্যে নাগারকতার ছাপ তো৷ সুস্পষ্ট ! 
গঙ্গাবন্দরের 'বল্গুপ্ত বোধ হয় বিছু আগেই ঘটে থাকবে; অষ্টম শতক থেকে 
তাগ্রীলাপ্ত বন্দর নগরের কথাও আর শোনা যাচ্ছেনা । অন্য প্রকৃতির, প্রধানত রাজধানী 
বা রাষ্ট্র শাসনের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে নগরের কথা অবশাই শোনা যাচ্ছে, যেষষ 
চন্দ্ররাজাদের রাজধানী সমতটান্তর্গত ক্ষীরোদানদী তীরবতাঁ ( বর্তমান কুমিল্লা শহরের 
অদূরে ) চণ্তীনুড়া পাহাড়ের উপর দেবপর্বত, বিক্রমপুর ( বজমোগিনী-পাইকপাড়ী- 
রামপাল ), রামাবতী, লক্ষণাবতী, বিজয়পুর, বিজয়নগর প্রভৃতি । কিন্তু এসব 
নগরের এমন কোনও প্রত্তাবশেষ আমাদের সামনে নেই যা থেকে এদের আকা 
প্রকৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা কিছু করা যেতে পারে । এঁতিহাপিকের বিস্ময় এই ঝে, 
পালসম্রাটদের মত প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী রাজবংশেরও কেহ কোনও রাজধানী নির্মাগ 
করেনান, এমন কি ধর্মপাল-দেবপালও নন । জয়ঙ্ন্ধাবার ( 071116919 ৫1708 [১ 
[7610 ) থেকেই ঠারা রাজকার্য নিরাহ করতেন; সেখান থেকেই ঠাদের যাবত 
শাসননির্দেশ নির্গত হতো । তাদের ও চন্দ্র বর্মণ-সেন রাজাদের ভূমিদান পট্্রোলী- 
গুঁলিরও অধিকাংশই 'নিগত হয়েছিল াবজয়স্কন্ধাবার” থেকে । এর কারণ কিঃ 
এ পর্বের নগরগুঁলি কি ছিল গ্রামেরই বৃহত্তর, সমৃদ্ধতর সংস্করণ মাত্র? আকৃতিতে 
পার্থকা ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রকৃতিতেও 'কি তা-ই ছিল? বোধ হয় তাই। একাস্ত 
গ্রাম-নির্ভর কীঁষাণর্ভর অর্থাবন্যস্ত সমাজে নগরের রূপ ও চরিন্ন অন্য কিছু হা'বান 
কথা নয়। 


মবম অধ্যায় 


রাষ্ুবিন্যাস 


এ-অধ্ায়ে সংযোজন করবার মত নূতন তথ তেমন কিছু পাওয়া যায়নি । নূতন 
প'একাট রাজপুরুষের নাম এখানে সেখানে দেখ! যাচ্ছে, কন্ত্ব আ এমন কিছু অর্থবহ 
নয়। একটি নাম আমার একটু কৌতুইলদ্দীগক মনে হয়েছে; পোঁট উল্লেখ করছি। 
চ্দবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রের (দশম শতাব্দী ) পশ্চিমভাগ পট্োলীতে পাদমূলক নাষে 
একট রাণপুরুষেব উল্লেখ আছে । দীনেশচন্দ্র সরকার মশায় মনে করেন, পাদমূলক 
হচ্ছেন একান্ত সচিব বা 11216 $9০:91819 । আমার মনে হয়, দীনেশবাবুব 
গুনুমান-অনুবাদ যথার্থ। যাঁদ তা হয় তাহলে আমাদের সমসামায়ক শাসন-কর্তৃপক্ষ 
শব্ধটকে কাজে লাগাতে পারেন। (1121 7 10 01100161195 11 1051 20115107। 


দশম অধ্যাযর 


পাজন্বতত 


(৩) সুরগ- মুরুও ॥ 

ইতিমধ্য শ্রীহট্র জেলায় মৌলবীবাঞ্জার মহকুমার শ্রীমঙ্গল থানার অন্তর্গত কলপুর 
গ্রাম থেকে একটি তাম্রপট্র আব্কৃত হয়েছে ৷ জয়স্বামী নামে এক শৈব ব্রাহ্মণ ভগবং 
অনস্তনারায়ণের ( অনস্তশয়ান বিষুব ) একটি মঠ নির্মাণ করিয়েছিলেন, এবং সেই 
মঠের বলি, চরু এবং সত্র যাতে নিয়মিত রক্ষিত হয তার জন। স্থানীয় রাজপুরুষদের কাছে 
কিছু ভুমি প্রার্থনা করেছিলেন, সন্দে নেই, যথাযথ মূল্যের পারবর্তে। পট্রোলীটি সেই 
প্রার্থিত ভূমিদানের, এবং ত৷ রক্ষিত ছিল অথবা পদ়্ীকৃত হয়োছিল 'কুমারামাত্য আধি- 
করণে'। এ অঞুলের, অর্থাৎ শ্রীহট অণ্চলের তদানীত্তন আধিপ'৩ ছিলেন জনৈক 
সামস্ত শ্রীমরুওনাথ যাঁর অব্যবাহত পৃবপুরুষ ছিলেন 'সামস্ত-সৈনাপতি' শ্রীনাথ । পট্টোলীটরৈ 
পাঠ ও!ব্যাখ্য। পাওয়া যাচ্ছে কমলাকান্ত চৌধুরী মশায়-প্রণীত ০90০7 0180৩5 ০ 
9$11)9%, ৮০1 [ (7.1). 09120919 4৯. 00.)১ 9৮10৩০ ১৯১৭- বইটিতে । 
অক্ষরের আকৃতি-প্রকীতি দেখে চৌধুরী মশায় যথার্থ অনুমান করেছেন, পট্োলীটির 
কাল শ্বীস্ত্রীয় সপ্তম শতাব্দী । এ-তারিখ যে যথার্থ ত মনে করবার আর একটি বড় 
কারণ জাছে। একাধিক দিক থেকে এই 'লাঁপটির শীলমোহব, প্রতীক চিহ, পদ্টীকরণ 
কর্তাব আধকরণ প্রভীতর সঙ্গে সপ্ত শতাব্দীর সমতট অণুলের আরও অন্তত দুটি 
পট্টোলীর আশ্চর্য মিল আছে ; একটি শ্রীধাবণ রাতের কৈলান পট্রোনী, অন্যটি সামন্ত 
লোকনাথের ঘ্রিপুরা পট্রোলী । যাই হোক, এ-তথ্য আগেই জানা ছিল, ঢাক! ও প্রিপুরার 
খড়া রাজবংশ ( যাদের জয়ঙ্কন্জাবার ছিল কর্সান্তবাসকলপ্রিপুরা জেসার বড় কামতা ), 
সামন্ত লোকনাথের বংশ এবং রাত বংশ, এই তিনাট বংশই সপ্তম শতাব্দীর ; 
প্রায় সমসামগ্িকই বোধ হয় বলা যায়, কেউ কিছু আগে বা পরে । তিনটি বংশই, অন্তত 
শেষোস্ত দু'টি তে৷ বটেই, সামপ্ত বংশ এবং তিনটিই সমতটের 'বাভন্ন অংশের সামস্তাধি- 
পাঁত ছিলেন ; কিন্তু ইহাদের সমতটেশ্বর মহারাজাধিরাজ ষে কে ছিলেন ও কিছু জান। 
যাচ্ছে না। এখন কলপুর পট্রোলী থেকে জান গেল যে, এই সপ্তম শতাবীতেই। 
এই সমতটমওলেরই আর এক অংণে, অর্থাৎ শ্রীহট্র অঞ্চলে, আর একজন সামস্ত ছিলেন, 
সামন্ত সৈন্/পাত শ্রীনাথের পুন সামন্ত শ্রীনুরও নাথ । এই মুরওনাথ কে, এই অদ্ভুত 
নামটি তিনি কোথা থেকে পেলেন ? 

এগ্রন্থের প্রবর্তী সংস্করণে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের মুরগ্ড কোম সম্বন্ধে এবং 
তৎসম্পর্কে কুষাণ মুন্রার প্রচলন সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলেছিলাম । মুরওরা যে খ্রীষ্বীয় 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে বিহার অগ্লে রাস্থীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, এ-তথ্য 
অগেই জানা ছিল । যষ্ঠ শতান্দীর গোড়ায় উচ্চকস্পের ( মধাগ্রদেশের সাতন। 


৯৪৮ বাঙালীর হতহাস 


জেলায় ) রাজা জয়নাথের মহিষী এবং রাঞ্জ শবনাথের মাতার নাম ছিল মুরুওস্থামিনী 
মুরুগদেবী, এ-তথ্যও জানা ছিল । এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সপ্তম শতাব্দীর শ্রীহট 
অঞ্চলে এক সামন্ত মুরগনাথকে । খাঁন যে মুরও বা মূরও কোমেরই একজন নায়ক, সে- 
সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। শক-কুটুষ্ব সুরও মুরওরা কি তখনও তাদের স্বতন্ত্র 
আস্তত্ব রক্ষা করছিলেন ? 


(৫) গোড়াধিপ শশাঙ্ক ॥ সপ্তম শতক ॥ 


বছর দেড় দুই আগে মোঁদনীপুর জেলার এগরা থানায় এগর৷ গ্রামে শশাঞ্কের 
রাজত্বচালীন্‌ একটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে । শাসনটিতে শশাঞ্কের রাজ্যসংবৎসরের 
তারিখ উল্লিখিত নেই । বিশেষ কিছু নৃতন খবরও নেই যা সমসাময়িক অনান্য লিপি 
থেকে জানা যায় ন৷। তবে, শাসনে বিষয়াধিকরণান্তগগঠ অনেকগুলি গ্রামের উল্লেখ 
আছে ; তার ভেওর অন্তত চারটি অগ্রহার-গ্রাম । শাসনানুসারে কার্পাসপন্রক নামক 
এক গ্রামে জনৈক ব্রাঙ্গণকে ১০০ দ্রোণবাপ ভূমি দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ; প্রতি 
দ্রোণের মূল্য ধার্য হয়েছিল চারপণ কড়ি হিসেবে, ১০০ দ্রোণবাপের জন্য ৪০০ পণ 
কাঁড়। লক্ষাণীয় এই যে, সপ্তম শতকের প্রথমার্ধেই ভূমির মূল্য নির্ধারিত ও প্রদত্ত 
হুচ্ছে বড়িতে, দীনারে নয়, দ্রন্গেও নয় | 

শাসনটি এখনও অপ্রকাশিত, তবে অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এটির পাঠোদ্ধার, 
অনুবাদ ও সম্পাদনা শেষ করেছেন, এবং রচনাটি প্রকাশোন্মুখ । তার একান্ত 
সহদয় আনুকূল্যেই স্ভব হলো সদে।ান্ত সংযোজনাট । আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ । 


(৫-৬ ) একটি নৃত্ন রাজবংশ ॥ দেববংশ (আ. ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ ॥ 


সপ্তম শতাব্দীতে বিভিন্ন সময়ে সমত্টমগলের বিভিন্ন চ্থানে অন্তত তিনণট ছোট 
বড় রাজবংশের আধিপত্য ছিল । তারা কেউ ছিলেন সামন্ত, কেউ বা স্বাধীন নরপতিত্বও 
দ্বাব করেছেন। খড়া বংশ, লোবনাথের বংশ এবং রাতবংশ ছাড়া ইতিমধ্যে এই 
সমতটমগুলেরই শ্রীহট্র অণ্চলে আর এক সামন্ত শ্রীমুরগুনাথের সন্ধান পাওয়৷ গেছে; 
তার কথা এই পারাশিষ্টে একটু আগেই বলা হয়েছে । এই শতাব্দীতে এবং এই সময় 
থেকে প্রাচীন বাঙলার সামাজিক কাঠামোটি যেন মোটামুটি বুঝ যাচ্ছে £ সে-কাঠামোটিতে 
সামন্ততঙ্ত্রে ক্রমবর্ধমান প্রচলন ও প্রসার যেন সুস্পষ্ট । এ-তথ্য উল্লেখযোগ্য যে, 
সমতটমওলভুত্ত শ্রীহট অগুলের সামস্ত মুরওনাথের পিতৃপারিচয় 'সামস্ত সৈনাপাত 


? 


এখা) নৃতন রাজবংশ ৯৪৯ 


হিশেবে । সামস্তদের সৈনাদল গঠন ও পোষণ করতে হ'তো, এ+তথ্যের হীঙ্গত যেন 
এই পনবীটতে স্পউ। যুদ্ধের সময় অবীশ্বর মহারাজাধিরাজাকে সৈন্য-সাহায্য দেবার 
প্রাতিশ্রুতও 'কি ছিল ? যাঁদ তা থেকে থাকে তা'লে তো সামস্ত-সমাজবিন্যাস (যুরোপীর 
168911510 অধ্থ নয় ) আর অন্বীকার করবার উপায় থাকে না । 


যাই হোক, ঠিক সপ্তম শতাব্দীতে নধ, কিন্তু অক্ষর-সাক্ষে; মনে হয়, শতাব্দীর 
মাঝামাঝি কোনও সময় এই সমতটমগুলেই পতিকের ( _পট্রকের, কুমিল্লা 
শহরের অদূরবতাঁ ময়নামতা ) অণ্টলে আর একটি নৃতন রাজবংশের খবর হীতিমধ্যে 
পাওখ। গেছে। এই ব্রাজবংশের রাজা ভবদেব ছিলেন পরমসৌগত ( অর্থাৎ বুদ্ধদেব- 
ভ্ত ) এবং তিনি ছিলেন পরমভট্রারক ও মহারাজাধিরাজ । আমার ধারণা, এই রাজবংশ 
মাংসান্যায়-পর্বেরই অন্যতম সংকেত, অনেক সংকেতের মধ্যে একটি । এই দারুণ 
রাষ্কীয় দুর্যোগের সময় ক্ষুত্ব কোন 3 অগুলের অধিপতিও স্বাধীন সার্বভৌম মহারাজাধিরাজের 
পদবী দাঁব করবেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। 


ল'লমাই € লালমাটি ) পৃধ বাংলার পুরাভূমির একটি অংশ ; এই অংশে, কুমিল্ল। 
শহর থেকে পাচ-ছয় মাইল দৃ:র, ময়নামতীর না তউগ্চ পাহাড় ; উত্তর-দক্ষিণে প্রায় দশ- 
এগারে৷ মাইল তার বিস্তার । এরই একটি অংশে, শালবনে ঢাক। বিস্তৃত একটি উচ্চু 
ঢাবতে,গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, যৃদ্ধেরই প্রয়োজনে মাটি খু'ড়তে গিয়ে বেরিয়ে পড়লো 
এক বৌদ্ধ মহাবহারের ধ্বংসাবশেষ, দু"ট স্থানীয় রাস্ট্রীধপাঁত, আনন্দদেব ও ভবদেবের 
নামাঞ্ক 5 দু'ট তাম্রশাসন, “ভবদেব-মহাবিহার” মুদ্দুত একটি লাল বেলে পাথরের শীল- 
মোহর, এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু রৌপামুদ্ু। যাতে মুদ্রিত আছে 'পতিকের' শব্দটি। 
সন্দেহ নেই, পতিকের, প্রিকের।, পাট্টিকেরক, পাইটকেরা সমস্তই সমার্থক । একটি 
নৃতন স্থানীয় রাঞ্জবংশ এই ভাবে বাঙ্গালীর ইতিহাসে সংযোঁজত হ'লো। 


দু'ট তাম্্শাসনই পাওয়া গেছে বেশ ক্ষতাবস্থায়, এবং একটিরও পাঠ এ-পর্যস্ত 
প্রকাশিত হয়নি । তবে, পরমভট্রারক মহারাজাধিরাজ ভবদেবের শাসনাটর মোটামুটি 
একট বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে ( ০9০1178] 01 006 45318619 9০0০9160, 1,601915, 
৬০1 ১৬11, 1957, 0. 83 হি, ৪0 101869 )। এই বিবরণ থেকে জোন যায়, 
ভবদেবের পিতা ছিলেন আনন্দদেব এবং পিতামহের নাম ছিল বীরদেব । ভবদেবের 
আর একটি নাম হল মাঁভনবমৃগাঞ্ক । ভবদেবের প্রধান কার্ড ঠার নিজের নামে 
«ডবদেব-মহাবিহার” প্রাতষ্। ; শালবনপুরে এই বিহারের ধ্বংসাবশেষ আঁবন্কৃত হয়েছে 
বলে স্থানীর জনগাধারণের কাছে এই বিহার শালবনাবহার বলে পারচিত। 
ভবদেব সমগ্র সমতটমগুলের অধান্বর ছিলনা কিনা বলা কাঁঠন, কিন্তু রাঙ্গোর পারধি 
যে বেশ বিস্তৃত ছিল, ভা অনুমান কর) চলে। তার রাজধানী ছিল চতীমুড়া পাহাড়ের 


৯৫০ বাঙালীর ইতিহাস 


উপর দেবপর্ত নগরে ; চত্তীমু5। পাহাড় ময়নামতাীঁ শৈলশ্রেণীর প্রায় দক্ষিণতম 
প্রান্তে । 
(৬) লামা তারনাথের চন্দ্র' বংশ কাহিনী ॥ 

যোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর তিন্রতী এীতিহাসিক বৌদ্ধ লামা তারনাথ (জন্ম ১৫৭৩ 
খ্রীষ্টাব্দ ) ঠার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস গ্রন্থে (১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দ) বলেছেন, ভঙ্গল 
( বঙ্গাল দেশ, সাধারণভাবে পূ ও দক্ষিণবঙ্গ ) দেশে পাল-সম্রাটদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার 
আগে এই দেশ চন্দ্রান্তনাম৷ রাজাদের এক রাজবংশের অধীন ছিল ৷ তিনি এই রাজাদের 
অনেকের নামোল্লেখ করেছেন, অনেকের কী্কাহিনীর সংগক্ষপ্ত বর্ণনাও কিছু দিয়েছেন । 
ঠার মতে, গোবিন্দচন্দ্র ও লালতচন্দ্র এই বংশের শেষ দুই রাজা, এবং তারপরই এই 
দেশে নৈরাজা। তখন “প্রাণের পীচটি প্রদেশে, অর্থাৎ ভঙ্গল, ওঁড়বিস ও 
অন্যান্য তিনাটতে প্রত্যেক ক্ষতিয়, আভজাত, ব্রাহ্মণ এবং বৈশা, সকলেই নিজ 'নিজ 
গৃহে এবং প্রাতিবাসীদের মধ] রাজার মত ব্যবহার করতেন; সমগ্র দেশের উপর 
আধিপত্য করবার মতন রাদ্রা কেউ ছিল না” । 

স্পধ'তই তারনাথ প্রায় আটশত বছর পর শোন কথার, পরম্পরাগত মৌথক 
ইতিহাসের উপর নির্ভর করেছিলেন, কারণ, পালপবের আগে চন্দ্রান্তানামা রাজাদের 
কোনে বা্বংশের কোনে। সাক্ষ্য এ-যাবৎ পাওয়া যায়ান, না প্রত্নসাক্ষ্যে না অন্য কোনো 
সাহতা-সাক্ষো । এ-তথ্য যথার্থ যে, পালপবে, দশম-একাদশ শতকের বঙ্গ- 
বঙ্গালে বেশ কয়েক বংশব্যাপী চন্দ্রান্তনাম৷ রাঙ্জাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এবং তাদের 
সম্বন্ধে গত পাঁচশ বছবের ভেওর আরও অনেক নৃতন তথ্য শ্রামরা জেনোছি ( এই 
পাঁরাঁশষ্টেই সেকথ। বলা হ'বে একটু পবেই )। এমন হ'তে পারে, তারনাথ এই 
চন্ড্রান্ত্ানাম৷ রাজাদের সঙ্গে তার নিদগের শোনা বা পড়া কাহিনী গুলিয়ে ফেলেছিলেন ; 
সন-তারখ্ের বা দেশ-কাল-পান্রের হিশেবশ তিন গ্রাহ্য করেন নি। মন্ত্রতন্রাবিশ্বাসী, 
আধিভোৌতক ক্রিয়াকর্মে বিশ্বাপী বৌদ্ধ লামার তা করবার কথাও নয় । পালপবের 
ইতিহাস সম্বন্ধেও তিনি যা লিখে রেখে গেছেন, সে-সম্বন্ধেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য । 
সেখানেও ইতিহাস, গালগণ্প, কথাকাহিনীর অদ্ভুত সংমিশ্রণ । 


(৭) পালায়ন ॥ 


(প্রথম ) শৃরপাল ( আ ৮৪৬-৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ )॥ প্ববর্তী সংস্করণে বলা হয়োছিল, 
দেবপালের পর পাল-পংহাসনে আরোহণ করোছিলেন (প্রথম ) বিগ্রহপাল, এবং 
শূরপাল ও বিগ্রহপাল ছিলেন একই বান্তি, অর্থাৎ শূরপাল ছিল বিগ্রহপালের অন্য 
আর একটি নাম। শুধু অ-ই নয়, অনুমান কর হয়েছিল, বিগ্রহপালের পিতা ছিলেন 
দেবপালের সমরনায়ক বাকপাল ॥ ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশের মীর্জাপুর জেলার কোনে। 


পলায়ন ১৫৬১ 


এক স্থানে শূরপালের একথানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে ; এই শাসনের সাক্ষ/ানুদারে 
সদ্যান্ত তিনটি তথই অযথাথ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই সাক্ষ্য থেকে এখন 
জানা যাচ্ছে, দেবপালের পর সম্রাট হয়েছিলেন ঠারই পুন শূরপাল, এবং "তান, 
রালৌনাগ্রামে প্রাপ্ত একটি প্রতিমালেখ-সাক্ষো, অন্তত পাঁচ বংসর রাজত্ব করেছিলেন ; 
আনুমানিক ৮৫০ থেকে ৮৫৭ পর্যস্ত তার রাঞ্জত্বকাল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে ( 
শৃবপালের পর সম্াট হয়েছিলেন (প্রথম ) বিগ্রহপাল ; তান ছিলেন ধর্মপালের কান 
ভ্রাতা বাকপালের পোন্ন এবং জয়পালের পুণন। এমন হ'তে পারে, কোনে কারণে 
বগ্রহপাল শৃরপালকে সিংহাসনচুত করে নিঙ্গে সম্রাট হয়েছিলেন, কিন্তু যে-কারণেই 
হোক, তার পক্ষে বেশাদন রাজত্ব কর সন্তবপর হয়নি, কারণ তার পুরু নারায়ণ- 
পাল যে আ. ৮৬০ থেকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত, প্রায় ৫৬1৫৭ বংসর, রাজদ্ব 
করেছিলেন তার 'লাঁপসাক্ষ্য বিদ্যমান । বিগ্রহপাল আআ. ৮৫৭-৮৬০) তার পুশ্ 
নারায়ণপালের হাতে রাজাভার অর্পণ করে বানএস্থ অবলম্বন করেছিলেন, কেন, জ 
জানবার কোনে। উপায় নেই। 


শুরপালের এই শাসনটি থেকে জানা যাচ্ছে (৯) তার পিত। দেবপাল নেপাল: 
রাজকে পরাজিত করোছলেন এবং (২) সুবর্ণধীপের আধপাঁত দেবপালের চরছে 
প্রণত হ'য়োছিলেন । নেপালের সঙ্গে যে দেবপালের পিতা ধর্মপালের কিছু সংঘ 
হয়েছিল এবং ধর্মপাল সেই সংঘর্ষে জয়ী হয়েছিলেন সে-ইংগিত মূ গ্রন্থমধোই আছে । 
এ-সময়ে নেপাল ছিল িরতের অধীনে । অসম্ভব নয় যে, দেবপালের সঙ্গেও 
নেপালের ছু সংঘর্ষ হয়েছিল, এবং এই নেপালীর ছিল ভোট-্রন্বীয় 
কম্বোজ কোমের লোক । সুবর্ণ বীপাধিপাঁতর প্রণাঁতর উল্লেখ নিঃসন্দেহে দেবপালের 
নালন্দা তাম্রশাসনোন্ত শৈলেন্দ্রবংশীর় শ্রীবজয়াধিপাঁতি ( সুমাগা-নালয় উপদ্বীপ ) 
বালপু্নদেবের প্রতি ইীঙ্গত। দেবপালের অনুমতিরুমে বালপুরদেব নালন্দায় একা? 
বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন । তারই অনুরোধে দেবপাল এই বিহারের 
পাঁরপোষণের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান বরেছিলেন। শুরপালের তাম্রশাসনের হীর্গত 
এই এ্রীতহাসিক তথ্যটির প্রাত। গ্রন্থের পূর্ববর্তী সংস্করণে দেবপাল-প্রসঙ্গে এই 
মূল্যবান তথটি উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলাম ; এই সুযোগে সে-অপরাধ স্বাকার 
করছি। 

শ্রপালের এই তান্্শাসন থেকে জানা বাচ্ছে যে, তিন হার মাতা, অর্থাং 
দেবপাল-মাহষীর নির্দেশে শ্রীনগরভুন্তিতে, অর্থাৎ পাটনা অঞ্চলে, চারটি গ্রাম দান 
করেছিলেন, দুর্শট বারাণসীতে রাজমাতা-প্রাতী&ত একটি শিবলিঙ-মন্দিরের উদ্দেশে, 
এবং অন্য দুশট রাজমাতারই শ্রদ্ধার পান শৈবাচার্যদের পরিপোষণের জন্য । 


৫ বাঙালীর ইতিহাস 


€৭) রাঢ়া-গোঁড়ে কম্বোজাধিপতা ॥ 


এই কম্বোজরা পূর্বদাক্ষণ ভারতের (58190018-],905-৬1507917, ) কমুজ 
হওয়া একেবারেই সম্ভব নয়, যেহেতু কম্বোঞ্জ ও কম্ুজ দুই এক শব্দই নয় ( কমু - 
শঙ্খ, কনুদ্ত - শঙ্খজাত, অর্থাৎ সমুদ্রের সঙ্গে তাদের সন্থন্ধ )। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের 
গন্ধার-কুটুষ্ব কষ্বোজদের সঙ্গেও রাঢ়া-গৌঁড়ের কম্বোজদের কোনো সম্বন্ধ ছিল বলে মনে 
হয় না। আমার ধারনা, আমাদের এই কস্বোজরা “পাগ সাম'জোন-জাং* -গ্রন্থের 
ৰমৃপো-ৎস ব৷ বন্বোজ, এবং এদেরই বংশধর বর্তমান উত্তর-বাংলার কোচের । 


২৭) বঙ্গে-বঙ্গালে চত্তাধপতা ॥ 


এসম্বদ্ধে এপ্রস্ধের পূর্ববর্তী সংস্করণে যা লেখা ও ছাপ৷ হয়েছিল তার প্রায় 
মবটাই নৃতন করে 'িখবার প্রয়োজন হয়েছে । গত পাঁচশ বৎসরের নৃতন আবষ্কার 
সবচেয়ে বোৌশ আলোকিত করেছে এই বিষয়টিকে, বিশেষভাবে লালমাই-ময়নামতী 
পাহাড়ের উৎখননের ফলে। শ্রীহট্র জেলার পশ্চিমভাগ গ্রামে তার রাজত্বের পণ্চম 
ব্খসরে পট্শকৃত রাজ। শ্রীচন্দ্রের একাঁট তাম্রশাসন পাওয়া গেছে । আর, তিনটি 
তাগ্্পট্রোলী পাওয়৷ গেছে ময়নামতী পাহাড়ের চারপন্রমুড়া অঞ্চলের উৎখনন থেকে ; 
এই তিনটির প্রথম ও দ্বিতীয় পট্রোলীটি জনৈক চন্দ্রান্ত্যনাম৷ রাজা লড়হচন্দ্রের নামাঞ্কিত 
শ্রবং তৃতীর়টি একই চন্ড্ান্ত্য রাজ৷ গোঁবন্দচন্দের নামাঞ্কিত। চতুর্থ একাঁট পট্রোলীও 
প্রকই উৎখনন থেকে পাওয়া গেছে; জনৈক রাজা শ্রীবীরধর দেব বিষুচক্ললা গত 
রই পট্রোলীদ্বারা৷ ১৭ পদ ভূমি দান করোছলেন। পট্রোলীটির অক্ষর-সাক্ষ্যে মনে 
হুয়, বীরধরদেব একাদশ-দ্বাদশ শতকের কোনও সময়ে সমতটমগুলের ময়নামতী অগ্চলে 
বোথাও রাজত্ব করতেন। কিন্তু তার বংশ-পরিচয় কি, সমতটমগলেশ্বর চন্ডাম্তানাম। 
রঃ শ্রীচন্দ্ের বংশধরদের সঙ্গে তার কোনও আত্মীয়তা ছিল 'কি না, এ-সম্বন্ধে অন্য 
কোনও তথ্যই জান! যায় না। 

যাই হোক, পৃবোন্ত রাজ। শ্রীচন্দ্র, লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের পট্টোলী চারাটিতে 
খাক্ষিণ-প্ধ বাংলার দশম-একাদশ শতকের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের সম্বন্ধে অনেক নূতন 
খবর জানা যাচ্ছে। এই রাজাদের বেশ কয়েকটি পট্টোলীর খবর আগেও আমাদের 
জানা ছিল, কিন্তু নূতন আবিষ্কারের ফলে শুধু রাজবৃত্ত ব্যাপারে নয়, সাংস্কৃতিক ব্যাপারেও 
স্তন আলোকপাত ঘটেছে । যথাস্থানে তা উল্লেখ করা হ'বে। 

এই রাজবংশের প্রাতষাত৷ ছিলেন রোঁহতাঁগারবাসী চন্দ্রবংশীয় জনৈক পূ্চন্্র। 
হ্বীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন, এই রোহিতাগীর 'বিহারান্তগ্গত বর্তমান শাহাবাদ 


বঙ্গে-বঙ্গালে চন্দ্রাধিপত্য ৯৫৩ 


জেলার রোহ্‌্টাসগড় । নলিনীকান্ত ভদ্রশালী মনে করতেন, এবং আমিও মনে করি, 
রোহতাঁার লালমাই € লালমাটি - র্তমৃন্তকা ) শব্দটিই সস্কৃত রূপমাল্ল মাত, এবং 
চন্দ্রবশীয় রাজারা এই লালমাইময়নামতী অণ্ুলেরই অধিবাসী ছিলেন। যাই হোক, 
স্বাণীন নরপতি না হ'লেও পৃণচন্দ্র যে একজন স্থানীয় প্রতাপশালী প্রধান ছিলেন, 
এমন অনুমানে কোনও বাধা নেই । 

প্র্চন্দ্রের পুর সুবর্ণচন্্ই বোধ হয় এ-বংশের প্রথম পুরুষ যিনি বৌদ্ধ ধর্মের 
আনুগত্য স্বীকার কবেছিলেন, কিন্তু এ-বংশের প্রথম স্বাধীন নরপাঁত ছিলেন সুবণচদ্দের 
পুত পরমসোৌগত পরমেশ্বর পরমভদ্রাঃক মহারাজাধিরাজ ঠলোকাচন্দ্র (এই দীর্ঘ 
পারচয়টি শুধু পশ্চিমভাগ পাট্রোলীতেই পাওয়া যায়, পরবর্তী অন্যান্য পঠ্ঠোলীতে 
1৩নি শুধু মহারাজাধরাজ মান্র )। “্লোক্যচন্দ্র নানাদিকে তার সামারক প্রশ্গাব 
বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন । হুরিকেল (শ্রীহট ) অণ্টল যে তার প্রভুত্ব স্বীকার করতে, 
সেখবর আগেই জানা ছিল। এখন €₹শনা যাচ্ছে, তিৎন সমতটও ( কুমল্ল।-শ্রীহট্ু- 
নোয়াখালি ) তার আধিকারে এনেছিলেন ' তখন সমতটের রাজধানী ছিপ ক্ষীরোদানদী 
€ কুমিল্প। শহরোপাত্তে গোমতী নদীর শাখা খির৷ ঝ খিরনাই নদী )-তীরবতাঁ দেবপধত, 
যে দেবপর্বত ছিল দেববংশীয় রাজা ভবদেবের এবং বোধ হয় রাজা কাস্তিদেবেরও 
রাজধানী । দেবপর্তের অবাস্থি৩ হিল লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ের উপবই। 
প্েলোকচন্দ্রের কিছু আগে কাম্বোজ ( কোচ বংশীয় 2) রাজাদের হাতে দেবপরত বিধ্বস্ত 
হয়েছিল, এমন একটি ইংগিত শ্রীগন্দ্রের পশ্চিমভাগ পট্রোলীতে পাওয়৷ যায়। ঠার 
রাজধানী হিল বঙ্গে, চন্দ্রদ্বীপে | 

হয় ঠ৫ৈলোক্যচন্দ্র নিজেই, অধব তার পুত পরমসৌগত পরমেশ্বর পরমভট্রারক 
মহারাঞ্জাধিগাজ শ্রীচন্দ্র তার রাজত্বের (€ ৯২৫-৯৭% খ্রীষ্টাব্দ ) পণ্চম বংসরের আগে 
কোনও একসময় চন্দ্রববীপ থেকে বঙ্গের বিক্লমপুরে তাদের রাজধানী স্থানান্তারত করেন। 
শ্রীচপ্দ্ের নামাঞ্কত পট্রোলী চুলি থেকে তার রাজ্যের 'বিস্তীত সম্বন্ধে একটা ধারণা কর 
কাঠন নয়। চন্দরদ্বীপ বিক্কমপুর, হররিকেল প্রভৃতি অণুল তে৷ চন্দ্রবংশীয় রাজাদের 
করতগগত ছিলই । এখন পাশ্চিমভাগ পট্টোলী থেকে জানা যাচ্ছে, পুণযবর্ধন ভু্ডব 
সমতটমণগ্ডলের শ্রীহট অগল3 এই রাঙ্জাভুন্ত হল । হীদলপুব পট্টোনী থেকে আগেই 
জান৷ ছিল, ফাঁরদপুর অগুলও চন্দ্রদের আধিপত্য স্বীকার করতে৷ ॥ অর্ধাৎ, সমগ্র 
দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গদেশ জুড়ে (ঢাকা, ফাঁরিদপুর, ?পুর, নোয়াখালি, শ্রীহ্র ) চন্দ্রা 
বস্তুত ছিল। পাশ্মভাগ লাপি-সাক্ষ্যে মনে হয়, শ্রীচন্দ্র লোহত্/-ধধোত কামরূপে 
একটি বিজয়াভিযান পাঠিয়েছিলেন এবং গোঁড়্দের পরাজিত করেছিলেন । 
(লড়হচন্দ্রের ১ম মরনামতী লিপ )। তবে, শ্রীচন্দ্রের সবচেয়ে মহৎ কী শ্রীহট অগ্গলে 
একটি বিরাট দেবগ্ছান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পত্তন, যার 'স্বিত বিবরণ জানা যায় 


৯৫৪ বাঙালীর ইতিহাস 


নবাবিষ্কৃত পশ্চমভাগ পট্টোলীতে | ধর্মকর্ম-মধ্যাযের পরিশিষ্টে সে বিবরণ পাওয়া 
যাবে। 

শ্রীচঙ্গের পুর কল্যাণচন্দ্রের (আ, ৯৭৬-১১০০ খ্রার্টাব্দ ) সম্বন্ধে বল৷ হয়েছে, 
[তান লৌহ্ততীরে শ্লেক্ছদেব এবং গোড়দের মসনানিত করেছিলেন । মনে হয় 
এই দার হার একান্ত নিঙ্জন্ব এক দাঁব নয়। হয়তে। তান পিতা শ্রীচর্দেষ 
সঙ্গে তাৰ কামবৃপ-প্রাথক্যোতিন ও গো বিজ্রবাঁভযানে যোগ দিয়োছলেন ; এই 
দাঁব সেই ইধাগও বহন করছে মাত । চন এই ক্লেক্ছব। কার 2 গোড়বাজ বলতেই 
বা কার প্রাত ইংগিত কর। হ'চ্ছে ? কেউ কেউ মনে করেন, শ্তে্ছ বলতে কামরূপের 
শানগ্তন্ভবংশীয় রাজাদের প্রা ইংাগঠ কর! হচ্ছে । কিন্তু এও তো হ'তে পাবে, 
এই শ্র্েস্ছ শব্দাট মে5, এই কে'ম নামেবই সংস্কাতকরণ, ধেমন দীনেশচন্দ্রের মত 
আমারও ধাবণ৷ কাম্বোঞ্জ শঙ্গাট কোচ কোমনামেরই সংস্কৃতীকরণ । আর, গোঁড়দের 
আধপাঁত এই দশম-একাদশ শতাব্দীতে তে। সুপারচিত পালবংশীয় রাজাদের কেউ 
1থলেন না, কারণ এই সময় গোড় তাদের হপ্তচুত হযে চলে গিবেছিল কাঞ্কো বংশীয় 
পালবাঞাদের হাতে। ধর্মপাল-দবপালের বংশধরদের রাজত্ব তখন প্ব ও দক্ষিণ 
বিহারে সীমিত। 

কস্যণচন্দ্রের পুত্র হিলেন পরমসৌগত পবমেশ্বব পরমভদ্রাবক মহারাজাধিরাঞ্জ 
পঁড়হচন্দ্র ( নামটি যে দেশঙ্জ, সন্দেহ নেই )। বস্তুত শ্রীচ্দ্রব কাস একো চন্দ্রবংশীয় 
প্রন্যেকটি রাঞ্জার এই একই ওপাধক পারিচয় লড়হচন্দ্র বোধ হয় একাধিকবার বারাণসী 
এবং প্রুয়াগে 'গিযোছলেন ধর্মচরণোদ্দেশ্যে । তিনি পটিকেরকে একটি বিষুমান্দির 
প্রতিষ্ঠা করোছিলেন এবং সেই মাঁন্দরে স্বনামের সঙ্গে যুস্ত করে লড়হমাধব-ভর্টারক 
নামে এক বিষুমৃতি স্থাপন করেছিজ্নে। 

লড়হচন্দ্রের ( আ. ১০০০--১১ শ্রীক্টান্দ ) পর ঠার পুধ গোবন্দচন্দ্র £্বা. ১০১৫- 
৪& খীটা) রাঙগাসংহাসন আধকার কবেন। তান শিব-ভট্ারকের নাম 
করে নঘ্রেশ্বর-উট্টারকের (নৃত্যপর শিবের ) উদ্দেশ্যে পেরনাটন-বিষয়ে ( পৌঁও:- 
বর্ধনভুত্তব সমতটমণ্ডলে ) সাহরতলাক গ্রামে দুই পার্টক ভূমি দান করোছিলেন। 
এই গ্রোঁবন্দচন্দ্রই বোধ হয় চন্দ্রবংশের শেষ রাজা, এবং হীনই বোধ হয় 
বঙ্গালদেশের সেই গোবিন্দন্দ্র যিনি চোল-সম্রাট রাজেন্দ্রচোলের কান্ছে 
পরাজিত হয়ে যৃন্ধক্ষে থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হ'য়্াছলেন। বোধহয় ইনিই 
মধ।ঘুগীয মধনামতীর গানের রাজ। গোবিষ্5ন্ত্র । কিন্তু চন্দ্রবংশের পতন বোধ 
হর রাজেন্দ্রচোলের বগগালদেশ [বহ্য়ের জন্য নর, কারণ রাজেন্দ্রচোল প্র ভারতে রাজন 
বিস্তার করতে আসেনান ; তার আঁভষান সানগ্িক দিখিঞ্জরাভিযান ছিল মা। মনে 
হয়, চত্দ্রবংশের পতন হয়োহল কলচুরীরাঞ্জ কর্ণের বঙ্গাবজরাভঘানের ফলে। কর্ণ 


বঙ্গে-বঙ্গালে চন্দ্রাধপত্য ১৫৫ 


দাঁব করেছেন, [তান পৃধদেশের রাঙঈগাক়ে এড বিষন যুদ্ধে পরাজত ও পধুণস্ত 
করেছিলেন । এই রাজা গ্োবিষ্ষচন্দ্র হওয়াই সম্ভব। যাই হোক, এর পর 
চন্দ্রবংশীয় রাজাদের কথ আর শোন। যাচ্ছে না। 

আত্মপারচয় বর্ণনায় এই রাঞ্বংশের সকলেই, বোধ হর সুবর্ণসন্দ্ের সময় থেকেই, 
অন্তত শ্রীচন্দ্রের সময় থেকে তে৷ বটেই, 'পরমসৌগ ত', অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মান্গত । পট্রোসী- 
গুল সমস্তই বৌদ্ধ ধর্মচক্রলাঞ্ছিত। কিন্তু লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে তাদের বোদ্ধ- 
ধর্মগত্যের পারচয় অত্যন্ত শাথল, বোধহয় পরম্পর৷ রক্ষা মান্ত। লড়হচন্দ্র তে। স্পব্টতই 
বৈধবধর্মান্বস্ত ছিলেন । তান ভূমিদান করেছেন বাণুদেব-ভট্রারককে প্রণাম জানিয়ে, 
লড়হমাধবভট্রারক নামে এক বিষুঃ-কৃষের প্রাতম। প্রাতষ্ঠা করেছেন এবং তার উদ্দেশ 
ভূমিদান করেছেন, প্রয়াগ-বারাণসী গেছেন ধর্মচরণোদ্দেশ্যে। তার পর্টোলী দুটির বন্তব্য 
ব্লা্ধণ্য পৌরাণিক দেবদেবী, পৌরাণি £ স্মাতিকথ। ও কাহিনী, এবং পৌরাণিক বাতাবরণে 
আচ্ছন্ন । বারাণসী তীর্থ-প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের উল্লেখগ্ড নেই আছে শিব, পার্বতী ও ্রহ্মার । 
গোবন্দচন্দ্রে পট্টোলীর বন্তবও তাই । তান ছিলেন শিবধর্মানুরত্ত ; তিনি ভূমিদান 
করেছেন শিব শ্ট্রারককে প্রণান জানয়ে নট্রেখব ভদ্রীবচ অর্ধাং নৃততপর শিব দেবগার 
উদ্দেশ্যে । এই দুই নৃপতির কোনও পর্টোলীর বিষরবস্তুতই কোথাও বোদ্ধধর্মীনুগণের 
কোনও পরিচয় নেই, একমান্র 'পরমসে'গত' পারিচয় ও ধর্রচকুলাস্থনাট ছাড়া । 

কালাট একাদশ শতকের প্রথমাধ বা মধ্যপাদ ৷ পূর্ব-ভারতের প্বাণুলে ধর্ম ও 
সমালের বাতাস কোনদিকে বইছে, বৌদ্ধধর্মের বাতাবরণ ক্রমশ কি ভাবে শিথিল 
হয়ে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যেধর্মের অনুকূলে বইতে আরম্ভ করেছে , লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দ- 
চন্দ্রের পট্টোলীগুলি তার ইংগিত বহন করছে । এ-সম্বন্ধে মৃলগ্রন্থে িশ বসর আগে ঘ। 
বলেছিলাম নবাবিষ্কৃত পট্টোলীগুলিতে তার সুস্পষ্ট সমর্থন পাওয়৷ গেন। 

এই পারশিষ্টের রাজবৃত্ত অধায়ে লামা তারনাথের চন্দ্রবংশ-কাহিনী অনুচ্ছেদে 
বল৷ হয়েছে, পাল-পৃৰ কালে প্রাচীন বাংলায় চন্্রান্তানাম৷ রাজাদের একটি সুদীর্ঘ রাজ- 
বংশের রাজত্বের কথ! তারনাথ ঠার বৌদ্ধধর্মের ইীতহাসে লিখে রেখে গ্রেছেন । তারনাথের 
এই সাক্ষোর যে কোনও এঁতিহাসিক 'ভান্তি নেই, সে কথ ইতিপ্বে বল৷ হয়েছে । তবে, 
প্রাচীন বাংলা-সংলগ্ন আরাকানে চন্দ্রান্তানাম৷ রাজাদের এক সুদীর্ঘ রাজবংশের ইতিহাসের 
সঙ্গে এীঁতহাঁসকদের পরিচয় অনেকাদনের | সে'হাতহাস তদানীন্তন আরাকান রাজধানী 
বেসালী ব৷ বৈশালীর প্রশ্নসাক্ষ্যে এবং মধ্য-বর্মার পগান রাজবংশের পুরাণ-কাহ্নীতে 
সমার্থত। আরাকানের চন্দ্রংশীয় রাজ।৷ আনল্পচন্দ্রের ( অক্ষরসাক্ষো আনুমানক ৭৩০ 
খণীষ্টা্দ) একটি সুদীর্ঘ প্রশন্তিশিলালেখ পাওয়। গেছে, বৈশাপী সংলগ্ন 'সিখাউংর একটি 
্তন্তগান্লে । এই প্রশান্ততে আনন্দচন্দ্ের উর্ধঙন চারশ পুরুষের উল্লেখ আছে এবং একুশ 
জন রাজ্জার নামে দেওয়া আছে। অর্থাৎ আনুমানিক চতুর্থ খনীফীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি 
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কোনও সময় এই রাঙ্বংশের প্রাত্ঠা হয়ে থাকবে । এ-মনুমান বোধ হয় করা 
যেতে পারে যে, তারনাথ এই রাজবংশের সঙ্গে বঙ্গ-বঙ্গালের চন্দ্রবংশের কাহিনী 
গুলিয়ে ফেলেছিলেন । 

যাই হোক, কেউ কেউ মনে করেন, আরাকানের এই চন্দ্রবংশের সঙ্গ দক্ষিণ- 
প্ধবঙ্গের চন্দ্রবংশের একাঁট ঘানষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মনে করবার কারণও আহে। 
আবাকানের চন্দ্রবংশীর রাজাদের প্রচুর ধাতুণুদ্ধ পাওয়। গেছে; শঙ্খ বৃষ, অংকুশ, 
চামব, শ্রীবংসচহন প্রভাত লাঞ্চিত এই মুগ্রামুলির সঙ্গে দক্ষিণ-পৃর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশীয় 
রাজাদের মুদ্রার সম্পর্ক ঘনি্ । আরাকানের প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষেব মধ্যে 
এমন অনেক প্রতম। পাওয়। গেছে যার সঙ্গে লালমাই-ময়নামভীব নবাবষ্কৃত প্রাওমা- 
সাক্ষে/র দন্বন্ধও ঘনিষ্ঠ যোগ।যোগের ৷ তা" ছাড়া, বাঁ হমন্নানয়াজাবন (17012127787 
92917 )-গ্রন্থে আছে, পগান রাজ আনাউরহথা €(১০৪৪-১০৭৭ খবীক্টান্দ ) 
উত্তর আরাকান জয় ও আঁধকার কবেন, যার ফলে ঠার রাজ্যেব পশ্চিম সীম। পাঁট্রকেব 
পর্যন্ত বিস্তুঃ হয়। আশাউব্হথার পুন চঠানাজিথার এক কন্যা পার্্রিকেরার 
এক রাজপুধ্ের প্রত শ্রেমাসন্ত হন, কিন্তু এপ্রেম পাঁরণযে পাধণাতি লাভ 
কবোনি। এক পুবুন্ন পর এই বাণ্তা নারীরই পুল্র রাঙ্গা অলোগাঁসথু 
(১১১২-১১৬৭ খঞ্ঝ্টা্দ ) পাট্রকেরোর এক রাঞ্জকন্যাকে ঘিয়ে করেন। 
অলীধাঁপথুর মৃত্যুর পর, তারই পুর রাজ। নরথু বিধবা বিমাতাকে হত্যা কবেন। 
[বিধবা কন্যার নৃশংস হত্যার খবব পেয়ে পাঁট্রকের-রাজ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে 
আরাট যোদ্ধাকে পাঠান এই হত্যার প্রাতশোধ নেবার জন্য । পগানে পৌছে রাজাকে 
আশীবাদ করবার ছল করে তারা রাজপ্রাসাদে ঢুকে রাজাকে হত্যা কবেন এবং 
নিজেরাও নিহত হন, অথবা আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করেন। একাহনী আশ্বাস 
করবার আম কোনো কারণ দোথনে। অন্তত পাট্ুকেরা রাজ্যের সঙ্গে যে পগান 
রাজবংশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, এ সম্বন্ধে তে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে ন । 

যাই হোক, কেউ কেউ মনে করেন, আনাউরহ-থার আরাকান বজয়ের পর আরাকান- 
চন্দ্রবংশের আস্তত্ব আর সেখানে ছিল না ; সেই রাজবংশ আরাকান পারত্যাগ করে চলে 
এসোছুলেন প্রাতবেশী পা্টিকের রাজো এবং সেখানে নৃতন এক চন্দ্রবংশ প্রাতিষ্া 
করোছিলেন। এই বংশই দাক্ষণপ্ৰ বাংলার, বঙ্গ-বঙ্গালের চন্দ্রবংশ । এই অনুমানের 
যুন্ত ও সাক্ষাসম্মত কোনও কারণ এখনও কিছু দেখতে পাচ্ছিনে। আনাউরহথার 
আরাকান-বিজয় ১০৪৪ প্রীষ্টাব্ষের আগে হতে পারে না। শ্রীচন্দ্রেরে রাজবংশ তার 
আগেই সমতট মওলে, অর্থাৎ দক্ষিণপূব বাংলার ( পাটিকের বার অন্তভুর্ত ) সুপ্রাতাষ্ঠত। 


তবে দুই চন্দ্রবংশের মধ্যে ঘানষ্ট আত্মীয়তা ও যোগাযোগ ছিল, এমন অগন্তব নয়। 
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নয়পাল (আ ১০২৭--১০৪২ খ্রীষ্টাব্দ ) 

[কিছুদিন আগে, ১৯৭১ ধ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে, বীরভূম জেলার বোলপুর শহরের 
অনাতিদূরে 'সিয়ান গ্রামের শাহজাহানপুর পাড়ার মখদুম শাহ জালানের জীর্ণ একটি 
দরগায় দু'ট শিলা ফলক পাওয়। যায় । ফলক দু'টি বস্তুত একটি বৃহৎ ফলকের দুই ভগ্ন 
অংশ। দু'টি ফলকই ক্ষত বিক্ষত, জীর্ণ, অস্প্ট, প্রথমটি অপেক্ষাকৃত কম, দ্বিতীয়টি বোশ । 
সুতরাং উভয় ফলকেরই সম্প্ণ পাঠোম্বার অসম্ভব । বহু পারিশ্রমে, বহু অধ্যবনায়ে 
দীনেশচন্দ্র সরকার মশায় যতট৷ সন্তব বিভিন্ন অংশের কিছু কিছু পাঠোদ্বার করেছেন ; 
কন্তু যতটুকু করেছেন তার ফলে পালবংশের কোনও কোনও রাজা স্ম্বন্ধে, বিশেষ বরে 
( প্রথম ) মহীপালপুর রাজ৷ নয়পাল সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত ঘটেছে । 1শলালেখাট 
কে উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছেনা, 'কিস্তু রাজা নয়পালের রাগত্বকালেই 
যে তা করানে হয়োছিল, এবং যে নরপাতির কীর্তিকলাপ এই লেখতে কাত হয়েছে 
[তানি যে রাজা নয়পাল ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না, এঅনুমান সহজেই কর! 
যায়। প্রশান্ত-লেখা,র সৃচনায়, দীনেশচন্দ্র বলছেন, “পালবংশের ধর্মপাল, তৎপুণ্ 
দেবপাল, বিগ্রহপাল ( দ্বিতীয় ), এবং নয়পালের নাম উদ্ধার কর! গিয়াছে । কিন্তু 
ইহাতে ধর্মপালের পিতা গোপাল এবং নয়পালের পিতা এবং 'দ্বতীয় বিগ্রহপালের 
পনর প্রথম মহীপালেরও নামোলেখ ছিল বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে । নয়- 
পালের পরবতাঁ কোন পাল-রাজার নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। প্রশাস্তীটিতে যাঁহার 
ধর্মকার্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে ঠাহাকে অনেক সময় নরপতি রূপে উল্লেখ করা 
হইয়াছে । এই রাজা যে নয়পাল ব্যতীত অপর কেহ তাহার কোন প্রমাণ প্রশাস্ততে 
পাওয়া যায় না।” 

এই প্রশস্তিটির ১৬নং প্লোকে বলা হয়েছে যে, নরপতি ( নয়পাল ) চেপিরাজ 
কর্ণের কোটি কোট সৈন্য ধ্বংস করে প্রজাগণের আনন্দাবধান করেছিলেন । কিন্তু তিন্বতী 
সাক্ষ্য থেকে মনে হয়, চেপিরাজের সঙ্গে যুদ্ধ কোনও পক্ষেরই জয়পয়াজয়ে মীমাংসিত 
হয়নি । মূলগ্র্থে সে কথা বল৷ হয়েছে, এখানে আর পুনরুত্তি করে লাভ নেই। 

1সয়ান গ্রামের এই প্রশাস্তাটর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যেন নরপতি নয়পালের কীর্ত- 
কলাপ বর্ণনা, এবং সে-সব কাঁতি প্রায় সমন্তই ধর্মকর্ম সংক্রান্ত । অনেক এই ধরণের 
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কার্তির মধ্যে কয়েকটি তাঁলকাগত করা যেতে পারে £ পুরারি বা শিবের একটি মান্দর 
প্রতিষ্। এবং শৈব সাধুদের বাসের জন একটি দ্বিতল মঠ; একাদশ রুগ্রমৃতি প্রতিষ্ঠা ; 
জগন্মাতার জন্য ঘবর্ণকলসশোভিত 'শিলাবলভী ( পাথরের চূড়া ) নির্মাণ ; পাথরের তৈরী 
মাঞ্ধরে নয়টি চাওকামাত প্রাতষ্ঠ। ; দেবীকোটে হেতুকেশ শিবের মান্দর প্রঙ্ষা ; 
ক্ষেমেতর শিবের পাথরের মান্দর, মঠ ও সরোবর প্রাতিষ্ঠ। ; উচ্চদেব-সংজ্ঞক বিষুান্দির, 
তৎসংলগ্ন আরোগ্যশালা ও বৈদ্যাবাস প্রাওষ্ঠ ; ঘণ্টী বা শিব ও তার চারাদকে চৌধাট্র 
মাতৃকামূতি প্রতিষ্ঠা ; ৮ম্প। নগরাঁতে বটেশ্বরের শলামান্দর প্রতিষ্ঠ। ; (প্রতীহাররাজ ) 
মহেন্দ্রপাল-প্রাতিষ্ঠিত 6৮। ঝা জগ্দস্বার শৈলমন্দিরে শিলাদ্বার৷ চূড়া ও সোপান নির্মাণ ; 
ধর্মাংণো মতঙ্গবাপীর সংস্কার, মতঙ্গেখ্র শিবের মন্দির নির্মাণ, এবং সেই মান্দবে শিবের 
কন) শ্রী বা লক্ষ্মীর প্রা ; সূর্ধমান্দির প্রাতষ্ঠ। ; বৈদানাথ শিবের ত্বর্খোল নির্মাণ এবং 
মান্দর-শিখরে স্বর্ণকলস স্থাপন ; অগ্রহাসে জগন্মাতার মন্দিরে স্বর্ণকলম স্থাপন ; 
গঙ্জাসাগরে স্বর্ণ তিশৃল, রৌপোর সদাশিব প্রাতিমা, স্বর্ণের চাওক ও গণেশ গতম এবং 
এই প্রতি দুটির স্বর্ণপঠ নির্ম।ণ ; চন্দ্র প্রাতমা, রৌপে!র সূর্য প্রতিমা, শিবের স্বর্ণপ্রাতম। 
এবং নবগ্র.হর জন। স্বর্ণপন্প নির্মাণ ১ শৈবসাধুদের জন] মঠ প্রাতিষ্ঠ, একটি মঠ নির্মাণ ও 
তন্মধ্যে বৈকুষ্ঠ বধু প্রীতম। প্রাতিষ্ ; এবং পিঙ্গালার্য। নামী জগল্মা চার মান্দরে চূড়। এবং 
সরোবর নিমাণ। 

এ-প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র যে মন্তব্য কন্ছেন তা সর্বথা যথার্থ। তিনি বলছেন, 
**সিযান-প্রশান্ততে যে-নরপতির ধর্মকীতি লাপবদ্ধ হইয়াছে, তাহার ভান্ত সবাপেক্ষা 
অধিক ছিল শিবের প্রাত এবং তাহার কাছে শিবের পরই ছিল জগন্মাতার স্থান। 
কন্তু তিনি বিষু, সূর্য, গণেশ, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবতার প্রাতিও একেবারে ভত্তিহীন 
ছিলেন না 1 

“পালবংশীয় রাজা নয়পাল:ক পূর্বে বৌদ্ধ মনে কর৷ হইত। বাণগড় শিলা" 
প্রশান্তর আঁবক্ষারের ফলে দেখ গিয়াছে যে, তিনি শৈবাচার্য সর্বাশবের নিকট শিবমন্ত্রে 
দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তান শিব এবং শান্তর উপাসক ছিলেন বলা যায় ; 
কিন্তু পৌরাণিক বা স্মাত মতাবলম্বী 'হন্দুর মায় অন্যান্য দেবদেবীকেও তান অবজ্ঞ 
করিতেন না। লক্ষ্য করিধার বিষয় এই যে, 'সিয়ান-প্রশপ্তিতে রাজার কী তিকলাপের 
মধো বৌদ্ধবিহার নির্মাণ এবং বুদ্ধমূি প্রাতষ্ঠার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই।” 

কালি একাদশ শতকের প্রথমার্ধ । সুতরাং ধর্মের এই দিক পাঁরব£নে আশ্চর্য 
হবার কিছু নেই । 

[ এই সংযোজনাংশের সমস্ত তথ্যই আহত হয়েছে £ দীনেশচন্দ্র সরকার, সয়ান 
গ্রামের শিলালেখ”, সাহত্য পারিষৎ পাদুকা, ৮৩ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, মাঘ-চৈত, ১৩৮৩, 
১-২২ প্‌ প্রবঙ্ধট থেকে । ] 
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(৭) পাল-রাজাদের তারথ 


পাল-বংশীয় রাজাদের রাজত্বের আরম্ভ ও অবসানের তারখ ইত্যাদ নিয়ে 
তর্কাবতর্কের শেষ নেই ; একজন পাওতের নির্ধারণের সঙ্গে আর একজনের মতামতের 
একা আর কিছুতেই হচ্ছে না । বোধ হয় হ'বার কথাও নয়। এখনও মাঝে মাঝে 
রাশাদের নাম ও রাজ্যাঙ্কের উল্লেখ-সম্বলিত নৃতন শিল৷ »। তাম্রলেখ, প্রতিমালাপি, 
পারীলাঁপইত্যাদ পাওয়া যাচ্ছে । তার ফলে কারও কারও রাজত্বকাল বেড়ে যাচ্ছে, যেমন 
রামপালের । নূতন রাঙ্জার নামও পাওয়া যাচ্ছে, যেমন শৃবপালেব । যে-কোনও 
রাজার রাজ্যাঙ্কের -শষ-জ্ঞাত তারিখাটিই সাধারণত ধরা হয় তার রাজত্বের অবসানের 
আরিখ বলে; এই তারখটি যখন নূতন কোনও সাক্ষ্যে এাগয়ে যায় দু'চার পাচ-সা৩ 
বছর কি তারও বেশি তখন জান। তারিখ সাঁজষে যে সোধটি খাড়া কর৷ হয়েছিল ও৷ 
তাসের ঘরের মত হেঙ্গে পড়ে । সুতরাং নৃঙন করে আবার তখন আর এবটা কাঠামো পাড় 
করাতে হয়, কারণ মোটামুটি একটা কাঠামে৷ ছাড়া ইতিহাসকে দাড় করানো যায়ন! । 
সেঙ্গন্য মনে রাখা ভাল যে, কোনও রাজত্বের আরন্ত বা অবসানের ভারিখ একাস্ত 
সুনিশ্চিত নয়, আনুমানিক মান্র এবং তা-ও নৃতন সাক্ষো নৃতনওর বিলাসম্বত তাঁরথ 
পাওয়। গেনে পারবর্তনীর় । 

যাই হোক, এ-প্রন্থ পচনার পর এগ্প্রসঙ্গে, নৃতন আবিষ্কার ও নূতন আলোচনা- 
গবেষণার ফলে ধে-সব নৃতন তথ্য জানা গেছে তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা প্রয়োজন, 
যেহেতু গ্রন্থমধ্যে তারখমুলি তদনুষায়ী সংশোধন করা হয়েছে । 

(প্রথম) গোপাপদে ধ কবে প্রকৃতিপুঞ্জের শনবাচনে' পাল-সংহাসনে বসেছিলেন ত। 
সুনির্ধারিতভাবে আমাদের জানা নেই । সকল দিক বিবেচনা করে মোামুটি ধরে নেওয়া 
হয়েছে খতীষ্টাব্দ 9৫০এ | তার পু ধর্মপাল অন্তত ৩২ বংসর এবং ধর্মপালের পুন্ন 
দেবপাল অন্তত ৩৫ বা ৩৯ বংনর রাজত্ব করেছিলেন । সমগ্র তালকাটির চালাচালির 
সুবিধার জন্য বিলাম্বত ৩৯ বংসরাঁট ধরে গণন। করাই যুস্তিযুস্ত। 

দেবপাল-পুন্র শূরপাল সন্বঞ্ধে সংবাদটি নৃতন। ঠার মীর্জাপুর তাগ্রণাসন থেকেই 
আমর প্রথম জানতে পারলাম যে, দেবপালের মৃত্যুর পর শৃরপালই পালশ-সিংহাসন 
আরোহণ করেছিলেন । রাজৌনা-প্রাতমালিপি অনুসারে নি অন্তত & বংসর রাজত্ব 
করেছিলেন । আগেই জান৷ ছিল, তার উত্তরাধিকারী (প্রথম) বিগ্রহপাগ অন্তত ৩ বৎসর 
এবং তৎপুর নারায়ণপাল অন্তত &৪ বৎসর রাজত্ব করোছিলেন। 

নারায়ণপালের পুর রাজ্যপালের রাজত্বের কাল সন্বন্ধে একটি নৃতন তথ্য জানা 
গেছে। লগুনের ভিকটে রিয়া ও আযালবার্চ মুযাজিমুমে বলরামের একটি প্রতিমা 
আছে; সেই প্রাতমাটির পাদ্পীঁঠে একাটি 'লাপ উৎকীর্ণ। রাক্স্পালের রাজত্বের 
প্ৰজ্ঞাত শেষ তারিখ ছিল ৩২ বংসর; এখন এই নূতন সাক্ষেয জানা যাচ্ছে, তান 


৯৬০ বাঙালীর ইতিহাস 


অন্তত ৩৭ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন । তার উত্তরাধিকারী (দ্বিতীয় ) গোপাল রাজত্ব 
করোছলেন অন্তত ১৭ বংসব। এই তরিখাঁট জান। যচ্ছে মৈত্রেয়-বঠাকরণের একাঁট 
তালপাতার পুশথ থেকে । হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তারিখটি পড়েছিলেন ৫৭, রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭ এবং দেবদত্ত রামকুষ্ণ ভাগারকর, ১১ । আমি ১৭ পাঠটিই গ্রহণ 
করেছি, কারণ ৫৭ বৎসরের সুদীর্ঘ রাজত্ব পাল-কাঠামোতে গুছিয়ে তোল৷ কঠিন যেহেতু 
এতটা সময়ের জায়গ। পাওয়৷ কঠিন; এবং ৯১ বড় বেশি কম। 

(দ্বিতীয়) গোপালের পর রাজ! হন (দ্বিতীয়) বিগ্রহপাল। বিগ্রহপাল নামাঙ্কিত 
একটি মৃংফনক-লিপি বহুদিন জ্ঞাত; এই ফলকের রাজ্যাঞ্ক তআারখ ৮ । একই নামাজ্কিত 
[তনাট প্রাতমালিপও আছে; [৩না'ই বিহারের কুর্কিহার থেকে । তিনটি প্রাতিমাই 
মুকু পরিহিত বুদ্ধের, তিনাটিই সবতোভাবে একই শৈলীর একই প্রতিমালক্ষণ যুস্ত 
একাটির রাজ্যাঙ্ক-তারিখ ৩ ব| ২, আর দুইটির ১৯ । [িনটি প্রাতমাই যে একই 
রাজার আমলের এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ নই । তা" ছাড়া, ব্রিচীশ মুাজিযুমে 
রক্ষিত বৌদ্ধ পণরক্ষার একা? পাণুলাঁপর ভাঁণতায় এক পরমেশ্বর পরমভট্টারক 
পরবসোগত মহারাজাধিরাক্জ শ্রামদ বিগ্রহপ।লদেবের উল্লেখ আছে; এই পাণ্ুলাপাঁ? 
লেখ শেষ হয়োহল তার রাসত্বের ২৬তম বংস?ব। চে কেউ বলেছেন. এই 
রাজাঙ্ক-তারিখগুঁলি ( দ্বিতাঁয় ) বিগ্রহপালের হ'তে পারে, তৃতী।) বিগ্রহ পালের হ'তেও 
কোন বাধা নেই, এবং এ-দুজনের একজন অন্তত ২৬ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন । 
আমার বা্তগত ধ রণা, এই ২৬ বৎসরের রাজত্বকাল (তৃতীয়) বিগ্রহপ'লের, (দ্বতীর) 
বিগ্রহপালের নয় । বেন, তা বলছি । 

(প্রথম ) মহীপালের বাণগড় শাসনে বলা হ-য়ছে, তার পিতুরাজ্য বিলুপ্ত হয়েছিল 
অনধিকারীদের (কাম্বোজ_কোচদের ? ) হাতে; তিনি তার পুনরুদ্ধার করেছিলেন । 
এই বিলুপ্তি ঘটেছিল ( দ্বিতীয ) 'বগ্রহপালের রাজত্ব কালে । সেই বিগ্রহপাল তার 
১৯ রাজ্যাঙ্ক বৎসরে নিজেকে পরমভট্রারক মহারাজাধিরাজ বলে বর্ণন৷ করেছেন, এমন 
কর একটু অস্বাভাবিক । তার রাজত্বকালে পাল-রাজ্যে বড় দুর্যোগ ; সেই দুর্যোগের মধ্যে 
তিনি বেশাদন রাজত্ব করতে পেরেছিলেন মনে হর না। অন্যাদকে, যাঁদ ধরা যার, 
নালন্দা মৃফলক-লিপি এবং তিনটি কুর্কিহার প্রতিমালিপি, সব ক'"টই (তৃতীর ) 
বিগ্রহপালের তাহলে এই রাজার রাজ-জীবনে একটি সঙ্গতি ও ধারাবাহিকত। পাওয়া 
যায়। প্রথম কুকিহার প্রতিমালিপিটিতে রাজ্যাঙ্ক তারিখ ৩ (বা ২); এই 'লাপিতে 
বগ্রপালের পরিচয় শুধু 'শ্রীমান' বলে ; ৮ রাজ্যাঞ্কের নালন্দা মৃৎফলক 'লাপাটিতে 
সেপরিচয় বিবাতিত হয়েছে '্রীমন মহারাঙ্'ঞএ ; এবং ১৯ রাজ্যাঙ্কের কুর্কিহার 
প্রাতমালাঁপ-দুটিতে একবারে 'শ্রীমন বিগ্রহপালদেব রাজাধিরাজ পরমভট্রারক' রূপে । 
(দ্বিতীয় ) বিগ্রহপালের দুর্যোগময় রাঙ্জত্বকালে এধরনের ক্মবিবর্তন অনুমান কর! 
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কঠিন, বিশেষ করে যখন ঠারই রাজত্বকালে রাজ্যের বৃহৎ একটি অংশ ছেড়ে দিতে 
হয়েছিল শনুর হাতে । 

কিন্তু, (তৃতীয় ) বিগ্রহপালই দীর্ঘতর কাল, অর্থাৎ, অন্তত ২৬ বৎসর রাত 
করোছিলেন, এ-অনুমানের বড় কারণ কুর্কিহারের মুকুট-শোভিত বুদ্ধদেবের প্রতিমা 
তিনাটর শিল্পশৈলী ও প্রাতিমালক্ষণ । এ-তথ্য সুবিদিত যে, মুকুট-পাঁরাহত বুদ্ধের 
প্রাতমালক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল গন্ধারে, তবে খীফীয দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের আগে নয় । 
গন্ধার থেকে এই বিশিষ্ট প্রতিম৷ শৈলীটি কাশ্মীবে প্রসারিত হয়েছিল, মনে হয়, ষষ্ঠ 
সপ্তম শতকে । তারপরে দেখতে পাওয়৷ যাচ্ছে কুর্কহারের এই মূর্তি তিনাঁটতে 
আর, পাওয়৷ যাচ্ছে বর্মাদেশে, পগানের আনন্দমন্দিরে ও অন্যত্র, যেখানে প্রাতমাঁটির 
পরিচয় জন্থুপাত নামে । পগ্ান-প্রাতিমামুলির সু্থির তারিখ মোটামুটি একাদশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধ €১০$০-১১০০ )1 এই প্রাতিমামুলির সঙ্গে কুর্কিহারের প্রাতমা গুলির 
শিল্পশৈশী ও প্রাতমালক্ষণ-সাদৃশ্য এত ঘনিষ্ঠ যে, কুর্কহারের প্রতিমাগুলি একাদশ 
শতকের প্রথমার্ধের আগে কিছুতেই হতে পারে না। সুতরাং এই প্রতিমালাপ 
তিনটর বিগ্রহপাল (তৃতীয় ) বিগ্রহপাল হওয়াই বোশ সঙ্গত । 

(দ্বিতীয় ) বিগ্রহপাল কতকাল রাজত্ব করেছিলেন তার হীরঙ্গত কোথাও পাওয়া 
যাচ্ছেনা । মনে হয়, দশম শতাব্দীর দুর্যোগময়ী সঙ্ধযায় বেশাদন তার রাজত্ব কর 
সম্ভব হয়নি । 

(দ্বিতীয় ) 'বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর রাজ৷ হয়েছিলেন (প্রথৰ ) মহীপাল। 
তান অন্তত ৪৮ বংসর রাজত্ব করেছিলেন । তার কঝজত্বকালের মধ্যে একটি স্থির 
নির্দিষ্ট তারিখকে স্থান দিতেই হয় । সানাথে প্রাপ্ত একটি প্রাতিমালিপিতে বল 
হয়েছে, (প্রথম ) মহীপালের আদেশে সেখানে কিছু কিছু নৃতন মন্দরাদি [নির্মাণ 
ও কিছু পুরাতন মান্দরাদির সংস্কার-ক্রিয়ার ভার দেওয়৷ হয়েছিল ঠার দুই ভাই 
শ্থিরপাল ও বসম্তপালের উপর । 'িপিটির তারিখ ১০৮৩ বিক্রমাদ-খটাফটাব্দ 
১০২৬। সুতরাং এই তারিখটি বহু আনশ্চয়তার মধ্যে একাঁট স্থিরনাশ্চিত চিহ্ন । 

মহীপালের পর পাল-ীসংহাসন আরোহণ করেন রাজা নয়পাল, নয়পাল অন্তত 
১৫ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন । তার রাজদ্বকালেরও মোটানুটি একটি স্থিরবিন্দু 
আছে £ কলচ্রী-রাজ কর্ণের সঙ্গে তার একটি সংঘর্ষ হয়েছিল । কাঁ খ্র্টীর 
১০৪১-এ সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন 7 সুতরাং এই তারিখাঁটিকে নকপাচে র১৫ বছর 
রাজত্বকালের মধ্যে স্থান 'দিতে হয় । 

নয়পালের উত্তরাধিকারী (তৃতীয় ) বিগ্রহপাল অন্তত ২৬ বৎসর রাজস্ব 
করেছিলেন, সেকথা আগেই বল৷ হয়েছে। 

( তৃতীয় ) বিগ্রহপালের পরে পর পর রাজ। হয়েছিলেন ( দ্বিতীয় ) মহীপাল ও 


বাই (২)-২৬ 


৯৬২ বাঙালীর ইতিহাস 


(দ্বিতীয় ) শূরপাল। এদের রাজদ্বকাল সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নেই ; তবে 
দু'জনের কেউই বোধ হয় খুব সংক্ষিপ্তকালের বেশি রাজত্ব করতে পারেন 'নি। 

(দ্বিতীয় ) শৃরপালের উত্তরাধিকারী রামপাল অন্তত ৫৩ বংসর রাজদ্ব 
করেছিলেন । দিল্লীর ন্যাশনাল মুযুজিযুমে বৌদ্ধ পণরক্ষা-গ্রস্থের একটি পাুলিপি 
"আছে, পাণুলাীপটি লেখা শেষ হয়েছিল রামপালের রাজ্যাঙ্ক ৫৩ বৎদরে। 
রামপালের পরে পর পর রাজা হয়োছলেন কুমারপাল এবং (তৃতীয় ) গোপাল । 
কুমারপালের রাজত্বের কাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়না ; অনুমান কর! চলে মাঘ। 
( তৃতীয় ) গোপাল অন্তত ১৪ বৎসর রাজত্ব করোছিলেন । 

€ তৃতীব ) গোপাঙ্গের পর রাজ হ'য়েছিলেন মদনপাল। তিনি অন্তত ১৮ বৎসর 
রাজত্ব করেছিলেন। তার রাজত্বকালের দুটি স্থির নির্দিষ্ট তারিখ জান! যায় । 
বলগুদর প্রতিমা'লাঁপটিতে তার রাজ্যা্ক তারখ দেওয়া আছে ১৮, আর বংসরাট 
উল্লেখ করা হয়েছে শকাব্দ ১০৮৩ বলে, অর্থাৎ মদনপালের ১৮ তম রাজ্যাঙ্ক হচ্ছে 
খ্রগান্দ ১১৪৩ । এই রাজারই নানগড় প্রাতমালিপিটির তাঁরখ হচ্ছে বিক্ুমাশ 
১২০১, অর্থাৎ খটষ্টাব্দ ১১৪২-৪৩। সুতবাং মদনপালের রাজস্বকাল খটীষ্টাব্দ 
১১৪৮-এ অবাঁসত হয়োছিল, এমন অনুমানে বাধা নেই। 

মদনপালের পর গোঁন্দপাল রাজা হয়েছিলেন । এই রাঙ্জার গয়া-শিলা- 
লেখতে তারিখ দেওয়া আছে বিক্রমান্দ ১২৩২_লখতীষ্টাব্দ ১১৭৪ । গোঁবন্দপাল 
অন্তত এই তারিখাট পর্যন্ত রাজদ্ব করেছিলেন, সন্দেহ নেই। 

তালিকাগত করলে পাল-রাজাদের রাজধ্বের তাঁরিৎগুলি এই রকম দীড়ায় । 


রাজার নাম রাজত্বকাল মোটামুটি তাঁরথ ( খরীঞ্থান্দে ) 
(প্রথম ) গোপাল জানা নেই; আ. ২৫ বংসর ৭৫০-৭৭৫ 
ধর্মপাল ৩২ বংসর ৭৭৫-৮০৭ 
দেবপাল ৩৯ ॥» ৮০৭-৮৪৬ 
( প্রথম ) শুরপাল ৫ ৮৪৬-৮৬১ 
(প্রথম ) বিগ্রহপাল 9. ০, ৮৫১-৮৫৪ 
নারায়ণপাল ৫৪ » ৮৪৫৪-৯০৮ 
রাজ্যপাল ৩৭ » ৯০৮-১৪৫ 
€ দ্বিতীয় ) গোপাল ১৭ * ৯৪৫-৯৬২ 
( দ্বিতীপ ) বিগ্রহপাল জানা নেই; আ. ১৭ বংসর ৯৬২-৯৭৯ 
€ প্রথম ) মহীপাল ৪৮ বংসর ৯৭৯-১০২৭ 
নয়পাল ১৫ « ১০২৭-১০৪২ 


(তৃতীয়) বিগ্রপাল ২৬ » ১০৪২-১০৬৮ 


পাল-রাজা.দয় তারিখ ৯৬৬ 
মাজার নাম রাজত্বকাল মোটামুটি ত্যারথ ( খ্রীষ্টাব্দে ) 


€ দ্বিতীয় ) মহীপাল জানা নেই 
্ দ্বিতীয় ) শরপাল টার ূ আঃ ১ বংসর ১০৬৮-১০৬৯ 


রামপাল ৫৩ বৎসর ১০৬৯-১১৯২ 
কুমারপাল জানা নেই £ আ. ১ বংসর ১১২২-১১২৩ 
€ তৃতীয় ) গোপাল জানা নেই ; আ. ২ বৎসর ১১২৩-১১২৫ 


মদনপাল ১৮ » (শক ১০৮৩) ১১২৫-১১৪৩ 
গোবিন্দপাল জানা নেই £ (বিক্মা ১২৩২) ১১৪৩-১১৭৪ 


একাদশ অধ্যায় 


দনন্দিন জীবন 


এ-অধ্যায়ে সংশোধন বা সংযোজনার কোনে প্রয়োজন অনুভব করছি না। টুকরে 
টাকরা নৃতন খবর দু-চারটি পাওয়া যায় না, এমন নয়; কিন্তু তা এমন কিছু কৌত 
হলোদ্দীপক নয় । মূল গ্রন্থোন্ত বিবরণের সাধারণ চির এবং চরিতও তাতে কিছু বদলা 
না। গত পাঁচশ বছরের ভেতর তাম্নলিপ্ত, চন্দ্রকেতুগড় ও ময়নামতীর ধ্বংসাবশে 
থেকে প্রচুর পোড়ামাটির ছোট ছোট ফলক পাওয়। গেছে । সেই সব ফলকে সঃ 
সাময়িক কালের দৈনন্দিন জীবনের নান। টুকরো-টাকর। পরিচয় পাওয়া যায়, নান 
ছায়াছাঁব দেখা যায়। তেমন 'কিছু বিছু ফলকের ছাঁব গ্রন্থশেষের চিন্ন-সংগ্রহে দেখতে 
পাওয়। যাবে । কিন্তু যেহেতু এই ফলকগুলি মুখত মৃংশিষ্প-নিদর্শন, এগুলো 
আলোচনা কর৷ হয়েছে, কিছুটা সংক্ষিপ্ত ভাবেই, শিল্পকলা অধ্যায়ের, অর্থাং চতুর 
অধ্যায়ের সংশোধন ও সংযোজনায় । বিছু কিছু ধর্মকর্ম-সংবাদও এই ফলকগুলিতে 
পাওয়৷ যায় ; এন্ধ্রনের সংক্ষিপ্ত সংবাদ যোজিত হলো দ্বাদশ অধ্যায়ের সংশোধন 
সংযোজনায় । 


দ্বাদশ অধ্যায় 


ধর্মকর্ম £ ধ্যান-ধারণা 


গত পঁচশ বছরের ভেতর প্রাচীন বাঙলার নানা জায়গা থেকে মৃত্শিপ্পের প্রচুব 
ফলক ( তাম্নলিপ্ত, চন্দ্রকেতৃগড়, ময়নামতী ), প্রচুর প্রস্তব ও ধাতব মূতি ও প্রতিমা এবং 
বেশ কিছু শিলালাঁপ ও তাম্রপট্র আবিষ্কৃত (প্রধানত ময়নামতী থেকে ) হয়েছে; 
এখনও মাঝে মাঝেই হচ্ছে ( যেমন, মোদনীপুর জেলায় এগর। গ্রামে গোড়েশ্বর শশাহ্কের 
রাজত্বকালীন একাট তাগ্রশাসন )। কিন্তু তার ফলে সংশোধনের ব৷ নৃতন সংযোজনের 
প্রয়োজন হতে পারে এমন তথ্যের পারমাণ খুব বোশ নয়। তাম্রশাসন ও শিনালেখ- 
গুলি থেকে যে-সব নৃতন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা যথাস্থানে সংযোজন করা হয়েছে ; এই 
অধ্যায়েও তেমন দু-এক তথা আছে । আঁধকাংশ মূতি ও প্রাতনায় ধর্মকর্মের, ধান- 
ধারণার ও প্রাতমালক্ষণের যে-পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে ত৷ প্রায় সবই পূর্ধজ্ঞাত তথ্যেরই 
পুনবুস্ত। তবু, নবাবিষ্কৃতপ্রত্নব্তুগুলর ভেতর, বিশেষভাবে মৃৎশিম্পনিদর্শন গুলির 
ভেতর, কিছু কিছু প্রাতমাশিপ্প ও স্থাপত্যানদর্শন গুলির ভেতর, ধর্মকম্ম ও ধ্যানধারণাগত 
নৃতন তথ্য কিছু কিছু পাওয়। যাচ্ছে। স'যোঙজন প্রসঙ্গে মাত সেসব তথ্য গুলিরই উল্লেখ 
কব যেতে পারে । 


(২) প্রাক-মার্ষব্রা্ষণ্য লোকায়ত ধর্মকর্ম ॥ 


চন্দ্রকেতুগড়ে প্রস্নোধখনন ও অনুসন্ধানের ফলে প্রচুর মৃখাশপ্পনিদর্শন আবিষ্কারের 
ভেতব পোড়া্াটর তৈরী বেশ কিছু ফসক ( ৯২ থেকে ২ ই) পাওয়৷ গেছে যার 
বিষয়বস্তু হচ্ছে নানা ভাঙ্গতে নরনারীর সুম্প্ট সৈথুন (মথুনমান নয়) ক্রিয়া । এত বেশি 
সংখ্যায় না হলেও তাম্রীলপ্ত থেকেও এ-ধরনের ছোট ছোট মৈথুন ফপককছু কিছু পাওয়া 
গেছে। শিল্পবৃপ দেখে মনে হয়, খৃষ্টীর দ্বিতীয়-তৃতীয় থেকে চতুর্থপণ্টম শতক পর্যন্ত 
দাঁকণ-পশ্চিম বঙ্গের সামুন্্ুক বন্দরমুলিতে এই ধরনের ফনকের বেশ একট। চাহিদা 
ছিল। কেন ছিল, কি ছিল এগুপির উদ্দেশ্য ও ব্যবহার, সমাজের কোন স্তরে 
ছল এগুলির প্রচলন, এ-সব প্রশ্নের কোনো সঠিক উত্তরই দেবার উপায় আজও নেই। 
তবে, আমার ধারণা, ঠিক পুজার জন। ঝ৷ ধর্মীয় প্রতীক হিশেবে বাবহত না 
হলেও প্রঙ্জনন-ক্রিয়'র প্রত্তক্ষ রূপ হিশেবে এধরনের ফলকের একটা মাঙ্গলিক 
প্রতীকত্ব ছিল এবং লোকেরা অন্যান্য মাঙ্গলিক-চিহ্কের মত মৈধুনফলকও ঘরে 
রাখতেন। এই চন্দ্রকেতুগড় থেকেই বেশ কয়েকটি ফলক (৩ থেকে ৫ ই 
প্রমাণ ) পাওয়া গেছে যাতে চিঘিত হয়েছে কিপিং লীলায়িত ভাঙ্গতে দণ্ডায়মান 
একটি নারীগুর্তি; তার ভান হাত থেকে ঝুলছে একটি মা । এই জাতীয় ফলক 


৯৬৬ বাঙালীর ইতিহাস 


যে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতে৷ তা ফলকগুলির মাথায় বা পেছনে উপরের দিকে এক 
ব৷ একাধিক ছিদ্র থেকেই অনুমান করা যায়। শিল্পরৃপ সাক্ষ্যে মনে হয়, এই 
ফলকগুলিরও তারিখ তৃতীয় থেকে পণ্টম শতকের ভেতর । মাছ যে প্রজনন-শন্তির 
প্রতীক এতথ্য তে। সুপরিজ্ঞাত ; সেই হিশেবেই লোকের এই ধরনের ফলক ঘরে 
রাখতো । তাতে প্রতীক মাঙ্গলিক চিহ্বে গৃহ অর্থযুন্ত হতো, ঘর সাজানোও হতে । 

চন্দ্রকেতুগড় থেকে অনেক ছোট ছোট (৩ থেকে ৫1৬ ইপ্চি ) পোড়ামাটর তৈরী 
ছেলেমেয়েদের খেলনার রথ পাওয়া গেছে। প্রত্যেকটি রথেই কোনে৷ না কোনো? 
দেবতা (হয় আপ্র, না হয় ইন্দ্র, না হয় কুবের ) একটি আসনে আসীন । একটি আসন 
বিধৃত হয়ে আছে মুখোমুখি দণ্ডায়মান দু'টি ভেড়ার মাথার উপর, আর একটি ডান। 
যুস্ত এক হাতীর মাথার উপর । এই চক্রযুস্ত খেলনা-রথমুলির আকৃতি ছোট, কিন্তু 
এগুলির শিল্পর্প বৃহদাকাতির, শিল্পায়তনের ওজন ও বিস্তার বড় বড় রথের । আমার 
দৃঢ় ধারণা, এই খেলনা-রথগুলি তৈরী হয়েছিল ছেলেমেয়েদের জনাই, কিন্তু বৃহদায়তন 
সুবৃহৎ চক্রবাহত রথগুলির অনুকরণে, যেমন আজও করা৷ হয় শহরে, গ্রামে, পুরীর 
জগন্নাথের রথযান্রার দিনে, ছেলেমেয়েদের আনন্দ-বিধানের জন্য । আর, রথযার। যে 
প্রাক-আর্যন্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মখ্যান ধারণার অন্যতম একটি অনুষ্ঠান, একথা আজ আর অস্বীকার 
কর] যায় না । 

(8) জনধর্ম ॥ 

মূলগ্রন্থেই বল৷ হয়েছে, জৈনধর্মই বাঙালার আদিতব আর ধর্ম । কিন্তু পাহাড়পুর 
পট্টোলী-উল্লিখিত (৪৭৮ শ্রীষ্টাব্দ ) বটগোহালী বা গ্বোয়ালাঁভটার জৈন-বিহারের 
ধবংসস্তুপের মধ্যে আবিষ্কৃত ছোট একটি জিন-প্রাতিমা ছাড়া আর কোথাও এমন 
কোনে৷ প্রত্রচিহ পাওয়া যায়ান যাকে শ্রীীয় পণ্চম-যষ্ঠ শতকের আগে কাল-চিহত করা 
যেতে পারে । অন্তত তেমন কোনে প্রমাণ আমার জানা নেই। পাহাড়পুরের জিন- 
প্রাতমাঁটি বহুকাল অন্তাহত ; আমি তার ছবিও কোথাও দোখানি । তবে, সাত-আট 
বৎসর অগে চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধা থেকে আহ্বত, পাথরে তৈরী, মুণ্ডহীন, 
ভগ্রপদ, শ্রীবৎসলাঞ্থন-চিহিত, কায়োৎসগ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান, একান্ত নগ্ন ছোট একটি 
জনমৃর্তি পাওয়া গেছে । ছাঁবতে যতট। ধর৷ যায় দেখে মনে হয়, প্রাতমাঁট পণ্চম- 
ষষ্ঠ শতকে কোনে সময়ে তৈরী হয়েছিল, অর্থাৎ গুপ্তপবে । যাঁদ এই অনুমান সত্য হয়, 
তা হলে এই প্রাতমাটিই প্রাচীন বাঙালার আদিতম জৈন-প্রাতগা বা আঙ্জও লোকচক্ষু- 
গোচর । 

বেশ কয়েক শতাব্দী পর, মোটামুটি নব থেকে একাদশ শতকের মধ বর্ধমান, 
বাকুড়া, বারভুম, পুরুলিয়া অগ্চলে জৈনধর্ম সুপ্রচলিত ছিল এবং এই ধর্ম বহুলোকের 
মানসাশ্রয় ছিল, এমন অনুমানের সমর্থনে প্রচুর প্রাতিমা ও কিছু কিছু মান্দিরসান্্য বিদমান । 


জৈনধর্ম ৯৬৭ 


তেমন কয়েকটি প্রতিমা ও মান্দরের ফগৌ-প্রাতিলাপ এগ্সন্থের চিন্র-সংগ্রহে দেখতে 
পাওয়৷ যাবে ৷ আসানসোলের কাছে,দোমহানী-কেলেজোরায় প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ ধাতু নির্মিত নবম 
শতকীয় একটি মাত মনোরম খষভনাথের কায়োৎসগ ভাঙ্গতে দ্ায়মান প্রাতিমা, পুরুঁপিয়। 
জেলার পাকবিড়র৷ গ্রাম থেকে পাওয়া, ক্লোরাইট পাথরে তৈরী, তীর্থজ্করদেরদ্বারা পরিবৃত 
অবস্থায় কারোংসগ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান, নবম শতকীয় একটি ধষভনাথের প্রতিমা, একই 
গ্রাম থেকে পাওয়া, একই পাথরে তৈরী নবম শতকীয় এক$ট পার্থনাথের প্রাঙমা, এই 
পাকবিড়রা গ্রাম থেকেই পাওয়া, ক্লোরাইটে তৈরী, কায়োৎপর্গ ভাঙ্গতে দণ্ডায়মান, আনু- 
মানিক একই তারিখের তীর্ঘগ্কর পদ্পপ্রভুর এক অতিকায় প্রতিমা এবং বীকুড়৷ জেলায় 
তালডাংড়া থানার অন্তর্গত দেউলভিড়া গ্রামের, ক্লোরাইটে তৈরী, দশম শতকীয় একাট 
তীর্থস্কর মুও এমন অনেক জৈনপ্রাতিমা নিদর্শনের কয়েকটি মান্র। 

পূরুলিয়৷ জেলার পাকবিড়রা গ্রামে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ; 
সদ/বাণিত প্রতিমা-প্রমাণগুলিই তার সুস্প্ট সাক্ষ্য । এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই পাওয়া 
গেছে চারিদিকে চারজন তীর্থগ্কর-শোভিত ছোট একটি চৌমুখ নিবেদন-মান্দর, একটি 
সুবৃহৎ ক্লোরাইট প্রস্তরথও্ ঝুঁদে তৈরী । ভাগ্র-সাক্ষ্যে মনে হয় মন্দ্রাটি নবম শতকীয় । 
বাকুড়া ও এই পুরুলিয়া! জেলারই নানা জাগনগায় পাথরে ও ইটে তৈরী, রেখবগাঁয় 
অনেকগুলি মান্দর ধবংসাবশেষের নান। অবস্থায় আসও দাড়িয়ে আছে। এসব কটি 
দেবায়তনই দশম থেকে দ্বাদশ শতকের ভেতর নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমানে বিশেষ 
বাধ। নেই । স্থাপত/রীত ও রূপই এ-অনুমানের হেতু । এই মান্দর গুলির মধে। বাকুড়া 
জেলার সোনাতপন গ্রামের মান্দর, পুরুিয়। জেলার দেউলঘাটি গ্রামের দুশট মন্দির এবং 
এই ছ্েলারই রেখবগাঁর অথচ একটু ভিন্ন চারিত্রের, পাথরের তৈরী আর একটি 
দেবায়তনের উল্লেখ করতেই হয়, যেহেতু ক ধর্মের দিক থেকে কি স্থাপত্র্প ও 
রীতির 'দিক থেকে এই দেবায়তনগুপি এ যাবৎ আমাদের এঁতিহাঁসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করোন। 

এই দেবায়তনগুলির উল্লেখ মামি করছি জৈন ধর্মকর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে যেহেতু 
আমার অনুমান, মন্দিরগুলি সবই জৈনশ্ধর্মকর্ম সংপৃত্ত । নবম থেকে ঘ্াদশ শতক, এই 
প্রায় চারশত বছর, অন্তত বাকুড়া-পুরুলিয়৷ অগলে, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের প্রচলন খুব 
দেখতে পাচ্ছিনে ; প্রতিমা ও মন্দির-সাক্ষ্য তেসন কিছু নেই, একমার তেলকুপা ছাড়া । 
অথচ, জনযপক্ষে এই দুই জেলা থেকে জৈন প্রাতআ৷ প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়। গেছে প্রচুর, 
ক্লমশ আরও পাওয়। যাচ্ছে। এই প্রাতিমাগুলর আধষ্ঠান কোথায় ছিল কোথায় 
পৃজিত হতেন এই তীর্থকরের ? এন্রপ্নের উত্তর পেতে ছ'লে স্বভাবতই এই 
দেবায়তনগুলর কথাই মনে হয়। 


৯৬৮ বাঙালীর ইতিহাস 


(&) বৌদ্ধধর্মকর্ম ও অনুষ্ঠান-প্রাতিষ্ঠান ॥ 


চন্দ্রকেতুগড়ে খনা-মিহিরের টিবির ধ্বংসাবশেষের ভেতর থেকে যে-সব প্রত্রবন্তু উদ্ধার 
কর। হয়েছে তার ভেতর ছোট একটি বুদ্ধ গ্রতিমাও আছে । গড়ন শৈলী দেখে মনে হয়, 
প্রতিমাটি পণ্টম-বষ্ঠ শতকের আগে কিছুতেই হ'তে পারে না । তবে, প্রতিমাটর বর্তমান 
অবস্থা এত দীন ও সংশয়াকীর্ণ যে কিছুই স্থির করে বলবার উপায় নেই। তাগ্রীলিপ্তেও 
বেশ কয়েকটি বৃদ্ধ-প্রীতিমা ও বোদ্ধধর্মাশ্রত ফলক পাওয়। গেছে । চিগ্র-সংগ্রহ ও 
চিত্-পারচিতিতে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। 

মূলগ্রন্থের নানা জায়গায় নান! প্রসঙ্গে পাল-সম্রাট ধর্মপাল-প্রাতা্ঠত সোমপুর 
(পাহাড়পুর) মহাবিহারের কথা বল! হয়েছে । আয়তনে ও প্রতিষ্ঠায়, মহিমা ও 
সৌষ্ঠবে এই মহাবিহারটির মত না হলেও তুরলনীয় আর একটি মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ 
ইতিমধ্যে ইতিহাসের গোচরে এসেছে । এই বিহারটি আঁবঙ্কৃত হয়েছে বর্তমান 
বাঙলাদেশের কুমিল্লা জেলায় লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ে বিস্তৃত প্রত্লোংখননের ফলে । 
ভূমি নকৃসায় সম-চতুষ্কোণ, কেন্দ্রে প্রাতিষ্ঠিত একটি মান্দর-সম্বলিত এই বিহারাটি 
স্থাপত্যের দক থেকে পাহাড়পুর মহাবিহারেরই অনুরূপ । বিহারটির প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন 
দেববংশীয় রাজ! আনন্দদেবের পুরন, পাঁতিকের (পাঁট্রকেরা) রাজোর অধিপতি পরমসৌগত 
পরমভগ্রারক মহারাজাধিরাজ ভবদেব, এবং তারই নামানুসারে 'িহারটির নামকরণ করা 
হয়েছিল ভবদেব-মহাবিহার । এ-তথ্য দুটি জানা যাচ্ছে এই বিহারেরই ধ্বংসন্জূপের 
মধ্য প্রাপ্ত যথাক্রমে একটি তাম্রীলাঁপ ও রন্তাভ পাথরের একটি শীলমোহর থেকে । 

এই বিহারের সন্নিকটেই আবন্কৃত হয়েছে ক্ষুদ্ূুতর আর একটি সমচতুক্কোণ বোদ্ধ 
মন্দর। এরই তিন মাইল উত্তরে, ময়নামতীরই কোটলমুড়। পাহাড়ে পাওয়া গেছে 
[তিনটি স্তুপের ভগ্মাবশেষ। কোটিলমুড়ার প্রায় দু-াইল উত্তর-পশ্চমে চারপন্রমুড়ায় 
( এখানে চারটি তাম্রীলাঁপ পাওয়া গেছে বলে এই ধরনের নাম ) পাওয়া গেছে আরও 
একটি বৌদ্ধমন্দির এবং ব্রোঞ্জধাতুনিমিত একটি স্মৃতি-সম্পুট ব৷ 15110 98915 1 বস্তুত 
লালমাই ময়নামতার ভবদেব-মহাবিহার, কোটিলমুড়। ও চারপন্রমুড়ার ধ্বংসাবশেষ থেকে 
নিঃস্ধশয়ে প্রমাঁণত হয়েছে যে, এই সুবিস্তীর্ণ নাতিউচ্চ পাহাড় অগুল জুড়ে শ্্ীর্ফীর 
অধটম-নবম-শতক থেকে একাদশ-্বাদশ শতক পর্যস্ত তদানী্তন বৌদ্ধধর্ম ও সংঘকে 
আশ্রয় করে একটি বিরাট নাগর সভ্যত ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, যার রাম্ট্ীকেন্্র ছিল 
পাকের নগর । সে যাই হোক, এই ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিস্কৃত হয়েছে প্রচুর লেখ 
যুস্ত, স্তুপ মুদ্দুত, 'ধর্মচক্রলাঞ্ছিত পোড়ামাটির শীলমোহর ; ছোট ছোট, ব্রোঞ্জ ধাতুনিমিত 
বুদ্ধ বোধিসত্ব ও বৌদ্ধ দেবী প্রাতম৷ ; অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং লেখযুন্ধ, পাথরের বৌদ্ধ 
প্ররতিমাদি এবং প্রচুর মৃধাশস্পের স্ছাপত্যালংকরণ। এই সব শিল্পসাক্ষয ও তার 


শৈবধর্ম ৯৬৯ 


এঁতিহাসিক অর্থ ও বঞ্জনা বাঙালীর হীতহাসের আঁদপর্বের একটি অর্থগর্ভ সংযোজন । 
সীমান্তের ওপারে, বর্মাদেশের আরাকানের সঙ্গে সমসাময়িক কালে, বোধ হয় তার বেশ 
কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই, কুমিল্লা-প্রিপুর৷ অণ্চলের মাধ্যমেই, পূর্ব-বাঙলার সঙ্গে 
আরাকানের 'ম্রাহাউঙ অণ্চলের এবং কাছাড় অঞ্চলের মাধ'মে মধ্য-বর্মার পগান 
অণ্ুলের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠছিল । একাদশ-দ্বাদশ শতকে তে৷ সে সম্বন্ধ 
রাজকীয় বৈবাহিক সম্পর্কেই পরিণতি লাভ করেছিল । যাই হউক, তৃতীয়-চতুর্থ-পণ্চম 
শতক থেকেই বঙ্গীয় শিল্পের সঙ্গে আরাকানী শিল্পের একটা আত্মীয়তা লক্ষ্য করা যায় 
এবং অষ্টম নবম দশকে এই আত্মীয় আরও দৃঢ় ও ঘানষ্ঠ হয় | ম£নামতীর ও আরাকানী 
শিল্পের যে-সব নিদর্শনের ফটোচিন্র আমার আঁধকারে আছে তা থেকে এ-তথ্য প্রমাণ 
করা খুব কঠিন নয় । এই দুই স্থানীয় শিল্পের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা অতি গ্রতক্ষ । 

পাহাড়পুর বা ময়ন'মতীর সঙ্গে তুলনীয় কিছুতেই নয়, তবু বর্ধমান গেলায় 
পানাগড়ের কান্ছে ভরতপুর গ্রামে কিছুদিন আগে ইষ্টক নিমিত যেস্তূপঁট আবিস্কৃত 
হয়েছে তা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে, যেহেতু মাজ পর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গে এই শ্তুপাঁ ই 
বোদ্ধ শুপ-স্থাপত্যের আদিহম ও একতম নিদর্শন । শিল্পকলা অধ্যায়ের সংযোজনে 
এর স্থাপত্যের কথা যথাস্থানে বল৷ হবে, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মকর্ম প্রসঙ্গে এখানেই বলা উঠত 
যে. স্তপাঁটর উঁচু ভিতের চারদিকে অনেকগুলি কুলুর্গ আছে এবং প্রত্যেক কুলপুর্গতেই 
ব্ভরাসনোপৰিষ্ট, ভুমিস্পশমুদ্রা-চিহি্ত, বেলে পাথরে তৈরী এক একটি বুদ্ধপ্রাতমা । 
প্রাতিমামুলির এবং শ্পাঁটর শিল্পরূপসাক্ষা থেকে অনুমান হয়, স্তুপটি ও প্রতিমা !লি 
অধ্টম-নবম শতকে নিমিত হয়েছিল । শু:পাঁটর দক্ষিণে ও পশ্চিমে একটি ইট্রে তৈরা 
বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান । বোধ হয়, এই বিহারটিও একই সময়ে 
নিমিত হয়েছিল । 


€&) শেবধর্ম ॥ 


দেবপালপুন্র প্রথম শূরপালের নবাবস্কৃত একটি তাগ্রশাসনে শৈব ধর্মকর্ম প্রসঙ্গে 
নৃতন একটু খবর পাওয়া যাচ্ছে । শুরপাল নিজে ছিলেন বৌদ্ধ, কিন্তু ঠার মাতা মাহ 
ভট্রারিক শিবভন্ত ছিলেন বলে মনে হয়। মাতার নির্দেশে শূরপাল শ্রীনগরভু্তিতে, 
অথাৎ পাটনা অগ্চলে, চারট গ্রাম দান করেন; চারাটির ভেতর দুটি দান কর৷ হয়েছিল 
বারাণসীতে রাজমাত। প্রাতাষ্ঠত, রাজমাতার নামাঞ্কিত মাহটেশ্বর নামক শিবালঙ্গের 
উদ্দেশে; আর দুটি গ্রাম দান করা হয়েছিল কয়েকজন শেবাচার্কে । এই 
শৈবাচার্ষ-গোষ্ঠী মাহটেশ্বর মন্দিরের তত্তাবধায়ক ছিলেন, এমন অনুমান বোধ হর 
অসঙ্গত নয় । 

পালবংশীয় রাজ! নয়পালকে ( আ. ১০২৭--১০3২ খএষফ্টাদ ) এ-যাবৎ বোদ্ধ 


৯৭০ বাঙালীর ইতিহাস 


বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে বারভূম জেলার বোলপুর মহকুমার 
1সয়ান গ্রামে যে শিপ্লালেখ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় ঠার আরাধ্য দেবতা ছিলেন 
শিব, এবং তারপরেই আরাধ] জগন্মাতা, অর্থৎ শাস্তরাপনী দেবাঁ। এই শিলালেখতে 
নয়পাপের কীতিকলাপের যে বিবরণ পাওয়। যায় এই কীর্তকলাপ রাজবৃন্ত অধ্যায়ের 
পরিশিষ্টে তালিকাগত কর। হয়েছে), তাতে এই তথা পারষ্কার । তিনি যে-সব মতি ও 
মান্দর প্রাতষ্ঠ বা সংস্কার কাঁরয়োছলেন তার মধ্যে শিবঘৃতি, শশিবালঙ্গ ও শিব- 
মন্দিরই সব দেয়ে বেশ; শৈব সাধুরও তার প্রসাদ লাভ কবোহলেন । একাদশ 
ুদ্রধৃির প্রাতষ্ঠাও তার শৈবধর্মের প্রাত অনুর গের প্রমাণ । শিবের পরই দেখ। যাচ্ছে 
জগল্মাতা, চৌষট়ী মাতৃকা ও চাঁওকার স্থান। তবে, যে-কোনও স্মার্তপৌরাণিক 
্রাঙ্গণাধর্মানুসারী লোকের মত 1তানও গণেশ বিশু, সূর্য, লক্ষী প্রভাতি দেবদেবীকে এবং 
নবগ্রহকেও ভান্ত করতেন। এই শিলালেখতেই শিবের কয়েকটি বূপের পরিচয় পাওয়া। 
যাচ্ছে $ পুরারি শিব, হেতুকেশ শিব, ক্ষেমেশ্বর শিব, বরাক্ষেশ্বর শিব, ঘন্টাশ শিব, 
বটেশ্বর শিব, মতঙ্গেশ্বর শিব ও সদাশিব। এর ভেতর হেতুকেশ, বরাক্ষেখ্বর, ক্ষেমেশ্বর, 
বটেশ্বর ও মতঙ্গেশ্বর ঠিক শিবের কোনও বিশেষ প্রাতমার্প বলে মনে হয় না; স্থান নাম 
থেকেই এই বিশেষণগযালর উদ্ভব হয়ে থাকবে । জগম্মাতার একটি নাম বণেষণ বে 
ছিল [পঞ্লার্যা, তাও এই শিলালেখ থেকেই জান৷ যাচ্ছে । 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


ভাষা-সাহিত্য ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান ঃ শিক্ষা-দাক্ষা 


দশম শতকের একটি ধর্ম ও শিক্ষ। প্রাতষ্ঠান ॥ 

এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তুতে নৃতন সংযোজনের প্রয়োজন আছে, এমন অর্থবহ তথ্যের 
আঁবঙ্কার ইতিমধ্যে তেমন কিন্তু হয়নি, একট মূল্যবান তথ্য ছাড়া । সে-তথ্যটির উল্লেখ 
করছি একটু পরেই, এবং কিছুটা [বশদভাবেই । এখানে সেখানে দু-একটি নৃতন 
লেখক বা পাঁওতের, নৃতন দু-একটি গ্রন্থের সংবাদ যে পাওয়৷ যাচ্ছে না এমন নয়, তবে 
তার ইঙ্চিত এমন নয় যে নৃতন সংযোজন প্রয়াজন হয়, যেহেতু তাতে তথোর 
পরিমাণবৃদ্ধি হয় মান্ত, নৃতন অর্থ সংযোজিত হয় না। সুতরাং সে-জাতীয় তথ আম 
আর উল্লেখ করছি না৷ 

তবে, দশম শতাব্দীর প্রাচীন বাঙলার পূর্তম একটি প্রান্তের এমন একি তথ্য 
ইতিমধ্যে জানা গেছে যা৷ বাঙ্গালীর হাতহাসেব দিক থেকে আমি যথেক্ট মূলাবান বলে 
মনে কার। তথ্যটি জ্ঞান যাচ্ছে পুগ:বর্ধন-বঙ্গ-সমঅযাধপতি চন্দ্রবশীয় পরমসৌগত 
পরমেশ্বর পরমভট্রারক মহারাজাধিরাজ গ্রীচন্দ্রদেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে পণ্তীকৃত একাঁট 
ভীমদান-পট্রোলী থেকে । পঠ্টোলী) পাওয়া গেছে শ্রীহট্র জেলার পশ্চিমভাগ গ্রাম 
থেকে , সেজন্য পট্রোলীটি পশ্চমভাগ-পট্োলী বলে খ্যাত হয়েছে । 

এই পট্টোলীদ্বারা শ্রীচন্দ্র পুণ্ুবর্ধনতুন্তির অন্তর্গত শ্রীহট্রমগলে গরলা, পোগার এবং 
চন্দ্রপুর বিষয়ে দুই প্রস্থছে দ্ল'ট বিস্তৃত ভূঁমিথও্ড দান করেছিলেন, প্রথম প্রচ্থে ১২০ পাক, 
দ্বিতীয় প্রস্থে ২৮০ পাটক। এই বিস্তৃত দুই ভূঁমিখণ্ড দানের পরও আরও একটি বিস্তৃত 
ভূমিখও দান করা হয়েছিল চতুশ্চরণ শাখ্যাধ্যায়ী € চারবেদের 'বাভন্ন শাখার ছা ও 
অধ্যাপক ), বাজন্ন গোর ও প্রবর পাঁরচয়ের ৬০০০ ব্রাহ্মণকে, প্রত্যেকে সম 
পারমাণে । তৃতীয় প্রস্থের সমগ্র ভূমিখগটির পরিমাণ কত তা কোথাও বলা হয়ান। 
কিন্তু তা না হলেও, অনুমান করা যেতে পারে, সপরিবারে শুধু বসবাস করবার জন্য 
প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণ গৃহস্থের যে ন্যুনতম পরিমাণ ভূমির প্রয়োজনে হতে পারে তার 
ছ-হাজারগুণ ভূমিপরিমাণ হপ্পায়তন কিছু নয়। তিনটি বিষয়-ঙ্গোড়া তিনপ্রস্থ এই 
সুবিস্তুত ভূমির উত্তরে ছিল কোনিয়ার নদী (-্ধর্তমান কুসিয়ার। ), দক্ষিণে মাপ না 
( ন্বর্তমান, মনু নদী ১, পৰে বৃহংকোট্র বাধ (কোন সীম। বুঝাচ্ছে, বলবার উপায় 
নেই ), এবং পশ্চিমে জুঙ্জু ও কান্ঠপণণাঁ খাল (হুঙ্জু-বর্তমান বর্ণ। জুজনংছড়া ; কাষ্ঠপণাঁ 
যে কোন্‌ খাল বা ছড়া, অর্থাৎ বর্ণ, বলবার উপায় নেই ) ও বের্নঘঞ্খী নদী (-বর্তমান 
খুঙ্থী নদী )। এই সুনির্দিষ্ট চতুঃসীমা বেষ্টিত ভূমিতে রাজ শ্রীচন্জর শ্রীচন্দ্রপুর নামে 
একটি সুবৃহৎ ধ্রক্ষাপুর”, অর্থাৎ শ্রাঙ্গণাদর্শানুযারী একটি আদর্শ ওপাঁনিযোশিক 


৯৭২ বাঙালীর ইতিহাস 


ধর্ম-সংস্থান সৃষ্টি করেছিলেন । তিন প্রস্থে সুবিস্তীর্ণ ভূমদানের উদ্দেশাই ছিল এই 
রহ্মপুরণপ্রতিষ্ঠা । কি-ভাবে এই প্রাতষ্ঠ। ক্রিয়া হয়েছিল তা এই ভূামদানের বিবরণের 
মধেই পাওয়া যাবে । 

আযাঁকরণ, তথা ব্রাহ্মণীকরণের ক্রিয়াকৌশল (09009 0৫ 05০11985)ভারতে- 
[তিহামের বুদ্ধি ও চক্ষুম্মাণ পাঁওত ও পাঠকমান্রেরই সুপাঁরঞ্জাত | সে জ্ঞান ও আগত 
মনের পশ্চাতে রেখে পশ্চিমভাগ গাট্রোলীর সমৃদ্ধ তথ্যাবসীর দিকে তাঞ্তালে বুঝচ৩ 
[বিলম্ব হয় না ধে, এ ধবনের ঘনসান্নবন্ধ সু'বস্তী 1 ব্রাহ্ধণ বসাঁতর প্রয়োজন হয়েছিল এই 
জনোই যে, এই অণু লটিতে ব্রাহ্মণ ও ব্রাঙ্মণ্য সংস্কাতর প্রচলন তেমন ছিল না, অন্তত 
প্রভাব বিস্তার করবার মত যথেষ্ট ছিল না । এ অনুমান যে কল্পনা নয় তা এই তিন 
প্রস্থ ভূমিব দান-ীববরণের মধোই আছে । প্ব-ভারতের প্তম একটি প্রান্তে দশম 
শতাব্দীতেও তদবধি অব্রাহ্মণীকৃত এক বিস্তৃত অণ্লে ব্রাঘাণী করণের, অন্যার্থে 
সমসাময়িক ভারতী সংস্কৃতির সীম।-বিস্তারের চেষ্টা কি ভাবে শ্রগ্রসর হচ্ছে, 
এই তাম্পট্রোলীটি তার একটি অন্যতম প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য । একই শ্রীহট্র অণুলে ( পণ্চখণ্ডে ) 
এবং রংপুর অণ্চলে এর প্রথম প্রমাণ দেখা গিয়েছিল সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভাস্ষর- 
বর্মার নিধনপুর তাম্মশাসনে । এই িপিতে দেখা যাচ্ছে চন্দ্রপুরী বিষয়ের ময়ূরশাল্মল 
অগ্রহারে ভা্করবর্মার বৃদ্ধপ্রাপতামহ ভূতিবর্ম। (আ. ষষ্ঠ শতাীর প্রথম পাদ ) ভিন্ন 
[ভন্ন বেদের ৫৬টি বাভল্ল গোত্রীয় অন্তত ২০৫ জন 'বো্দক' বা সাশ্প্রদায়ক' ব্রাহ্মণের 
বসতি করিয়েছিলেন । কিন্তু পশ্চিমভাগ পট্রোলীতে দেখ! যাচ্ছে, দু চারশ' নয়, ছ- 
হাজার ব্রাহ্মণ বসানো হচ্ছে এবং ত৷ চার চারটি মঠকে কেন্দ্র করে, যে মঠ শুধু 'বাভন্ন 
দেবদেবীর পৃজা-আরাধনার জন্য নয়, সেখানে নান৷ ব্রাঙ্মণ্য বদ ও জ্ঞানাবজ্ঞানের 
চর্চার জন্যও । 

প্রথম প্রস্থ ১২০ পাটক ভূমি দেওয়া হয়োছল দেবত৷ বরদ্ধা ও তার পৃজাগৃহ 
একটি মঠের উদ্দেশে । ব্রহ্মার মঠ ও তার একক পূজার প্রচলন প্রাচীন ও মধাযুগীয় 
ভারতবর্ষে ড় একটা দেখা যায় না; সুতরাং পূর্বভারতের প্ৰতম প্রান্তে দশম শতকে 
্হ্ধার একটি মঠ ইতিহাসের দিক থেকে কৌত্হলোদ্দীপক সন্দেহ নেই। এই মণ 
প্রতিষ্ঠা, পোষণ ও পাঁরচালনার জন্য যে-পাঁরমাণ ভূমি প্রয়োঞ্জন তা বাদ দিয়ে ১২০ 
পাটকের বাঁক ভূমি দান করা হয়েছিল নিম্লোন্ত ভাবে । প্রতি পাটকে দশদ্রোণ 
হিশেবে ১০ পাক দেওয়া হয়োছিল জনৈক (ব্রাহ্মণ ) অধ্যাপককে, চন্্রগোমিনের 
চান্দ্র ব্যাকরণ সম্বন্ধে অধ্যাপনা করবার জন্য ; ১০ পাটক ১০ জন বিদ্যার্থার ভরণ- 
পোষণ ও লেখ-গুটিকার ( খাঁড়মাটির পোঁ্ল ) ব্যন্ন নির্বাহের জন্য; & পাক 
পরাতাদন ৫ জন আঁতাঁথ-সেবার জন্য ; এক পাক সেই ব্রাহ্মণের জন্য যিনি এই 
মঠ নির্মাণ করিয়েছিলেন ; এক পাক মঠসংগ্ন গণকের জন্য ; ২২ পাক মঠের 


শৈবধর্ম ৯৭৩ 


কায়স্থ বা 'হিসাব-রক্ষকের জন্য; ৪ জন ফুলওয়ালা বা ফুলমালী, ২ জন তৈলক, 
২ জন কুন্তকার, & জন কাহলিক মর্থাং কহল বা ( ছোট ) ঢাকবাদক, ২ জন শঙ্খ- 
বাদক, ২ জন বৃহৎ ঢক্কা। বা ঢাকবাদক ; ৮ জন দ্রাগড়বাদক ( দ্রাগড় এক ধরনের 
ঘনবাদ্য ) ও ২২ জন কর্মকার (ভৃত্য) ও চর্মকার, এদের প্রতেককে ১ পাটক 
[হিশেবে একুনে ২৩২ পাক; ২ পাটক মঠ-নটের জন্য ; ২ জন সৃতধর, ২ জন্য 
স্থপাঁত, ২ জন কর্মকার, প্রত্যেককে ২ পাক হিশেবে, মোট ১২ পাক ; ৮ তান চেটঙ্া 
(ইহারা কি দেবদাসী, ন৷ দাসী বা সোবক্কামা্র 2), প্রত্যেককে ২ পাক হিসেবে মোট 
৬ পাক; এবং মঠের নবকর্ম ব৷ নিয়মিত সংস্কারব্যয় নিবাহের জন্য ৪৭ পাটক। 
অর্থাং মঠ এবং মঠাশ্রত যাবতীয় কর্মনিরবাহের জন্য মোট ১২০ পাটক। 

দ্বিতীয় প্রস্থ ২৮০ পাটক ভূমি দেওয়া হয়েছিল ৮টি পৃথক পৃথক মঠের জন্য £ 
চারটি দেশান্তরীয় (অর্থাৎ অ-বঙ্গাল ভ্রাহ্মণ, পৃজজক ও ভন্ত-দের জন্য, আর বাকি চারটি 
বঙ্গাল ব্রো্ধণ, পূজক ও ভস্ত)-দের জন) ; প্রথম চারাটির নাম দেশাগ্রীর (অর্থাং বিদেশীয়) 
মঠ; শেষের চারটির, বঙ্গাল মঠ। দুই প্রস্থ মঠেই এক এক জন করে যে-চারজন 
দেবতা প্রতিষ্ঠিত তারা হচ্ছেন বৈশ্বানর কা অগ্নি, যোগেশ্বর শিব, জৈমান বা জৈমিনি 
এবং মহাকাল শিব। স্বাধীন ভাবে একক বেখ্ানর বা আগ্নির প্জা ও ঠার জন্য 
মন্দির প্রাতষ্ঠা একটু বিস্ময়কর, যেহেতু এই ধরনের আগ্নপ্জ৷ ও অগ্রিমান্দির বড়ই 
বিরল, প্রায় নেই বললেই চলে। তার চেয়েও বিস্ময়কর পূর্ব-মীমা'সা দর্শনের 
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবন্ত। জৈমিনির দেবত্বে উত্তরণ; ভারতবর্ষে জৈনিনির মঠ বা 
মন্দির আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর 
ব্যাপার, প্রত্যেকটি দেবতার দুরট করে মঠ, একটি বিদেশীদের, একটি বঙ্গালদের | 
এই দুই দলের মধ্যে কি কলহ, বাদ-বিসম্বাদ, রেষারোষ কিছু ছিল ? ছিল বলেই তে 
মনে হয়, কিন্তু, কেন ছিল ? প্জার রীতিনিয়ম পদ্ধতির কি পার্থক্য ছিল ? যে 
দেশাস্তরীয়দের কথা ইঙ্গিত করা হ'চ্ছে তারা কারা, কোথা থেকে এলেন, কি করে 
এরং কেন এলেন শ্রীহট্ট অণুলে 2 শ্রীচন্্ই কি এদের নিয়ে এসে বসবাস করিয়েছিলেন ? 
শ্রীচন্দ্রের পিতা প্েলোকাচন্দ্র বঙ্গালদেশের আঁধিপতি ছিলেন, চন্দ্রদ্বীপে ছিল তার 
রাজধানী । শ্রীচন্দ্র যাঁদও তার পণ্ম রাজ্যাঞ্কের আগেই কোনও সময় চন্দ্র্বীপ 
থেকে রাজধানা তুলে নিয়ে এসেছিলেন বঙ্গে, বক্রমপুরে, তা হলেও তিনি নিজে 
যথার্থত বঙ্গাল। সেই বঙ্গালদের সঙ্গে দেশান্তরীয়দের এমন কি বিরোধ ছিল যার 
ফলে তারই দত্ত ভূমিতে, ব্রহ্ম পূর-শ্রীচন্দ্রপুরে, একই দেবতা-চতুষ্টয়ের চ্ছান করতে হলো 
দুই প্রস্থ মন্দ্রি-চতুষ্টর়ে, দুই ভিন্র নামে চিছ'ত করে? ব্যাপারটা শুধু কৌতৃ- 
হলোচ্দীপক নয়, ইতিহাসের দিক থেকে একটি প্রশ্নাচহও বটে। 

যাই হোক, ২৮০ পাটক ভূমি সম পাঁরমাণে, অর্থাৎ ১৪০ পাটক করে, ভাগ করে 


৯৭৪ বাঙালীর ইতিহাস 


দেওয়। হয়েছিল দুই প্র্থ মান্দর-চতুষ্টয়ের মধ্যে, অন্যার্থে প্রত্যেকটি মন্দিরের ভাগে 
পড়েছিল ৩৫ পাক করে। বিস্তুত ভূঁখিখওদানের তালিকা এইভাবে দেওয়া 
হয়েছে $ চতুবেদ অধ্যাপনার জন্য ৮ জন অধ্যাপকের প্রত্যেককে ১০ পাটক করে, 
মোট ৮০ পার্টক; প্রত্যেকটি মঠে ৫ জন করে, অর্থাং ৮টি মঠে ৪০ জন ছাত্রের 
ভরণপোষণ ও শিক্ষার জন্য প্রাতি ছার পিছু ১ পাট$ক হিশেবে মোট ৪০ পাটক ; 
প্রত্যেকটি মঠের একজন ফুলঘালী, একজন ক্ষৌরকার, একজন তৈলক ও একজন 
রজক, এবং ৮ জন ভূত্য বা সেবক ও চর্মকার, প্রত্যেককে ২ পাটক হিশেবে, অর্থাং 
মোট ১৬+৩২-৪৮ পার্জ, প্রগ্জেকটি মঠের দুজন সৌবকা, প্রত্যেককে ই 
পাটক হিশেবে, মোট ১২ পাটক ; প্রত্যেক মান্দির-চতুষ্টয়ের দুজন মহস্তর-্রাহ্মণ, 
প্রত্যেককে ১ পাটক 'হশেবে, মোট ৪ পাক; প্রত্যেক মান্দর-চতুষ্টয়ের একজন 
আবেক্ষক (১4611706000), প্রতে'ককে ১ ২ পাটক হিশেবে, মোট ৩ পাক; 
প্রত্যেক মান্দির চতুষ্টয়েরে একজন কায়স্থ বা লেখক, প্রত্যেককে ২ ২ পাটক হিশেবে, 
মোট & পাটক ; প্রত্েক মন্দির-চতুষ্টয়র একজন গণক, প্রত্যেককে ৯ পাটক হিশেবে, 
মোট ২ পাটক; এবং প্রত্যেক মান্দর-চত্ুষ্টয়ের একজন চাকংসক, পতোককে ৩ পাটক 
1হশেবে, মোট ৬ পাটক ; স্ঝশুদ্ধ ২৮০ পাটক। 

আগেই বলা হয়েছে, তৃতীয় প্রস্থ ভূমি দান করা হয়েছিল ছয়হাজার ব্রাহ্মণকে, 
প্রতেককে সম পরিমাণে । এই ছ-হাজারের ভেতর ৩৫ জন ব্রাহ্মণ প্রমুখের নাম 
দেওয়।৷ আছে; এদের মধ্যে কয়েকজনের নামের শেষাংশ বা অন্ত।নাম পেদবী নয়) 
নাগ, দত্ত, নন্দী, পাল, ধর, ঘোষ, দাস, সোম, গুপ্ত, কর ইত্যাদি দেখে মনে হয়, 
এই ধরনের শেবাংশ থেকেই বোধ হয় পরবতী কালের অন্রাহ্মণ বাঙালীদের, [বিশেষ 
করে কায়স্থ ও বৈদ্যদের, পদবীগুলোর সূচন৷ হয়ে থাকবে । 

1কস্তু সে যাই হোক, এই পট্রোলী থেকে এমন সব তথ্য পাওয়। গেল যা প্রাচীন 
বাঙলার ধর্ম ও সমাজ এবং শিক্ষা-দীক্ষার উপর নূতন আলোকপাত করেছে । ব্রদ্ধা ও 
আগ্রর স্বাধীন স্বতন্ত্র পৃ ও মঠ, জৈমান ব। (জোমানর দেবত্ব, পৃজ্জা ও মঠ ধর্মের দিক 
থেকে নৃতন সংবাদ । শ্রীহট অগ্ুলে দশম শতকে ব্রাহ্মণদের সুবৃহৎ উপনিবেশ স্থাপন 
সমাজোতিহাসের দিক থকে গভীর অর্থবহ । দেশান্তরীয় ও বঙ্গালদের জন্য পৃথক পৃথক 
মঠ প্রাতষ্ঠাও কম অর্থবহ নয় । শিক্ষার দিক থেকে দেখতে পাচ্ছি, দশম শতাব্দীতে শ্রীহটে 
চন্দ্রগোমিনের চান্র-ব্যাকরণের প্রচলন ও চতুবেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা । কিন্তু সবচেয়ে 
ঝ। অর্থবহ ত। হচ্ছে ব্রপ্পুর শ্রীচন্দ্রপুরের মতন একটি সুবৃহৎ ধর্ম ও শিক্ষাকেন্দের 
প্রাতিষ্। 

পশ্চিমভাগ পটোলী টির পর্ণনূল্যে পাঠোদ্ধার ও বথার্থ ব্যাখ্য/। করেছেন অধ্যাপক 
দীনেশচন্দ্র সরকার । দীনেশচন্দ্র বলেছেন, এধরনের সুবিস্তীণ, সুবৃহত রা্ণ্য ধর্ম ও শিঙ্গ। 


শৈবধর্ম ৯৭৫ 


প্রাতষ্ঠানের উল্লেখ লাপমালায় আর পাওয়৷ যায় না ; উত্তর-ভারতে আর কোথাও 
এধরণের প্রাতঠান ছিল বলে আজও জানা যায়নি । আছে শৃধু দক্ষিণ-ভারতে, যেমন, 
অন্ধপ্রদেশে তিরুমলয়শীতরূপাঁতির শ্রীবেংকটেগ্বর দেবস্থানে ৷ দক্ষিণ-ভারতের একাধিক 
'লিপিতেও যে এই ধরনের ধর্ম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ আছে, দীনেশচন্দ্রই তা 
দেখিয়েছেন । তার পাঠোদ্ধার, বর্ণনা ও ব্যাধ্যার উপরই আমার উপরোন্ত বিশ্লেষণের 
নির্ভর । আম তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত, এবং তার প্রতি আম গভীর কৃতজ্ঞ । 


চতুর্দশ অধ্যায় 
শিল্পকলা 


গত পচিশ ্রিশ বছরের 1শতর প্রাচীন বাঙলার নানা জায়গ। থেকে পোড়ামাটির 
প্রচুব ফলক, পাথর ও মিশ্র ধাতুর তৈরী প্রচুর মু ও প্রাতিমা এবং সংখ্যায় বেশ কিছু 
নৃতন সঠ্রি পাণুলীপি আমাদের গোচরে এসেছে । এ-সব নূতন আবিষ্কার তথ্যের 
দিক থেকে নিশ্চয়ই মূল্যবান, এবং সেই হেতু আমাদের জ্ঞাতব্য । এই কারণেই গ্রন্থ- 
শেষের চিন্র-সংগ্রহে দেখা যাবে, মান্র কয়েকটি পুরাতন নিদর্শন ছাড়া আর যত শিম্প 
নিদর্শন ছাপা হয়েছে তা সবই প্রায় নৃহন আবিষ্কার ; শুধু তাই নয়, এ-সব নিদর্শনের 
অধিকাংশ এখনও সর্বজনের গোচরে আসোন। কিন্তু কোনো আবিষ্কার, কোনে৷ তথ্যই 
এমন নয় যে, গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বা ঢাকা বিশ্বীবদ্যালয়-প্রকাশিত 111১0915 ০1 
397881, ৬০1. ]-র প্রথম সংস্করণে শিপ্পাববর্তনের ইতিহাসের যে-ধারার কথা 
বলোছলাম, যে-রেখাঙ্কন করেছিলাম, রূপ (071) ও প্রসঙ্গের :০০715-র) যে-বর্ণন। 
ও ব্যাথা৷ দিয়েছিলাম তাতে কিছু সংশোধন ব1 পাঁরবর্তন প্রয়োজন হতে পারে। 
যা কিছু নূতন তথ্য জানা গেছে ত৷ শৃধু আগেকার বন্তব্যের পরিপ্বক মান্তু। তবে, তথামান্ু 
হলেও মৃৎ্শিল্পে, ধাতব প্রাতমাশিণ্পে এবং চিন্রশিশ্পে গত পঁচিশ-ন্রিশ বছরে গুণে ও 
পরিমাণে অর্থবহ এমন নৃতন তশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে যে, অন্তত এ-তিনটি বিষষে কিছু 
বছু সংযোজন প্রয়োজন মনে করছি । স্থাপতআশস্প সন্বন্ধেও হয়ত দু-চার কথা বল৷ 
প্রয়োজন হতে পারে । 


মৃাশস্প ॥ 


চন্দ্রকেতুগড়ে ও ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ে প্রত্রথননের ফলে এবং তাম্রলিপ্তের 
সুবিস্তীর্ণ সমতলে প্রত্ানুসন্ধানের ফলে অগণিত পোড়ামাটির ছাঁচে ঢালা ফলক ও হাতে 
গড়া নানা শিপ্পনিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তবে হাতে গড়া নিদর্শন সংখ্যায় বেশি নয়। 
তাগ্রলিপ্ত ও চন্দ্রকেতুগড়ে য৷ পাওয়া গেছে, শিশ্প-শৈলীর উপর নির্ভর করে সাধারণ 
ভাবে বলা যায়, তা সবই নিমিত হয়োছন খ্রীষ্টপ্ তৃতীয় শতক থেকে শুরু করে 
খীষ্ীয় পণ্চম শতকের ভেতর, তবে অধিকাংশই, দশভাগের আট ভাগ, ক তারও 
বেশি ), প্রীঘপূরব প্রথম থেকে ধ্রীষ্কীয় তৃতীয় শতাব্দীর ভেতর, অর্থাং তথাকথিত শুন্গ-শক- 
কুষাণ আমলে, বিশেষ ভাবে খ্বীষ্চীয় দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ শতকে, যখন এই দুই পামুঁদুক 
বঙচ্ছরে ভারতরোম বাণিজোর সমৃদ্ধ বিস্তার ও তার আনুষা্গক নাগারিকতার গভীর 
প্রভাব। ফর্ম বা রূপে হয়ত তেমন নয়, কিন্তু কনটেন্টে বা বিষয়বন্তুতে এ-ুয়েরই 
প্রভাব কিছুতেই দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়, ন৷ চন্জরকেতুগড়ে, না তাম়লিগ্ততে । গ্রন্থের 


মৃৎশিল্প ৯৭৭ 


শেষে মৃতশিপ্পের যে-সব প্রাতলাপ মুদ্রিত হয়েছে তার ভেতরও অনেক নিদর্শন আছে 
যাতে এ-প্রভাব সুস্পষ্ট । চিন্রপরিচিতিতে তার হী্গত রাখতে চেষ্টা করবো । বেশ কিনতু 
ফলকের শীর্দেশে বা পেছনে উপরের 'দিকে এক বা একাধিক ছিদ্রু থেকে অনুমান হয়. 
ফলকগুলির ব্যবহার ছতে৷ ঘরের দেয়াল ব৷ কুলুঙ্গী সাজাবার জন্য, এবং সে সব ঘর 
তাম্রলিপ্ত ও চন্দ্রকেতুগড়ের (0478০ বন্দরের ?) নাগরিকদের । এ-গ্রন্থের প্রথম 
সংস্করণেই বলোছলাম, নৃতন আঁবিষ্কারগুলে৷ দেখে আবার বলছি, এযুগের, অর্থাং শুঙ্গান্ত 
শক-কুষাণ আমলের (প্রথম থেকে প্রায় চতুর্থ শ্রীষ্ীয় শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত) মৃৎ্ফণক- 
গুলির বিষয়বন্তুতে, অলংকরণে, কেশবিন্যাসে, পরিধেয়শবন্যাসে এবং সাধারণ ভাবে ও 
রূপে যে রুচির পরিচয় স্বপ্রকাশ ত৷ স্প্টতই নাগর রুচি, কৃষিজীবী বা ছোট কারুজীবী 
গ্রামবাসীর গ্রামীণ রুচি নয়। এই নাগর রুচিই গুপ্ত আমলের মৃৎ্শিপ্প পর্যন্ত বিস্তৃত ।- 
তবে, সপ্তম-অষ্টম শতকের পাহাড়পুরের এবং অষ্টম-নবম দশম শতকের ময়নামতীর 
মৃত্শিপ্প নিদর্শনগুল সদ্যোন্ত মৃত্শিম্পের সমগোরীয় নয় ; ভাবে, রূপে ও রীতিতে 
পাহাড়পুর ও ময়নামতীর মৃত্শিস্পের চরিত ভিত্বেতর । কি শিল্পর্পে কি বিষয়বন্থুতে 
এদের উপর লোকায়ত জীবনের প্রতিফলন সুস্পষ্ট, তা পাহাড়পুরের বর্ণনাত্বক শিপ্পেই 
হোক | ময়নামতীর স্থাপত্যালংকরণে পশুপক্ষীর বিচির কাণ্পিত শিম্পরুপেই হোক। 
স্মরণ রাখা ভালো যে, এই শিপ্পদ্রবাগুলি বাবহত হয়েছিল বাণিজ্য-নগরে গৃহের 
শোভাবধ“নের জন্য নয়, দৃ-টি বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠানের মন্দির-বিহাবের প্রাচীর সঙ্জার জন্য । 
মোর্ষ-পর্বের মুৎশিপ্প নিদর্শন স্বপ্প হলেও কিছু কিছু পাওয়া গেছে তাম্রলিপ্ত ও 
চন্দ্রকেতুগড় উভয় জায়গা থেকেই । আবক্ষ যাক্ষিণী মূর্তির মুখাবয়ব ও তার গড়ন, 
তার মোটা ও ভারী কানের গয়না এবং তার পর্যাপ্ত কেশদামের বিন্যাস আনবার্য ভাবে 
প্রাচীন পাটলীপুত্রের ধ্বংসাবশেষ থেকে আহত যক্ষিণী মূর্তিগুলির কথা স্মরণ করিয়ে 
দেয়। ঠিক শুঙ্গ আমলের নর কিন্তু কেশাবিন্যাসে, 'শিরোভূষণে, অলংকরণে শৃঙ্গ 
লক্ষণণুন্ত প্রচুর যক্ষিণীমূর্তি আহত ও আবিষ্কৃত হয়েছে এ দু-জায়গা থেকেই । ভূষণালং- 
কারের প্রাচুর্য, যোনপ্রতীকের প্রাধান্য ও কোনো কোনো ফলকে শস্য বা মাছের 
প্রতীকের ব্যবহার থেকে স্বভাবতই মনে হয়, খ্রীফীয় 'দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের এই 
ফলকগুলি প্রায়শ প্রজনন-শ্তির, প্রাচূর্যের, শ্রী বা লক্ষীর প্রতীক বলেই গণ্য করা 
হতো। কোনো কোনো ফলকে পুরুষ ও নারীর পারিধেয় বিন্যাসের রীতি গন্ধার, 
শিপ্পের কথ। স্মরণ করিয়ে দেয়, আবার কোনো কোনো ফলকের পুরুষের দেহের 
গড়ন ও দেহভাঙ্গ করণ কারয়ে দেয় কুষাণ-শিল্পের কথা বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের 
গ্রেকো-রোম্যান শিস্পের কথা । তাম্রলিপ্টের অনেক ফলকে গ্রেকো-রোম্যান শিশ্পের 
প্রভাব অতাস্ত স্প$, আর চন্দ্রকেতুগড়ে পদযূগল-সহ যে-পাদুক৷ জোড়ার মৃত্প্রাতালপিটি 
পাওয়া গেছে অ যে গ্রেকো-রোম্যান তাতে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই, 


বাই(২)-২৭ 


৯৭৪ বাঙালীর ইতিহাস 


গদযুগলাট যারই হোক | বস্তুত, এ-দুই বন্দরের ধবংসাবশেষের ভেতর ঝুঁষাণ-আমলের, 
অর্থাং দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের অসংখ্য মৃৎ্ফলকে মথুরা অঞ্চলের শিষ্পরূপের প্রভাবের 
চিয়েও গন্ধার অণলের শিপ্পের প্রভাব যেন বোৌশ সব্রিয় বলে মনে হয় । তাগ্রালপ্তে 
কয়েকটি ফলক পাওয়া গেছে ধার বিষয়বস্তু বৌদ্ধ €তকের গণ্প থেকে নেওয়৷ 
হয়েছে, এবং একটি মৃত্ভাও পাওয়া গেছে যার স্কন্ধগান্ন ঘিরে ধারাবাহিকতায় 
রামায়ণের একটি কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। জাতক-ফলকগুলি নিঃসন্দেহে খ্টীফীয় 
প্রথম-দ্বিতীয় শতকের, কিন্তু মৃত্ভাঙ্র নীচু রিলিফাটির শিল্পরীতি দেখে মনে হয়, 
ভাওটি একাদশ-দ্বাদশ শতকের আগে তৈরী হয়নি', যখন বন্দর হিশেবে তামালিপ্তের 
আস্তত্ব আর ছিল না। অব্টম-নবম দশম শতকীয় ময়নামতীর মৃৎশিল্প সম্বন্ধে নূতন করে 
বলবার কিছু নেই; এ-শিল্প মোটামুটি ভাবে পাহাড়পুরের সমসামীয়ক মৃত্শিপ্পেরই 
অনুরূপ । তবে, একটি নিদর্শনের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে; 
এই ফলকটি পাওয়া গেছে ময়নামতীর শালবন-বিহারের ধ্বংসাবশেষের নেতর থেকে, 
এবং এতে রূপায়িত হয়েছেন হয় কোনে৷ বোধিসত্ব অথবা কোনে রাজকুমার । গ্রচুর 
অলঙ্কারশোঁডত, কুণ্চিত ও দুল্যমান কেশদা মযুক্ত, মুকুটপরিহিত, সুঠাম ও সুমাওতদেহ 
এই নরমৃর্তীট নবম শওকীয় প্রস্তর-ভাস্কষেরই মৃৎ্শিল্পানুবাদ ঝ। প্রাতিরূপ মানত । 


[ পাঠপঞ্জী॥। তাগ্রলিপ্তে মৃংশিপ্প-নিদর্শন পাওয়া গেছে প্রচুর । এই নিদর্শনগুলি 
প্রধানত আশুতোষ ম্যাজমূম, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্€ত্ব দপ্তরের সংগ্রহশাল।৷ এবং 
গামলিপ্ত সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। তাম্রলিপ্ডের মৃশিষ্প নিয়ে ছোট ছোট ইংরেজি 
ও বাঙলা নিবন্ধ এদিক সৌঁদক কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে, তামালপ্ত সংগ্রহশালা 
থেকে একটি প্রচার-পুন্তিকাও প্রকাশ কর৷ হয়েছে, কিন্তু এই আঁত মূল্যবান আবিষ্কার 
1নয়ে বিশদ আলোচনা! আজও কিছু হয়নি, প্রমাঁণক গ্রন্থও লেখ৷ হয়নি । চন্দ্রকেতু- 
গড়ের নিদর্শনও কিনতু কম সুপ্রচুর নয়; সেগুীল রক্ষিত আছে প্রধানত আশুতোষ 
মুজিমূমে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ব-দপ্তরের সংগ্রহশালায় । এগুলো নিয়ে 
কিছু কিছু ইংরোঁজি বাংলা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে; 


ধাতব প্রাতমা-শিপ্প ৯৫৯ 


ধাতব প্রাতিমা-শিল্প ॥ 


্রস্তর-ভাঙ্কর্ষের প্রচুর নিদর্শন ইতিমধে! প্রাচীন বাঙলার নান৷ স্থান থেকে আবিষ্কৃত 
হয়েছে, এখনও হাচ্ছে। কিন্তু আগেই বলেছি, এ-সন্বঙ্ধে শিল্পজপ ও গীতির দিক 
থেকে নৃতন কিছু বসবার নেই। গ্রন্থশেষের চিন্র-সংগ্রহে এই সব নৃহন আবিষ্কারের 
অনেকগুলি নিদর্শনের ফটো-প্রাতালাপ মুদদুত হয়েছে এবং চি্র-পারচাতিতে সংক্ষিপ্ত 
পারিচয়ও দেওয়া হয়েছে । ধাতব মৃতিশিস্প সন্বন্ধেও প্রায় একই উীন্ত কর যেতে 
পারে । 

তবে, ইতিমধ্যে ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষ থেকে, চট্টগ্রাম জেলার ঝেওয়ারী গ্রাম থেকে 
এবং পশ্চিমবঙ্গের দু-একটি জায়গা থেকে বেশ কিছু ধাতব প্রতিমা-শিল্পের উল্লেখযোগ্য 
নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েংছ । এই নিদর্শন মুলির কথা কিছু বলতেই হয় । 

ঝেওর়ারীর আবষ্কার এগগ্রঙ্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের অনেক আগেই হে ছিল; সে- 
সংস্করণের একাধিক জায়গায় তার উল্লেখও ছিল, কিন্তু ধাতব প্রাওমাণুলি সম্বন্ধে শিল্প- 
কলা অধ্যায়ে বিশেষভাবে কিছু বালান । এখন দু-চার কথা বল প্রয়োজন মনে করছি 
এবং সে-উদ্দেশে বর্তমান সংস্করণের চিন্র-সংগ্রহে তিনটি নিদর্শনের প্রাতাঁপাপি মুত 
হচ্ছে। এই নিদর্শন তিনটিকে ঝেওয়ারীর শ্রেষ্ঠ তিনটি প্রাতাঁনধি বলে মনে করা 
যেতে পারে। এদের একটি সমপদস্থানে দণ্ডায়মান, অভয়মুদ্রালাঞছিও ধুদ্ধমূর্তি ; 
ভ্বতীয়টি, লীলাসনোপাবিষ্টা, মুকুট ও বিচিন্রালংকারশোভিতা, প্রসারিত দক্ষিণকরকমলে 
ধনভাও ও বামহস্তে শস্শীর্ষধৃত মঠাযান বৌদ্ধ দেবী বসুধারা ; এবং তৃতীয়টি 
ধ্যানাসনোপবিষ্ট, ভূমিস্পর্শমুদ্রালাঞ্চিত বুদ্ধ । প্রথম ও দ্বিতীয়া স্প্টতই দশম শতকীয় 
প্ৰ-ভারতীয় প্রস্তর-ভাস্র্য শিল্পরূপের ধাতব অনুবাদ । তৃতীয়াট একাদশ শতকে 
নার্মত হযেছিল বলে আমার অনুমান, কিন্তু সমকালীন প্ধভারতীয় প্রস্তব বা ধাতব 
শিল্পের রূপের সঙ্গে এই মূক, আড় বুদ্ধ প্রতিমাটির সমগোতীয়তা ততটা আছে বলে 
যেন আমার মনে হন না যতটা আছে সমসামায়ক আরাকানী বৌদ্ধ প্রাতমাশিস্পের সঙ্গে । 
ঝোওয়ারীর প্রায় সব নিদর্শনই বৌন্ধধমীয়, এবং আঁধকাংশই একাদশ-দ্বাদশ শঙকীয়; 
সন্দেহ নেই, সবই ছিল স্থানীয় কোনো বৌদ্ধ মান্দর-বিহারের সম্পান্ত। অনুমান 
হয়, এই মান্দর-বিহারের সঙ্গে সমসামায়ক আরাকানের বোদ্ধ প্রাতঠান মলির একটা 
যোগাযোগ ছিল, এবং সেই যোগাযোগের ফলেই একাদশ-দ্বাদশ শতকাঁর বেওয়ারীর 
ধাতব শিন্পের সঙ্গে আরাকানী প্রাঁতম। শিস্পের কিছুটা আত্মীয় ঘটে থাকবে। 

ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষ থেকে বেশ কিছু ধাতব প্রাতমাশস্প নিদর্শন আ'বন্কৃত 
হয়েছে; তার ভেতর থেকে যে কয়েকটি নিদর্শনের প্রাতাঁলাপ ব£মান সংস্করণে ছাপা 
হচ্ছে সেগুলিকে ময়নামতীর ধাতব প্রাতমা শিশ্পের প্রারনাধ বলে মনে করা যেতে 
পারে । চিন্র-পরিচিতিতে নিদর্শনগুলির প্রাতসা-পরিচয় পাওয়া যাবে ; এখানে সংক্ষেপে 


১৮০ বাঙালীর ইতিহাস 


শিল্পর্পের কথ বলাই প্রাসার্গক হবে । নিদর্শন ক'টি সবই নবম-দশকাঁয় পূর্বভারতীয় 
্রস্তরশিপ্পের প্রায় ধাতব অনুবাদ । শুধু তই নয়, এগুলির সঙ্গে সমসাময়িক 
1বহারের, অর্থাৎ কুকিহার ও নালন্দার, বিশেষ ভাবে নালন্দার, ধাতব প্রতিমা-শিস্পের 
সাদৃশ্য এত গভীর ও সরব্বতোভদ্রু যে, কেউ যদ বলে এগুলি রচিত ও নামত 
হয়েছিল নালন্দারই কর্মশালায় তা হলে তাকে খুব ভ্রান্ত বলা হয়ত যায় না। প্রমাণ 
কিছু দেওয়া কঠিন, প্রায় অসম্ভব বললেই চলে, তবু, আমার অনুমান, এই ছোট 
ছোট 'নিদর্শনগুলি নালন্দার কর্মশালায়ই নিমিত হয়েছিল এবং সেখান থেকে ভন্ত 
বৌদ্ধ তীর্থযান্নীরা এগুলি বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন ভবদেব-মহাবিহারের মান্দিরে 
নিবেদন করবার জন্য । 

ধর্মকর্ম-অধ্যায়ের সংযোজনে বলেছি, নবম-দশম-একাদশ-দবাদশ শতকে উত্তর 
বর্ধমান, বীরভূম, [বিশেষ ভাবে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া অঞ্চলে জনধর্মের বেশ প্রসারলাভ 
ঘটেছিল। গত পঁচিশ-নিশ বছরের ভেতর এব্যাপারে প্রচুর প্রত্র-প্রমাণ পাওয়া 
গেছে; তার ভেতর মন্দির ও গ্রতিমা-প্রমাণও আছে, এমন কি ধাতব প্রতিমারও । 
তেমন একাট সুন্দর ধাতব প্রাতমাশিম্প-নিদর্শন বর্তমান সংস্করণের চিন্র-সংগ্রহে প্রকাশিত 
হচ্ছে। কায়োৎসর্গ ভাঙ্গতে দণ্ডায়মান, পাদপাঁঠে খবভলাঞ্ছিত, নগ্র, জৈন তীর্থন্কর 
খাষভনাথের এই প্রাতমা্টি স্পষ্টতই নবম শতকীয় প্ব-ভারতীয় প্রতিমাশিল্পের একি 
উজ্ব্বল নিদর্শন। 

পূর্ব ভারতীয় ধাতব শিস্পের ইতিহাস, রূপ, রীতি ও আঙ্গক সম্বন্ধে কালা- 
নুরুমিক, ধারাবাহিক বিশ্লেষণ ও আলোচন। পাওয়া যাবে বর্তমান গ্রন্থকারের 
প্রকাশোন্মুখ সুবৃহৎ একটি গ্রন্থে (6950910 1001210 97010255 18116 1০919 4১1০7 
৫6101) 5৬ 70611)1 )। 


চিত্রশস্প ॥ 

এগগ্রছের প্রথম সংস্করণের শিশ্পকলা-অধ্যায় যখন লিখেছিলাম তখন মান্র ২১ 
চিত পাও্লাপি আমার জানা ছিল, এবং তার উপর নির্ভর করেই চিন্রশিস্প সম্বন্ধে 
আমার যা বন্তব্য তা বলোছিলাম। সে-বস্তব্যে নৃতন কিছু সংযোজনের প্রয়োজন আমি 
বোধ করছিনে, অর্থাৎ শিল্পরূপ ও রীতি সম্বন্ধে নূতন কথা বলবার মত অর্থগর্ভ নৃতন 
আবিষ্কার ইতিমধ্যে বিশেষ কিছু হয়নি । তবে, কিছুদিন আগে অধ্যাপক শ্রীসরসীকুমার 
সরহ্থতী প্রাচীন বাঙলার চিন্রকলা সম্বন্ধে একটি আত গূল্যবান গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ 
করেছেন (*পালযুগের চিন্রকলা,” আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, 
১৮৭৮, ১৮৮ প্‌ ৪৫ রষ্ভীন ও ১০ সাদাকালো চিন্র)। এগ্রন্থে গ্রন্থকার এই শিল্পের 
ইতিহাসের সুশ্জ্খল একটি ধারাবাহিক বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, কালক্রম অনুসরণ করে ; 
শিল্পরীতি ও প্রীতমালক্ষণও আলোচনা করেছেন, ফিন্ু সবচেয়ে ঝা মূল্যবান ত। 


্াপত/শিল্প ৯৮১ 


হচ্ছে, প্রচুর নৃতন তথ্যের সংবাদ তান বহন করে এনেছেন, এবং তার ভেতর অনেক 
তথ্য তার নিজেরই আবক্কার। ধারা এবিষয়ে বিশেষভাবে উৎসাহী ঠারা তে গ্রন্থখান। 
পড়বেনই, কিন্তু সাধারণ ইতিহাস-পাঠকেরও গ্রন্থোন্ত নৃতন তথ্যগুলো জান৷ উচিত । 

গ্রন্থকার সর্ধশুদ্ধ অন্ন ৬০ খান। 'চানুত পুণাথর সংবাদ দিচ্ছেন এবং বলছেন, 
“এ ছাড়াও আছে কিছু সংখ্যক তারখ-ীবহীন চিন্র-সংযুন্ত নেপালী পুথ ।” যাই হেক, 
সদ্যোস্ত এই ৬০ খান চিন্রিত পূণীথকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছেন ; ভাগ তিনাট 
এই $ 

(১) তারিখ-সহ চিন্র-সংঘুস্ত পূর্ব-ভারতীয় পুশীথ (২৮)। তাঁলিকা- 
শেষে প্রত্যেকটি পুণীথর তারখ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। আছে । 

(২) তারথ-ীবহীন চিন্র-সংধুক্ত পূর্ব-ভারতীয় পুথ (১৪)। 

(৩) তারখ-সহ চিন্র-সংযুস্ত নেপালী পুশথ (১৮)। এ-পুশথমুল 
লিখিত ও চিন্রিত হয়েছিল নেপালে, কিন্তু সমসাময়িক নেপালে যে 
পুশথচিন্রশৈলী প্রচলিত ছিল ত৷ স্পষ্টতই প্ধ-ভারতীয়, এবং সেই 
হেতু বর্তমান প্রসঙ্গের অন্তভূ্ত । এক্ষেত্রেও তাঁলকা শেষে তারিখ 
সম্বন্ধে প্রয়োজনানুরুপ আলোচনা আছে। 

চিন্রাঙ্ষনের রীতিপদ্ধাতি সম্বন্ধ গ্রন্থকার যে আলোচনা করেছেন এবং সে-প্রসঙ্গে যে- 
সব নিদর্শন উদ্ধার করেছেন ত৷ পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ । তা'তেও কিছু নৃতন তথ্যের পরিচয় 
পাওয়া যায় । 


স্থাপত্যশিন্প ॥ 


ধর্মকর্ম অধ্যায়ের সংযোজনে বর্ধমান জেলায় পানাগড়ের কাছে ভরতপুর গ্রামে যে 
বৌদ্ধ স্পট ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার কথ৷ হীতিপূর্বেই বলোছ। এ"যাবং 
আমর। যতদুর জান, এই স্তুপটিই প্রাচীন বাওরার আদতম স্তুপ) গ্তূপাঁটর 
পাটাতনটিই শুধু অবশিষ্ষ আছে, উপরিভাগের আর যা কিছু সবই মাটির ধূলায় মিশে 
গেছে । সুতরাং কি ছিল অল্ডের, হমিকের ও ছয়াবলীর আকৃতি-প্রকাতি কিছুই আজ 
আর বলবার উপায় নেই। গোলাকাতি পাটাতনটি দাড়িয়ে আছে একটি সমচতুফকোণ 
'ভিতের উপর ; 'ভিতাঁটর প্রত্যেকটি দিকে পাঁচটি করে রথ বা 91০15০69, অর্থাৎ এটি 
একটি পণ্রথন্জূপ যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে ওঁড়শার ররাগারির ধ্বংসা বশেষের 
ভেতর । ভিত ও পাটাতন তৈরী হয়েছিল ইটের উপর ইট সাঁজয়ে, গেঁথে গেথে; 
বোধ হয় সমন্ত শুপাঁটই ছিল ইটের তৈরী । পাটাতন-কুলুর্গয় প্রস্তর বৃদ্ধ-প্রাতিমাগুলির 
শিল্পশৈলী ও স্পট গঠনরীতি ও রূপ দেখে মনে হয়, স্তপটি নিমিত হয়োছিল নবম 
শতকের কোনে সময়ে । (8০958600903 &£ 31881980001, 69 5 ই, 59817810682 
&0 901081) [0015615100 3056017) 1980) । 


৯৮২ বাঙালীর ইতিহাস 


ইতিমধ্যে বাকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় যে বেশ কয়েকটি রেখবগাঁয় দেবায়তনের 
খবর জানা গেছে, তার কথা ইতিপূ্রেই বলেছি। আঁধকাংশ মান্দর ইটের তৈরী, কিন্তু 
দু'একাট পাথরের মাঁন্দরও আছে । এ-গুলি সম্বন্ধে স্থাপত্যশিস্পের 'দিক থেকে নৃতন 
কিছু বলবার নেই; সবই রেখবর্াঁয় মান্দর-শিস্পের স্ানীয় কষদ্রুতর সংস্করণ! তবু, 
এ-সমস্তই তথ) হিসেবে জ্ঞাতব্য । এমন কয়েকটি মান্দরের প্রাতালাপ চিন্ন সংগ্রহে 
মুদ্রুত হ'লো ৷ মান্দিরগুল সবই দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় বলে অনুমান হয় । 

এ-গ্রছ্ের দ্বিতীয় সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয় তখন সুবস্তুত তেলকুর্পীগ্রামের 
অবাস্থিতি ছিল বিহারান্তগগত মানভূম জেলার রঘুনাথপুর থানার অধীনে । ২৯৬ 
খ্রীষ্টাব্দে রঘুনাথপুর থানা তেলকুপীসহ চলে এলো৷ পশ্চিমবঙ্গে, পুরুলিয়৷ জেলায় । 
পাল-সম্রাট রামপাল €( আ, ১০৬১-১১২২ ) যখন কৈবর্তরাজ ভীমের হাত থেকে 
বরেন্দ্র পূনরুদ্ধার করেন তখন তার অনেক সামস্ত-মহাসামস্ত তাকে সাহায্য করোছলেন ; 
এদের মধ্য একজন ছিলেন তৈলকম্পীর রুদ্রুশখর । বর্তমান তেলকুপী প্রাচীন 
তৈলকম্পীর ভ্রষ্টবূপ এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই ; তেলকুপী-পাণ্টেট ( পণ্চকোট ) 
অণুল এখনও শিখরভূম, অর্থাং শিখর রাজবংশের অঞ্চল বলেই পরিচিত । দশম 
থেকে বয়োদশ শতক পর্যস্ত এই শিখরভূমের রাজধানী তেলকুপী ম্মার্ত পৌরাণিক ব্রাহ্মণ 
পণ্চদেবতা পৃজার এবং আগ্াঁলক ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিশ্পের, বিশেষভাবে স্থাপত্য 
[শিশ্পের একটি জনাপ্রয় প্রাসন্ধ কেন্দ্র ছিল। এএগ্রন্থ যখন রচিত হচ্ছিল, তখন অমি 
সে-সব প্রতবসাক্ষ্য প্রত্যক্ষ করেছিলাম । আজ এগ্রস্থের বর্তমান সংস্করণ যখন প্রকাশিত 
হচ্ছে তখন সে-সব প্রত্রসাক্ষোর কিছুই আর লোকচক্ষুর গোচরে নেই। প্রায় ২৭/২৬ট 
মান্দর তাদের ধ্বংসাবশেষের 'বাঁভল্ন অবস্থায় তখনও ইতস্তত দাঁড়য়েছিল, প্রাচীন 
এশ্্য ও গৌরবের মৃক সাক্ষী হিশেবে । আঙ পাণ্টেট বা পণ্কোটে দামোদর নদের যে 
বিরাট বাধ তৈরী হয়েছে তার ফলে সমস্তই ডুবে গিয়েছে দামোদরের গভীর জলের 
নীচে। একট মান্দরের চূড়াও আজ আর দেখা যায় না ; কিছু যে এখানে কখনও 'ছিল 
এমনও মনে হয় না। ভারতীয় প্রন্থতত্বানুসন্ধান বিভাগ যখন জানলেন, তেলকুপীর 
সলিল-সমাধি রচিত হচ্ছে তখন আর এই বিপুল প্ররপাক্ষাকে রক্ষা করবার 
কোনে উপায়ই অবশিষ্ণ ছল না। 

আর একবার প্রমাণিত হ'লো৷ যে, বর্তমান জীবিত মানুষের দাবি-দাওয়া অতীত ও 
মৃত মানুষের প্রয়সাক্ষোর দাবি-দাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি শন্তিমান! এ নিয়ে দুঃখ 
করে লাভ নেই ; ভাব-বিলাসেরও কোনো স্থান এক্ষেত্রে নেই। 

যাই হোক, আমার একমান্র সামনা এই যে, বার উপর ভার পড়েছিল তেলকুপাীর 
এই প্রত়সাক্ষ্য যতটা পারা যায় ততটা অন্তত উদ্ধার করা এবং তার বিবরণ 'লাঁপিবন্ধ 
করা তিনি আমার অন্যতম প্রান্তনস্ছায়ী, ভকটর শ্রীমতী দেবলা মিপ্ন, [যান বঙমানে 


স্থাপত্যশিল্প ৯৮৩ 


ভারতীয় পুরাতত্ব সর্বেক্ষণের এডিশন্যাল 'ডিরেকটার-জেনারেল। প্রাচীন দালিলপন্র 
ঘেটে, একাধিকবার মজ্জমান তেলকুপী পাঁরদর্শন করে তেলকুপীর প্রয়সাক্ষা সম্বন্ধে 
যা কিছু 'জ্ঞাতব্য তথ্য প্রঙ্ত পারশ্রমে তান ত৷ উদ্ধার করেছেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থ 
16110101--2 50101091850 6170019 510 1) ৬1630 9211681 (74109110115 01 (106 
/5101185019581981 9016) 0 [11019 100. 76) থেকে আহরণ করে তেলকুপীর 
ত্দানীত্তন ধর্স ও স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে দু'চার কথা এখানে সংযোজন করছি, 
ইতিহাস নির্মাণের পথে কত বাধা বিষম তার একটু আভাস দেবার জন্য। 

প্রাচীন তৈলসকম্পী যে একটি স্মৃদ্ধ মান্দর-নগরী ছিল, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্দির 
গুলির ধ্বংসাবশেষ থেকেই তা অনুমান করা যায়। তা ছাড়া ১৯৫৬-৫৭ সাল্লে 
দ1মোদরের জলের নীচে একেবারে তলিয়ে যাবার আগেও যে এই নগরী ও তার উপকন্ঠে 
অন্তত ২৫।২৬টি মান্দর ধ্বংসের নানা অবস্থায় দাড়িয়োছল তা শ্রীমতী দেবলা মিত্রের 
আহত প্ররসাক্ষা থেকেই জানা যায় । এই মাঁন্দর-নগরীর কেন্দ্র ছিল যাকে সোঁদন 
পর্যন্তও লোকেরা জানতো ভৈরবথান বা৷ ভৈরবন্থান বলে; এই ভৈরবথানেই ছিল অন্তত 
১৩টি মন্দির। ছোট ছোট আরও কত মান্দির যে ছিল তার তো কোনো হিশেবই 
নেই। তা ছাড়া, ইতস্তত দাঁড়িয়েছিল আর ও ১৩টি। যে-কোনে৷ দেবস্থানই 
সাধারণ লোকের কাছে পরিচিত 'ছিল 'থান' বা স্থান বলে; এই নগরীতে এমন 'থান' 
ছিল অনেক, যেমন, নিরনীথান, দুর্গাথান, চরকথান, শিবথান, কালীথান, জামকুকড়া 
থান ইত্যাদি । 

তৈলকস্পী এই অঞ্চলে প্রধানত স্মার্ত পৌরাণিক ব্রাঙ্মণাধর্মের অন্যতম কেন্দ্র ছিল! 
মান্দিরগুলিতে যে-সব দেবদেবাদের পঙ্গার্চনা হতো প্রতসাক্ষ্য থেকে জানা যাচ্ছে, তাদের 
মধ্য ছিলেন উমা-মহেশ্বর, বিফ, নরাসিংহাবতার, মহিষমিনী দুর্গা, মাতৃকাদেবী, লিঙ্গ- 
রূপা শিব, ন্ধকাসুরবধ-রত শিব, লকুলীশ শিব, সূর্য, গণেশ ইত্যাদি । সংখ্যা থেকে 
অনুমান হয়, শৈব ধর্মের প্রাধান্য ছিল বেশি । অন্তত একটি জৈন মন্দিরও বোধ হয় 
ছিল; একটি মন্দিরের জগমোহন অংশে জৈন নেমিনাথের শাসন-দেবা অস্বিকার একটি 
বৃহদাকৃতি প্রতিমা পাওয়া গেছে । 

স্াপত/শিন্পের দিক থেকে তেলকুপীর মন্দিরগুলিকে উত্তর-ভারতীয় রেখবগাীয় 
মাচ্ধ্রের আণ্লিক একটি রুপ বললে ভুল কিছু বলা হয় না। স্থানীয় বেলে পাথরে 
তৈরী এই মীন্দরগুলি সবই আয়তনে ছোট, দৈর্খ। ও পরিসরে আপেক্ষিকভাবে 
কষত্রাকতি । পুরুলিয়ার অন্যর রেখবগাঁয় সে-সব মান্দির ধ্বংসের বিভিন্ন দশায় আজও 
দাড়িয়ে আছে ( চিন্র-স গ্রহে এমন ২৩টি মন্দিরের ছবি প্রকাশিত হয়েছে ), এ-মান্দর- 
গুলি তাদেরই সমগোতীয়,। আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতেও। এই ধরনের মান্দর শুধু 


৯৮৪ বাঙালীর ইতিহাস 


পুরুলিয়াতেই নয়, বীকুড়া ও বর্ধমানেও আছে, ওড়িশাতেও আছে। পণ্দশ শতকীয় 
'€ ১৪৬১ খ্রীষ্$ শতক ) বরাকরের মান্দর তিনটিও একই পরিবারভুন্ত বলা যেতে পারে। 
তেলকুপার কোনে। মন্দিরেই কোনে। 'লাপসাক্ষ) নেই ; সুতরাং মান্দরগুলির নির্মাণ কাল 
সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ভাবে কিছু বলবার উপয়ে নেই। তবে স্থাপত্য রীতি থেকে মনে হয়, 
এ-অপ্চলে এই রেখবগাঁয় মান্দ্র-নর্মাণ শুরু হয়োছিল নবম-দশম শতকে এবং একটান। 
অন্তত ব্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত চলেছিল । 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
ইভিহাপসেন্স ইঙ্গিত 


ইতিপূর্বে বষ্ঠ ও সপ্তম অধায়ে কোনো সংশোধন ব৷ সংযোজনার প্রয়োজন বোধ 
কারনি। 

এই অধ্যায়েও সংশোধন বা সংযোঞ্জনার কোনো প্রয়োজন বোধ করাছনে। প্রুফ 
পড়তে গিয়ে মনে হলো, এ-অধ্যায় আবার নৃতন করে লিখতে হলেও আমার বন্তব্যের 
বিশেষ অদল বদল কিছু হতে৷ না। তবে নিশ্চয়ই তা বলতাম অন্যতর ভাষায়, অন্যতর 
ভাঙ্গতে । 


পরিশিষ্ট “” 
€লেখমাজ গজ 
€ পািশোাধিত ও পাজবাধত ১ 


